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বাঙ্গালা সাহিত্যে আর যাঁহারই অভাঁব থাকুক, 
কবিতাঁর অভাব নাই । উৎকৃষ্ট কবিতাঁরও অভাব 
নাই-বিদ্বাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পধ্যস্ত অনেক 
স্থকবি বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অনেক 
উত্তম কবিতা লিখিয়াছেন, বলিতে গেলে বরং 
বলিতে হয় যে, বাঙ্গাল সাহিতা, কাব্যরাশিভারে 


কিছু পীড়িত। তবে আবার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা ' 


সংগ্রহ করিয়। সে বোঁঝ। আরও ভারি করি কেন? 
সেই কথাটা আগে বুঝাই । 

প্রবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে 
মাহেব হইম!, মোচাঁর ঘণ্টে অতিশয় বিশ্সিত হুইয়- 
ছিলেন। সামগ্রীটা কি এ? বহুকষ্টে পিপীম! 
তাহাকে সামগ্রাটা খুঝাইয়া দিনে, তিনি স্থির 
করিলেন যে, এ.“কেলা ক! ফুল)» রাগে সর্ববাঙ্গ 
জলিয়! হার যে, এখন আমরা সকলেই মোচা 


ভুলিয়! ফেলা কা ফুল বলিতে শিখিয্লাছি। তাই 


আন ঈশ্বর গুধ্ঠের কুবিতা দংগ্রহ করিতে বষি- 

যাছি। আর যেই কেলা কা ফুল বলুক, ঈশ্বর 
গুপ্ত মোচা বলেন। 

একদিন বর্ধাকাঁলে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে 

বসিয়াছিলাম। প্রদোবকাল-_প্রশ্ুটিত চন্দ্রালৌকে 

বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগিরথী লকষবীচিবিদ্ষেপশালিনী-- 

দহ পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্চঞ্চল চত্্রকরমাবা লক্ষ 

ঞস্কার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে 

য় বসিয়াছিলাম, তাঁহার নীচে দিয় বর্ধার 

তীী বান্গিরাশি মৃছুয়ব করিয়া ছুটিতেছিল। 

নক্ষত্র) নর্দীবক্ষে নৌকা আলো, তরে 

1 কাবোর রাজ্য উপস্থিত হইল। : ' মনে 

ম১ কবিতা পড়িয়া অনেক তৃি-সাধন 


করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল 'নাঁ_ 
ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথার ত কিছুই মিলে না 
কালিদাসভবস্ৃৃতিও অনেক দূরে । 

মধুস্থদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্ত্র, কাভ1তেও তি 
হইল না। চুপ করি রহিলাম। এমন সময়ে 
গঙ্গাবক্ষ হইতে মণর সঙ্গীত-্বনি গুলা গেল। 
জেলে জাল বাঁহিতে বাহিতে গাক্গিতেছে- 

“সাতধা আছে মা মনে । 
দুর্গা ঝলে প্রাণ তাজিব, 

জাহুবী জীবনে 1» 

তখন প্রাণ জুড়াইল-মনের স্বর মিলিল-. 
বাঙ্গালা ভাবাম্স_বাঞ্গলীপ মনের আশ শুনিতে 
পাইলাম--এ ,জাহৃবী-জীবন ছুর্গা বলির! প্রা 
ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই 
শোভামধী.জাঙবী, সেই সৌন্দধ্যমর জগত সকলই 
আপনার বলিয়! বোধ হইল এতক্ষণ পরের রনি! 
বোধ হইতেছিল। 

সেই রূপ, আঁজিকাঁর দিনের অভিনর 
উন্নতির পথে সমারঢড় সৌনধ্যবিশিই বাঙ্গালা 
সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বেধ হর-_ হোক: 
সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের--আঁমাদের নহে 
খাটি বাঙ্গালী কথার, খাটি বাঙ্গালীর মনেত্ ভাব, 
তখুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা, 
সংগ্রহে প্রবৃত্ত হুইয়াছি। এখানে সব খাট. 
বাঙ্গালা । মধুস্দন, হেমচন্্র, নবীনচন্দর, রবীন্ুনাথ, 
শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি-ঈশ্বর গুণ বাজালার 
কবি। এখন আর খাটি বাঙ্গালী কবি.জগ্মে না 
জন্সিবার যো নাই--জন্মিয়! কাজ নাই। বাঙালার 
অবস্থ। আঁবার ফিরিয়া অবনতির পথে ন!। গেলে 
খাটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না, আমর. 
ববৃত্সংহার* পতিত্যাগ করিয়! পগোৌধপার্কানশ চাই, 
না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে শৌংপার্কণে যে 














শুনিতে যে একট। তথ ক্মাছে, শচীর বিশ্বাধরপ্রতি- 
উরিদ্িত মায় তাহ। নাই। - মে5কিনিসটা একে- 
জ্গারে আমাদের ছাড়িলে চলিবে না) দেশগুদ্ধ 
এজালস্‌, গমিসের তৃতীয় সংস্করখে পরিণত হইলে 
ন্টপিঘে না। বাঙ্গালী নাম রাখিতে হইবে। 
জননী জন্সভূমিকে ভালবাদিতে হইবে। বাহ! 
আর প্রদাদ, তাহা যত্বু করিয়া তুলিয়। রাখিতে 
হইবে । এই দেশী জিনিসগুলি মা'র প্রসাদ । এই 
উদ া্গালাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মা”র 
মার প্রসার্দে পেট না! ভরে, বিলাতী 
ঠা বইতে কিনিয়া খাইতে পারি-ফিস্ক মা'র 
প্রসাদ ছাড়িব না. এই কবিতাুলি মা'র 
. খষাদ। তাই সংগ্রহ করিলাম । 
এই সংগ্রহের জন্ত বাবু গৌপালচজ্্র মুখো- 
 পীধ্যায়ই পাঠকের ধন্থবাদের পাত্র । তাহার 
 উ্যোগ, পরিশ্রম ও ষত্েই ইহা সম্পন্গ হইয়াছে। 
" ইহাতে যে পরিশ্রম আবশ্তক, তাহ! আমাকে 
করিতে হইলে, আমি কখন পারিশ্বা উঠিতাম না। 
0 অক্ষণে পাঠক্ষকে ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের যে জীবনী 
উপহার দিতেছি, তাহার জন্ও ধন্যবাদ গোপাল 
.. বাবুরই প্রাপ্য । তাহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া! 
.. গোপাল বাবু আমাকে কতকগুলি নোট দিয়াছি- 
'লেন। অ:মি সেই নোটগুলি অবলম্বন করিয় 
. এই, জীবনী সঙ্কলন করিয়।ছি। গোপাল বাবু 
: নিক্ধে সুলেখক এবং বাঙ্গাল! সাহিতাসংসারে 
-স্বপরিচিত। তাহার নোটগুলি এরূপ পরিপাটী 
- বে, আষি তাহাতে কাটাকুটি বড় কিছু করি নাই, 
কেবল আমার নিজের বক্তব্যের সঙ্গে গাথিয়! 
সিকি । প্রথম পরিচ্ছেদটি বিশেষতঃ এই প্রণা- 
লীতে 'লিখিত। দ্বিতীগ্গ পরিচ্ছেদে, গোপাল 
বাবুর নোটগুলি প্রান বজায় রাঁপিয়াছি _আ'র 
লং গাঁথিতে হয় নাই। তৃতীর পরিচ্ছেদের 
অন্ত আমি একাই সম্পূর্ণরূপে দামী । 
এই কথাগুলি যলিবার তাৎপর্য এই যে? 
- গ্োপাধ বাবুই এই সংগ্রহ ও জীবনীর জন্য আমার ও 
রে সাধারণের নিকট বিশেষ কতত্রতার পাত্র। 




















ঈ্ গুপডের ্রহ্াবলী। 


টা ুখ হিজর রন ভাছা নাই। পিঠা". 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


চবি 
িকদজ সপ 


বাল্য ও শিক্ষা। 


প্রয়াগে যুক্তবেণী- বাঙ্গীলার ধান্তক্ষে ত্রমধে 
মুক্তবেণী-_-কলিকাতার ১৫ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গা 
যমুনা, সরস্বতী ত্রিপথগ1মিনী হইয়াছেন । যেখাঁ 
এই পবিত্র তীর্থস্থান, তাহার পশ্চিমপারস্থ গ্রামে 
নাম পত্রিবেণী-_ পূর্বপা স্থিত গ্র/মের নাম কাঞ্চন 
পল্লী” বা কাচরাপান়্া। 

কীঁচরাপাড়ার দক্ষিণে কুমারহষ্ট, কুমাঁরহ্টে 
দক্ষিণে গোৌরীভ! বাঁ গরিফা | এই তিন গ্রামে অনে 
বৈদ্যের বাঁপ। এই বৈগ্থদিগের মধ্যে অনেকে 
বাঙ্গালার মুখ উজ্জল করিয়াছেন। গরিফা 
গৌরব রামকমল সেন, কেশবচন্্র সেন, কৃষ 
বিহারী সেন, প্রতাপচন্ত্র মজুমদার । কুমারহটে 
গৌরব, কবিরঞন রামপ্রসাদ। কীচক্সাপাড়া 
একটি অলঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । * 

কাচরাপাড়। গ্রামে রামচন্দ্র দাস একটি বৈধ 
বংশের আদি পুক্ষ। তাহার একমাত্র পুত্রে 
নাম রামগোবিন্দ | বামগোবিন্দের ছুই পুত্র )- 
(১) বিজয়রাম, (২) নিধিরাম। বিজয়রাম পপ্ডি 
বলিক়্াখ্যাত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাহার ! 
আর্ধকার ছিল। সেই জন্য তিন্দ * 
উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাহার ৪ 
তাথায় অনেক ছাত্র সংস্কৃত, সাহ্‌ 
কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি তীর ৩ 
করিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় ক ৩১৯ 
প্রপয়ন করেন, কিন্তু তাহ! প্রকা রি ৭ 

কনিষ্ঠ নিধিরাষ, আমদুর্বেদ রি 
বিলক্ষণ বুযুৎপন্তি লাঁভ প্‌ 

€ টং 
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৩ 
৬৮ 
সহ ৩ 


কবিভূষণ উপাধি পাইয়াছিলেন। 
তিনটি পুত্র জন্মে (১) বৈদ্যনাথ, 
নাথ এবং (৩) গোপীনাখ। 

গোপীনাথের প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় তা 
নারায়ণ দাসের ওরসে শ্রীমতী দেবীর (| 
(১) গিরিশচন্দ্র, (২) ঈশ্বরচন্দ্র, (৩) রাঁমচঃ 
(৪) শিবচন্দ্র এবং.একটি কন্ঠ! জগ্ম হণ করেন ৫ 





*. এই প্রদেশের কিনি রাকা! 


বিশেষ প্রতিপত্তি লাত ০ দাম কা. 


ৃ ঢনেফের না ৷ লাইতে পারে।.. ১. 


|... 0 আীফনচরিত ও কৰিদ্ব। 


ঈশ্ব রচন্্, পিতার ঘিতী না তিনি ১৭৩৩ 


শকের (বাঙ্গালা ১২১৮ বালে ) ২৫এ ফাস্ধন শুক্র- 


বারে কাওরাপাড়া গ্রামে জ্শ্রহণ করেন। 

গুপেরা ভাত ধনী ছিল ন1) মধ্যবিত্ত গৃতস্থ। 
পৈতৃক ধাল্সক্ষেত্র, পুক্করিণী, উদ্যান এবং রাইক়্তি 
জমীর আয়ে এই একানরতূক্ত পরিবারের কোন 
অভাব ঘটত না। সমাঁজমধ্যে এই গৃহস্থের! মান্ত- 
গণ্য ছিল। 

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা চিকিৎসা-বাবসায় ত্যাগ 
হুরিয়া স্বগ্রাষের নিকট সেয়ালদছ্ের কুঠীতে মাসিক 
”আট টাকা বেতনে কাজ করিতেন। 
1 কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় ঈশ্বরচন্দ্রের ম(তা- 
হাশ্রম। ঈশ্বরচন্দ্র শৈশব হইতেই স্বীয় জননীর 
ৃহিত কাচরাপাড়া এবং মাতামহাশ্রমে বাদ করি- 
তেন। মাতাম্ছ রামমোহন গুপ্ত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে, 
চানপুরে বিষয়কন্্ম করিতেন । মাতাঁমহের অবস্থা] 
ড় ভাল ছিল না। 

ঈশ্বরচন্ত্রের বাল্যকালের যে ছুই একটা কথা 
দানা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বর বড় দুরস্ত 
ছেলে ছিলেন । সাঁহসটা খুব ছিল। পাঁচ বৎসর 
1য়সে কালীপুজ!র দিন, অমাবস্যার রাত্রে একা 
নমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন। অন্ধকারে, এক জন 
কহ পথে তাহার ঘাড়ে পড়িয়। গিয়াছিল। সে 
রর ক্্ষকারে তাহাকে চিনিতে না পারিয়া 
মিন করিল, - “কে রে1কে যায় ?” 






ঃ ধার রেইিতাছিদি 
প্ঠীকুর মহাশয়ের বাড়ী লুচি আনিতে |” 
দেশকালগুণে এ সাহসের পরিণাম--হোঁগল- 
চড়িয়ায়্ বসিয়া! কবিতা লেখা 1. 
| ঈশ্বরচন্জ্রের বয়ঃক্রম যৎকালে 
সময়ে তাহার মাতার মৃত্যু হয়। 
স্বীবিয়োগের কিছুদিন পরেই তাহার পিতা 
হরিনারীয়ণ 'দ্বিতীক্বার বিবাহ করেন। তিনি 
বিবাহ করিয়া শ্বশুগ়ালয় হইতে বাটানা আসিয়া 
স্থলে গমন করেন। নববধূ এফাকিনী 
পাঁড়ার বাটীতে আপিলে, হরিনারায়ণের 
বমাতা (মাতা জীবিতা ছিলেন না) তাহাকে 


১০ ব্য, সেই 







একট! মেকি মা আসিয়া দীড়াইল। 


রি 


শক্র। এই সংগ্রহস্থিত কবিতাগুলি নে পাঠ 
দেখিতে পাইবেন যে, কবি ফেকির বড় শক্- 
সকল রকম মেক্ির উপর তিনি গালিবর্ষণ কন্িততে 
ছেন_গভর্ণর জেনরল হইতে কলিকঠতার সু? 
পর্ধ্যস্ত কাহারও মাফ নাই। এই বিমাছার. আগ 
মনে কবির সঙ্গে মেকির প্রথম সন্গুধ-সাক্ষাঁৎ। 
খাটি মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে_-তাছার স্থানে 
মেকির শব 
ঈশ্বরচন্দ্রের রাগ আর সহ হইল না, একগাছা রুল 
লইয়! শ্বীর বিমাতাঁকে লক্ষ্য করিয়া বিষম বেগে 
তিনি নিক্ষেপ করেন। কবিপ্রযুক্ত রুল সৌভাগ্য- 
ক্রমে, বিমাতাঁর অপেক্ষা আঁরও অসার সাহ্রী 
খুঁজিল-বিসাত ত্যাগ করিয়! একট! কলাগাছে 
বিধিয়! গেল। ও 
অস্ত ব্যর্থ দেখিয়া! কিরাঁতপরাজিত ধনগ্জয়ের 
মত ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘরে ঢুকিয়! সমন্ত দিন দার কুষ্ধ 
করিয়।! রহিলেন। কিন্ত বরদানার্থ পিনাক-হস্তে 
পশুপতি না আসিয়া, প্রহারার্থ জুতাহস্তে জ্যেঠা 
মহাশয় আপিয়া উপস্থিত। জ্যেঠ|মহাশয় দার 
ভাক্গিয়। ঈশ্বরচন্্রকে পাছুক] প্রহার করিয়া চলিয়া 
গেলেন। 
কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র পাগুপত অস্ত্র সংগ্রহ হইল 
সন্দেহ নাই । তিনি বুঝিলেন, এ সংল!র মেফি, 
চলিবার ঠাই--মেকির পক্ষ হইয়ানা চলিলে 
এখানে জুতা খাইতে হয়। ইহার পর, যখন তীহার 
লেখনী হইতে অন্জজ্র তীব্র জালাবিশিষ্ট বক্ধেক্তি 
সকল নিগত হইল, তখন পৃথিবীর অনেক রফ্ধম 
মেকি তাহার নিকট জুতা খাইল। কবিকে মারিলে, 
কবি মার তুলিয়। রাখেন। ইংরেজ-দমাজ বায়র- 
ণকে প্রগীড়িত করিয়াছিল-__বার়রপ ডন জুরে, 
তাহার শোধ লইলেন। টা 
পরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ আসি সানা 
করিয়া বলেন, "তোদের মা নাই, যা হইল,তোদ্গে-. 
রই ভাল । তোদগেরি দেখিবে শুনিবে 1”... 
আবার মেকি! জোঠীমহাশয় যা হৌক-_ 





খাটি রকম জুতা মারিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পিতা- 


মহের নিকট এ হের মেকি ঈশ্বরচন্ত্রের সহা হইল. 
না। ঈশ্বরচন্দ্র পিতামছের সুখের উপর বলিলেন;".: 
প্হা! তুমি আর একটা বিষে ক'রে যেমন বাঁবাঁকে 
দেখেছ, বাবা আমাদের তেমনই দেখবেন ।* 
ছুরস্ত ছেলে,কানেই ঈশ্বরচন্দ্র জেখা-পড়ায় বড় 
মনে দিলেন না। বুদ্ধির অভাব ছিল না। কথিত 


ব ছে সা রা কথ ভা? ই 













২ 2 মশা লিনে মাছি, 
এরই ভীড়য়ে কল্কাঁতার আছি।” 
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2: বতাই নাকি? অনেকে কথাটা না বিশ্বাস 
ক্চজিতে পারেন-আমরা বিশ্বাস করিবকফি না, 
আনি না। তবে যখন জন ঈসা মিলের তিন 
বৎমর বয়স গ্রীক শেখার কথাটা সাঠিতাদ্গগতে 
চলিয়া 'শিয্লাছে, তখন এ কথাট। চলুক । 
০ ঈশ্বরচন্দ্র পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই 
তৎকালে সাঁধারণ্যে সমাদৃত পাঁচালী, কবি গ্রত্ৃ- 
ঝভতে যোগদান এবং সঙ্গীত রচন! করিতে পাঁরি-« 
তেন । ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ও পিতৃব্যদিগের সঙ্গীত- 
ন্লচনা-শক্তি ছিল । বীজগ্ুণে নাকি অনেক আশ্চর্য্য 
ঘটন। ঘটে) 
কিন্তু পাঠশালায় গিয়া! লেখা-পড়া শিখিতে 
ঈশ্বরচন্দ মনোধোগী ছিলেন নী । কখনও পাঁঠ- 
শালায় যাইতেন, কখনও বা টো টো! করিয়া 
-খেলিয়া বেড়াইতেন | এ সময়ে মুখে মুখে কবিতা- 
চলায় তৎপর ছিলেন। পাঠশালায় উচ্চশ্রেণীর 
“ ছাত্রের পারস্য ভাষার যে সক পুস্তক অর্থ করিয়া 
পাঠ করিত, শুনিয়া, ঈশ্বর তাহার এক এক স্থল 
- ক্মবলম্বন পূর্বক বাঁজালা ভাষার কবিতা বচন! 
ৰ [কজিতেন। 
5 জম্বরচন্দ্রকে লেখা-পড়া শিক্ষান্ম অমনোযোগী 
রঃ দেখি, গুরুজনের। সকলেই বলিতেন, ঈশ্বর মূর্খ 
- প্রবং অপরের গল গ্রহ হইবে। চীরজীবন অব্বস্থের 
ও হত কষ্ট পাইবে! 
এ. সেই অনাবিষ্ট বালক সমাজে লন্ধপ্রতিষ্ঠ হইন্না- 
ছিলেন । আমাদের দেশে সচরাচয গ্রচপিত প্রথাঙ- 
সারে লেখা-পড়া না শিখিলেই ছেলে গেল, স্থির 
ক্ষরা যায়| কিন্ত ক্লাইব বাশককাঁলে কেবল পরের 











বাবা বহার: ছেলে, ছিলেন রব. 


বগা চুরি করিস বেড়াইত্েন, বড় ফ্রেডিক বাপের  বিলাপের আবাজক| বা পরের শ্রতি (ি 


কমার অব". 
নকে এইন্ধপ- ছিলেন.) কিংবদ্তী বে 


কালিদাস নাকি বাল্যকাল ঘোয় মর্ঘ ছিলেন 1 


খাতৃহীন হইবার পরই ঈশ্বরচঞ্জ কলিকাতত, ৃ 
আসিয়া মাতৃলাশয়ে খ্বস্থান করিতে রি 
কলিকাতায় অপিয়া সামান্ত প্রকার শিক্ষা ল 
করিয়াছিলেন । শ্বভাবসিত্ধ কবিতাঁ-রচনায় বিশ 


. যনোৌষোগ থাকার, শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতেন না; 


ঈশ্বরচন্দ্র যে ত্রমে পতিত হুইক্াছিলেন, খ্সজজ- 


কাল অনেক ছেলেকে সেই ভ্রমে পতিত হইতে 


দেখি। লিখিবাঁর একটু শক্তি থাকিলেই, অমনি 
পড়া-শুন। ছাড়িয়। দিম্বা কেবল রচনায় মন | বাত।- 
রাঁতি যশন্বী হইবার বাঁপনা। এই সকল ছেলেদের 
ছুই দিক্‌ নষ্ট হয়-_রচনাশক্তি যেটুকু থাকে, শিক্ষার 
অভাবে তাহা সামান্ত ফলপ্রদ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যে 
পড়াশুনায় অমনোধোগী হউন, শেষে তিনি কিছু 


শিখিয়াছিলেন। তীহীর গছ্য-রচনায় তাঁহার বিল- 


ক্ষণ প্রমাণ আছে। কিন্ত তিনি বাল্যকাঁলে যে 
সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহ! বড় ছুঃখেরই 
বিষয়। ভিনি স্শিক্ষিত হইলে, তাহার বে প্রতিভ 
ছিল, তাহার বিহিত প্রপ্নোগ হইলে, তাহার কবি 
কাধ্য এবং সমাজের উপর আধিপত্য অনেক বেশ 
হইত। আমার বিশ্বাস যে, তিনিযর্দি তাহার 
সমসাময়িক লেখক রুষ্কমোহন বন্দ্যোপাধ্যার বা 
পরবর্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্ঠায় সুশিক্ষিত 
হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই বাঙ্গালা 
সাহিত্য অনেক দূর অগ্রপর হইত। বাঙ্গালার 
উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হুঈত। তাহার 
রচনায় দুইটি অভাব দেখিয়া বড় দুঃখ হয়-_মাঞ্জিত 
রুচির অভাব এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব । অনেকঃ 
টা ইয়ারকি। আধুনিক সামাজিক বানরদিগের, 
ইয়ারকির মত ইরাকি নর--প্রতিভাশালী মহা 
আমার ইয়ারকি | তবু ইয়ারকি বটে। জগদীন্বরেদ 
সেও একটু ইয়ারকি-_ 


গকহিতে না পার কথা,-_কি রাণির নাম । 
ভুমি হে আমার বাব! হাঁবা আত্মারাম ্ ৰ 
ঈশ্বর গুপ্তের যে ইয়ারকি,তাহা! আমরা] 
রাজি নই। বাঙ্গাল! সাহিত্যে উহা আঙ্ছে 
বাঙ্গাল! সাহিত্যে একটা দুল সামগ্রী 


বৰ 
ও 

খ্ফ 
অনেক সময়েই এই ইয়ার্কি বিশুদ্ধ এ চ 


। 







পি 


ক 


একজন নৈউবেপ্ ভী দ তি নখের শপ 
নিয়া ছুঃখ করিয়! বলিয়াছিল, "কত লোকে খালি 
যোতল বেচিযী বড়মাস্থয হইল,-আমি ভর! 


বোতল বেচিয্না কিছু করিতে যা ৰা 


হ্থশিক্ষার অভাঁবে ইশ্বর গুণের ঠিক তাই ঘটিয়া- 
ছিল। তাই এখনকার ছেলেদের সতর্ক করিতেছি 
--ভাল শিক্ষা লাভ ন! করিয়া কালির আচড় 
পাড়িও না। মহাঁত্স(দিগের জীবনচরিতের সমালো- 
চনায় অনেক গুরুতর নীতি আমরা শিথিয়্া থাঁকি। 
ঈশ্বরচন্ত্রের জীবনের সমালোচনায় আমর! এই 
মহতী নীতি শিখি- নুশিক্ষা ভিন্ন প্রতিভা কখন 
পূর্ণ ফলপ্রদ হরর ন1!। 

ঈশ্বরচন্্ের স্মৃতিশ্কি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত 
প্রথর ছিল । একবার ধাহা শুনিতেন, তাহা আর 
ভূলিতেন না। কঠিন সংস্কৃত ভাষার দুর্ব্বোধ শ্লোক- 
সমৃহের ব্যাথা একবার শুনিষাঁই তাহা! অবিকল 
কবিতান্ন রচন! করিতে পারিতেন। 

ঈশ্বরচজ্দ্রের মৃত্যুর পর তাহার এক জন বাল্য- 
সথা, ১২৬৬ স।লের ১লা বৈশাখের সংবাদ প্রভা- 
করে নিমলিখি মন্তব্য প্রকাঁশ করিয়া গিয়াছেন। 

“ঈশ্বর বাবু ছুপ্ধপোধ্যাবস্থার পরই বিশাল বুদ্ধি- 
শালিতা ব্যক্ত করিতে আরস্ত করেন। যত্কাঁলীন 
পাঠশালার প্রথম শিক্ষায় অতি ঠশশবকালে প্রবর্ত 


হইয়।ছিলেন, তখন তাহ! অপেক্ষ। অধিকবয়স্ক বাল 


কের! পারস্-শাস্্র পাঠ করিত | ভাহাঁতেই ষে ছুই 
একটি পারস্ত-শৰ শ্রুত হইত, তাহার অর্থ শ্রুতি- 
ফাত্রেই বিশেষ বিদ্দিত হইয়া, বছ শব্ষের সহিত সং- 
ধোজনা কহিয়া, উভয় ভাযাঁপ মিলিত অথচ অর্থ- 
বিশিষ্ট কবিত! অনায়াসেই প্রস্তুত করিতেন। ১১ 
১২ বৎসর বছঃক্রম হইতেই অভ্রমে অত্যল্প পরিশ্রমে 
ঈদৃুশ মনোরম বাঙ্গাল! গান প্রস্তত করিতে পারগ 
হইয়াছিলেন যে, দখের দলের কথা দুরে থাকুক, 
উক্ত কাঞ্চনপলীতে বারোস়ারী প্রহৃতি পুজোপলক্ষে 
যেসকল ওন্তাদী দল আগমন, করিত, তাহাদ্দের 
সমভিব্যাছারী ওস্তাদলোক উত্তর-গাল ত্বরার প্রস্তুত 
করিতে অক্ষম হওয়াতে, ঈশ্বর বাবু অনায়াসে অতি 
শীগ্বই * অতি লুশ্রাব্য চমৎকার গান পক্িপাঁটী প্রণা- 
লীতে শ্রস্তত করিয়৷ দিতেন ।” 

লেখক পরে লিখিয়া গিক্াছেন, “ঈশ্বর বাবু 
অপ্রাপ্ধব্যবহার।বস্থাতেই ই;র।ছি বিদ্যাভ্যাস এবং 





টু সহিত প্রলোগার হয রখ 











তিনি হদ্দিও আমার অপেক্ষা কিক্ষিৎ* 
ছিলেন, তথাপি উভয়েই অপ্রাপতবযন্, : 


সর্বদা! তাহার সংসর্গে থাকিতাম, তাহাতে শ্ায় 
প্রতিদিনই এক একটি অলৌকিক কাণ্ড প্রত্যক্ষ: 
হইত। অর্থাৎ প্রত্যহই নানা বিষয়ে অবলীলাক্রষে- 
অপূর্বব কবিতা রচন। করিয়! সহচর নুহ্ৃৎসমূহেক্স' 
সম্পূর্ণ সন্তোষ-বিধাঁন করিতেন। কোন ব্যক্তি 
কোন কঠিন সমস্তা পূরণ করিতে দিলে, তৎক্ষণাৎ 
তাহা যাদৃশ, সাধুশব্দে সম্পূরধ করিতেন, তঞ্জপ 
পূর্বে কদাপি প্রত্যক্ষ হর নাই ।” তে 

উক্ত বাল্যসখা শেষ লিখিয়া গিয়াছেন, “ঈপর, 
বাবু যৎকাঁলীন ১৭1১৮ বর্ষবরস্ক, তৎকালীন দিবা- 
রাত্রি একত্র সহবাস থাকাতে, আসার নিকট সুগ্ধ- 
বোধ ব্যাকরণ অধ্যপনন করিতে আরম্ভ করেন 
অনুমান হয়, একমাস কি দেড়মাসমধ্যেই মিশ্র 
পর্যযস্ত এককালীন মুখস্থ ও অর্থের সহিত  কম্থ. 
করিয়াছিলেন। শ্রতিধরদিগের প্রশংস! ক্মনেক. 
শ্রতিগোঁচর আছে, ঈশ্বর বাবুর অভভুত শ্রুতিধরতা। 
সর্বদাই অমাঁর প্রত্যক্ষ হইয়াছে । বাঙ্গাল! কবিতা 
তাহার শ্বপ্রণীতই হউক ব। অন্যকৃতই হউক,একবার 
রচনা এবং সমক্ষে পাঠমাঅই হ্বদয়ঙ্গম হইয়া, একে- " 
বাবে চিত্রপটে চিত্বিতের স্থাঁক চিতরস্থ হইয়! চিরদিন. 
সমান ম্মরণ থাকিত।” 

কলিকাতাঁর প্রসিদ্ধ ঠাঁকুরবংশের সঙ্গে ঈশ্বর 
গুপ্রের মাতামহ-বংশের পরিচয় ছিল । সেই স্তরে. 
ঈশ্বরচন্দ্র কলিক'তায় আপিয়াই ঠাকুরবা্ীতে 
প্রিচিত হয়েন। পাখুরিয়াঘাটার গোপীমোহন 
ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জোট পুত্র 
যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত ঈশ্বরচন্দর্রের বিশেষ 
সখ্য জন্মে। ঈশ্বরচন্দ্র তাহার নিকট নিয়ত অবস্থান .& 
পূর্বক কবিত! রন! করিয়। সখাবৃদ্ধি করিতেন। 
যোগেন্্রমোহন, ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক ছিলেন ।. 
লেখা-পড়া শিক্ষ/ এবং ভাঁষান্থশীলনে কাহার . 
রাগ ও যত্ব ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের সহবাসে সি 
বচনাশক্তিও জন্মিয়াছিল | যোগেন্্রমোহনই ঈশ্বর” 
চন্দ্রের ভাঁবী সৌভাগ্যের এবং যশঃকীতির সোপান" 



















১: অহেশের কিঞিৎ বাঁতি- 
একর ছিট থাকায় লোকে তীহাকে“মহেশ! পাগলা 
টষধিত। এই যহেশের সহিত ঠাকুর বাটাতে ঈশ্বর- 
এ ছন্দের প্রারই মুখে মুখে কবিতা-যুদ্ধ হইত । 
"- ঈ্বরচন্ত্রের যৎকাঁলে ১৫ বর্ষ বয়ন, তৎকালে 
স্স্তীপাড়ার গৌর 
: ধছেবীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। 
২ ছুর্গামণির কপালে সখ হইল না। ঈশ্বরচন্ 
ফেখিবেন, আবার মেকি! দুর্গাষণি দেখিতে কু 
কিতা | হাব! ! বৌবার দত! এ ত স্ত্রী নহে,গ্রতিতা- 
শালী কবির অদ্ধাঙ্গ নহে-__কর্বির সহ্ধর্শিণী নছে। 
ঈশবরচজ বিবাহের পর হইতে আর তাহার সঙ্গ 
.ক্ম্থা কহিলেন না। 
.. ইছার ভিতর একটু 7২010977053 আছে। শুনা 
জী, ঈশ্বরচ্্, কাচকাপাড়ার এক জন ধনবানের 
বিকাডি পরমা সুন্দরী কন্তাকে বিষাঁহ করিতে অভি- 
1..ঝি পিত| সে বিষয়ে 

হইয়া, গণ্তীপাড়ার উত্ত গৌরহরি 
ক্ষ 

করি. বৈদ্যদিগ্রেয় মধ্যে এক জন প্রধান কুলীন 
ছিলেন, যেই ফুল-গৌরবের কারণ এবং অর্থ দান 
এক্করিতে হইল না বলিয়া, সেই পাত্রীর সহিতই 





























জায় অংসারধর্ঘ করিব না। কিছু কাল পরে ঈশ্বর- 
চন্দ্রের আত্মীয় -মিত্রগণ তাছাকে আর একটি বিবাহ 
ক্ষরিতে অস্গুরোধ করিলে, তিনি বলেন ষে, ছুই 
 অভীনেরঝগভার মধ্যে পড়িরা মার! বাওয়! অপেক্ষা 
- বিরাহ সা করাই ভাল। 

*০ স্ীশবয়চন্্ গুপ্তের জীবনী হইতে স্বামরা এই আর 
একটি মহতী নীতি শিক্ষা করি। ভরস! করি, আঁধু- 
বনিক, বর-কন্ঠাদিগের ধনলোনুপ পিতৃমাতৃগণ এ 
আসাটা হয় করিবেন। 

১... ঈশ্বর গুপ্ত, স্্রীর সঙ্গে আলাপ না করুম, চির- 
ক্ষাঁজ তাহাকে গৃহে রাধির! ভরণ-পোষণ কাযা! 
সুথ্যকালে তাহার তরগ-পোবণ জন্ত কিছু কাগজ 
হি  ছুর্গামণিও সচ্চরিত্র! ছিলেন। 
ক্ষয়েফরৎদর হইল,ছু্গামণি দেহত্যাগ করিয়াছেম। 
, এর্গন ব্মামরা! দুরগামণির জন্ত বেশ ছুঃখ করিব, 
না উদ্বরচন্দের অন্ত বেশী ছুখে করিব? ছূর্গামশির 
সুখ ছিল কি না, তাহ! ঘ্ানিনা। যে আগুনে 
তর হইতে শরীর পুড়ে, দে আগুন তাহার হরে 





হরি মল্লিকের কন্তা ছুর্গামণি, 


কুক্ঞার সছিত বিবাহ দেন। গৌর- 






ছিব কিনা, জানি না। ঈশ্বরচন্ত্রের ছিল--ক?ি 
ভার দেখিতে পাঁই। অনেক দাহ করিয়া 
দেখিতে পাই। যে শিক্ষাটুকু ভীলোকের নিক, 
পাইতে হয়, তাহা তাহার হয় নাই। বে উন 
কের নংসর্গে হয়, স্রীলোকের গ্রতি মেই- 
ভি . থাকিলে হয়, তাহার তাহা হয় নাই 
স্বালোক তাহার কাছে কেবল ব্যঙ্গের পাঁত্র। ঈ- 
গুধ ভাহাদের দিকে আহুল দেখাইয়া! হাসেন, । 
ভেঙ্ান, গালি পাড়েন, তাঁহারা বে পৃথি, ; 
পাপের আকর, তাহা! নান! প্রকার অঙ্গীলতার 
সহিত বলিয়া দেন-_তাহাদের সখময়ী, রসমমী, 
পুণ্যময়ী করিতে পারেন না। এক একবার 
স্বীলোককে উচ্চ আসনে বসাইয়া কৰি যাত্রার সাধ 
ইতে যান--কিস্ত সাধ মিটে ন1। তীহাঁর, 





উচচাসনস্থিতা লাযিকা বানরীতে পরিণত হয়। 
তাহার প্রণীত 'মানভঙ্কন* ন। বিখ্যাত কাব্যের । 
নারিকা এরপ। উক্ত কবিতা খ্রী্া এই সংগ্রছে 1 


+ কথা বড়: 
অল্পই উদ্ধ'ত করিয়াছি। অনেক সময় ঈশ্বর গুপ্ত 
স্বীলোক-স্ন্ধ প্রাচীন খহিদিগের স্তর মুক্তক্-- 
অতি কদধ্য ভাষায় ব্যবহার ন করিলে গালি পৃরা ' 
মনে করেন না। কাজেই উদ্ধত করিতে | 
পারি নাই। .. ৃ ,.. 
এধন ছুর্গামণির জন্ত দু:খ করিব, লা ঈশ্ব, বা 
গুপ্তের জ্ত? ভরসা করি, পাঠক বগি" .দ, ঈশ্বঃ। 
গুপ্তের জন্ত। ও রা । 
১২৩৭ সালের কার্তিক মাসে ই-১১ভ্ত্রের পিছ [ার 
হরিনাবায়ণের মৃত্যু হ্য়। 32০ 
মাতার মৃত্যুর পরই ইশ্বরচন্্র কলিকাতা 
আসিয়া, মাতৃলালয়ে থাকিয়া, ঠাকুরবাটাতে। 
প্রতিপালিত হুইতেন। পিতার মৃত্যুর পর অর্থো- 1 
পাচ্জন আবশ্তক হইয়া উঠে। আেঠ গিরিশচন্্র চা 
এবং সর্কাকনি্ শিবচর পূর্বেই মরিয়াছিলেন। 
রামচন্দ্রের লালন-পালনভাঁর ঈশবরচন্দ্রে উপরই 
ছর্পিত হয়! রা 


উদ্ধত করি নাই। শ্বীবোক-স 





: হবনচরিত ও কবি. ৯ 


 ছিতী় পাঠে 


শাউকঠলারি 
কর্দম।, 


প্রবাদ আছে, লন্দী-ন্বরস্বতীতে চিরকাল 
বিবাদ। সরন্বতীর বরপুত্রেরা প্রায় লাক্মীছাড়া , 
জাক্ষীর বরপুত্রের৷ সয়ম্বতীর ব্ষনয়নে পতিত। 
কথাটা ফতক সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সে 
বিষয়ে লক্মীর বড় অপরাধ নাই। বিক্রমাদদিত্য 
হইতে কৃষচন্্র পর্যন্ত দেখিতে পাঁই, লক্ষ্মীর বর- 
পুর! সরন্বতীয় পুত্রগণের বিশেষ সহায় । লাঙ্ষমী, 
চিরকাল সরম্বতীকে হাত ধরিয়া! তুলিয়া খাড়া 
করিয়। রাখিতেন, নৃছিলে বোধ হয়, সরস্বতী 
'অনেক দিন, বিষুপার্থে অনন্ত-শধ্যান্স শয়ন করিয়া, 
খোর নিদ্রায় পিষ্ব হইতেন_তাহার পালিত 
গ্র্দভতগুলি সহম্র চীৎকার করিলেও উঠিতেন না। 
এখন হয় তলে ভাবটা তেমন নাই । এখন সরূ- 
স্বতী কতফটা আপনার বলে বলবতী ) অনেক সষ- 
যেই আপনার বলেই পদ্মধনে ধাড়াইয়া বীণায় 
'ঝঙ্কার দিতেছেন দেথিতে পাই, হয় ত দেখিতে 
পাই, ছুই জনে একাঁননে বসিয়াই সুখস্বচ্ছন্দে কাল- 
যাপন করিতেছেন--সতীনের মত কোনাল-ঝগড়! 
নাক-কাটাঁকাটি কিছু নাই। অনেক সময় দেখি, 
সরম্বতী আমিয়াছেন দেখিরাই লক্ষ্মী আসিয়া উপ- 
স্থিত ছন। কিন্ত যখন ঈশ্বর গথ সরম্বভীর আরা- 
ধনায় প্রথম প্রবৃত্ত। তখন সে দিন উপস্থিত হয় 
নাই। লক্ষ্মীর এক জন বরপুত্র তাছার সহায় হই- 
লেন। লক্ষী, সরস্বতীকে হাত ধরিয়! তুলিলেন। 
যোগেজামাহন ঠাকুর, ঈশ্বরচঞ্জের কবিস্বশক্তি 
ঞ্বং নি কি দর্শনে এই সময়, অর্থাৎ ১২৩৭ 
সালে থাঙ্গাল। ভাষায় একখানি সংবাদপত্র প্রচার 
করিতে অভিলাধী হয়েন। ইহার পূর্বে ৬ খানি 
মাত্র বাঙ্গালা সংবাদপত্ত প্রকাশ হইয়াছিল। 
(১) “বাঙ্গাল! গেছ্েট” ১২২২ সালে গঙ্গাধর 
*তট্টাচাধ্য কতৃক প্রকাশ হয়। ইহাই প্রথম বাঁজানা 
সংবাদপত্র । (২) “সমাচার দর্পণ” ১২২৪ সালে 
প্ররামপুরের মিশনরীদিগের ছারা প্রকাশ হয়। 
(৩) ১২২৭ পালে রাঙ্গা! রামমোহন রায়ের 
(উদ্ভোগে, “সংকাদ-কৌমৃদীশ প্রকাশ হয়। (9) 
১২২৮ সালে “সমাচার চক্্রিক।” | €₹৫) "সংবাদ 


তিষিরনাশক* এবং (৬) বাবুনীলরত্ব হালদার 





এবং উদ্যোগে সাহসী হইয়া, সন ১২৩৭ সংলের ১ 
মাঘে “সংবাদ প্রভাকর” প্রচারারস্ত করেন। তত" 
কালে প্রভাকর সপ্তাহে এববারধাত্র প্রকাশ হইত | 
১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রত!" 
করে প্রভাকরের জন্ম-বিবরণ সম্বন্ধে লিখি গিয়া 
'ছেন। "৮বাবু যোগেন্্মোহন ঠাকুরের সম্পুর্ণ 
সাহাব্যক্রমে প্রথমে এই প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয়। 
তখন আমাদিগের যন্ত্ালয় ছিল না, চোরবাগানে 
এক মৃদ্রাযন্ত্র ভাড়! করিয়া ছাঁপা হইত। ৩৮ সালের 
শ্রাবণমাসে পূর্বোক্ত ঠাকুর বাবুদিগের বাঁটাতে 
দ্বাধীনরূপে যন্ত্রালন স্থাপিত করা যায়। তাহাতে 
৩৯ সাল পর্যন্ত সেই স্বাধীন রাড 
সহিত মুদ্রিত হইকাছিল।” 
কিঞ্চিধিক ১৯ বর্ষবয়ুস্ক নবকবিসম্পািত নব 
প্রত্তাকর অল্পদিনের মধ্যে সহস্র কৃতবিষ্ত সীধারিখের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে নমর্থ হয়? কলিকাতা যে 
মকল সন্াস্ত ধনবান্‌ এবং ক্কৃতবিগ্ক লেখক, পারা 
হিক প্রভাকরের সহারতা করেন, ঈশ্বরচন্জর ১২৫ 
সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে তাহাধিখের 
নামের নিযনলিখিত তালিকা প্রকাশ করিয়া নি 
ছেন)-- 
শীঘুক্ত রাজ! রাধাকাস্ত দেব বাহার, ৬ বায 
নন্দলাল ঠাকুর, ৮ বাবু চন্্রকুমার ঠাকুর, ৮ বাব 
নন্বকুমার ঠাকুর, ৬ বাবু রামকমল সেন, শ্ীুত 
বাবু হরকুমার ঠাঁকুর, বাবু প্রসন্নকুষার ঠাকুর, ৮ 
হলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্ধন, শ্রীযুক্ত জয়গোপাঁল তর্ক, 
লঙ্কার, শ্রীযুক্ত প্রেমার্দ তর্কবাগীপ, বাবু নীলরতব 
হালদার, বাবু ব্রজমোহন লিংহ, ৬ কৃষচন্ত্র বনু, 
বাবু রসিকচন্ত্র গঙ্জোপাধ্যায়, বাবু ধর্মদাস পালিত 
বাবু শ্ামাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত নীলমণি মতিলাল 
অন্তান্। শ্রীযুক্ত প্রেম্টাদ তর্কবাগীশ, ধিনি এক্ষণে 
সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শাস্ত্ের অধ্যাপক, তিনি 
লিপি বিষয়ে বিস্তর সাহাধ্য করিতেন। তীহায 
রচিত সংস্কৃত ক্লোকঘয় * অগ্যাবধি প্রভাকরের 


্ 
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* সতাং মনন্তামরসপ্রভাঁকরঃ 

সদৈব সর্কেষু সমগ্রভাকরঃ। 

উদ্দেতি ভাব্বৎসকলা প্রভাকরঃ 

সদর্থনংবাদ-নবপ্রভাকরঃ ॥ 

নক্তং চন্রকরেণ ভি্রমুক্লেঘিন্দীবরেহু 
কচিদ্দ্রৎ ভ্রামমতন্্রমীষদমৃতং লীস্বা ুধাকাতকাঃ। ! 
অক্যোছ্ধছিমল-গ্রতাকরক্রপ্রোডিমপক্লোদয়ে 





1 চা ারাছিনেকা । 








হিাছে। জরগোপাল তর্কালঙ্কার মছা- 
জনেক উত্তর উত্তদ গন্ভ-পদ্থ লিখি প্রভা- 
1 শোভা ও প্রশংসা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ।* 
এই প্রভাকর ঈশ্বর 
. খে একবার প্রভাকয় মেঘে চাঁকা পড়িরাছিলেন 
. ঘটে, কিন্তু আবার পুনরুদিত হইয়া অগ্াপি কর 
বিতরণ করিতেছেন । বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভা- 
করের নিকট বিশেষ ঝণী। মহাজন মরিয়া গেলে 
াতিক আর বড় তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত 
গিয়াছেন, আমরা আর সে খণের কথ! বড় একটা 
মুখে আনি না। কিন্তু একদিন প্রভাঁকর বাঙ্গালা 
সাহিত্যের হর্তা কর্তা বিধাতা ছিলেন। প্রভাকর 
বাঙ্গালা রচনার রাঁতিও অনেক পরিবর্তন করিয়া 
হান। ভারতচন্ত্রী ধরণটা তাহার অনেক ছিল বটে 
--্নেক স্থলে তিনি ভারতচন্দে অন্নগাঁমী মাত্র; 
ক্ষিন্ত আর একটা ধরণ ছিল, যাহ! কখন বাঙাল! 
ভাষায় ছিল না, যাহা! পাইয়া আজ বাঙ্গালা ভ|যা 
তেজঙ্বিনী হইয়াছে । নিত্যনৈমিত্িকের ব্যাপার, 
রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রস- 
মী রচনার বিষন্ন হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই 
প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্, কাল পৌষ- 
. পার্বণ, আজ মিশনরী, কাল উমেদারি, এ সকল 
ষে সাহিত্যের অবীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহ! 
. প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। আর ঈশ্বর গুপ্রের 
নিজের কীষ্ধি ছাড়! প্রভাকরের শিঙ্ষণনবীখদিগের 
একটা কীর্তি আছে। দেশের অনেক .লি লঞ্ষ- 
: ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাঁকরের শিক্ষানবীশ ছিলেন । 
বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক জন। বাবু দীনবন্ধু 
মিত্র আর এক জন। শুনিয়াছি, বাবু মনোমোহন 
বন্থ আর এক জন। ইহার জন্তও বাঞ্গালার 
সাহিত্য, প্রভাকরের নিকট খণী। আমি নিজে 
প্রভাকরের নিকটে বিশেষ খণী। আমার প্রথম 
রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাঁশিত হয়। সেসময়ে 
ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত আমাঁকে বিশেষ উৎসাহ দান 
করেন। 
১৯২৩৯সালে যোগেন্রমোহন প্রাণত্যাগ' করায়, 
দংবাদ প্রভাকরের তিরোধান হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ 
মালের ১লা টৈশাখের প্রতাঁকরে লিখিয়া গিয়া- 
“কেন, “এই সময়ে (১২৩৯ সালে) জগদীশ্বর আম. 
দিগের কর্ম এবং উৎসাহের শিরে বিষম ব্জ্ব 
। নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ মহোৌপকারী সাহাধ্যকারী 








| এই প্রভাকরকে পুনর্বার বারত্রয়িকরণে প্রকাশ 











কতান্তের দত্তে পতিত হইলেম। তক & মহা 
স্বার লোকাস্তরগমনে আমর! অপর্যাপ্ত শোঁক, 
সাগরে নিময় হইয়া এককালীন সাহস এবং আঙ-. 
রাগশৃন্ত হইলাম। তাহাতে প্রভাকর-করের 'অনা- 
দ্রনূপ মেঘাচ্ছর হওন অন্ত এই প্রভ।কর-কর 
প্রস্থ করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাঁবে গুপ্ত হইলেন।» 

প্রতাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচনত্ সাঁধারণ্যে 
খ্যাতি লাভ করেন। তাহার কবিত্ব এরং ব্লচনা- 
শক্তি দর্শনে আন্মুলের জমীদার বাবু অগনগাথগ্রসাদ 
মল্লিক, ১২৩৯ সাষের ১৭ই শ্রাবণে “সংবাদ-রতবা- 
বলী* প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্্র সেই পত্রের সম্প- 
দক হয়েন। ট 

৯২৫৯ সাঁলের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বর- 
উক্ত বাজালা সংবাঁদপত্রসমহের যে ইতিবৃত্ত প্রকাশ 
করেন, তন্মধ্যে এই রঙ্বাবলী সম্বন্ধে লিখিয়! গিয়া 
ছেন, "বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহশিয়ের আনু 
হলে মেছুয়াবাজারের অন্ত:পাতী বাশতলার 
গলিতে “স'বাদরছাবণী' আবিভূতি হইল । মহেশ- 


চত্্ পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। । 


তাহাক কিছুমাত্র রচনাশক্তি ছিল না। 
ইহার লিপিকাধ্য আমরাই নিশপন্ন করিতাম। রঙা 
বলী সাধারণসমীপে দাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। 
আমর! তৎকর্মে বিরত হইলে, র্পুর ভূদ্যধিকারী 
সভার পূর্বতন সম্পাদক ৮ রাজনার।য়ণ ভট্টাচার্য 
সেই পদে নিযুক্ত হয়েন ।৮ 

ঈশ্বরচন্দ্র অন্থজ রামচত্র ১২৬৬ সাপের ১ল| 
বৈশাখের প্রভ।করে পিখিয়া গিয়াছেন. “ফলতঃ 
গুণাকর প্রভাকর-কর বহুকাল রত্বাবর্পীর সম্পাদ- 
কীর কামে নিযুক্ত ছিলেন ন!। তাহ পরিত্যাগ 
করিয়া দক্ষিণপ্রদেশে শরক্ষেত্রা্ি তীর্থ দর্শনে গমন 
করিয়া, কটকে পরমপূদ্নীয শ্রীযুক্ত শ্রামামোহন 
রায় পিতৃব্য মহাশয়ের মদনে কিছু দিন অবস্থান. 
করিয়। একজন অতি স্তুপত্তিত দণ্তীর নিকট মন্ত্াদি/ 
অধ্যয়ন করেন এবং তাহার কিয়দংশ বঙ্গভাষার/ 
সুমিষ্ট কবিতায় অন্ুবাদও করিয়াছিলেন।” 4. 

১২৩৩ সালের বৈশাখ মাসে ঈশ্বরচন্র কটক 
হইতে কণিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ভিনি 
কলিকাতায় আপিয়াই প্রভাকরের পুন: প্রচার জন্তু 
চেষ্টিত হয়েন। তাহার সে বাসনাও সফল হয়।, 
১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্্ 
এভাকরের পূর্ববৃত্ান্ত প্রকাশক্ত্রে লিখিয়া গিষ়া- 
ছেন, "১২৪৩ সালের ২৭এ শ্রাবণ বুধবার দিবসে 


রং ৰং 


রা 


করি। তখন এই খকতর কর্ম সম্পাদন করিতে 
পারি, আঁমাদিগের এমত অজ্ভাবনা ছিল ন|। 
জগদীশ্বরকে চিত্ত! করিয়া এত্তৎ অসমসাঁহসিক 
কর্মে প্রযৃতত হইলে, পাতুরেঘাটানিবাসী সাঁধারণ- - 
মঙ্গজলাতিলাধী বাবু কানাইলাঁল ঠাকুর এবং 
তদছজ বাবু গোপাঁললাল ঠাকুর মহাশয় যথার্থ 
হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে বরোঁপযুক্ত বহুল বিন্ব 
অগ্ঠাবধি আমাদিগের 





নী করিলেন এবং 


গুণের খণের নিমিত জীবনের স্থাদ্রিত্বকাঁল পর্য্যস্ত 
দেহকে বন্ধক রাখিলাম |” 

_. অন্লকালের মধ্যেই প্রভাঁকরের প্রভ| আবার 
সমুজ্খল হইয়া উঠে। নগর এবং গ্রাম্য প্রদেশের 
সন্ত্াস্ত জমীদার এবং কৃতবিদ্ধগণ এই সময়ে ঈশ্বর- 
চন্্রকে ষথে্ট সহায়ত করিতে থাকেন। কয়েক 
বর্ষের মধ্যেই প্রভাঁকর এতদূর উন্নতি লাভ করে যে, 
ঈশ্বরচন্্র ১২৪৬ সালের .১লা আষাঢ় হইতে প্রভা- 
করকে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত করেন । ভাঁরত- 
বর্ষের দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে এই প্রভাকরই 
প্রথম প্রাতাহিক। 

প্রভাঁকর প্রাত্যহিক হইলে, যে সকল ব্যক্তি 
পিপি-সাহাধ্য এবং উৎসাহ দাঁন করেন, ঈশ্বরচন্দ্র 
১২৫৪ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে তীহা- 
দিগের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন £-_ 

“প্রভাকরের লেখকের সংখ্যা অনেক বুদ্ধি হই- 
যাছে, প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগের মধো যে 
যে মহোদয় জীবিত আছেন, তাভাদের নাম নিষ্স- 
ভাগে প্রকাশ করিলাম,--- 

শ্রীযুক্ত প্রেমচাদ তর্কবাগী, রাঁধ।নাথ শিরো- 
মণি, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, বাবু নীলরত্ব হালদার, 
গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, ব্রমোহন সিংহ, গোপাল 
মিত্র, বিশ্বস্তর পাইন, গোবিন্দচন্ত্র সেন, ধর্দদাস 
পালিত, বাবু কাঁনাইলাল ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, 
নবীনচন্্র মুখোপাধ্যাক়,। উমেশচন্্র দত, ্রীশভূচ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্সচন্ত্র ঘোষ, বাঁয় রামলোচন 
ঘোষ বাহাছর, হক্সিমোহন সেন, জগন্নাথপ্রসাদ 

/* ৃ 
'পলীতানাথ ঘোষ, গণেশচন্ত্র বন্দ্যো পাধ্যায়,যাদব- 
চত্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়) হরনাথ মিত্র, পূর্ণচন্ত্র ঘোষ, 
গ্োোখালচন্দ্র দত্ত,স্টামাচরণ বনু, উমানাথ চট্টো- 
পাখ্যায় শ্রীনাথ শীল এবং শড়ৃনাথ পত্তিত, ইহারা 


ঠ খু ২ এ এ এ এল 
পক বা 





কেছ তিন চারি বৎসর পর্যন্ত প্রভাকরের লেখক . 
বন্ধুর প্রেণীমধ্যে ভুক্ত হইয়াছেন! ০ 
শ্রীযুক্ত হরচন্র সতায়রত্র ভট্ট চারধ্য মহাঁশয়,আঁম 
দিগের সম্প্রদায়ের একজন প্রধান সংযুক্ত বন্ধু-শ্যামা" 
চরণ বশ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকের স্ক্ষি. 
তাবৎকর্্ম সম্পন্ন করেন, অতএব ইহাদিগের বিষয় 
প্রকাশ করা অতিরেকমাত্র। বিশেষতঃ শেষোক্ত 
ব্যক্তির শ্রমের হস্তে যখন আমরা সমূদয় কর্ স্ব. 
পর্ণ করি, তখন তাহার ক্ষমতা সকলেই বিবেচনা. 
করিবেন 1” টি 
“রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অন্থদ্দিগের সংযোজিত 
লেখক বন্ধু, ইহার সদ্গুণ ও ক্ষমতার কথা কি. 
ব্যাধ্যা করিব? এই সমক্ে 'আমাদিগের পরছ্গ 
লেহান্থিত মৃত বন্ধু বাবু প্রসন্নচন্্র ঘোষের শোক. 
পুনঃ পুনঃ শেলম্বূপহেইয়! হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে... 
ষেহেতু, ইনি রচনা বিষয়ে তাহার স্থায় ক্ষমতা 
দর্শাইডেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইহার অধিক: 
শক্তি দৃষ্ট হইতেছে | কবিত। নর্কীর স্কায় অভি-.. 
প্রায়ের বাগ্ভতালে ই'হার মানসরূপ নাট্যশালায়. 
নিয়ত নৃত্য করিতেতছে। ইনি কি গগ্ভকিপদ্ত 
উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আননা বিতরণ .. 
করিয়া থাকেন ।” 2 
প্ঠাকুরবংশীঘ মহ।শয়দিগের নামোল্লেখ কর... 
বাহুল্য মাত্র, যেহেতু,প্রভাক্ষরের উন্নতি, সৌভাগ্য, 
প্রতিষ্। প্রস্ততি যে কিছু, তাঁহ! কেবল এ ঠাকুর- 
বংশের অন্গ্রহ দ্বারাই হইয়াছে। ম্বত বাবু যোগেন্ত্র 
মোহন ঠ।কুর প্রথমতঃ ইহাকে স্থাপিত করেন। 
পরে বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও গোপাললাল ঠাকুর, ., 
৬চন্দ্রকুমার ঠাকুর, এনন্দলাল ঠাকুর, বাবু হরকুমার 
ঠাকুর, বাবু প্রদনরকুমার ঠাকুর,মুত বাবু দ্বারকানাথ 
ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর,বাঁবু মদনযেহিন চষ্ট্যোন 
পাধ্যায়,বাঁবু মথুরানাথ ঠাকুর,বাবু দেবেন্দ্রলাথঠ!কুর 
প্রভৃতি মহাশয্নেরা আমাদিগের আশার অতীত .] 
ক্ষপা বিতরণ করিয়াছেন এবং ই'হাদিগের মত্কে.. 
অগ্তাপি অনেক মহাশয় আমাদিগের প্রত্থি যখো-.. 
চিত স্সেহ করিয়া থাকেন ।* 
“এই প্রভাকরের প্রতি বাবু গিরিশচন্দ্র দেখ মা. 
শয়ের অত্যন্ত অনুগ্রহ অন্ত আমরা অত্যন্ত বাধ্য ... 
আছি। বিবিধ বিদ্যাতৎ্পর মহাস্থতব বাবু কৃষমেোছন .. 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশগ্ন প্রভাকরের প্রতি অতিশয় . 
স্থেহকরতঃ ইহার সৌভাগ্যবদ্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা : 
করিয়। থাকেন। বাঁবু রমাপ্রসাদ রায়, বাৰু কাশী- 
প্রসাদ ঘোষ, বাবু মাধবচন্্র সেন,বাবু রাজেজ দত্ত) 



















. সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে 
নি? সংবাদ প্রেদণে প্রভাকরের 


. বিপক্ষের সহিত 








. বমাদর করিয়। উন্নতিকল্পে 
এাছেন।* 


. প্রায় সমস্ত স্্াস্ত 





বু হন লাহিড়ী, বাবু অনদাগ্রদাদ বন্দোপা, 
যায়, রায় বৈফুষ্ঠনাঁথ, চৌধুরী, রায় হরিনা রায়ণ 
. তি মহাশয়ের গর পত্রে 
বিলক্ষণ যত্ুমীল 

প্রভাকরের বর্ষবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখক এবং 
স্বাহায্যকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে 


উজ বিনানূল্যে গ্রভাকর দান 
শত হইবে। উত্তরপশ্চিমাচল প্রভৃতি 
স্থানে প্রবাসী বাঙ্গালীগণও 
শি়ত স্থানীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠাইতেন। 
সেই সকল সবাণদাত! 
বিশেষ উপকার করেন, 
প্রভাকর এই সময়ে বাঙ্গালাঁর সংবাদপত্র সমূহের 
স্থান: 1র করিয়। লয়। 


সালের আষাঢ় 
পাও পীড়নের 
| ইহাতে পূর্ব কেবল সর্বজন.মনোরিগ্রন 
ক্রু প্রবন্ধপুগ্র গ্রকটিত হইত, 
কোন বিশেষ হেতৃতে পাষণ পীড়ন 
নিই পাংগ-হত্তে গীড়িত হইলেন। অর্থাৎ সীতা- 
নাথ ঘোষ নামক জনৈক কৃতত্র ব্যকি, যাহার 
মামে এই পত্র প্রচারিত ছয়, সেই অধার্িক ঘোষ 


না সংবাদ ভাক্কর-সম্পাদক গোরীশঙ্কর তর্কবাগীশের 
সহিত 


নর ভ্রের অনেক দিন 
ছিল । ঈশ্বরচন্্র ১২৫৩ সালের 

: সম্পাদক তর্বাগীশ 
: খ্রভাকরের 


হইতেই মিত্রতা 
রা বৈশাখের প্রভা- 
“হৃবিখযাত পর্তিত ভাক্বর- 
মহাশয় পুরে বন্ধুরূপে এই 


[১২৫ লালে ঈষ্বরচন্্ পপাষগ-পীড়ন নামে 





১২৫৪ সালের ১ল1 বৈশাখের গ্রভাকরে ঈশ্বর- 
চন্্র পুনরায় লেখেন, 'তান্কর-সম্পাদক ভট্টাচার্য 
মহাশয় এইক্ষণে যে শফতন।কাধ্য মধ্পাদন করিতে 
ছেন,তাহাতে কি +8 শিপ দারা অস্বৎপত্রের 
আহকুল্য কদিতে রন 1 তিনি ভাস্কর পত্রকে 
তি প্রশংসিতরূপে নিশ্পম করিয়া বন্ধুগণের. সহিত 
আলাপাগি করেন, ইহাতেই তাহাকে যথেষ্ট ধন্ত- 
বাদ প্রদান করি। বিশ্ষেতঃ 
সম্পাদকের যে যথার্থ ধর্ম, তাহা তাহাতেই 
আছে।” 

এই ১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বর- 
চহ্তের বিবাদ আরস্ত এবং ক্রমে প্রবল হয়। ঈশ্বর- 
ট্জ “পাষগু-গীড়ন* এবং তর্কবাগীশ "্রসরাজ্জ* প্র 
অবলম্বনে কবিতা-যুদ্ধ আরস্ত করেন। শেষে নিতান্ত 
অ্লীলতা, যানি এবং হত্সাপুণ কবিতায় পরম্পরে 
পরস্পরকে আক্রমণ করিতে 
সর্কাসাধারণেই সেই লড়াই দেখিবার অর মত হই 
উঠে। সেই লড়াইয়ে ঈশ্বরসন্ত্ের 

কিত্তু দেশের রুচিকে বাঁ 
ুদ্ধ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, ৬ এখনকার পাঠ- 
কের বুঝিয়া উঠিবার সম্ভাঁবন। : ই পৈবাধীন 
আমি এক সংখ্যা মাত্র রপরাজ এ দিন দেখিয়া 
ছিলাম। চারি পাচ ছত্রের বেশী  র পড়া গেল 
না। মহষ্যভাঁষ। যে এত্ত কদর্য হং পারে, ই! 
অনেকেই জানে ন|। দেশের লে; এই কবিতা- 
যুদ্ধে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বলিহারি চি। আমার 
স্মরণ হইতেছে, দুই পত্রের অশ্ব. ঠায় জালাঁতন 
হইয়া, লং সাহেব অঙ্লীলতা নিথারণ অস্ত আইন 
প্রচারে ব্ববান্‌ ও কৃতকার্য হয়েন। সেই দিন 
হইতে অল্লীলতা পাপ আর বড় বাঙ্গাল! সাহিত্যে 
গেখা যায় না। 

অনেকের ধারণা ষে, এই বিহাগসতে উভয়ের 
মধ্যে বিষম শত্রুতা ছিল। সেটি ভ্রম। তর্কবাসীশও 
গুরুতর শষ্যাগত হইলে ঈশ্বর তাঁহাকে 
দেখিতে গিয়! বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করেন। 

চন্্ যে সময়ে মৃত্যুশয্যায় পতিত হল,তররবাগীশ 
সে সময়ে রয় শয্যায় পতিত ছিলেন, স্তরাং সে 
সময়ে তিনি ঈশ্বরচন্্রকে দেখিতে আসিতে পারেন 
নাই। ঈশ্বরচন্তরের ইহার পর তকর্বাগীশ মেই র 
শব্যার শয়ন করিয়! তাস্বরে যাহা লিখিয়াছিলেন, 

তাহা দেওয়! গেস্ব। . 

'প্র্ন। .. প্রভাকর-ম্পীদক ঈশ্বর ওগ 







কোথায়? 


মাসে 


চি 


পলক 


 জীবনচরিত ও কবিস্ব 


ন্‌ 


উত্তর । আর 

প্র। কবে গেলেন? 

উ। গত শনিবারে গঙ্গাধাত্র! করিয়ছিলেন, 
রাত্রি ছুই প্রহর এক ঘণ্ট! কাঁলে গমন করিয়াছেন। 

প্র।. তাহার গল্গাযাত্রা ও মৃত্যু শোঁকের বিষয়, 
শনিবাসরীয় ভাস্কর প্রকাশ হয় নাই কেন? 

উ। কে পিথিবে? গৌরীশঙ্কর ভটা চার্য্য 
শয্যাগত। 

প্র। কতদিন? 

উ। এক মাস কুড়ি দিন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র প্র 
ও গোৌরীশঙ্কর তটচার্ধ্য এই ছুইটি নাম দক্ষিণ হস্তে 
লইয়! বক্ষ:স্থলে রাখিয়া দিয়াছেন, ষদি মৃত্যুমুখ 
হইতে রক্ষা পাঁন, তবে আপনার গীড়ার বিষয়ে ও 
প্রহাকর-সম্পাদকের যৃত্যুশোক শ্বহুন্তে লিখিবেন, 
আর যদি প্রভাকর-সম্পাদকের অন্থগমন করিতে 
হয়, তবে উভয্ন সম্পাদকের জীবন-বিবরণ ও মৃত্যু- 
শোঁক প্রকাশ জগতে অপ্রকাঁশ রহিল ।” 

তর্কবাগীশ মহাশয়, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর ঠিক এক 
পক্ষ পরেই অর্থাৎ ১২৬৬ লালের ২৪এ মাঘ প্রাপ- 
ত্যাগ করেন। 
পাষগুপীড়ন উঠিয়া ঘাইলে, ১২৫৪ সালের ভাদ্র 
ঈশ্বরচন্দ্র “সাঁধুরঞ্জন” নামে আর একথানি 
সাধ্থাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 'এখানিতে তাঁহার 
ছাত্রমগ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধ সকল গ্রকাঁশ হইত । 
"দাধুরঞজন” ঈশ্বরচন্্ের মৃত্যুর পর কয়েক বর্ষ পর্যন্ত 


' প্রকাশ হইয়াছিল । 


অল্পবয়স্ক হইতে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা এবং মফ- 
স্বলের অনেকগুলি সভায় নিধুক্ত হইয়াছিলেন। 
তত্ববোধিনী সভা, টাকীর নীতিতরঙ্গিণী সভা, দর্জি- 
পাড়ার নীতিপভ। প্রস্তুতির সভ্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া 
মধ্যে মধ্যে ব্তৃত!, প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করি- 
ভেন। তাঁহার সৌভাগ্াক্রমে তিনি আব্িকার 
দিনে বীচিয়া নাই, তাহ। হইলে সভার জালা 
ব্যতিব্যস্ত হইতেন। রামরঙ্গিণী, শ্যামতরঙ্গিণী, নব- 
বাহিনী, তবদাহিনী প্রভৃতি সভার জাঁলায় তিনি 
কলিকাত| ছাড়িতেন সন্দেহ নাই; কলিকাতা 
ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাঁইতেন, এমন নহে । গ্রামে 
গেলে দেখিতেন, গ্রাষে গ্রামরদ্গিণী লভা,হাটে হাট- 
ভজ্জিনী, মাঠে মাঠপঞ্চারিলী, ঘাটে ঘাটসাঁধনী, জলে 
জলতরঙ্গিণী, স্থলে স্থলশায়িনী, খানাষ্ধ নিধাতিনী, 
ডোৰাম্ম নিষজ্জিনী, বিলে বিলবাপিনী এবং মাচার 
নীচে অলাবুষমপহারিমী সভা! সকল সভ্য সংগ্রহের 
জন্থ জাকুল হইর! বেড়াইতেছে। | 








সে কাল আর এ কালের নাহল উতর 
প্রাছুর্ভাব। এ কালের মত তিনি নানা সভার সভ্য, 
নানা সুপ কামটির মেম্বর ইত্যাদি ছিলেন__আাঁর, 
ও দিকে করিব দলে, হাফ আথড়াইয়ের লে গান 
বাধিতেন। নগর এবং উপনগরের সথের কবি এবং 
হাফ আড়াই দল সমূহের সঙ্গীতসংগ্রামের সময় 
তিনি কোন ন। কোন পক্ষে নিযুক্ত হইয়। সঙ্গীত 
রচনা করিয়া দিতেন । অনেক স্থলেই তাহার রচিত, 
গীত ঠিক উত্তর হওয়ায় তাহাঁরই জয় হইত। সখের 
দলদমূহ সর্বাগ্রে তীঁহাকেই হস্তগত করিতে চেষ্টা 
করিত, তাঁহাকে পাইলে 'আর অন্ত কবির আশ্রয় ঃ 
লইত না। | 
সন ১২৫৭ সাল হইতে ঈশ্বরচন্্র একটি: নৃতন 
অনুষ্ঠান করেন; নববর্ষে অর্থাৎ প্রতিবর্ষে, ১লা 
বৈশাখে তিনি স্বীয় হন্ত্রলয়ে একটি মহতী স্ভা 
সম!হৃত করিতে আরম করেন। সেই সভায় 
নগর» উপনগর এবং মফস্বলের প্রায় সমস্ত সন্ান্ত” 
লোক এবং সে সময্বের সমস্ত বিদ্বান ও ক্রান্ষণপর্ডিত- 
গণ আমস্ত্িত হুইন্না উপস্থিত হইতেন। কলিকাতার: 
ঠাকুরবংশ, মলিকবংশ, দরতবংশ, শোভাবাঁজারেন্ : 
দেববংশ প্রত্তৃতি সহস্ত মন্ত্রাস্ত বংশের জোঁকেরা 
সেই সভায় উপস্থিত হইতেন। বাবু দেবেন্দ্রনথ 
ঠাকুর প্রভৃতির স্তায় মান্তগণ্য ব্যক্তিগণ সভাপতিত্ব: 
আসন গ্রহণ করিতেন । ঈশ্বপনচন্দ্র সেই লভায় মস্ো-. 
রম প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করিয়া সভাস্থ সকলকে: 
তুষ্ট করিতেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রগণের মধ. 
ধাহাদিগের রচন। উৎকৃষ্ট হইত, তাহার! তাহ! পাঠ. 
করিতেন। যে সকল ছাত্রের রচনা উৎকৃষ্ট হইতত,: 
তাহারা নগদ অর্থ পুরস্কারস্বরূপ পাইতেন। নগন্ 
ও মফম্বলের অনেক সন্তান্ত লেক ছাত্রদিগকে 
সেই পুরস্কার দান করিতেন। সভাভঙ্গের পর... 
ঈশ্বরচন্দ্র সেই আমন্ত্রিত প্রায় চারি পাঁচ শত... 
লোককে মহাঁভোজ দিতেন। রর 
প্রাত্যহিক প্রভাকরের কলেবর ক্ষুদ্র এবং 1 
তাহাতে সম্পাদকীয় উক্তি এবং সংবাদাদি পর্যাপ্ত . 
পরিমাণে প্রদান করিতে হইত, এ অন্ত ঈশ্বরচজ্ জর. 
তাহাতে মনের সাধে কবিতা লিখিতে পাইতেন 
না। সেই জন্তই তিনি ১২৬* দালের ১লা বৈশাখ... 
তারিখ হইতে এক একথানি স্কুলকাস় প্রভাকর প্রতি 
মাসের ১ল! তারিখে প্রকশি করিতেন। মাফিক. 
গ্রভাকরে নানাবিধ খগ্ডকবিত1 ব্যতীত ক: 
্রন্থও প্রকাশ করিতে থাকেন । 
১এচাকরের ঘিতীয়বার খাতের: করেক বব 









১২ ৃ 


গর হইতেই ঈশ্বরচন্ত্র দৈনিক প্রভাকর সম্পাঁঘনে 


-. ক্ষান্ত হয়েন। কেবল মধ্যে মধ্যে কবিত। লিখিতেন 


. এবং বিশেষ রাজনৈতিক বা! সামাজিক কোঁন ঘটন! 


.. হুইল ততসঙ্ন্ধে সম্পাদকীয় উক্তি লিখিতেন। সহ- 


.. কারী সম্পাদক বাবু শ্তামাচরণ বন্দোপাধ্যায়ই সমস্ত 
কার্য সম্পাদন করিতেন। মাসিক পত্র স্থষ্টির পর 
.. হইতে ঈশ্বরচন্্র বিশেষ পরিশ্রম করিয়া,তাহা সম্পা- 


দন করিতেন। শেষ অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের দেশপধা- 


নে বিশেষ অুরাগ জন্মে, সেই জন্কই তিনি সহ- 


হস্তে সম্পাদনভার দাঁন করিয়া, পর্যটনে 
বহির্গত হইতেন। কলিকাতায় থাকিলে, অধি- 


. কাংশ সময়ে উপনগরের কোন উদ্চানে বাস 


করিতেন । 
শারদীয়া পূজার পর জলপথে প্রায়ই ভ্রমণে বহি 
গত হইতেন। তিনি পূর্ববাঙজালা ভ্রমণে বহির্গত 


_ হইয়া, রাজা রাঁজবল্লভের কীন্ঠিনাশ দর্শনে কবিতা 
প্রণয়ন পূর্বক প্রভাকরে প্রকাশ করেন । আদি- 


শৃক্খলে আবদ্ধ হুইতেন। 
অরলতা ঘারা তিনি সকলেবই হৃদ হরণ 
ক্ুিতেন । 
টা্টাদদ নৌকা! লাখিলে, তীরে উঠি পথে যে 







শৃরের যজ্তন্থলের ইতিবৃত্তও প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
গৌড় দর্শন করিয়া! তাহীর ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে 
কবিতা রচনা করেন। গয়া, বারাণসী, প্ররাগ 
প্রভৃতি প্রদেশ ভ্রমণে বর্মাধিক কাল অতিবাহিত 
করেন। তিনি যেখানে যাঁইতেন, সেইখানেই 
সমাদর এবং সম্মানের সহিত গৃহীত হইতেন। 


' খাহার! তাহাকে চিনিতেন না, তাহাঁরাঁও তাহার 


মিষ্টভাষিতায় মুগ্ধ হইয়া আদর করিতেন। এই 
ভ্রমণস্থত্রে ত্বদেশের সকল প্রান্তের সন্ত্রস্ত লোকের 
সহিতই তাঁহার আলাপ-পরিচন্প এবং মিব্রতা হইয়া. 


_ছিল। তাহাকে প্রাপ্ত হইয়। মফস্বলের ধনবান্‌ জমী- 


দারগণ মহানন্দ প্রকাশ করিতেন এবং অধাচিত 
হইয়া পাখেয়ঙ্বরূপ পধ্যাপ্ত অর্থ এব নানাবিধ 
মূল্যবান্‌ ব্য উপহার দিতেন। ধাহাঁর সহিত এক- 
বার আলাপ হুইত, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের মিত্রতা- 
মিষ্টভাধিতা এবং 
ভ্রমণকালে কোন অপরিচিত 
বালককে খেলিতে দেখিতেন, তাহাদিগের 
খাল(প করিক়া তাহাদিগের বাঁটাতে যাঁই- 


পতন। তাহাদিগ্রের বাটাতে লাউ, কুমড়া প্রভৃতি 


কান .কল-মূল দেখিতে পাইলে চাহিয়। আঁনি- 
পত্তন! ইহাতে কোন হীনতা বোঁধ করিতেন না। 
খাঁশকুদিগের অতিভাবকগণ্গশেষে ঈশ্বরচন্দ্র পরি- 
ঞাথ হইলে» বথালাধ/ সমাদর করিতে ক্রটী 






ঈখরচন্ গুণের গস্থাবলী। 





করিতেন না। ভ্রমণকাঁলে বাঁলকদিগকে দেখিতে 
পাইলে, তাহাদিগকে ডাকিয়া গান শুনিতেন এবং 
সকলকে পয়সা! দিয়া তুষ্ট করিতেন। 

প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রার 
কবিতাবলী, গীত, পদাবলী এবং তৎসহ তাহা 
দিগের জীবনী প্রকাশ করিতে অভিলাধী হইয়! 
ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশবর্ধ কাল নানা স্থান পর্যটন 
এবং যথেষ্ট শ্রম করি, শেষ দে বিষয়ে সফলতা 
লাভ করেন। বাঙ্গালীজাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্ত্রই 
এ বিষয়ে প্রথম উদ্বোগী। সর্ব্বাদৌ ১২৬০ সালের 
১লা পৌষের মাসিক প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বনুকষ্টে 
সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও .ততপ্রণীত 
*কালীকীর্ভন” ও“রুষকীর্তনপ্প্রভতি বিষয়ক অনেক- 
গুলি লুপ্তপ্রায় গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। 
ততৎপরে পর্যায়ক্রমে প্রতি মাসের প্রভাঁকরে রাম- 
শিধি সেন (নিধু বাবু), হরুঠ।কুর,রাম বসু, নিতাই- 
দাস বৈরাগী, লক্ষীকাস্ত বিশ্বাস, রান্থ ও নৃসিংহ 
এবং আরও কয়েক জন খ্যাতনাম! কবির জীবন 
চরিত, গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। সেগুলি 
স্বতন্ত্র পুস্তকাঁকারে প্রকাশ করিবার বিশেষ ইচ্ছা 
ছিপ, কিন্তু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন 
নাই। 

মৃত কবি ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী এবং তৎ- 
প্রণীত অনেক লুপ্তপ্রায় কবিতা এবং পদাবলী বহু- 
পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া, সন ১২৬২ লালের ১লা 
জ্যৈষ্টের প্রভাকরে প্রকাশ করেন। সেই সনের 
আধাড় মাসে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ 
করেন। ইহাই ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম পুস্তক প্রকাঁশ। 

১২৬9 সালের ১লা খৈশাখের প্রভাকরেন্প্রবোধ 
প্রভাকর” নামে গ্রন্থ প্রকাশারস্ত হইয়া,সেই সনের 
১লা ভাদ্রে তাহা শেষ হয়। পদ্মলোচন গ্যাক্সরত্ব 
সেই পুস্তক প্রণয়নকালে তাহার বিশেষ সহায়ত! 
করেন। উক্ত সনের ১লা ঠচত্রে প্প্রবোধ প্রভা- 
কর” শ্বতঙ্্ পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়। 

তৎপরে প্রতিমাসের মাসিক প্রভাঁকরে ক্রমা- 
য়ে 'হিতপ্রভাকর* এবং “বোধেক্দুবিকাশ” প্রকাশ 
ও সমাপ্ত করেন। ঈশ্বরচন্্র নিজে তাহা! স্বত্ 
পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া যাঁইতে পারেন নাই । 
তাহার অহ্জ বাবু রামচন্ত্র গুপ্ত পরে পুত্তকাকারে 
“হিতপ্রতাকর* ও “বোধেন্দুবিকাশের" প্রথম খণ্ড 
প্রকাশ করেন। তিনখানি পুস্তকেরই দ্বিতীয় খও 
অপ্রকাশিত আছে। 

কয়েকটি কষুতর স্থু্ উপক্তাস এবং নীতিবিষুনক 


৮৮ কাত 


জীবনচরিত ও কবিত্ব। 


অনেকগুলি কবিতা “নীতিহার” নামে প্রভাকরে 
প্রকাশ করেন। 

১২৬৫ মালের মাঘ মাসের মাসিক প্রভাঁকর 
সম্পাদনের পর জীস্বরচন্দ্র শ্রীমন্তাগবতের বাঙ্গাল 
কবিতায় অনুবাদ আরস্ত করিয়াছিলেন। মঙ্গলা- 
চরণ এবং পরবর্তী কয়েকটি প্লেকের অনুবাদ 
করিয়াই তিনি মৃত্যুশব্যায় শয়ন করেন। 

অবিশ্রীস্ত মন্তিষচাঁলনান্থত্রে মধ্যে মধ্যে ঈশ্বর- 
চন্দ্র হ্বাস্থাভঙ্গ হইত। সেই জন্তই মধ্যে মধ্যে 
জলপথে এবং স্থলপথে ভ্রমণ করিক্স। বেড়াইতেন। 
১২৬* সাল হইতে ঈশ্বরচন্ত্রের শ্রমবৃদ্ধি হয়, মাসিক- 
পত্র সম্পাদ্দন এবং উপযুর্ণপরি করখানি গ্রস্থ এই 
সময় হইতে লিখেন | কিন্তু এই সময়টিই তাহার 
জীবনের মধ্যাহুকালম্বব্ূপ সমৃজ্জল | 

১২৬৫ সালের মাঘের মাসিক প্রভাঁকর সম্পা- 
দন করিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন। 
শেষ তাহা বিকারে পরিণত হয়। উক্ত সনের 
৮ই মাঘের প্রভাকরের সম্পাদকীয় উক্তিতে নিয়- 
লিখিত কথ! প্রকাশ হয়। 

“অগ কয়েক দিবস হইতে আমাঁদিগের সর্বা- 
ধ্যক্ষ কবিকুলকেশরী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহা- 
শয় জরবিকাঁর রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগভ আছেন। 
শারীরিক মনানি যথেষ্ট হইয়াছিল, সদুপযুক্ত গুণযুক্ত 
এতদ্দেশীয় বিখ্যাত "ডাক্তার শ্রীতুক্ত বাবু গোঁবিন্রচন্ত্ 
গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু দূর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
মহোদয়ের! চিকিৎসা! করিতেছেন । তন্দারা শারী- 
রিক গ্লানি অনেক নিবৃত্তি পাইয়াছে। ফলে এক্ষণে 
রোগ নিঃশেষ হয় নাই ।” 

ঈশ্বরচন্দ্রের বোগের সংবাদ প্রকাঁশ হইবামাত্র 

" দেশের সকলেই উদ্ধিগ্ন হইয়া উঠেন। কলিকাতার 
সন্তাস্ত লোকের এবং মিত্রমণ্ড দী ছুঃখিতাস্তঃকরণে 
ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে বাঁন। অনেকে বহৃক্ষণ পথ্যন্ত 
ঈশ্বরচন্ত্রের নিকটে অবস্থান, ভবাবধান এবং 
চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ দান করিতে থাকেন। 

ঈশ্বরচঞ্জের পীড়ায় লাধারণকে নিতান্ত উদ্িপন 
এবং বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্প আগ্রহ প্রকাশ 
করিতে দেখিয়া, পরধিনে অর্থাৎ ৯ই মাথের প্রতা- 
করে তাহার অবস্থা ও চিকিৎসার বিবরণ প্রকা- 
শিত হয়। ৃ 
ততৎপরদিন অর্থাৎ ১*ই মাঘের প্রভাকরে তাছ । 
পরবৃত্তাস্ত জিধিত হয়। পীড়াঁয় সকল মন্ুষ্যেক়হ 
ছুঃখ সমান--সকল চিকিৎসকেরই বিষ্য। সান এবং 
সকল ব্যাধিরই' পরিণাঁম শেষ এক। অতএব লে 





রা 


সকপ কিছুই উদ্ধাত করিবার প্রয়োজন দেখি 
না। ঃ 

১*ই মাঘ শনিবার ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনাশ। ক্ষীণ .. 
হইয়া আপিলে, হিন্দুপ্রথামত তাহাকে গাজাধান্রা 
করান হয়। ১২ই মাঘ সোমবারের নিকানে 
ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র লেখেন,-_ ) 

“সংবাদ প্রভাকরের জন্মদ্রাত। ও সম্পাদক 
আমার সহোদর পরমপুজ্যবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহো- 
দয় গত ১*ই মাঘ শনিবার রজনী অন্মান ছুই 
প্রহর এক ঘটিকাঁকালে শ্রভাগীবঘী তীরে নীরে 
সজ্ঞানে অনবরত স্বীক্নাভীষ্টদদেব ভগবানের নাম 
উচ্চারণ পূর্বক এতন্তায়াময় কলেবর পরিত্যাগ 
পূর্বক পরলোকে পরমেশ্বরসাক্ষাৎকারে গমন 
করিয়াছেন 1” 

এক্ষণে ঈত্ববচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে ছুই একট কথা 
বলিক্া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব! ঈশ্বরচন্দ্রে্স 
ভাগ্য সাহার স্বহস্তগঠিত। 

তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়| অন্থজ রাঁম- 
চন্দ্রের সহিত পরান্নে প্রতিপালিত হৃইয়াছিলেন। 
একদা! সেই সময়ে রাঁমচন্দ্রকে বলিয়া ছিলেন,"ভাই, 
আমাদিগের মাসিক ৪০ টাক! আতস্ত হইলে উত্তমরূপ 
চলিবে । শেষ প্রভ(করের উন্নতির সঙ্গে সে ঈশ্বর- 
চন্ত্রের পৈন্যপশ। বিদুরিত হইয়া, সম্তাস্ত ধনবানের 
স্ায় আয় হইতে থাকে । প্রভাকর হইতেই অনেক 
টাক! আসিত। তদ্যতীত সাধারণের নিকট হুইন্তে 
মকল সময়েই বৃন্ছি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন। একদা... 
অনুজ রামচন্দ্রকে অর্থোপীঞ্জনে উদ্ীসীন দেখিয়া - 
বলিয়াছিলেন,অ।মি এক দিন ভিক্ষা! করিতে বাছির 
হইলে, এই কলিকাত। হইতেই লক্ষ টাক ভিক্ষা 
করিয়। আনতে পারি, তোর দশা কি হইবে?” 
বাস্তবিক ঈহ্বরচন্দ্রের সেইন্ূপ প্রতিপত্তি 
হইয়াছিল। 

অর্থের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র মমতা ছিল 
ন1। পাত্রাপাত্র ভেদ জান ন! কারয়া সাছায্যপ্রার্থী-... 
মাত্রকেই দ।ন করিতেন। ত্রাঙ্গণ-পণ্ডিতগণ প্রতিঃ 
নিরমই তাহার নিকট যাতায়াত করিতেন, ঈশ্বরচন্জ্ 
তাহাদিগকে নিক্মমিত বাধিক বৃত্তিদান ব্যতীত - 
সময়ে সময়ে অর্থলাহাঘ; করিতেন । পরিচিত « 
সামান্ত পরিচিত ব্যক্তি খ৭ প্রার্থনা করিলে, ত্দ* 
৩ুই ভাহ। গ্রধীন কর্রিতেন। কেহ সেখণ পরি”. 
শোধ না করিলে, তাহা দায় জন্ত ঈশ্বর চেষ্টা 
কত্ধিতেন ন।। এই সুত্রে তাহার অনেক ছর্থ পর- 
হস্তগত হয়। মমখিক আম চইন্ডে থাকিতে ভাঙার, 



















'স্লীতিমত কোন হিসাবপত্র ছিল না। ব্যর করিয়া 


1, মে সমযে যত টাকা! বাচিত, তাহা কলিকাঁভার 


.. ফোন না কোন ধনী লোকের নিকট রাখিয়া 
.- দিতেন। তাহার রসিদপত্র লইতেন না। তীহাঁর 
. স্বৃত্যুর পর অনেক বড়লোক (1) সেই টাকাগুলি 

ক্ছাত্মলাৎ করেন। রমিদ অভাবে তদীয় ভ্রাতা তৎ- 

' সমস্ত আদায় করিতে পারেন নাই। 
ঈশ্বরচন্দ্র বাটীর দ্বার অবারিত ছিল। ছুই 
-বেলাই ক্রমাগত উন্নন জলিত, যে আসিত, সেই 
. আহার পাইত। তিনি প্রায় মধ্যে মধ্যে ভোজের 
অনুষ্ঠান করিয়! আত্মীয়, মিত্র এবং ধনী বোক- 
: দবিগকে আহার করাইতেন। 


ঈশ্বরচন্্র প্রতি বত্দর বাক্জালার অনেক অস্রাস্ত . 


: লোকের নিকট হইতে মৃণ্যবান্‌ শাল উপহার পাই- 
।. তেন। তৎসমন্ত গটরী বাধা থাকিত। একদ। এক 
এন পরিচিত লোক বলিলেন, “শালগুল! ব্যবহার 
টিক্কেন না, পোকায় কাটিবে, নষ্ট হইয়া যাইবে 
২ক্ষেন? বিক্রয় করিলে মনেক টাকা পাওয়া ধাইবে। 
. আঁম|কে দিউন,বিক্রম করিয়| টাকা! আনিয়া দিব?” 
ঈশ্বযচন্্র তাহার,কথায় বিশ্বাস করিয়া! কয়েক শত 
টাকার মূল্যের এক গীঁটরী শাল তাহাকে দিলেন। 
কিন্ত'লে ব্যক্তি আর টাঁকাও দেয় নাই, শালও 
কিরাইয়। দেয় নাই। . ঈশ্বরচন্দ্রও তাহার আর 
ফোন তর়্ও লয়েন নাই? 
. ঈ্বরচ্ গুপ বাল্যকালে যদিও উদ্ধত, অবাধ্য 
আবং শ্রেচ্ছান্ুরক্ত ছিলেন, বক্বোবৃদ্ধি সহকারে সে 
স্বকল দোষ যাঁয়। তিনি সদাই হাশ্বদন। মিষ্ট 
ক্িথা, রসেন্র কথা, হাসির কথা নিয়তই মুখে 
লাগির! থাকিত। রহস্য এবং ব্যঙ্গ তাহার শ্ররিক্ 
সহচর ছিল। কপটতা, ছলনা, চাতুরী জানিতেন 
না। তিনি দদাঁলাঁপী ছিলেন। কথায় হউক, বক 
চায় হউক, বিবাদে হউক, কবিতায় .হউক, গীতে 
ক, লোককে হাদাইতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। 
[মাস্ক বালক হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের সহিত 
মাম ব্যবহার করিতেন । শক্ররাঁও তাহার ব্যব- 
ধরে মুগ্ধ হইত। 
। চরিত্রটি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিপ না। পাঁনদোধ 
£ল। প্রকাশ আছে যে, যে সময়ে তিনি স্ুুরাপান 
প্য়িতেন, দে সময়ে লেখনী অনর্গল কবিতা প্রসূষ 
ক্লিত। যে কোন্‌ শ্রেণীর যেকোন পরিচিত বা 
পরিচিত ব্যক্তি যে কোন সময়ে তীহাকে যে 
াঁন গ্রকার কবিতা, গীত বা ছড়। প্রস্তুত করিয়। 
রঃ অছরোধ করিত, তিনি আনন্দের সহিত 


রঙ 


সবজি 












তাহাদিগের আশু করিতেন। কাহাঁকেও 
নিরাশ করিতেন না। 
ঈশ্বরচন্র পুনঃ পুনঃ আপন. কবিতায় স্বীকার 
করিয়াছেন, তিনি লুরাপানি করিতেন । 
(১) এক (২) ছই (৩) চারি ছেড়ে দেহ ছয় (৬)। 
পাচেরে (৫) করিলে হাতে রিপু রিপু নয় ॥ 
তঞ্চ ছাড়! পঞ্চ সেই অতি পরিপাটী। 
বাবু সেজে পাটার উপরে রাখি পাঁটী ॥ 
পাত্র হয়ে পাত্র পেয়ে ঢোলে মরি কাঁটি। 
ঝোলমাথা মাছ নিয়। চাঁটি দিয়! চাটি ॥ 


তিনি স্থরীপান করিতেন, এজন্ঠ লোকে নিন্দা 
করিত। তাই ঈশ্বর গুপ্ত মধো মধো কবিতায় 
তাহাদিগের উপর ঝাল ঝুঃট্রিতেন। খাত কবিতার 
মধ্যে পাঠক এই সংগ্রহে থে বত পাইবেন। 
যখন ঈধর গুপ্ডের সঙ্গে আনার পরিচয়, তখন 
আমি বালক, স্কুলের ছাত্র, কিন্তু তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত 
আমার স্ৃতিপথে বড় নমৃজ্জল। তিনি সুপুরুষ,নুনদর 
কাস্তিবিশিষ্ট ছিলেন। কথার ম্বর বড় মধুর ছিল। 
আমরা বালক বলিয়া আমাদের সঙ্গে দিজে একটু 
গম্তীরভাবে কথাবার্তী কহিতেন। তাহার কতক- 
খুলি নন্দীতৃঙ্গী থাকিত, রস।ভাঁসের ভার তাহাদের 
উপর পড়িত। ফলে তিনি রস ব্যতীত এক দণ্ড 
থাকিতে পারিতেন না। স্বপ্রণীত,কবিতাগুলি গড়িয়া 
শুনাইতে ভালবাসিতেন। আমরা বালক হইলেও 
আমাদিগরকেও শুনাইতে দ্বণ! করিতেন না। কিন্তু 
হেমচন্্র প্রভৃতির স্টায় ত।ছার আবৃটি পক্তি পরি- 
মার্জিত ছিল না। যাহার কিছু রচ. "শক্তি আছে, 
এমন সকল যুবককে তিনি বিশেষ ৩ৎদাহ দিতেন, 
তাহা পূর্ধে বলিয়াছি। কবিত| রচনার জন্য দীন-. 
বন্ধুকে, ছ্বারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে 
একবার গ্রাইজ দেওয়াইয়াছিলেন। দ্বারকাঁন1থ 
অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র -তিনিই প্রথম 
প্রাইজ পান। তাহার রচনা-প্রণালীটা! কতকটা 
ঈশ্বর গুপ্তের মত ছিল-_সরল স্বচ্ছ -দেশী কথায়, 
দেশীয় ভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্পবয়সেই 
তাহার মৃত্যু ইয়। জীবিত থাঁকিলে বোঁধ হয়, তিনি 
একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। দ্বারকানাখ, দীনবন্ধু, 
ঈশ্বরচন্্র, সকলেই গিয়াছেন-তাহাদের কথাগুলি 
লিখিবার জন্য আঁমি আছি। 


28818088188-8নরি রিতা 
(১ কাম (২) ক্রোধ (৩) লোভ (৪) যোহ্‌ (৬) 


মাতসধধ্য (৫) মদ | . “রিপু বিপু নয" অর্থাৎ প্মদশ * 
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শুয়াপ।ন করুন, আর পাঁটার স্তোত্র লিখুন, 
ঈশ্বরচন্ঞ বিলাসী ছিলেন না । সামান্টি বেশে 
সাঁমান্ত ভাবে অবস্থান করিতেন । যথেষ্ট অর্থ 
থাকিলেও ধনী ব্যক্ষিরর উপযোগী সাজসঙ্জ! কিছুই 
করিতেন না। বৈঠকখানায় একবানি সামান্ত 
গালিচা বা মাঁতুর পাতা থাকিত, কোন প্রকার 
আন্বাঁব থাফিত না। সন্থাম্ত লোকেরা আসিয়! 
তাহাঁতে বনিয়াই ঈশ্বরের'সহিত আলাপ করিয়! 
তৃপ্ত হইয়। যাইতেন। 


তুতীয় পরিচ্ছেদ 
নি 
কবিত্ব। 


ঈশ্বর গুপ্ত কবি।, কিন্ত কি রকম কবি? 
ভারতবর্ষে পূর্বে জ্ঞানীমাত্রফেই কবি বলিত। 
শাস্ববেতা'রা সকলেই “কবি।” ধর্শশীস্বকাঁরও 
কবি, জ্যোতিষশাস্্কাঁরও কবি । | 

তাঁর পর কবি শব্দের অর্থের অনেক রকম 
পরিবর্তন ঘটির়াছে। “কাঁব্যেধু মাঘ: কবিঃ কালি- 
দাসঃ।” এখানে অর্থটা। ইংবেী 2০৩৮ শবের 
মত। তাঁর পর এই শতাবীর গ্রথমাঁংশে “কবির 
লড়াই” হইত। ছুই দল গায়ক জুটির! ছান্দোঁবন্ধে 
পরস্পরের কথার উত্তর-প্রতুন্তর দিতেন । সেই 
রচনার নাম কবি ।” 

আবার আজক'ল কবি অর্থে 9০০6) তাহাকে 
পার। যায়, কিন্তু “কবিত্থ” সম্বন্ধে আজকাল বড় 
গোল। ইংরেজীতে যাহকে 7০৪ বলে, এখন 
তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ প্রচলিত, সুতরাং 
এই অর্থে:ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি না, আমর! বিচার 
করিতে বাধ্য । ৃ 

পাঠক বোধ হয়, আমার কাছে এমন প্রত্যাশা 
করেন না যে, এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাহ! আমি 

তে বসিব। অনেক ইংরেজ ও বাঙ্গালী 
লেখক সে চেষ্ট/ করিশাছেন। তাঁহাদের উপর 
আমার বরাত দেওয়া রহিল। আমার এইমাত্র 
বজব্য ষে, সে অর্থে ঈশ্বর গুপতকে উচ্চাসনে বসা- 

সমালোচক সম্মত হইবেন না। মন্ুষয- 

হকের কোমল, গভীর, উন্নত, অন্ফুট ভাবগুলি 
ধরিয়া,ুভাহাকে গঠন দিরা, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত 
করিতে জানিতেন না) তে তিনি 








তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার শৃ্টই বড় নাই। 
মধুক্দন, হেমচন্্র, নবীন্চক্জ, রবীন্দ্রনাথ ইহারা 
সকলেই এ কবিত্বে তাহার অপেক্ষা শ্রেষ। 
ভারতচজ্দ্রের স্থায় হীরামালিনী গড়িবার তাহার 
ক্ষমতা ছিল না। কাশীরামের মত সুভদ্রাহণ, কি. 
শ্রীবৎসচিস্তা, কত্তিবাদের মত তরণীসেন-বধ, মুকুন্দ 
রামের মত ফুল্লরা গড়িতে পাত্রিতেন না $ বৈষব-. 
কবিদের মত বীণায় ঝঙ্কার দিতে জামিতেন না।, 
তাহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম, এ সব সামগ্রী 
বড় বেশী নাই। কিন্তু তাহ!র যাহা আছে, তাহা 
আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর. 
তিনি রাঁজা। 8 

দংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে 
বাকা তাল, তাঁ কিছু এত ভাল নহে ষে, তার 
অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না। নকল, 
বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকর্ষ আমন 
কামনা করি। সেই::উৎকর্ষের আদশ ও জেই; 


কামনা, কবির সামগ্রী। ধিনি তাহ হ্ৃদয়ঙ্গম করি. 





য়াছেন, তাহাকে গঠন দিষ্বা শরীরী করিয়া! আরমা-: 
দের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাহাঁকেই, 
আমরা কবি বলি। মধুস্দনাদি তাহা করিয়াছেন, 
ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই, এই 
জন্ত এই অর্থে আমরা মধুন্দনাদিকে শ্রেষ্ঠ কবি 
বলিয়া, ঈশ্বরচন্্রকে নিয়শ্রেণীতে ফেলিয়াছি। 
কিন্তু এইখানেই কি করিত্বে বিচার শেষ 
হইল? কাব্যের সামগ্রী কি আর কিছু রহিল, 
না? র 

রহিল বৈ কি! যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, 
যাঁভা আকাজ্িত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু 
যাহ। প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ, তাহাই কা 
নয় কেন? তাহাতে কিছু রস নাই? কিছু সৌনার্ধ্য 
নাই? আছে বৈকি। ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। 
তিনি এই বাঙ্গাল সমাজের কবি। তিনি কলি- 
কাঁতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালা গ্রাম্য-দেশের, 
কবি। এই সমাজ এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময়, 
অন্তে তাহাতে বড় রদ পান না। তোমরা পৌঁধ- 
পার্বণে পিঠাপুলি খাইয়! অজীর্ণে ছুঃখ পাও, তিনি 
তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন; অন্তে নববর্ষে 
মাংস চিবাইয়া, যদ গিলিয়া, গাদাফুল মাজাইয়া কষ্ট 
পার, ঈশ্বর গুপ্ত মক্ষিকাবৎ তাহার সারাদান, 
করিয়। নিজে উপভোগ করেন, অন্তকে উপহার. 
দেন। দুর্ভিক্ষের দিন, তোমরা মাত! . বা শিশুর 
চক্ষে অস্রবিনদুশ্রেমী সাজাইয়া মৃক্তাহারের বলঙগে 


ভা সত 















ভাহাঁর উপম| দাও, তিনি চালে দরাটি কষিদা 
“ফ্বখিয়া তাহার ভিতর একটু রস পান; - 


মনের চেলে মন ভেঙ্গেছে 
ভাঙ্গা মন আর গড়ে নাকো ।? 


১. তোমরা হুন্দরীগণকে পুশ্পোক্ঠানে বাঁ বাতায়নে 
বসার! গ্রতিম! সাজাইয়। পৃজ|! কর, তিনি তাঁহা- 

দস রাকাঘরে, উন্থন গোড়ায় বসাইয়া, সবাশুড়ী-নন- 

. দের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সত্যের সংদারে এক রকম 
শ্বাটী কাব্যরস বাহির করেন)-- 


প্ৰধূর মধুর খনি, মুখ-শতদল। 
সলিলে ভাপিয়া যায় চক্ষু ছলছল ॥* 


ঈশ্বর গুধ্ের কাব্য চাঁলের কাটায়, রান্নাঘরের 

ধুয়া, নাটুরে মাঝির ধবজির ঠেলায়, নীলের 

_ দ্বাদনে, হেখটেলের থানায়, পাটার অস্থিস্থিত 
 অজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্য- 
:' জল পান, তপসে মাছে নতস্তভাব ছাঁড়া তপন্থিভাব 
ঘেখেন। পাঁটায় বোকা! গন্ধ ছাড়! একটু দধীচির 
শ্বীয়ের গন্ধ পাঁন। তিনি বলেন, তোমাদের এ 
লাজ বড় রক্গতর| | তোমরা মাথা কুটাকুটি 
কিয়! ছুর্োমব কর, আমি ফেবল তোমাদের 
বঙ্গ দেখি। তোমরা এ ওকে ফাকি দিতেছ, এ 
ওর কাছে মেকি চাল্ীইতেছ. এখানে কাষ্ঠ হাসি 
ল,ওখানে মিছ $কান। কাদ, আমি তা বিয়া 
“বসিয়া দেখিয়া হাদি। তোমরা বল, বাঙ্গালীর 
-. এমেয়ে বড় নদী, বড় গুণবত্তী, বড মনোমোছিনী, 
সপ্রেক্ঠো আধার, প্রাণের সুপার, ধর্মের ভাণ্ডার” 
_ তা হইলৈ হইতে পারে, কিন্তু আমি দেখি, উহারা 
..ক্বড় রঙ্গের জিনিস। মানুষে যেমন রূপী বাদর 
পোষে, আঙ্গি বলি, পুরুষে তেমনি দেয়েম্বহৃষ 
_ পোষে, উভয়কে মুখ তেঙ্গানোতেই সুখ । স্বীলো- 
একের বধূপ আছে_তাহা তোমার মত ঈশ্বর গুপ্ত 
আঁনিতেন। কিন্তু তিনি বলেন, উহা! দেখিয়া 
: স্ুপ্ধ হইবার কথা নহে উহা! দেখিয়! হাসিবার 
কথা । তিনি স্বরীলোকের রূপের কথা পড়িলে 
এছাঁসিয়া লুটাইয়া পড়েন, মাঘ মাপের প্রাতঃক্নানের 
এম যেখানে অন্ত কবি রূপ দেখিবার জন্ক যুবতী- 
.. গখের পিছে পিছে যাইতেল, ঈশ্বরচন্জ সেখানে 
ক্তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্ত যান। ভোমরা 
ছয় ত, সেই নীহারশীতগ স্বচ্ছদলিলধৌত কষিত- 
. ক্ষাস্তি লই! আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন, “দেখ 
শশমখিঞ্কেষন তাঁমাস! ! থে জাতি গানের সমগ্র 


লিক... 






















ঈশ্বরচ্া গুপ্তের গরস্থীবলী। 


পরিধেয় বসন লইঞ হিত্রত,। তোময়া তাহাদের 
পাঁইয়! এত বাড়াবাড়ি কর” তোমর। মইলাগণের 
গৃকন্মে আস্থা! ও যব দেখিয়! বলিবে, *্ধন্ত শ্বামিঃ 
পু্র-সেবাত্রত | ধন্য স্ত্রীলোকের ন্েহ ও ধৈর্য্য ।” 
ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদের হণাড়িশীলে গিয়া দেখিবেন, 
রম্ধনের চাঁল চর্ববণেই গেল, পিটুলির অন্ত কোন্দল 
বাধিয়া গেল,স্বামী তোঁজন করাইবার সময়ে শ্বাশুড়ী- 
ননদের মুণ্ু-ভোঁজন হইল এবং কুটু্-তোজনের 
সমক্ন লজ্জার মুণ্-ভোজন হইল। স্থল কথা, ঈশ্বর 
গুপ্ত 5৪115 এবং উর গুপ্ত 92৮079€ ইহা তাহার 
সা্রাজ্য, এবং ইহাতে.তিনি বাঙ্গাল! সাহিত্যে 
অদ্বিতীয়। 
ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিথ্েষপ্রস্থত | ইউরোপে 
অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জগ্গিয়াছেন, তাহাদের 
রচনা অনেক সময় হিংসা, অস্থয়, অকৌশল, নির!- 
নন্দ এবং পর্ীকাতরতাপরিপূর্ণ ; পড়িয়৷ বোধ 
হয়, ইউরোগীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক 
মার পেটে জন্মিয়াছে--ছুয়ের কাঁজ মানুষকে ছুঃখ 
দ্বেওয়া। ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে 
প্রবেশ করিতেছে -_-এই নরঘাতিনী রসিকতা এ . 
দেশে প্রবেশ কবিয়াছে। হুতোম পেঁচার নকৃস! 
বিদ্বেষপরিপূর্ণ। ঈশ্বর গুপ্রের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিচ্ছেষ 
নাই। শক্রুত! করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন 
না, কাহারও অনিষ্ট কা; করিয়া কাহাকেও 
গালি দেন না। মেকির উ . রাগ আছে বটে, 
ত| ছাড়া সবট।ই রঙ্গ, সবট! 'জানন্ম। কেবল ঘোর 
ইয়ারকি ! গৌরীশঙ্করকে গাল দিবার*সময়েুরাগ 
করিয়া গাঁলি দেন না। সেটা কেবল দ্বিগীষ।- 
্রাঙ্মণকে কুভাষায় পরাজয় করিতে হইবে, এই 
দ্রিদ। কবির ল'়্াই এ রকম শ্রতাশুন্ত গালা" 
গাধি। ঈশ্বর গুপ্ত "কবির লড়াইন্* শিক্ষত -সে 
ধর্ণট! তাহার ছিল। 
অন্তত্র:তাও না-কেবল আনন্দ ।: থে যেখানে 
সম্মুথে পড়ে, ঈশ্বরচন্টুতাহারই গালে এফ চড়, 
নহে একটা কানমল! দিয়। ছাড়িয়া দেন-+কাদ্ণ +” 
আর কিছুই নয়, দুই অনে একটু হাসিবার জন্ত। 
কেহই চড়চাপড় হইতে নিষ্ভার পাইতেন না। গব- 
রর জেনরল, লেপ্টেনাণ্ট গব্ণর, কৌন্সিলের 
মেশ্বর হইতে মুটে, মাঝি, উড়িয্না বেহার1! ফেছ ( 
ছাড়া নাই। এক একটি চড়-চাপড় এক একটি বজ 
যে মারে, তাহার রাগ নাই? কিন্তু যে খায়, 
তার হাড়ে হাড়ে লাগে । তাতে আবার পাঙ্জা- 
পাত্র-বিচার নাই। যে সাহসে তিনি বলিয়াক্জেন__ - : 


“বিড়ালাক্ষী বিধুযুখী, মুখে গন্ধ ছুটে 
আমাদের দে সাঁহদ নাইি। তধে বাঙ্গালীর মেয়ের 
উপর নীচের লিখিত ছুই চরণে আমাদের ঢের] সই 
রছিল-_ 
প্মিন্দুরের িন্বুদছ কপালেতে উ্কি। 
নসী বশী ক্ষেমী বামী রাশী শুরমী গুল্কী।” 


মহাঁধানীকে স্বতি করিতে করিতে দেশী /১210101- 
দের কানি ধরিয়া টানাটা দি-- 


পতুষি মা কলস তরু, আমরা সব পোষ| গরু ; 
শিখিনি শিং ঝ|/কানো, 
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাদ। 
যেষন রাগ! আমল! তুলে মামলা 
 গ্াম্ল! ভাঙ্গে না, 
আমর! ভি পেলেই থুদী হব, : 
। ঘি খেলে ধাচর না ।" 


সাহেব বাবুর কবির কাছে নেক কাঁনদলা খাই- 


রাছেন--একট! নমুনা 


“যখন আম্যে শমন কর্বে দমন 
কি যোলে তায় বুঝাইবে। 
বুঝি হট বোলে, বুট পায়ে দিয়ে 
চুরুট ফু'কে স্বর্গে বাবে 1" 


এক কথায় সাহেবদের নৃত্য _ 


“খড়, গুড়, গুম গুম লাঁফে লাফে তাঁল। 
তারা রার়া রারা রা! লাল! লাল! লাল ॥” 


মখের বাবু বিনা সন্বলে-_- 


শ্তেড়া হয়ে ভুড়ি মেরে, টগ্লাদীত গেয়ে। 
গোচে গাচে বাবু হন, পচা শাল চেয়ে ॥ 

 কোনকণে পিত্তি রক্ষণ, এটোকাটা খেয়ে। 
শুদ্ধ হন ধেনো গা্গে, বেনে! জলে নেয়ে ॥” 


কিন্তু অনেক স্থানেই ঈশ্বর গর এ ধরণ নাই। 
অনেক স্থানেই কেবল রঙ্গরদ, কেবল আনন্দ । তগদে- 
দাছ লইয়া আনলে... . 

০.শকহিত কনক-্কাতি কদনীর কার । 

নং গৌগদাড়ী তপনবীর আর. 





 যেক্কির উপর গালিগালাজ করিতেন। 


'সাগ। বথাস্থানে পাঠক এ সকলের উদাহরণ পাই” 





 শাহরেপ্ত নও বাদ কর নীরে। 
যৌহুন মণির প্রন্তা ননীর শরীরে ।”. 


অথব!-আনারসে 


"লুগ মেখে নেবুরস রসে ঘৃক্ত করি! ! টা 
চিনসয়ী চৈতস্থরূপ। চিনি তায় ভরি ৪» 





আথব! পাট 


"সাধ্য কার একমুখে মহিমা প্রকাশে । 
আপনি করেন বাদ আপনার নাশে॥। 
কাঁড়কাঠে ফেলে দিই ধ'রে ছটি ঠ্যাঙ্ষ | 

লে সময় বাস্ত করে ছ্যাডাজ ছ্যাডাজ ॥ 
এমন পাঠার নাম, যে রেখেছে বোকা। 
নিজে দেই বোকা নয় ঝাড়ে বংশে বোকা তা 


ভবে ইহা! শ্বীকার করিতে হর যে, ঈখার নল 
ষেকিয উপস্ব 

যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুর! ভীহার কাছে গালি 
খাইতেন, মেকি সাহেবের! গালি খাইতেন, থেকি 
ব্ান্মণ-পঞ্ডিতেরা “নস্ত-লোস! দধিচোষার” দল গালি... 
খাইতেন। : হিন্দুর ছেলে মেকি এত্িগান হইতে চিল 
দেখিয়। তাহার রাগ সহ হইত না। দিশনরিদিগ্বের 
ধর্মের মেকির উপর বড় রাঁগ। মেকি পলিটিজ্সের উপর, 











বেন, এ অন্ত এখানে উদাহরণ উদ্ধত করিলাম না। 
অনেক সময় ঈশ্বর গুপ্ডের অঙ্লীলতা এই ক্রোধ. 
সভূত। অন্লীলতা ঈশ্বর গুণ্ডের কবিতার একটি প্রধান: 
দোষ। উহা! বাদ'দিতে গিয়া, ঈখুর গুপুকে 7০৬- 
৫160৩ করিতে গিয়া, জামরা উহার কবিতাকে 
নিগ্েজ করিয়! ফেলিয়াছি। বিনি কাব্যরসে বার্থ 
ফসিক, তিনি আমাদিগকে নিন্দা করিবেন। কিন্তু - 
এখনকার বাঙ্গালা লেখক বা! পাঠকের যেস়প অবস্থা, 
তাহাতে কোনরূপেই অশ্লীলতার বিন্দুযাঁজ রাখিত্কে 
পারিনা । ইছাও জানি যে, ঈশ্বর গুপ্ডের অনল! :: 
প্রকৃত অশ্লীলতা নহে । যাহা ইঞ্জিয়/দির উদ্ধীপনার্থ 


বা গ্রস্থকারের হায়ন্থিত কদর্ধযভাবের অভিব্যক্তির বন, 


ভিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা! |: তাহা পবিত্র নন্য”. 
তাবায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্ধেন্ত 


_. লেরূপ নহে, কেবল পাপকে টিং উনিও করা. রর 
্‌ বাহার টন ডা কচি এবং পিজা 








) 
নি 


ঠ 


। 


“ক্ষারিভেন। সেকালের বাঙ্গালীদিগেত ইহা এক প্রকার 







হইলেও অনীল নহে। খবিরাও এব ভা! ব্যবহার 


প্রভাবসিভ্ধ ছিপ। আমি এমন অনেক দেধির়াছি, 
ক্মসীতিপর বৃদ্ধ ধশখাত্থা, আহন্ম সংঘতে নর, সত্তা, 
সীল, সজ্জন, এমন সকল লোকও কুকাঁজ দেখিয়াই 
'ঝাগিলেই “বদূজোবান* আযম করিতেন। তখনকার 
স্বাগ-প্রকাঁশের ভাবাই আঙ্গীল ছিল । ফলে সে সময় 
খর্সাস্থ। এবং অধন্থাত্া উত্ত়কেই অগ্লীলতায় সুপট্‌ 
_ছেখিভাম-_-প্রভেদ এই দেখিতাম, ধিনি রাগের বশীতৃত 
হইয়া অঙ্লীল, তিনি ধর্্ায়া! । খিনি ইন্জিবাস্তয়ের বশে 
আগ্্লীল। তিনি পাপাস্ম(। সৌভাগাক্রমে সেক্ধপ 
সমাছিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। 

... ঈশ্বর গপ ধর্মাত্।। কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী । ভাই 
ঈশখর ওপ্ডের কবিতা অশ্লীল। দংলায়ের উপর, সমা- 
জের উপর, ঈশ্বর গুণের রাগের কাঁরণ অনেক ছিল। 
বসায়, যাল্যকালে বালকের অমূল্য রর যে মাতা, 
ভাহা তাহার নিকট হুইতে কাড়ি লইল। খাঁটা 
লোনা কাঁড়িয়া লইয়া, তাহার পরিবর্তে এক পিস্তলের 
লাঁমজী দিয়া গেল_মাঁর বদলে বিদাত! । তার পর 
যৌবনের যে অমূল্য রত্ধ _শুযু যৌবনের কেন, যৌবনের, 
ঃ্রীতধরলের, বার্ধকোর তুলারাপেই অনৃপ্যরত্ব যে 
ভারা, তাহার বেলাও সংবার বড় দাগ! দিল। খাহা 
টহদীয নহে, ঈরচন্্ তাহা লইলেন না. কিন্তু দাগা- 
হাঁছির অন্ত সংসারের উপর ঈশ্বরের জাগটা রহিয়া 
গেল তার পর অয়বয়সে পিতৃহীন, লহাদ্্হীন হইয়া 
ঈশ্বরচঞজ ব্অন্নকষ্টে পড়িলেন ! কন বানরে, বানরের 
জউটালিকায় শিকলে বাধা থাকিয়া! ক্ষীর, সর, পাঁয়সানর 
ভোজন করে, আর তিনি দেবতুল্য প্রতিভা লই 
টুনগুলে আসিয়া, শাকায়ের অগ্তাবে ক্ষুধার্ত । ক 
চ্কুর বা মর্কই বরে জুড়ী জুতা ভাহার গায়ে কাঁদা 
চড়াইয়া বাঁ, আর তিনি হদয়ে বাণেবী ধারপ করি- 
[ও খালি পাছে বর্ধার কাদা তাঙ্গিরা উঠিতে পারেন 
দ। ছর্বল মহুয্য হইলে এ ব্মত্যাচারে হারি মানিয়া, 
খে ভব দিয়! পলায়ন করিয়া, ছুঃখের গহ্বরে 
কাই! খাকে।  কিন্ধ প্রতিভাশালীরা প্রায়ই 
॥ ঈতর ও সংসারকে, সমাজকে স্বীয় বাহবঝে 
সাথ করিম তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, লক্ম/ন 
[দার করিয়া লইলেন।. কিন্তু অভ্যাচারকনিভ বে 
ক্লাধ, তাহা মিটিল না। জ্যেঠা মহাশয়ের দ্ছুত। ভিনি 













. নমাজের জর তুলিয়া 


.. ইয়াদে। চক্ষে উহা পিতা 





রাখিকাছিলেন।.. এখন লমাজং 
পদতলে পাইয়া বিলঙডিতিধ-মধ্যয দিতে লাগিলেন 
সেকেলে বাজ লীরীধ কদর্ধোর উপর কদর্য ভা 
তেই আঅভিবাজ। হইত। বোধ হয, ইছাদিগের মূ 
হইত, বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেবদিল|দি প্রস্তুতি ; 
বিশুদ্ধ ও পবিত্র, তাহারই' প্রতি ব্যবহার্য _। 
ছয়াত্মা, তাহার জন্ত এই কদর্ধ্য ভাষা । এইরূ 
ঈখরচন্্রের কষিত!য় আল্লীগত আলিয়া পড়িয়াছে। 
আমরা ইহাও শ্বীকার করি যে, তাহা ছাড়া মং 
বিবয়ে অ্লীলতাৎ তাহার কবিভায় আছে। কেন 
রঙ্গদারীর জন্য, শুধু ইন্বারকির জন্ত এক ক্মাধটু, 
অনলীলত1ও আছে। কিন্তু দেশ-কাঁল বিবেচন! করিলে 
তাহার জগ্ত ঈথর়চন্ত্রের অপরাধ ক্ষম! করা যায়। ( 
কালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। 
ব্যঙ্গ অগ্লীল নছে, তাহা দরদ বলিয়া! গণ্য হইত না 
যে গালি অশ্লীল নহে, তাঁহা কেহ গালি বলিয়। গণ 
করিত না। তখবক|র দকল কাবাই অশ্লীল । চোর 
কবি, চোরপঞ্চাশৎ হট পক্ষে অর্থ খাট।ইয়া লিখিলেন 
-বিভভাপক্ষে এবং কাঁলীপক্ষে _ছুই পক্ষে লমান 
আমীল। তখন পুষ্া-পার্কণ কমল, উৎসব? 
অলীল_হর্গো পবের নবমীর সাজি বিখ্যাত ব্যাপার। 
যাত্রার সঙ জন্লীল. হইলেই লোফরজক হুইত। 
পাঁচালী, হাফ-ঘাকড়াই অনীলভার অন্তই রূচিত। 
ঈখর ওপ্ত সেই বাঁভাঁলে জীবন:প্রাণ্ড ও বর্ধিত । অত- 
এব ঈত্বর গুপ্তকে আমর! অনায়াসে একটুখানি মার্জনা 
করিতে পারি । টু ২ 
আর একট! কথ! আছে। অশ্লীলতা সকল সভ্য- 
সমাজেই দ্বপিত। তবে, যেধন লোকে রুচি ভি 
ভিন, তেমনি দেশভেদেও রুচি ভিন্ন তির প্রকার 
এমন আনেক কথা আছে, বাহা ইংরাজের| 'জন্গীগ 
বিবেচনা করেন, আমরা করি না! আবার এমন 
অনেক কথা আছে, ঘাহা আমর! অশ্লীল বিবেচন| করি, 
ইংরাজেরা. করেন না । ইংরাগের কাছে প্ান্টালুন 
বা উকদেশেন্ত নাম অগ্লীল ইহাদের নেয়ের কাছে 
দে লাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধুতি, পায়জাম! 
ব! উরু শব্দগুলিকে ব্গ্গীল মনে করি না|) খাঁ, ভগিনী 
খা ক্তা কাহারও সন্গুথে এ লফল কথা বাধার 
কগিতে আমাদের লক্্া নাই । .. পক্ষান্তরে, জ্রীপুরুষে 
সুখশুক্বনটা আমাদের সমাজে তি অগীমব পান, কি 

















উহ! রাহ হজ খা এখন কার 
সৌঁভাগা বা ছর্ভাগ্যকদে আঁমর| দেশী জিনিস সকলই 
হে বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতী জিনিস সবই 
ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী স্থরুচি ছাড়িয়া 
আমরা বিদেশী রুটি গ্রহণ করিতেছি । শিক্ষিত 


বাজালী এবনও জছ্ছেন যে, তাহাদের পরস্ত্ীর মুখ- 


চুষনে আপত্তি নাই, ফিন্তু পরস্থীর অনাবৃত চরণ, 
আলতাপরা মলপরা! পা দর্শনে বিশেষ আঁপত্তি। 
উহাতে আমরা কেবলই যে জিতিয়াছি, এমত নহে, 
একটা উদ্াহরণের দ্বারা বুঝাই। মেতদুতের একটি 
কবিতায় ফালিদাম কোন পর্বাত-শৃঙগকে ধরণীর 
স্তন বনিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। ইহ! বিলাতী রুচি 
বিরুদ্ধ; ত্যন বিলাভী রুটি জনসারে অঙ্লীল কথা। 
কাজেই এই উপমাট নব্যের কাছে অঙ্গীল। নব্য 
বাবু হয় ত ইহা শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিবা পরসরী- 
মুখুদ্বন ও কর়ম্পর্শের মহিমা-কীর্তনে মনোধোগ 
দিবেন। কিন্তু আমি ভির রকম বুখি। আদি এ 


উপমার অর্থ এট বুঝি যে, পৃথিবী আমাদিগের 


জননী । ভাই তকে তদ্ধিভাবে, দেহ করি! 


প্মাডা বহ্ুমতী” ঝলি; আমরা তাহার সমান; না 
নের চক্ষে মাতৃতানের অপেক্ষা কুসার,. পবিজ জগতে 


আর কিছুই নাই--খাকিতে পাঁযে না)  খঅভএব 
এমন পৰি উপমা আর হইতে পায়ে না। ইহাঁতে 
যে অঙ্লীলত! দেখে, আমার বিবেচনায় তাঁহার চিত্তে 
পাপচিস্ত ভিন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। 
কবি এখানে জন্গীল নহে--এখানে পাঠকের হর 
নরক। এখানে ইংরাজি কুচি বিশুদ্ধ নহে, দেশী 
রুচিই বিশুদ্ধ। 

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইরূপ 


বিলাতি কুচি আইনে ধরা! পড়ি! বিনাপযাধে : 
অঙলীলতা . অপরাধে অপয়াধী হইাছেন। স্বয়ং 
বা্দীকি কি কালিদালেরও অব্যাহতি নাই। যে. 


ইউরোপে মনু জোলার় নঃঘলের খ্ধর, লে ইউ- 
রোগের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাহার! রামারণ, কুমার 
সন্ধব লিখিয়াছেন, সীঙ-শকুন্তলার হৃষ্টি করিয়াছেন, 
তাহাদের কচি দলীল। এই শিক্ষা আমর! ইউরো 
পীয়ে কাছে পাই । কি শিক্ষা! তাই আমি 
অনেকবার বলিযাছি, [ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান, 
ইডি, 1 | 








রিত ও কবিস্ব।-. 


স্থানে ধরা পেন: 


অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পালে জার 


জীবনী ও সমালোচনাদন্ব প্রধান শিক্ষা, বনী 


রঃ হা নী তি ঈশ্বর জা 


৮ | ১৯ 
কের ভর ঈশ্বর শত “হণ মেক 
সে সকল স্থানে আমরা তাঁহাকে 
বেকন্থর খাঁলাদ দিতে রাজি) কিন্ধু ইহা! অবশ স্বীকার 
করিছে হয় যে, অ|র অনেক ছানেই তত মহজে তাহাকে 
নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না। অনেক স্থানে তীহাঁর কুচি. 
বাত্তবিক কদর্ধ্য, বথাথ জন্লীল এবং বিরহ 
তাহার মার্জনা নাই । না 

ঈশ্বর গুণ্ডের যে জল্লীলতার কথা আমরা লিখি 
লাম, পাঠক তাহা! এ সংগ্রহে কোথাও পাইবেন না 
আমরা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কবিতাগুলিকে 
নেড়ামুড়া করিয়া বাহির করিয়াছি। জ্মনেকগুলিকে 









কেবল অ্লীলত! দৌষ জন্তই একেবারে পরিত্যাগ 


করিয়াছি। তবে তাহার কবিতার এই দোষের এত, 
বিস্তারিত সমালোচনা করিলাম, তাহার কারণ এই. 
যে, এই দো তাহার প্রনিদ্ধ। ইশ্বর গুণের কথিদ্ব 
কি প্রকার, তাহা বুঝিতে গেলে, তাহার দোষ খু. 
ছুই বুঝাতে হয়। শুধু তাহাই নহে। হার 
কবিত্বের অপেক্ষা আর একট! বড় জিনিস পাঠককে 
বুঝাহিতে চেক করিডেছি। ঈশ্বর ও নিজে কি. 
ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চে! করিতেছি। কবির, 

কথিত বুঝিয! লাভ আছে, দন্েহ নাই) বিশ্ব কবি 














লাত। কবিতা! দর্পণ মা_কাহার তিতর করছি 
অধিকলছায়া আছে। দশ বুঝিরা কি হইবে: 
ভিতরে যাহার ছায়া, ছা! দেখিয়! তাহাকে বুঝি: 
কবিতা, কবির বীর্তি_ভাহা ত আমাদের হাসছে 
আছে - পড়িলেই বুঝিব 1 কিন্তু বিনি এই বডি 
রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি শ্রকান্ধে: 
কীত্ডি রাখিয়! গেলেন, তাহাই. বলিতে হইবে। 


লমালোচনার মুখ্য উদ্দেস্ত। 

ঈশ্বরচঙ্জের জীবনীতে আমর! অবগত হ্রাছি, 
ধে, একজন যুব! কৰিকাতায় আদিয়া, সাহিত্যে 
সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন ফরিল। কি শক্িতৈ? 
ভাহাও দ্বেখিতে পাই__নিজ শ্রাতিভাগুণে। কিন্ত 
ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রতিতান্ুযাহী ফল ফলে নাট, 
প্রতাকর মেখাচ্ছ। লে যেঘ কোথা হইডে আ! 
বিশুদ্ধ রুচির অভাবে । এখন ইহ এক ওকার 
স্বাভাবিক নিয়ম হে, প্রতিক, ও দুরুচি পয 


টি 







বেল! ভাহা ঘটে নাই কেন? এখানে দেশ, কালু, 
. পাঁজ বুঝিয়া দেখিতে হইবে। ভাই আদি দেশের 
কুচি বুঝাইলাম, কালের রুচি বুঝাইলাম এবং পাঁজের 
কুচিও বুঝাইলাম। বুঝাইলাম যে, পাঁজের রুচির 
অভাবের কারণ (১) পুস্তকদন্ত নুশিক্ষার অযতা, 
(২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, ! ৩) সহধর্িণী 
. অর্থাত বাহার সঙ্গে একত্রে ধর্ম শিক্ষ! করি, তাহার 
পবিঅ সংসর্গের অভাব (8) নমাজের উপর অত্যা- 
চার এবং তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। 
যেমেঘে গ্রভাকরের তেজোড়াস করিয়াছিল, এই 
সকল উপাদানে তাহার জন্ম । সৃগ তাৎপর্ষ/ এই যে, 
ঈশ্বর ধন অশ্লীল, তখন কুরুচির বশীভূত হই়াই 
অশীল, তারতচন্জাদির স্তায় কোথাও কুপ্রবৃততির 
বশীভূত হইয়া অ্লীল নহেন। তাই দর্পণতলম্থ গ্রতি- 
বিশ্বের সাছাখো প্রতিবিদধারী সত্তাকে বুঝাইবার জন্ত 
আমরা ঈশখরচন্্র গুপ্তের ক্্লীলতা দোষ এত সবিস্বারে 
মমালোচন! করিলাম। ব্যাপারটা রুচিকর নছে। 
মনে করিলে, নমঃ নমঃ বলিয়াই দুই কথার সারিয়া 
: যাইতে পারিতাম। অভিগ্রায় বুঝিয়া বিস্তারিত 
ল্বাবোচন পাঠিক মার্জনা করিবেন। 
মাইটা! কে, আর একটু ভাল করিয়! বুঝ| যাউক 
স্কবিতা নাহয় এখন থাক। ঘ্িচীয় পরিচ্ছেদে 
শ্মামরা বলিয়াছি, ঈশ্বর ও বিলানী ছিলেন মা। 
সখ দেখিতে পাই, মুখের আটক-পাঁটক কিছুই নাই। 
ক্ীগতায দোর বআমোদ, ইয়ারকি ভরা-_পাঁটার 
ক্ষোজে লেখেন, তপসে মাছের মজ! বুঝেন, লেবু দিয়া 
"আনারসের পরম, হু়াপন * মঙবন্ধে মূক্তকঠ-_. 
বাধার বিলানী কারে বলে? কথাটা বুঝি দেখা 
। 
এই লংগ্রহের প্রথম খণ্ডে পাঠক ঈশ্বর গপ্ 
বড ফণ্তকগুলি নৈতিক ও পারমার্থিক বিষয়ক 
কবিত| .পাইবেন। অনেকের পক্ষে উগুপি নীরপ 
' আলির! বোধ হইবে। কিন্তু বদি পাঠক ঈশ্বর গুপ্তীকে 
রা তবে সেগুলি রমার কবিতা নহে । 


























ফি সপাদের মার্দনা নাই। মাজ্জনার শাহি 
(ষোন কারণ দেখাইতে ইচ্ছ ক লহি। কেবল সে দন্বন্ধ 
ট্াঠককে ভার্‌তবুর্ের শ্রেষ্ঠ কবির এই উক্ভিটি শ্ায়ণ 
তে বলি-'একো হি দোষে 
িংঞ্জতীনো; কিরপেতিববা:।” 


ছি? 


খণসয়িপাতে 





কথা তাহাতে আছে, অনের 
মধ্যে এ করেকটি বাছিস্ দিঘাছি জার বেগ 
কুসিক বাজালী পাঠকের বিরক্তিকর হায় উ 
ইহা বলিলেট যথেষ্ট হইবে যে, পরঘা্থব্ষয়ে 
গপ্ভে পন্ে হত লিখিয়াছেন। এত আর কোন ?ি 
বোধ হয় লিখেন লাই | এ শর পণ্চদংগ্রহ » 
আমর! উহার মে গঞ্জ কিছুই উন্ধত করি নাই, 
সে গপ্ভ পড়িয়া বোধ হয় যে, পদ্ব আপেক্কাও বুঝি 
তাহার মনের ভাব আরও দুম্প্ট। এই নঞ্কল 
ও পঞ্ে প্রপিধান করিয়! দেখিলে, আমরা বুদ 
পারিব যে, ঈশ্বর গুণ্ডের ধন, একটা কৃতি ভান | 
না। ঈশ্বরে তার আন্রিক ভক্তি ছিল। তিনিমং 
হউন, বিলাসী হউন, কোন. হবিব্যাপি নাঁনাবলীগার' 
মেয় আন্তরিক ঈর্থরের ভক্তি দেখিতে পাট না 
দাধারণ ঈশ্বরবাধী বা ঈশ্বরতক্তের মত তিনি ঈ্। 
বাদী ও ঈখরভক্ক ছিলেন না। তিনি ঈখরূ 
নিকটে দেখিতেন। যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, থে 
মুখামুখী হুইয়। কথা কহিতেন। আপনাকে যথা, 
ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনার সাক্ষাৎ মূত্তিগান্‌ পিত 
বলিয়া দু বিশ্বাদ ফরিতেন। নুখাযুখী হই বাপের 
লগে বচদা করিতেন) কখন, বাপের দয় পাইবার 
অন্ত কোলে বলিতে 'যাইতেন, আপনি বাঁপকে বত 
আদর করিতেন, উত্তর না পাইলে কীদাকাটা বাধাই" 
তেন। বলিতে কি, তাছার ঈশখবরে গাঁ? পুতবৎ অর 
ত্িম প্রেম দেখিয়া চক্ষে জল রাখ! যায়না । অনেক 
দময়েই দেখিতে পাই যে, মুরতিখান্‌ ঈশ্বর সনবুখে পাই- 
তেছেন না, কথার উত্তর পাইড়েছেন না বলির! ঠাহার 
অসহ্‌ বন্্রণ। হইতেছে, বাপকে বকিয! কাটাই! দিতে" 
ছেন। ঝাপ নিরাকার নিগুও চৈতকত মা, সাক্ষাং 
ূর্তিমান্‌ বাগ নহেন, এ কথা মনে করিতেও অনেক 
মময়ে কষ্ট হইভ। ৃ 


“কাতর কি্কর আমি, তোমার সন্তান। 
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান ॥ 
বায় বার ডাকিতেছি, কোথা তগবান্। 
একবার তাছে তুমি, নাহি দাও কান& 
সর্বদিকে বর্বলোকে কত ন 1 রে 
... অবণে দে সব রব, প্রধেশ 
“ ছাহ হায় কব কার, ঘটিল কি খে এ 
জগতের পিতা হয়ে তুখি হ'লে 















2 রড 
অধীর হলেম ভেবে, বধির 'জানিয়! 7৮. 


: এ ভক্তের স্তুতি নহে-এ বাপের উপয় বেটার 


[মান 1 ধন্ত ঈশ্বরচন্ত্র ! তুমি পিতৃপ্দ লাভ করি- 
ছ সন্দেহ নাই। কমর কেহই তোমার সমালো- 
চ হইবার যোগ্য নছি। 

ঈনবরচন্ত্রেয় ঈশ্বরতক্তিয় যথার্থ স্বরূপ ধিনি অন্তত 
রতে চান, তরন! করি, তিনি এই সংগ্রহের উপর 
ভর করিবেন নাঁ। এই সংগ্র সাধারণের আদমত্ 
পাঠ করিবার জন্য ইহ! নানাধিকে সঙ্ধীর্ণ করিতে 
[মি বাধ্য হইরাছি। ঈশ্বর সন্বস্থীয় কতকগুলি 
পয প্রবন্ধ মালেক প্রপ্তাকরে প্রকাশিত হয়, থিনি 
$ করিবেন, ভিনিই ঈশ্বরচন্ত্রের অকৃত্রিম ঈশ্বরতক্তি 
ঝতে পারিবেন । (সগুলি ষাছাতে পুৰমূর্্রিত হয়, 
হত্ব পাইব। 

বৈষ্ণবগণ বলেন, হনুধানাদি দাস্ততাঁবে, শীনামাদি 
ভাবে, নন্দ-বশোদ! পুক্রভাবে এবং গোপীগণ কাম্ব- 
বে দাধনা করিয়া ঈশ্বর পাইয়াছিলেন। কিন্তু পৌরা- 


ক ব্যাপার নকল আমাদিগের হইতে এত দূর সংস্িত 


/ষে, তগালোচনায় ব্মামাদের যাহা লঙনীয়, ভাহা আমর! . 
(বড় সহজে পাই না। বদ্ধ হদূমান্, উদ্ধব, যশেদা হা 
শ্রযাধাকে আমাদের কাছে পাইতাম, হবে দে দান! 
বুঝিবার চেষ্টা কতক লফল: হইভ। কাঁজালার দুইজন 
'সাধক আমাদের ঘড় নিকট | ছঈ জনই টস. ছইজনেই 
কবি। এক ঝ্বামপ্রণ'ল সেল, আর এক.ঈশ্বরচন্্র গু 1 
ইহার! কেহই বৈধষ ছিলেন না, কেছই ঈশ্বরকে রাত, 
সখা, পুত্র বা কাস্ততাবে দেখেন লাই । কাম প্রণা 
ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃতাবে দেখিয়। ভক্কি সাধিত করিয়া" 
ছিপেন--ইশ্বরচন্্র পিভৃভাবে | রামপ্রসাছের মাতৃ" 
প্রেমে আর ঈশ্বরচঞ্রের শিকৃপ্রেমে তেব বড় অল 


পতুমি ছে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত িসংগার। 
আমি হে ঈশ্বর গুণ কুদার তোমার ॥ 
পভ নামে নাম গেক্ছে উপাধি পেয়েছি। 
জনুসূমি জননীর, কোলেতে বেছি & 
তুমি গুড আমি গপ্ত. গু কিছু নয়। 
তবে ফেন গুণ্ুডাবে, ভাব খপ রয়?” 
গুরশ্চ-আরহও নিক্ষটে--. .. 
ভাষার বনে বদি না গ্রে বচন ।. 
| হইবে ভবে, কথপোকখন ০ 






. জীবনচরিত চি কবি! 3 রী পৃ 






বানি যদি ফি বলি, বুঝে অভিপ্রায় ). 
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায়৪” 

যার এই ঈশ্বর-ভক্তি) যে ঈশ্বরকে এইরূপ টা 
নিঞটে তি নিকটে দেখে-_ঈশ্বর-ংসর্গতৃষায় বাহার: 
হৃদ এইক্সপে দগ্ড-দে কি বিলাদী হইতে পারে? হয় 
হউক। মর! এরূপ বিলাদী ছাড়িয়া দল্যানী দেখিতে: 
চাই ল। 
তবে ঈশ্বর লন্নযাসী, হুবিষ্যাশী ব! অভোক্তা ছিলেন ্ 

না, পাটা, তপসেমাছ বা! আনাকদের গুণ গাছিতে ও 
রসাস্বাঘনে উভয়েই সমর্থ ছিলেন। যদি ইহ! বিলাদগিতা 
হয়, তিনি বিলাদী ছিলেখ। তীহার বিসাগিঙ্ত চিনি 
নিজে ল্পই করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,_- 


শ্রশ্্ীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে। 
কিছুমাত্র স্বখ নাই হেন লক্্রী নিয়ে! 
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আঁগারে। 
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে ॥ 
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে। 
প্যাঁচ! লয়ে যাঁন মাতা, কূপপের ঘরে 7৮. * 


শাকান্রমাতর যে ভোজন না করে, ভাহাফেই 
বিলাগিমধ্যে গণনা করিতে হবে, ইহাও, শনি 
করি না গীতার তগবছক্ি এই-... 


*আরাদ্বলারোগ্য শ্রী তিবিবরধন। ৃ 
জিথা রত; সিরা তবপ্তা আহারাঃ সাবি ক্রিক: 1... 
স্ুদকথা এই. যাহা! আগে বলিয়াছি, ঈশ্বর শু, 

মেকির বড় শক্র। মেকি যাঞুষের শক্রু, এবং মেকি, 
ধর্সের শত্রু । লোভী, পরস্বেধী অথচ হুবিম্যাী ভণ্ডেক। 
ধর্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই। ভঙ্ডের ধন্তবকে ধর্ম বলিয়া 

ভিনি জানিতেন না । তিনি জানিতেন, ধর্ম ঈশ্বরাহু রাগে, . 

আহারভ্যাগে নহে । বে. ধর্শে ঈশ্ঘরাহ্গরাগ ছাড়িয়া 

পানাহছারত্যাগকে ধর্শের স্থানে খাড়া করিতে চ!হিত---.. 
তিনি তাহার শক্র। দেই ধর্ের প্রতি বিদ্বেষবশভঃ. 
পাটার আ্বোজ,আনারদের. গুণগাঁনে এবং ভপলের মহা. 
বর্ণনায় কবির এত স্থখ হইত । মানুষটা বুঝিলাম, নিজে. 
ধার্দিক, ধর্খথ খাটি, মেকির উপর খডগহ্ত্ক | খার্শিকের, 
কবিতায় দ্গীল্ত! ফেন দেখি, বোধ হয়, ভাহা বুঝি. 
কবাছি। বিলাসিতা! কেন গাছ দোষ হম তাহা টা 
বুঝিলাম। . 

উশ্বয় গুরের কবিভার কথা বলিকে তে তাহার 











বাগের কথায়, ব্যগের কথা! হইতে তাহার অনল 
















স্িছে। . ৃ 
্লীলতা যেমন তাঁহার কবিতার এক প্রধান ছোষ, 
শব্যাড়ম্বরতিরতা ভেমনি আর এক প্রধান দোধ। শখ. 
. চছটায়, অহগ্রাম যযকের ঘটায় তাহার ভাবার্থ অনেক 
মরে একেবারে খুচিয়া মৃহিয়া 'যাঁ়। অনু প্রাস-যমকের 
অন্থরোধে অর্থের ভিতর কি ছাই-তন থাকিয়া যায়, 
' কবি তাহার প্রতি কিছমাআ অনধাবন করিতেছেন 
লা দেখিয়া, অনেক সময় রাগ হর, হুংখ হয়, হাসি পার, 
সা হয়, পড়িতে আর প্রবৃতি হয় না। যে কারপতাহার 
ঙ্গীলতা, সেই কায়ণে এই বকা গ্রাসে অহরাগ, দেশ, 
কাল, পার । সংস্কত সাহিত্যের অবনতির সমর হইতে 
যঘকাহুপ্রাসেয় বড় বাঁড়াবাড়ি। ঈশ্বর গুণের পূর্বেই 
--কবিওয়ালার কবিতায়, পাচালীওয়ালার পাচা 
লীতে ইহার বেশী বাড়াবাড়ি। দাশরধি রায় অন্প্রাস- 
হমকে বড় পটু--তাই তার পাঁচালী লোকের এত প্রিয় 
ছিল। দাশরখি রায়ের কবিত্ব না ছিল, 
কিন্ত অনতপ্রাস-হদকের দৌরাস্থ্যে তাহা প্রা একেবারে 
চাক! পড়িয়া গিয়াছে, পাচালীওয়ালা ছাড়িয়া তিনি 
কৰিব শ্রেণীতে উঠিতে পান নাট । এই আবঙ্কর- 
প্রয়োগের পটতায় ঈশ্বর গুণ্ডের স্থান তাঁর পরেই__ 
এত অহৃথাপন্যমক আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার 


নি 


. করে নাই। এখানেও মার্জিত রুচির অভাব জগত বড় 


খে হয়), টু 

... অন্থপ্রাস-যমক যে সর্ধ্রই দুষ্য, এমত কথা আমি 
লি না। ইংরাঁজীতে ইহা! বড় কদর্ধয শুনায় বটে, কিন্ত 
বংস্কতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় 


মধুর । কিছুই বাহুল্য ভাল নহে-_অহুপ্রাস-বধকের 


বাহুল্য বড় কষ্টকর। রাখিয়া! ঢাকিযা পরিমিতভাবে 
ব্যবহার করিতে পাঁরিলে বড় মিঠে, বাঙ্গালাঁতেও তাই. 
মহন দতত মধ্যে মধ্যে পঞ্ডে অতুসের ব্যবহার 
রেন,--বড় বুঝিয় হঝিয়া, রাখিয়া ঢাকিয়া, ব্যবহার 
করেন--মধুর হয়। শ্রীমান্‌ অঙ্ষরচন্্ সরকার গঞ্ভে 
কখন কখন হই এক বুদ নুপ্রাস ছাড়িয়া দেন, রম 
উদলিয়া উঠে। ঈশ্বর গুণের এক একটি অন্থ্রাস বড়, 





শবিবিজান চলে বান লবেজান ক'রে র* 


স্বীলতার কথা হই: হার বিলাদিতার 
ক্যাদিরা পড়িয়াছিলাখ। এখব ফিতরা! যাইতে: 


এমত নহে । " 


.. ইহা তুলনা নাই। সিদ্ধ ঈশ্বর তের সময় আলম... 











খুলিগনথিি ক হর ও 
কর কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না, কে গ-শবের টিং 
এইবপ শব ব্যবহারে ভিনি অন্ধিতীয়।' তিনি শবে 
প্রতিযোগিশৃ্ত অধিপতি | এই দোষওুণের উদ্ধার 
্বরূপ হইটি গীত বোধেপ্ছুবিকাশি: হইতে উদ 
করিলাম,-_ 


 হাগিনী বেহাগ_ ভাল একভালা। 
*. কেরে, বাঁমা, বারিদবর়যী, 
তরুবী, ভালে, ধ'রেছে তরণি, 
কাহার ঘরণী, আসিয়ে ধরধী, 
... করিছ দহুজন্জয় | 
হেরে কে তণ, কি অপরূপ, 
 অস্থপম রূপ, নাহি স্বরূপ, 
মদননিধনকরণকা রণ,চরণ শরণ লয় ॥ 
বামা, হাসিছে ভাসিছে, লাজ ন! বাঁসিছে, 
হুহকাররবে বিপক্ষ নাশিছে, গাসিছে কারণ, হয় । 
বামা, টলিছে ঢলিছে, লাবপ্য গলিছে, 
লবনে বলিছে, গগনে চলিছে, 
কোপেতে অলিছে, দঙ্গজ দলিছে, 
ছলিছে ভূবনমর ॥ 
কে রে, ললিতরসনা, বিকটদশনা, 
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা, 
হয়ে শবাসনা, বামা বিবদশাত 
আসবে মগন। ২ ॥ 


রাগিনী বেহাগ-_তাল একভালা রা রে 
কেরে বামা, যোড়নী রাপদী, ডা 

» এ যে, নহে মানবী, :... 
রপমপী চারু ভাম, 








মারিছে জপ্দ, হতেছে কম্প,। ..'. 
গেল রে পৃথী, করে কি কীর্ডি, 
চরণে কৃত্তিবাপ। ... 
কে রে, করাল-কামিনী, কয়ালগাধিনী 
কাহার ্বামিনী, ভুবনভাষিনী 
0. পেতে প্রাত, করছে বানী, 
::.... দবামিনীজভিত ভাল $.+ : 








হইল খর্ব, গেল য়ে সর্ব, 
চরখলয়োজে, পড়িয়ে শর্বা, করিছে সর্বনাশ। 
দেখি, নিকট মরণ, কয় রে স্মরণ, 

0. অরণহরণ, অরচরণ, 

নিবিড় নবীন নীগঘদবরণ, ষানদে কর একশ ॥ 

ঈশ্বর ওপ অপুর্ব শবাকৌশলী বণির! তাঁহার যেমন; 
এই গুরুতর দৌষ জঙ্গিয়াছে, তিনি অপুর্ব শবকৌশলী 
বলিয়া! তেমৰি তাঁহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে_বখন 
অনুপ্রাস-্যমকে যন ল! থাকে, তখন তাহার বাঙ্গালা 
ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাবায় তিনি গপ্ত 
লিখিয়াছিলেন, এমন খাঁটি বাঁজালার় এমন বাঙ্গালীর 
এমন গ্রাণের ভাষায়, আর কেহ পন্ড কি গন্য কিছুই 
লেখে নাই। তাঁছাতে সংস্কতঙ্জনিত কোন বিকার 
ন/ই-_ইংরাজীনবিশ্ীর বিকার নাই। পাঙ্ডিত্যের 
বতিমান নাই-_বিশুদ্ধির বড়াই নাট। তাঁষা হেলে না, 
টলে না, বাঁকে না--লরল, সোজা! পথে ঢলিয়! গিয! 
পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গা- 
লীর বাজালা ঈশ্বর গু তিন আর কেহই লেখে নাই-_ 
আর লিখিবার সন্তাবনাও নাই । কেবল ভা! নছে-_ 
ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেণী কথা, দেশী ভাব 
প্রকাশ করেন তীর কবিতায় ফেলাকা ফুল নাই। 

ঈশ্বর শুপ্ধের কবিভা-প্রচারের অন্ত আমরা যে 
উদ্ভোগী--তাহার বিশেষ কারণ, তীহার ভাষার এই 
গ1। খঁটি বাজাল! আমাদিগের বড় যিঠে লাগে-- 
ভরলা করি, পাঠককেও লাগিবে। এমন বলিতে চাই 
না যে, ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গাল! ভাবার 
কোন উন্নতি হইতেছে না ব! হইবে না। হইতেছে 
ও.ছইরে। কিন্তু বাজালা ভাষা ঘাছাতে জাতি হারা- 
ইয়া ভিন ভাষার অন্থকরপযাত্রে পরিণত হইয়! পরা” 
ধীনতা প্রাণ ন হয়, তাঁহাও দেখিতে হয়। বাঙ্গালা 
তাষা ঝড় দোটানার মধ্যে পড়িগ্াছে। জিপখগামিনী 
এই হআতস্বরীর ভিবেলীয় দধ্যে খবর্কে পড়ি আমরা 
সুর লেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইডেছি। একদিকে 
জহ কৌ. দযাগাদে. উদ্যান বহিতেছে--ক 








। করি না। ফলে, তাঁহার যে বর্ণনার শক্তি ছিল, তাহা... 






উর, অর 

ছাপাইযা দেশ ছারখার করি! তুলিাছে দাগ 
পিনেল বররা স্ুদেলঞের আলায় দেশ উৎপীডিত 
বচ্ছদলিলা পুণ্যতোয়া রশা্দী এই বাঙাল! তাহার 
আত বড় ক্ষীণ বহিতেছে। অিবেণীর জ্বর্তে পরিষা 
লেখক তুলযরপেই ব্যতিবাস্ত। এ সময়ে ঈশ্বর গুণে 
রচনার প্রচারে কিছু উপকার হইতে পারে 

ঈশ্বর গণের আর এক তু, ভাহার কত সামা 
দিক ব্যাপার সকলের বর্ণন! অতি মনোহর । তির 
যে দকল রীতি-নীতি বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা অনেক 
বিলুপ্ত হইছে বা হইতেছে । নে নকল পাঠকের 
নিকট বিশেষ আদরণীর হইবে, ভরসা করি। 

ঈশ্বর গুপ্ডের গ্ষতাব-বর্ণনা নবজীবনে বিশে 
প্রকারে গুশংসিত হইবাছে। আমরা ততটা গ্রপংসা। 



















সনে নাই। তাহার উদাহরণ এই সংগ্রহে পাঠক... 
মধ মধ্যে দেখিতে পাইবেন। *্বর্ধীকালের নদী” 
“প্রভাতের পন" প্রভৃতি কয্ধেকটি প্রবন্ধে ভাহার পর্ি- 
চ্ব পাইবেন । - 

ইল কথা, তাঁর কবিতার জপেক্ষা তিনি অনেক 
বড় ছিলেন। তাহার প্রকৃত পরিচয় ভীহার কৰিতান্ব :.. 
নাই। খাহারা বিশেষ প্রতিভাশালী, তারা প্রায়: 
আপন আপন সময়ের অগ্রবন্তী | ঈশ্বর গুণ্তও আপন... 
সময়ের অগ্বন্তাঁ ছিলেন। অমর ছই একটা উত্যা-. .. 
হরণ দিই । ৭22 

প্রথম, দেশবাৎসল্য ! বাতসল্য পরমধণ্ম) বি 
এ ধর্ম অনেক দিন হইতে বাঙ্গাল! দেশে ছিল দা. 
কখনও ছিল কি না, বলিতে পারিনা । এখন ইজ : 
সাধারণ হইতেছে দেখিনা আনন্দ হয, কিন্তু ঈশ্বর... 
গুপ্তের সময়ে ইহা ধড়ই বিরল ছিল। ভখনকান 
লোকে আঁপন আপন সমাজ, আপন আপন জাডি, 
হা আপন বপন ধর্মকে ভালবালিত, ইহা দেশবাঁৎ- 
সঙ্যের তায় নহে__নেক নিক্কট। মহাত্মা রাষমোহদ 
কারের কথা ছাড়িরা দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও ব্রিশ্ 
ফুখোপাধ্যা়কে বাঙাল! দেশে বেশবাৎসল্যের ও 
নেতা বল! যাইতে পারে। জবর গর দেশবাত 
তাহাদিগেরও কিঞিৎ পুর্বগামী | ঈশ্বর গুণের দেখ 






















ষ্ কলএরাদ.না হইরাও তীহাবের 












. প্রেমগূ্ণ নন বেলিয় |. 
কত সপ মেহ করি, 
ও বিদেশের ঠাকুয় ফেপিয়া ॥* 


.  গুধনকাঁর লোকের কথা দুরে থাক, এখনকার 
"' করজন জোক ইহা বুঝে? এখনকার কয়জন লোক 
এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? ঈখর গুপ্তের কথায় 
.. খা কাঁজেও তাই ছিল। ভিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের 
.. গতি ফিরিয়া চাহিতেন লা, দেশের কুকুর লই1ও 
.. আদর করিতেন। মাতৃভাষা লনবন্ধে যে কবিভাট 
.. বন্ধে, পাঠককে তাহা পড়িতে বলি। “মাম 
.. মাতৃভাষা" সৌভাগ্যক্রষে এখন অনেকে বুঝিতেছেন, 
কিন্তু ঈধ্র গুণ্ডের সময়ে কে সাঁহপ করি! একথা 
বলে ? প্বাজালা বুঝিতে পারি” এ কথা স্বীকার 
করিতে দনেকের লজ্জ! হইত | আজিও না কি কলি. 
.. ক্কাতায় এমন জনেক কৃতবিস্ত নরাঁধম আছে, যাহারা 
.. মাতৃভাষাকে ঘ্বপা করে, যে তাহার অহুনীলন করে, 
 'আছাকেও দ্বপা করে এবং আপনাকে মাতৃভায! অনু 
 শীগনে পরাুখ ইংরাজীনবীশ বলিয়া পরিচর দিয়া 
যপনার গৌরববৃদ্ধির চেষ্টা প]য়। যখন এ মহাত্মারা 
বমাঙ্ে আদৃত, তখন এ সমাজ ঈর্ধর গুপ্ডের সমকক্ষ 
হুইযার অনেক বিলম্ব আছে। 
 সিতীয়, ধন্ম। ঈথব গুপ্ত ধর্শেও বমকালিক 
লোকদিগের জ্বী ছিলেন। তিনি হিন্ু ছিলেন, 
কিন্ত. তখনকার লোঁকদিগের স্তায় উপধর্শকে হিন্দু 
ধলিতেন না।: এখন যাহা বিশ্ুনধ হিন্দু-ধশ্ম' বলিয়া 
শিক্ষিত সম্রদাতূক্ত অনেকেট গ্রহণ করিতেছেন, 
উর ও সেই বিশুদ্ধ পরমমজলময় হিন্দুধর্ম গ্রহণ 
[ছিলেন। সেই ধর্শের বথাথ মর্দদ কি, তাহা! 
ঠজইবাঁর জন্ত, তিনি সংস্কৃত অনভিজ্ঞ হই্াও 
'লীহায্যে রেধাত্মাদি বর্শন-শা অধায়ন 
লন এবং বুষ্ধির অসাধারণ প্রার্ধ্য হেতু শে 
জাহার বেশ অধিকার জস্থিযাহিল, গাহার 
ভে তাহা বিবের জানা বার | এক লহ 


















দেশধানিগনে 
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_ এক্ষণে এইোংথং নন হই একটি কথ বদি 
আনি কান্ত হইব । উতর ও“ পল লিখিরাছে 
এত আর ফোন বালালী লেখে নাই । গোপালবাব 
অহমান, তিনি প্রায় পঞ্।শ হাজার ছতর পদ্ত লিবিয়া 
ছেন। এখন যাহা পাঠককে উপহার দেওয়া যাই 
তেছে, তাহ! উহার ক্ুজাংশ। হদি তাহার প্রি 
বাঙ্গালী পাঠক-সযাজের অঙ্গয়াগ দেখা যাঁর, ভব 
ক্রমশঃ আরও প্রণাশ করাযাইবে। এ সংগ্রহ প্রথম 
খও মার। বাছিরা বাছা সববৎক্ কবিভাগুলি দে 
ইহাতে সমিবেশিত করিয়াছি, এষত নছে। যদদিসকল 
ভাল কবিতাগুলি প্রথম খণ্ডে দিব, তবে অন্তান্ত খে 
কি থাকিবে? টা 
নি্বাচনকালে খানায় এই লক্ষ্য ছিল যে, ঈশ্বর 
গুধের রঃনার প্রক্কতি কি, যাহাতে প।ঠক বুঝিতে 
পারেন, তাহাই করিব । এ জজ কেবল আমার পছনা- 
মত কবিতাগুলি ন| তুপিঃ। সঞ্ল রকমের কবিতা কিছু 
কিছু তুণিয়াছি অর্থাৎ কবির ধহ রক? রানা প্রথা ছিল, 
সকল রকছের কিছু কিছু উদাহ্রণ- ফাছি। কেবল 
যাহা অপাঠ্য, তাহারই উদাহরণ দিউ নাই! কমার 
“হিতপ্রতাকর,* বোধেনুবি কাশ,» “বোধপ্রতাকর” 
গতি গর হইতে কিছু দংগ্রহ করি নাই । কেন না, 
সেই গ্রনথগুলি অবিকল পুনদুিত হইবার বন্ভাবনা 
আছে । ভরসা করি, তাহার খত একখও প্রকা- 
শি হইতে পারিবে । রা 
পরিশেষে বক্রব্য যে, গনবকাশ- বিদেশে কাস: 
প্রভৃতি কারণে আমমি মুষাকণকাের কোন _হ্া- 
বধান করিতে. পারি নাই ।. তাহাতে বদি ছে 
থাকে, তবে-পাঠক মার্জনা করিবেন 


:- জীবিবাজ চে 

















প্রণাম তোমায় 


প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোত্ধ! । 
দেখিতে সুন্দর অতি, জগতের শোভা ॥ 
আঁকাশের অকল্মাং, আর এক ভাব । 
হয় দৃষ্ট নব সৃষ্ট, সুখদ দ্বভাব ॥ 
তরুপ তপন হরে, তরল তামস। 
লোহিত লাবণ্য হেরি, মোহিত মানস ॥ 
ক্রমে ক্রমে সে ভাবের, হয় ভাবাস্তর | 
খরতর-কর-কর, হন দিবাকর ॥ 
ক্রমেতে ক্রমের হস, পশ্চিমেতে গতি । 
দিন যত গত তত, দীন দিনপতি ॥ 
পরিশেষে পুনর্বার, ঘোর অন্ধকার । 
প্রণাম তোমার প্রভু, প্রণাম আমার ॥ 
এখনি ন্থজ্ন করি, এখনি সংহার। 
তোমার অনস্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার । 
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর। 
প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম আমার ॥ 

. প্রফুপ্রিত কত ফুল, বন উপবনে। 
শত শত শতদল, শোভ। করে বনে॥ 
কুম্ছমের বাদ ছেড়ে, কুন্ছমের বাস। 
বায়ুততরে এসে করে, নাদিকায় বান ॥ 
মধুভরে টউলটল, ঢলঢল রূপ । 
আহতরা হাস্ত তার, দৃষ্ত অপরূপ 

মাঝে মাঝে বত দ্িজ, নিজ নিজ দলে। 
রস থায় যশ গায়, বোঁসে পুষ্পদলে ॥ 
শরীর পতন করে, ধন্ত তার ক্রিরা | 
বীচায় অসংখ্য জীব, মকরন্ব দিয়া। 

 ক্ষণপরে সেই শোভা, নাহি থাকে তার। 
 শুশাম ভোষায় প্রত, প্রধাম আদায় ॥ 


মলি 


পৃরমাথিক ও নৈতিক 


এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার। 
তোষার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার? 
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর। 
প্রণাম তোমায় প্রভু গ্রণাম আমার ॥ 
ময়নেতে হেরি এই, বিজ্বপ আতাস। 
স্বেতময় সমুদয়, অমল আকাঁশ।॥ 
পুন দেখি নব নব, অপস্তব সব। 
শ্বেত, গীত, নীল, রক্ত, কৃুষ্চবর্ণ নভ ॥ 
আরবার দেখি তাঁর, নাহি সেই রূপ । 
জল জলদজালে, জগৎ বিন্ূপ ॥ 
নয়নেরে লজ্জা দের, অন্ধকাররাশি । 
তাই দেখে মাঝে মাঝে, চপপার হাঁপি ॥ 
সে সময় মনে মনে, তাবি এই ভাঁব। 
স্বভাবের সেই ভাব, হবে না অভাব ॥ 
ক্ষণপরে চেয়ে দেখি, দকপি বিকার। 
প্রণাম তোমাক প্রত, প্রপাম আমার ॥ 
এখনি স্থজন করি, এখনি সংহার । 
তোমার অনন্ত লীল! বুঝে লাধ্য কার? 


» এই দেখি এই আছে, এই নাই আর। 


প্রণাম তোমায় প্রভূ, গ্রণাম আমার ॥ 
এই আমি, এই আছি, এই অবয়ব । 
এই রূপ, এই রস, এই আছে রব ॥ 
এই হস্ত, এই পদ, এই আছে সব। 
এই এই, আর নেই, পরে এই শব ॥ 
এই ভ্রাতা, এই পুত্র, এই পরিবার । 
এই ছান্ত, এই সব, এই হাহাকার ॥ 
এই ভাব, এই ভক্তি, এই ধিলোকন 
এই চিন্তা, এই শক্চি, এই বুদ্ধি মন ॥ 
এই মেধা, এই বু, এই অস্মান। . 
এই তুমি, এই আমি, এই অভিান ॥& . : 


ঈ্‌ 
ক্ষণপরে দামি কোথা, কেবা আর কার? 
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রধাদ আমার | 
এথনি স্থজন করি, এখনি সংহার |. 
তোমার অনন্ত লীলা, বুষে লাধ্া কার? 
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর । 
প্রণাম তোমায় প্রভূ, প্রণাম আমার ॥ 


স্পা সপী 


প্রার্থনা (১) 


এড দিন বেঁচে জাছি, তোমার কপায়। 
হই হই করিডেছি, ভবের সভার ॥ 

যে পথে চালাও তুমি, সেই পথে চলি। 
যেকপপ বলাও তুমি, সেইরূপ বলি ॥ 

আমি বলি আমি চলি, সাধ্য কিন্ত নাই। 
চলাঁও বলাও তুমি, চপি বলি তাই ॥ 

বল্‌ বল্‌ তব বল, সেই বলে বলি। 

বল বল তব বল; সেই বলে বলী॥ 

গ্ববলে এ বল তুমি, যখন হুরিবে। 

আমি তুমি বলাবলি, কে আর কছগিবে ? 
আছি আমি, জার আমি, রছিব না মোলে। 
যে তুমি ষে তুমি রবে, আমি.যাব চলে ॥ 
কি হইব, কোথা যাব, কি বলিতে পারি । 
মিশাবে জলধিজলে, জলধির বারি ॥ 
আছে সব হলে শব, যাবে সব চুকে । 
আমি এসে আমি আর, বলিব না মুখে ॥ 
ভ্রমেতে ঘুরিবে সব, করি হাহাকার । 
খুচিল নঙ্খর দেহ, ঈশ্বর তোমার ॥ 
নগর ঈশ্বর আমি, বুঝাই কায়। 

ঈশ্বর ধাবার নয়, ঈশ্বর কি বায়? 

ছিল গুপ্ত হলো গগু, ও কোথ। আছে। 
লকলি হইল ওঁ, ঈশ্বরের কাছে ॥ 

তুখি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যক্ত কতু নও । 
কেমনে করিব ব্যক্ত, ব্যক্ত বদি হও? 
থাকে গণ, ৭ থাক, ব্যক্তে নাহি কল। 
কমলে পতিবে শেষ, কমলের জল ॥ | 
তত দিন আছি আমি, বত দিন থাকি। 
আমার জালিঙ্লা তুমি, তোমারেই ভাকি ॥ 
ভোমাঁর করুণ! বিনা, সুখ কিসে হবে ? 
রন কা খান ক 





ঈশ্রচক্র গুপ্ডের স্থাধলী 


সানা বা রা গাতান। 
তুখি বি নাঙছি দেও, কে লইতে পায়ে? 
সখেতে করেছি কত ছছতোগ-সন্তেগ । 
ছিয়েছ, হয়েছে তার, ছুখের সংযোগ ॥ 
যোগ ভোগ হই ইচ্ছা, সফলের মনে। 
ভোগ ভে!গ, বেগ যোগ হইযে কেমনে | 
ভোগ যেন কর্্মভোগ, ভুগতে না হয়। 
যোগে বেন অনুযোগ, কখন না রয় ॥ 
কিন্ধপে ভাব, করিব প্রকট। 

॥ নাই, ভোমানএগিকট ॥ 
চলিবার বলিবার, শেষ হলো লব । 
ব'লে ক”য়ে একেবারে, হলেম নীরষ ॥ 


পপ আপ 


প্রার্থনা (২) 


ধয়ে মাহষের দেহ, মান্ছষে করিয়ে ছে 
মিছা কাল করিলাম বই। 

স্বরূপ মানুষ কই, এমন মানুষ কই 

ৃ্‌ আমি তো মাছষ নিজে নই ॥ 

কোথা বিতু বিশ্বক র, আমার করিয়া নর 
বেদনা ছ্িতেছ কেন আর? 

কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ দ্বেষ 
কেন দিলে দণ্ড আছ্কার ? 

তৃমি নাথ ইচ্ছাময়, কর বাছা! ইচ্ছা হয়, 
ইচ্ছায় চালিছ, এ সংলায় । . 

যে কলে চালাও চলি... যে বলে বলাও বনি, 
সম্ভাবনা কি আছে আমার ? 

যাহোক তা হোক নাখখ  আজ-কিবা সুপ্রভাত, 
প্রণিপাত চরণে তোমাক । 

মধুর মধুর ভাব, তুমি তায় আবির্ভাব, 
মকলেতে করিছ বিচ্বাক্স ॥ 

কাস্তপ্রির এই কাস্ত, অতিশাস্ত খডুকাত্ত, 
মরি কিবা কান্ত মনোহর । 

যার বলে বলাক্রাস্ত, নাশিয়া নিপির ধ্যাত, 

. নিশাকাত্ত কান্ত করে কর ॥ 

বিগত বিশেষ দায়, প্রভাকর প্রত! পায় 

২কেমে তার বাঁড়িছে রি 

প্রভাকরকর-করে টু 





পক তাক, ছে প্রজাকর-কর, 
৮ (এবোদর হও রাম । 7. 
নাহি জানে খা... : বহে ঈশ্বর গু, 
মি ব্য টাচ ॥ 


শপ 


শোডিত শ্থচারুণ্ঘালো হূর্ধয শ 
স্বভাব ত্বভাবে লয়ে সম্পাদনভার | 
করিছে সকল কত হয়ে ুত্রধার ॥ 

| জলধর বাত্তকর বাস্ত করে কত। 
মমীয়ণ ল্ীত কৰিছে অবিরত ॥ 
ছয় কালে ছয় কাল হয় ছয় রূপ । 
রঙ্তৃমে রগ করে ভাড়ের স্বরূপ ॥ 
অধিকারী একমাত্র অখিলপালক । 
আমরা সকলে তার যাত্রার বালক ॥ 
প্রৃতি-প্রদত সাজ শরীরেতে লয়ে । 
বছন্ধপ সপ্ত সাজি বহুরূপী হয়ে ॥ 
শিশুকাঁলে একরূপ সহজে দরল । 
অখল অপূর্ব ভাব অবল অচল ॥ 
স্থুকোঁছল কলেবর অতি সুললিত । 
নব নববীত সম লাবণ্য গলিত ॥ 
ফী, জল, অনলেতে কিছু নাহি তয়। 
নাহি জানে ভাল মন্দ লদানন্বমন্র ॥ 
আইলে যৌবনকাঁল আর এররূপ। 
যুবক তুর্ধ্যের সম দীপ্ত হয় রূপ ॥ 
দিন দিন বৃদ্ধি হয় শারীরিক বল। 
নানারপ চিন্তা হেতু মানস চঞ্চল । 
ইঞ্জিরের সুখ হেতু কত প্রকরণ । 
বছষিধ অনুঠান বের কারণ ॥ 
পরিশেষে সৃদ্ধকাঁল কালের অধীন । 
স্কফপক্ষে শশী প্রায় দিন দিন ক্ষীণ ॥ 

. জ্ছাছে চু কিন্ত তায় দেখ! নাহি যায়। 

আছে কর্ণ কিন্ত তার শব নাহি ধায় ॥ . 
আছে কর কিন্তু ভাহা না হয় বিস্তার । 
আছে পদ কিন্ধ নাই গভিশক্ি ভার ॥ 
- গলিত কুন্তলজাল গলিত গশন | - . ও 
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_ ক্র তাই অধিকারী তুষ্ট হন যায় ॥ 


ছিল আগে এই দেহ নবল সচল) 


এখন ধরিল গিরি স্বভাবে অচল ॥. 
ওহে জীব তাল তূমি রও করিয়া ॥ 
ভিন কালে ভিন রূপ লঙ সাবিয়ান্ ॥ : 


কেবল কুহকে ভূলে কৌতুক দেখাও । 


আপনি কৌতুক কিছু দেখিতে না পাও &..... 
ভাল কোরে যা কর বুঝে ব্মভিগ্রায় |. রি 


১ 
এ যান্ধার শেষ হবে গল্গাবাজা হালে ॥ রঃ 
স্থিরভাবে এক খেল! খেল চিরকাল.1: .. 
ভাল ভাল ভাল বাজী জগদিজজান্দ 8... 
ছায়াবাজী মায়াবাজী কত বাজীজোঁর ॥. 
হার এ কি অপয়প ঈশ্বরের খেল। । সিনে 





এক ভূতে রক্গা নাই পাচ ছুতে মেল! &.. ৃ 


ভূতে ভূতে যোগাযোগ তুঁতে করে রব। 
দেখিরা ভূতের কাণ্ড খতিভৃত সব॥ 
তৃতের আকার নাই বলে কেহ কেহ । 
দেখিলাম এ ভূতের মনোহিয দেহ ॥. 
কবে তৃত ছিল ভূত আবিতৃত্তি কবে । 
পুনরায় এই ভূভ'কবে ভৃত হবে ॥ 
ভূতের বাসায় থাকে! দেখ নাকো চেয়ে । 
দিবানিশি তোমারে হে তৃতে আছে পেয়ে ॥ 
ভূতের লছিত দদ। করিছ বিছার । 
অথচ জান না কিছু ভূতের ব্যাপার ॥ 
কখন নিগ্রহ করে কু করে দর] 1" 
গাহি বান রান সাধ দাহি খন খাও 
এই ভূত করিয়াছে রামের থঠন । 


. এই ভূত করিয়াছে গলার স্থজন ॥ 


নি 





এই তৃতে রহিয়াছে বিশ্ব জডীস্ত 
হোলিতোষ্ট ছাড়! নন এই পাঁচ ভূত & 
ভূতনাখ তগবান্‌ তৃতের আধার । 
সর্বৃতে সমভাবে আবির্ভাব ধার ॥ 

তত কৰে কলেবর ভূতের সদন । 

আঙএব ভূভনাথে লা! ভাব মন. 


.. আ্নোলিয়াছ জগতের মেল! দরশনে। 
- ' ফেখ রেখ দেখ জীব যত সাধ যনে ॥ 


্ | ঈশ্বর গুপ্তের খ্স্থাব্লী 


দেখো ধেন মনে কু নাহি হয় ভুল। 
কোরো ন! কাঠের সহ কনকের তুল & 
তারে দেখ একবার যাঁর এই মেলা । 
দেলার জআঠদাদে মেতে দেখো নাক মেগ| ॥ 


সা পপ 


সাম্য 


: সকলেরে জান কর আপনার লম। 
_ তাহাতেই লিন হবে দম আর শম ॥ 
 পরিষাঁণ করি মান মান রাখ মানে । 
শ্বমানে সমানে সব তবে লোক মানে ॥ 
নিজ মান চাই শুধু কারে নাহি মানি। 
সে মানে কে মানে ভাই কিসে হব মানী? 
সরলতা কর ঘি সবার মহিত। 
তবেই পস্তোষ পাভ সহ স্বিত ॥ 
লইতেছ পরধন বিস্তারিয়। কর । 
মরণ নিকট অতি স্মরণ না কর 
আগে জান জহং কার অহঙ্কার পরে । 
পরে পরে পরজ্ঞান ন। চলিলে পরে এ 


শশা 


স্াযসভুব মনু বিশ্বদর্শন 


কোথা হতে আসিয়া ছি, 
কেন বা জীবিত আছি, না হয় নির্ণর। 
এই ছিল অন্ধকার, নাহি ছিল এ প্রকার, 
ছকস্মাৎ কি আবার, হেরি আপোময় ॥ 
মরি মরি আহা! আহা, ক্ষণপুর্ধে ছিল বাহা, 
এখনি ভাবিলে তাহা, মনে হয় তয়। 
মোহুজালে জড়ীতৃত, ক্ষণে ক্ষণে অভিভূত, 
যে কল হয়েছে ভূত, অনুভূত নয় ॥ 
চে কি দেখি অপরূপ, আকাশের চারুূপ, 
মুহম্মুছ নাঁনান্দিপ হয় আর লয় । 
শোভিত বিনোদ বন, কুম্থমিত তরগণ, 
কোঁথা হুতে সমীরণ, শব্ধ তার বয় ॥ 


হ্বভাবের ভাবতরে, মোহনীর মিষ্টস্বরে, 
ঁ নানা রাগে গান করে, বিহজমচয় |. 
হ কিবা শোভা! হায় হায়, নয়ন ষে দিকে চায়, 





..: কেখল দেখিতে পাঁর, সুখের আলয় 4. 








কেন জন্ম পাইয়াছি,. 


নাসাপথে মণ চলে, 
সন! কাহার বলে, আস্বাদন লয়। 
.. বঙ্ছনে বচন-বৃ্ি, বি কটাক্ষে জগং 
ূ দেখিয়া এরাপ স্ষটি, হতেছে বিদ্মর ॥ 
বিকল মনের কল. এইমাত্র কোরে 
উঠেছিল ক্ষুযানল, অলে আতিশয়। 
: মধুর ফলা। 
জুড়াইল একেবারে, জঠর-নিলম়। 
কে করিল এই, টন কে করিল এই 
কে দিয়াছে বুদ্ধি মদ, কে দিয়াছে ছয়? 
কে দিলে আমার জন্য কে ছিলে খনার 
করিলেন এই মস্ত, কোন্‌ মহাশর? 
এক ঘরে বছ ঘর, কারিগরি বন 
যোগাযোগ পরস্পয়, ধার মাছে নয়। 
এই কাও অনিবার্য, কেমনে হুইল ধা 
ভাবিয়া ভবের কার্ধয, মোহিত হদয়! 
ছিতকারী কেবা৷ অ।ছে, বাই আমি কার কা 
পাই আমি কার কাছে, তার পরিচয়? 
এই সব চরাচর, পাইয়্াছে কলের 
জিজ্ঞাসা করিলে পর, কথ নাহি কয়॥ 
শুন ওছে দিবাকর, তিমির-বিন।শ*কা 
জগতের শোভাকর, তুমি জোঁতিশ্য়। 
প্রা কর-প্রিয়তম, মা্স*গগনে মা 
ঘোরতর ভ্রমতম, কর দেখি ক্ষ ॥ 
নদী নদ আঅগণন, ওকে বন উপবন 
ওহে ভাই জীবগণ, আছ সমুদয় | 
হরেছি কাতর অতি, ্বতাবে চঞ্চলদতি, 
করি হে সবার প্রতি বিহিত বিনয় ॥ 
আমি তো ব্যস্ত নই,  অবন্ঠই কৃত হই, 
কর্তা কই, কর্তা বই, ক্রিয়া নাকি হ্য়। 
মনেতে জেনেছি এই, তোমাদের কর্ত! যেই, 
আমার নিশাত! সেই, বিদ্ু বিশ্বময় ॥ 
মোহর এ লংসার, ইচ্ছায় হয়েছে ধার, 
সেই সর্বযুলাধার, কোন্থানে রহ? 
প্রকাশ করিয়। ভি, লবিশেষ বল ভাই, 
কেমনেতে আমি পাই, তাঁহার আশ্রয়? 
আকার-প্রকার তাঁর, ঃ হয় বল কি. প্রকার, 
কিরূপে গাইব তার, পরম প্রণয়? 
বল ভাই কি-এঁকারে,। . পুজা কক্ধি আঁধি তীরে, 


শব্ধ ধায় ক্রি 


এ এই দলে বারে যাকে হকেছে সংশর ই: 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এস্থাবলী 


মিলে নবী :.... গুধাভীত গুপাকর, 
কোথা ভুমি পরাৎপর, নিত্য নিরাময়। 
কগে পাব মরশন, . প্রতিক্ষণ প্রাতীক্ষণ, 
ভেবে মন উচাটন, ছি নাহি রয়॥ 
[ত্রধি একা, দুখের না! হয় লেখা, 
জয়! করি ঘাও, রেখ, হীরার 1 
জিত হই... ভোম! বই কারে কই, 
|. ওহে বিভু ভোমা বই, কিছু কিছু নয় 
।নাম ধর ককপাকর। "জামার কৃতার্থ কর, 
:.... নিজ জ্ঞান দান কর, হইয়ে সয় । 
তোমার স্বপ-ধ্যংন, তোমার শ্বরূপ-জ্ঞান, 
স্থিরতাবে হয় বেন, অন্থারে উদয় | 
: প্রপনে পবিজর কর, পরিতাগ পরিহর, 
ৰ প্রণব” প্রদান কর, হয়ে মনোময় | 
তথ প্রেমে হয়ে গ্রীত, মুখে গাই এই গীত, 
জয় জয় জগদীশ, জগদীশ জয়! 


পাপী 






নংলার-জাতা। 


চপকাছি শঙ্তচয়, জাতায় পতিত হয়, 
বক্রভাবে চক্র ঘুরে তায়। 

ঘর্‌ ঘর্‌ ঘন ঘর্ধে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্পর্শে, 
চ্ণ হয় দেহ সবাকার॥ 

কিন্তু যেই সেই ছণ্ডে, ধরে গিয়! সেই দণ্ডে। 
নেই দণ্ড দণ্ড নাহি আর । 

মূলের জাশ্রয় লয়, ু্বববৎ সুল রয়, 
তার দেহে না হয় প্রহার ॥ 

সেইকপ বিশ্বপাতা, হুচাক্ষ সংসার-জশীতা, 
ধিনা করে করিয়া ধারণ। 

নর আদি জন্বচয়, 
ছণ্তযোগে করেন পেহণ ॥ 

ধে জন সুজন হয়, চক্রমাঝে নাহি রয়, 
্ণ্ডের নিকটে করে বাল। 

দত্তী সেই কতু নয়, 
'ঘবণডী তার দণ্ড করে নাশ॥ 

শুন জীব নবিশেষ, 'লয়ে কার উপদেশ, 
ত্যজিয়াছ আন্ম*অন্থরোধ 1? 

দার বার ঘা, বাজনার প্রাণ হার, 

চিনা 


মমভাবে সমূদর, 





রি 


সখী হয় অতিশয়, : 


যে মীন সনতুথ দিয়া, 


গু. 


চক্রে জর কেন রও, শব শীব শিব হও, 
সুখে লও দ্তীর আশ্রয় 

স্থিরভাবে এই দণ্ড, সার কর এই দও, 
: নাহি ররে কালদগু-তয॥ 


মলাহল. 
কেলে জাল দরোবর-লে। ৭৭, রর 
ভার! সব বন্ধ হয় কলে ॥ ও 
ধীবর তাদের ধরি, আব দিাশ কি, 
পুর্ব করে আপনার আশী। . 
ছিল মৃত্তি মনোহর, জল ছেড়ে জলচর, 
পেটের ভিতরে" পায় বাস! ॥ 
নতভাবে বয় গিয়া, 
জালিকের চরণ শরণ |. 
মুক্ত হয় আনায়াসে, যুক্ত নয় জালফ্কাসে, 
আর তার না হয় মরণ । 
সেইক্ষপ বিশ্বপাল, পেতেছেন মায়াজালঃ 
ভীম সব-জলনিধি-স্বলে। 
পরতত্ব-পরিহত, প্রমত্ধ মানব হত. 
তার মাঝে নৃত্য করে বলে ॥ 
সেই জীব সমুদয়, জালপাঁশে স্বৃত হয়, 
স্থিত নয় ক্ষপকাল সুখে । 
নীত হয় মরণের মুখে &. 
যে জন সুজন হয়, ... বিভুর শরণ লয়, . 
বন্ধ তায় নাহি হর জালে। 








সংসার-কানন 


| টিন নী, কাল বরে ধায়) 
সংসার-রণো আসি, কি করিলে হান ! 


কি দেখিলে কি গুনিলে, কি ভাবিলে লার। তু | 


কি ফল পাইলে বল, ভ্রমিয়া সংসার ? 
বনের প্রথম ভাগ, দেখিতে নুনদর | 
শৈশব-সময় নামে,খ্যাত চরাচর | 
নাহিক জঞ্জালজাল, কণ্টক-কামনা | 
পথিক না পায় তাহে, বিশেষ যাতন1 ॥ 
নব নব তরু চারু, পুর্ণ ফুল-ফলে। 
মন"মধুকর গুঞ্জে, প্রতি দলে দলে ॥ 
পরিষ্কৃত প্রমোদিত, শ্বভাব-নদন। 
মধুমষ্লিকার বেড়া, মোহনীয় বন ॥ 
যোল বিঘা! পরিমিত, ভূমির অস্তরে | 
শৌভনীয় যৌবনের, বন শোভা! করে ॥ 
মন মনা বহে গন্ধ, মকরন্দমভরা | 
সৌরতে মাতিয়া ধায়, মানস-্রমর! ॥ 
উড়ে গিয়া বসে কাম-কণ্টক-কাননে | 
ফুটিছে কেতকী যথা, স্হান্ত আননে | 
মদে মত মধুকর, না জানি বিশেষ । 
লু হেতু কু হয়ে, পায় বছ র্রেশ॥ 
কলক্ক-কণ্ট কশ্রেণী, অতি তীক্ষতর | 
দ্ধ যধুচোর-অঙ্গ করে জরজর ॥ 
তথাপি আসক্ত বলি, হুষট ক্ুধাভরে । 
নরম ভরম ভয়, সব তুচ্ছ করে ॥ 
ফাল গতে হলে কিছু, প্রবোধ-সঞার। 
জমে ভূজ পরিহরে, কেতকী-বিহার ॥ 
অন্ত ফুলে ফুলর্বধু তত্ব করে রম । 
গজেতে ক্রমশ বাড়ে, অনৃত খসলস 1 
ধনাশা-পিপাসা-শাস্তি, করিবার তরে। 
প্রবেশে পাতক-পল্লে, লৌভসরোধরে ॥ 
কালকুট লম রস, পান করি তায়। 
ক্ষিপ্রায় অপিরায়, ইতভ্তত ধায় ॥ 
ক্রোধ কুচ্ছ কলহ কার্পণ্য কদাচান। . 
চাপল্য চাতুরধ্য পরপীড়া পরদার ॥ 
লালসা লাম্পট্য শীঠ্য চৌরধ্য মিথ্যাকথা।, 
 অনৃত-্আচা্গ অবিচার নিঠুরত! ॥ : 
ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষ-বী-শীখাঁদলে। 


জষিছে জামক তল, মধুত্জাশা ছলে॥ 






মার অরে থেকে, আমারেই ফ'কি 


চল ওরে মন মম, লই রমা বনে। 
কাজ নাই বিষত্তরা, বিষয়-কাননে ॥ 
হের য়ে নিবিড়তর, ছুর্গঘ গহন.।., 
মোহ-জদ্ধকারাবৃত, ঘোর-দরশন ॥ 
অতএব আয় আয়, মানস মার | 
নিবৃত্বি-কাননে যাই, মছানদীপার ॥ 


ংসার-সাজঘর 


বাজীকর হয়ে কত, করিতেছ বাজী । 

যখন যে সাঁজ দেও, দেই সাজে সাজি ॥ 
জানিতে না পাঁরি কিছু, কি সাজে কি সাঁজে। 
সাজ! নয় সাজ! চোর, তোমার এ সাজে | 
দাজধরে বোদে তুমি, নাজাইছ কত। 
আপনি সাজিয়া সা, জানে হুই হত ॥ 
লাজ পেয়ে নেচে উঠি, আপনার গ'/কে। 
কি ছিলাঁম কি হলেম, ধোধ 11ছ থাকে ॥ 
নীলগিরি-চুড়ায় বনিযা আছি এই । 
দেখিতে দেখিতে আর, নীলাচল নেই ॥ 
বুঝিতে না পাঁরি কিছু, ইহার কারণ। 

কে আনি ধবলাঁচলে, করিল স্থাপন ॥ 

ঘে সাজে সেজেছি আগে, সেই নাজ কই? 
এই আছি সবল বল কেন হই ॥ 

ভাল ভাল উন্ত্রজাল, বাজী বটে জোর । 
দেখাতে দেখাতে বাজী, বাজী কর ভোর ॥ 
কিছু না দেখিতে পাই, শুধু শুনি গোল । 


রঃ কে লাজালে এই নাজ কে বাঁজালে চোল॥ 
কেমন কুহক বাজী, না পাই ভায়া । 
স্তরে লুকাঁও কোথা, স্তরে খাকিয়।? 


থেকে থেকে উড়ে যাও, পুষে কিসে রাখি? ক 









শি 
শিকল কারা কর, বিকল আমায়। 


পপ আপ উস 


_আত্মপর 


নিজ পর ভেদ করা, শক্ত অতিশয়। 
যারে বলি সহজ, সহজ সে তো! নয়॥ 
মনের তনর মিঅ, মনের ত নকল! 

ব্যাধি করি দেহে বাদ, দেহ করে ক্ষয় 
বনবামী তরুলতা, উষধ হুইয়া । 

জীবের জীবন রাখে, ব্যাধি বিনাশিল্া ॥ 


সতসঙ্গ 


অসতের সহ নয়, বসতের বিধি । 
কাচ সহ বাস করি, নীচ হয় নিধি ॥ 
বসত-্বিধান দৃষ্ধা, সতের সহিত । 

হয়, তায় সমুদায়, আঅহিত রহিত ॥ 
হিতাঁহিত সদসৎ, সঙ্গের অধীন । 
অসতের সঙ্গগুণে, সাধু হয় হীন ॥ 
অতি হীন কীট যদি, ফুলে স্থান পায়। 
অনায়াসে স্থান টায়, দেবতার পার ॥ 
পিপীড়ার বাস হলে, বেলের পাতায়। 
নাচিয়। বেড়ায় ঘুরে, শিবের মাথার ॥ 
শারী শুক পড়ে হদি, মানবের স্থলে 
রসনা পৰি করি, রাধাকৃষ বলে ॥ 


পপ 


গুরু 


সখ গুরু গরু গুরু, ফলেই কয়। 
গুরু রব গুরু খটে, ফলে গুরু নয় ॥ 
- আশে গুরু বাতু হয, খণে গুরু গুরু । 
. বিচাবেতে গুক লঘু, হয় বধু গুরু ॥. 








স্বভাবে অবোধ অতি, গুণ নাহি যার। 
তার কাছে কোথা আছে গুপের বিচার ॥ ্ 
যে জন আপনি গুধী, গুণ সেই জানে। 
দেখিয়া! গুণীর গুণ, গুরু বলে মানে ॥ 
বাজারে পড়িয়া থাকে, অমূল্য রতন। 
চ'লে যাক চাষা ছা, করিনা দলন॥ 
রন্বব্যবসায়ী যেই, সেই চিনে হীরে | 

যতনে রতন তুলি, রাখে বুক চিরে ॥ 
জ্ঞান উপদেশ মাত্রে, পাপ নাহি যায়। 
তবে যায় যদি পাদ, সার অভিপ্রায় ॥.. 
করেছ যে সব দোষ, মনে বাছা! আছে। 
স্বীকার করিবে সব, ঈশ্বরের কাছে ॥ 
বিমল হইবে তার, মানসের পুর । 

পাপ তাপ বত জাছে সব হবে দূর ॥ 

যে প্রকার বিলোঁকনে, বৈজের বদন। 
কথনই নাহি হয়, ব্যাধি বিমোচন ॥ 

তবে হুয় রোগীর রোগের নিবারণ । 

বন্ব করি যদি করে, ওষধ সেবন ॥ 

অতএব ভাব জীব, কিসে হবে হিত। 
ব্যাধির বিনাশ হেতু, বিশেষ বিহিন্ত ॥ 
জ্ঞানরূপ ওউষধ করিলে ব্যবহার 

পাঁপ তাপ রোগ ভোগ, থাকিবে না আয় 





লও তুমি বত পার, শাহের ন্ধান। 
হও তুমি পৃথিবীর, পঙ্ডিত গ্রধান ॥ 


 ঈনের প্রতি বদি, প্রেম নাহি বধ 
বত পড়, বত শুম, কিছু কিছু নয়॥ 


লা 





রি ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থা বল সী 


সপ ও গুণ 


জগতে হ্থনার অতি, যাহা যাহা হয় । 
গুণ লা থাকিলে তার, কিছু কিছু নয় 
বর বর্ণ জিনি, চল্পকের ফুল। 

জুল সুবাসে ক'রে, অন্তর আকুল ॥ 
কিন্তু এই দোষ বড়, মধু নাই তার। 

এই হেতু অলি তাছে, করে না বিহার 8 


পপ পা 


জ্ঞানী 


পনারে জ্ঞানী বলে, দিতে পরিচয় । 
দে বড় নূহ নয, পক্ত অতিশয় 
একাঁধাতে করে ছেদ তীক্ষ মি হয় 


গ্স্থপাঠ 


পু'খি পাঠ করে কিন্ত, নাছি তাঁয় মন। 
কেমনে পাইবে সেই, জ্ঞানক্সপ ধন? 

গ্রদীপে না তেল দিয়া, বাতী যদি জালো। 
কোথায় প্রতিভা তার, কিসে হবে আলো ? 


সস পা 


সাধু 


রাগ নাই, দেব লাই, নাই কোন দোঁষ। 
সোনা আর ধুলিলাতে, সম পরিতোষ ॥ 
কোনন্ধপে নাহি রাখে, কিছু অভিমান। 

. সমভাবে দেখে সব, আপন সমান ॥ 
অন্তরে ঈশ্বর-চিনতা, সুখে প্রেমরদ। 
সাধু সাধু সাধু সেই, গাই তার বশ ॥ 
লাধ সাধু সাধু রব, অনেকেই. কলপ। 

. কলে সে দয়ল সাধু, অনেকেই নয় ॥ 

যেমন পোস্ের ফুল, শাদা সযুদয়। 

: কদাচিৎ ছই এক রক্তবর্ণ হয় ॥ 


 স্ 


188-47115 
সপ লিতিত তত 


অপরূপ এক 


বহুরূপী বি্জম,. 


শুে শৃে 


পক্ষী, 


উড়ে যায়, 


কাল 


আবের না ভয় পক্ষ 
ছই প্গুেট পক্ষ বার । 





রা ক্ষণে পে নানা ভ্রম 
বিনা জে ধরে অবয়ব 1 

সেই এই, এই সেট 
এই এই নেই নেই রব 1 : 

" শৃন্টে শূন্যে চোবে খায়, 


দেখা যায়, ওই বায়, 

এই ভেড়া হয় ষাঁড়. 
মিথুন ঘবন প্রায়, 

দেখে তার মন্দ মত, 
করি-অরি নাম ধরি, 


পরে এক ক্পযুতা, 


একজন দন্থায 


তার দূ হবে মিষ্ছা, 
ধনুর ধরিরা ছিলে, 


কুস্ত জল জলে জীন, 


প্মার নাহি ফিরে চা, 
ছিল মীন, এই হলো যেষ॥ 
বুকে চড়ে নেড়ে ঘাড় 

করিবে চরণ। 
বিনাশ করিগে চার, 
দনায়ালে তুষে তক্ষণ। 
দক্তাধাতে দশরখ) 
প্রকেবারে 1 নিধন। 
দুশরথে করে করি, 
উদবেতে ক: -.. গ্রহণ ॥ 
. স্বভাবে প্রনতা সুতা 
সপ্রা ৮ এপ হণ 
আলি, 72 
বধিষেক কন্যার জীবন ॥ 
দংশন করিবে বিছা, 
বিছা যাবে ধছুকের হাতে । 

মকর ফেলিবে গিলে, 

না 

ঃ পরিশেষে এই মীন, 
এই দিন হবে পুনব্বায়। 





ঘাস 


মকর মরিবে 





ঈদ গুপডেরগ্থাবলী : 


 হুধডি বায় 





: জঞাননেছে রখ মায়া, 





নর প্রকার সাকার, ববি থাকে ক 
আরকি পাইব জরশম? জাতির হাহ হা, ছাড় ভ্রমচর।. 
বিচ্ছেদ হে, তুমি নাহি জ্বর রবে, জীবন জীবনবিব স্থায়ী কতু নয়। 
রবি লহ এলে পরে অহ, র কই: - . ফলিতার্থ আমি কই, 
এক বনি উহ, রর এই এক তিক্ষা চাই, & আমি বদি আমি নই, যিথা সমূদয়। রী 
- সি তাবে ৭ রুহ রহু হা ক দার! পুত্র পরিবার, বল তবে কেবা কার, 
টি মোহযুক্ত এ সংসার, ফকিকারময় । :: 


শরীর অনিত্য 


“জীবন জীবসবিশ্ব স্থায়ী কতু নয়। 

. নিশ্বাসে বিশ্বাদ. নাই কখন কি হয়। 
পাতিয্তা বিষম জাল, 
শরীর পেরেছ ভাল ব্যাধির আলয়। 
অনিত্য মোহের আশা, কেবল ভূতের বাসা, 

এয ববাশায় তবে আসা, তাছে হও লয়। 
জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কতু নয়। 
দেহ-গেহ্‌ নবন্ধার, তিন স্থান শূন্য তার, 
.. যাকে তব অধিকার, পুরস্কার নয় । 
বিয়া নিগুড় মর. নীতিমত কর. কর্ম, 
পরে আছে ধর্ম্মাধন্ম পরীক্ষার.ভয়। 
জীবন জীবনবিদ্ধ স্থায়ী কডু নয়॥ 
মামি আমি অহঙ্কার, ফলিতার্থ আমি কার, 
কহ দেখি আপনার, সত্য পরিচয়? 
[দিলে ধুগল আখি, . সকল হুইবে ফাকি, 
তুষি আমি এই বাক্য, কেবা আর কয়। 
জীবন আববনবিষ্ স্থায়ী কু নয়। 
তামার বে কলেবর, কেবল কলের ঘর, 
* দত বটে মনোহর পঞ্চভূতময়। 
ধন টুটিবে কল, ছুটিবে সকল বল, 
সুখদল হতবল, দুঃখের উদয় 
জীবন জীবদবিষ স্থায়ী কতু নয়। 
নয়ত তোমার ঘরে, , গৌপনেতে বাস করে, 
বিষম বিক্রম করে, পাপ রিপু ছয়। 
ইম-নিত। পরিহর, : জানন্দজ্জ কারে ধর, 
রিপুদলে বশ কর, মন আছাশয ॥ 
জীবন জীবনবিদ্ স্থাদী কতু নয ॥ 
নিত্য ভৌতিক দেহ, 
এক ভিন আর কেহ আপনার নর। 





বৃথা সুখে হর কালু, 
মিছা ধন উপার্জন, 


কার প্রতি কর দেহ, ... 
*.. ভবের খাতায় শুধুং করি চেরা সই ॥ 


জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কডু নয় ॥.. 
স্বেষ হিংসা পরিহ্র, বিবেকের সঙ্গ ধর, 
সকলের প্রতি কর, নরল প্রণয়। 
রসনায়ে কর বশ, বিতুপ্তপামৃত-রস, 
পান করি লভ যশ, হয়ে কালজয়। ই 
জীবন জীবনবিষ্ স্থায়ী কতু নয় : 
দয়! ধর্ম উপকার, কর নিজ অলককার, 
গলে পর*চারু হার বিশেষ বিন । . :: 
ভবে ভাব লি 
স্বরণ করহ মন, মরপনিশ্চ়। 
.. জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কুনর॥ 
এক ভিন নাহি আর, তিন্নি সংসারের সার, 
আত্মরপে সবাকার, হৃদয়ে উয়। : 
অনিত্য বিষয় বিত্ত, নিত্যরূপে ভাব নিভ্য, 
ভক্তিভরে তজ চিত্ত, নিত্য নিরাময় 1 
জীবন জীবনবিদ্ব স্থায়ী কতু নয়॥ 








রোঞ্জসই . 


অহরহ অহরহ, কত গ্রত হয় 

এই বহ এট রহ, লোকে এই কয়... 
রাজি দিন যুক্ত ভুক্ত, কাঁল সমুদয় । 
দিন রাত্রি আছি আমি মুখে পরিচয় ॥ 
দেখি বটে এই কাল, ফলত অদৃষ্ট। .. 
স্থখ-হুঃখ-তেদে বলি, আপন অনৃষ্ট ॥ 
প্রগঞ্চ-শরীর পেয়ে, বতছিন রই। ১২8 
এই কাল এই আমি, এই মাঁজকই॥। 
নাহি জানি কেবা, কেবা, আমি কেব! হই ( 
কভু ভাবি আমি আমি, কতু আমিনই॥ ...... 
বই করি ছিতি কাল, খুলে দেহ-বই? / 








_ বাজিল ছুটার ঘড়ী, হ'ল রোজসই। 

আর কেন ওহে ভাই, করহ্ইছই? 7. 
বোঝা গেল সবিশেষ, মিছে বোঝানই। 

কার প্রতি ভার দিই, কার আর ধই? 

আমি বলি এট এই, তুষি বল ওই। 

দেখা যাবে এই ওই, ক্ষপকাঁল বই 

কলে থেকে জল লহ, বলি পই পই। 

ভুবিকে মায়ার হযে, পাবে নাক খই ॥ 


স্পা পেপে 


কে আমি? 


হে নাথ! আমি আমি, কেন কইছে। 
জেনেছি জেনেছি সথা, আমি আমি নই হে॥ 
আমি কতু নই আমি, ল্র আমির ভূমি স্বামী, 
ভবে কেন মিছে আমি আমি হয়ে রই কে? 
আমি আমি এই ভাঁষ, 
ভাসেতে মিশাল তাস, আমি তবে কই হে? 
ন! জেনে পড়েছি ফাদে, ছাদিয়াছ ঘোর ছাদে, 
.. যাতনায় প্রাণ কাদে, কিসে মুক্ত হই হে? 
হয়ে গেল যা হবার, উপায় ছিল ন! তার, 
বার বার কেন বার, করি হই হুই হে? 
জেগেছে বিষম ফাস, ». নিজ অস্ত্রে কাট পাশ, 
আশীবাস কর নাশ, বলি পই পই হে। 
এমন আর কে আছে, বলিব কাহার কাছে, 
আপনি তুলিয়া গাছে, কেড়ে নিলে মই হে ॥ 
তর্ক প্রথর 'অতি, বেগবতী শোতশ্বতী, 
অিষেবীতে তিন ধাঁর, জল তই তই হে 
হও হও অনুকৃন্ _ দেও দেও দেও কুল, 
অকুল পাঁথারে পোড়ে, পাবে! নাক খই হে॥ 
লকলি তো৷ গেছে বুঝা, থাকিতে সপথ সোজা, 
এ পাপ ছুতের বোঝা, কেন আর বই হে? 
এ দিকে হয্লেছি দীন, খেটেছি নেক দিন, 
এখনই দিন দিন, হ'ল দিন সই হে 
মিটে গেল আশা-বাই, : থেকে আর কাজ নাই, 
আপনার দেশে ধাই, হয়ে রিপুজনী হে। 


 লমুজ্ের বিশ্ব যাঁ€া, সমুদ্রের বন্ত তাহা, 
_ মাটার নি্শিত ঘট, নকে মাটী বই কে। 
স্বাধিবে না আমি নাষ, ছেড়ে এই প্চগ্রাম 


:. খ্সামার বে নিজ ধাম, তাই আমি লই হে। 


গ৮০০১০৮০০০০৭ - 


এ যে আমি চিদাভাস, 


ক 








এ কেডুমি? 
তুমি কেবা জাষি কেবা, না পাই সঙধান। 
তোমা ছাড়া “জমি” হয়ে, জামি অভিমান । 
এই তুমি এই আমি, এক বদি হয়। 

তুমি তুমি আমি আমি, ভেদ নাহি রয় 
আমায় জানিলে আমি, আর নাহি দায়। 
অহং কার বোধ হলে অহঙ্কার যায়॥ 

বল বল ততবকথা, শুনি সবিশেষ । 

দেহ দেহ দেহ নাথ, দেহ উপদেশ ॥ 

তুমি আমি এই যদি, হ'ল নিরূপণ । 

তুমি আমি হই ছাড়া, কারে বলি মন? 

কে মন 1 কেমন সেই, সে মন কিরূপ 1. 
কেমনে জাঁনিব সেই, মনের স্বরূপ? 

হায় হায় কারে আমি, হুধাইব আর? 
বুঝিতে না পারি কিছু, মনের ব্যাপার ॥ 

তুমি আমি এক ধরে, থাকি &ই জন 

কোথা হতে এ আবার আসিয়াছে মন ? 
এক ঘরে বান বটে, কিন্ত একা একা । 
গুগুভাবে থাক তুমি, নাহি দেও দেখা 
তোমায় না দেখে একে, বিষম খ্যাকুল। 
ভাহাতে আবার মন, করিন আকুল ॥ 

না দেখি না দেখি নাথ, না দেখি তোমার । 
মনের না দেখা পেয়ে, ঘটিস্লাছে দা ॥ 

কোন মতে নাহি হয়, বাধা দে আমার। 

এই দেখি এট আছে, এই নাই আর - 
বাুবৎ গতি করি, কোথা বায় উড়ে। 

কার সাধ্য ধরে তারে, ত্রিতৃবন ঢুড়ে? 

কবে বা এ মন হবে, মনেন় মতন । 

কেমনে মনের বেগ, করিব বারণ? 

ধত দিন এই অন, না হইবে বশ। 

গত দিন, পাইফ না, তত্ব-হ্ধায়ল ॥ 

মন যদি বশে সে, তবে কারে ভয়? 
একেবারে করি আমি, পৃ জর ॥ 
তিখন এযাপ তেদ, আয় নাহি রবে | .. * *.. 











কথা আপন ভাব, গোপন করিয়া ৪ | 


পি কস 


মনের মানুষ 


ষনের মানুষ কোথা পাই? 

মানুষ যন্তলি হবে ভাই । 

ধাহা বলি কর তবে তাই। 
দ্বিপদ হয়েছে যারা, বিপদ্দের হেতু তারা, 

জগতে মানুষ কেহ নাট। 

মনের মানুষ কোথা পাই? 

মানুষ মাধ করে লব, 

মানুষ মানব শুধু রব, 

ফলে আমি দেখি শব, 

মানুষ মানুষ কয়ে সব। 

নর সব দেখি একাকার, 

কিন্ত নাহি মানে একাকার । 

অকাফারে সবার বিকার । 
একাকার দিছে ধরে, একাকার নাহি করে, 

মনে নাহি ভাবে একাকার । 

নর সব দেখি একাকার ॥ 

করিয়া! জানের অতিবেক, 

অন্তর বাহির কর এক, 
হধয়ে পরম খন) ফর মন দরশন, 
হয়ে! না কমলবনে ভেক । 

ছাড় ছাড় ছাড় মিছে তেক॥ 

তুমি ত চকোর বট মন, 

_ হযেছে টাদের (আস্মার ) দরশশ 
০ স্থখে কর লীহুষ ভোজন । 
টা : শ্রভাতে (ব্ৃতু) চাদের সুধা, 
1... উকোর কি পেয়েছে কখন? 
চাচার 


চে 





বিফল প্রাণের আশা, 


হয়েছি মরণগামী, 





| আলি 
বল দেখি কেন এলে তবে ? 
কালে আর রছিবে না কেহ, 
পেয়েছ যে মনোহর ছে, 
দেহ নয় ভূতের সে গেছ । 
ভালিরে ভূতের বাসা, 
শিছামিছি কেন কর ঘ্বেহ? 
কালে আর রহিবে না কেহ? 

এখনে! দ্রিতেছ কেন ফাকি ? 

করি বাকি আর নাহি বাকি? 
প্রাণেরে কেমনে ব্দার রাখি? 

কোথা ভুমি কোথা জমি, 
ঘখন সুদিব আমি আি। ণ 
এখনো ছ্িতেছ কেন ফাকি ? 


নিগুণ ঈশ্বর 

কাতর কিন্কর আমি তোমার সন্তান । 
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান ॥ 
বার বার ভাকিতেছি, কোথা ন্ধগবান্‌ । 
এক বার তাহে তুমি, নাহি দাও কান ॥ 
সর্ববদিকে সর্ধলোকে, কত কথা কয়। 
শরবণে দে সব রব, প্রবেশ ন! হয় ॥ 
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি আলা ॥ 
অগতের পিত। হয়ে, তুমি হলে কালা & .. 
মনে লাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া! । 
অধীর হলেন ভেবে, বধির জানিস! & 
সে ভাবেতে ডাকি আনি মনে লয় হেট ॥ 
কান বুজে কান্‌ কর, ভাল নয নেট। ॥ 
কার কাছে ছ:খ আর, করিব প্রকাশ। 
কে আর গুনিবে নব, মনের আর্দান? 
স্বছিল ভোমার এক, কালা পরিবাদ ॥ 
কেবল শ্রুতির দোষে, হুইল প্রমাহ ॥ 
কৃতি ছুইলে দোষ, স্বতি কোথা স্ব ॥& 
দর্শনে কি হবে আর, কিছু কাল নয় ॥ 












১২. 


- আঁধার কি কথা গুনি, প্রকৃতির কাছে। 
তোমার নয়নে ন! কি, দোষ ধরিয়াছে? 
লোচনের দ্বার আর, না হয় মোচন। 

. বন্ধ হয়ে পড়ে আছ, করিয়া শন ॥ 
চারিদিকে আপনার পরিবার যারা। 
অনিবার হাহাকার, করিতেছে ভারা ॥ 
তুমি ধদি অন্ধ হয়ে, চক্ষু বুজে রবে । 
আমাদের দশায় কি, হবে বল তবে? 
দৃষ্টিহীন যদি হয়, পিতার নয়ন । 

সতের সম্ভাপ তবে কে করে ছরণ ?. 

. জিলোকের নেত্র যিনি, নেত্র নাই তার। 
কে বছে কাহার কাছে, দাড়াবে আর? 
উঠ উঠ মিছে কেন, বলি বারে বারে। 
জেগে যে ঘুমায় তারে, কে জাগাতে পারে? 
আঅমুগবে বুঝিলাম, কান! তুমি বটে । 

“নতু্। কি আমাদের, ছংখ এত ঘটে? 

দর্শনেতে এত বদি, না হইত দোষ । 

নিয়ত থাকিত পুর্ণ, সম্তোষের কোব ॥ 

ক্বাবার কি সর্বনাশ, হয়েছ অগল । 

. গুনিয়। আমার শিরে, পড়িছে চপ ॥ 

হয় দৃহ্য এই বিশ্ব, যাহার সম্পদ | 

এমন পদের পতি, হারালেন পদ ॥ 

চলিবার শক্তি না কি, কিছু, নাই আর ? 

বিপদ হুইলে তুমি বিপদ আমার ॥ 
আপনিই ষদ্দি তুমি, পড়েছ বিপদে । 

তবে আর সন্ভানেরে, কে রাখিবে পদে ? 

পদে পদে তব পদে, মন যদি রয়। 
আপদ বিপদ ভবে, এড কেন হ্য়? 
গোপনেতে পদ রাখা, ভোমার.কি পদ । 
ত। হইলে কিসে আমি, পাব বল পদ? 
পিতা হয়ে যদি নাছ, পদে দেহ পদ । 
তবে কমার নাহ দেখি, উদ্ধারের পদ ॥ 
তোমার যে পদ তাহা, আমারি ত পদ । 

. তবে কেন লাছি দেও, পদের সে পদ ॥ 
পদ-্দান-ভয়ে যর্দি, না গুনিলে পদ । 
তবে কেন ব'কে মায়, মিছে ছাড়ি পদ ॥ 
'কিন্ধু পিতা যে সময়ে, ঘটিবে বিপদ । 
সে সময়ে পাই যেন বিপদের পদ ॥ 
শুনিলাম গার এক, কথা ত্বরক্কর | - 
ছিজে তুমি ভবকর, কিন্তু নাট কর॥ 


পপ 





বিশ্বকয় বি হয়ে, করহঁর লেই। 

যে শুনি সে ফাসিছে, কারে আর কব? 
ফেমষে বুঝার আমি, কর. নাই তব ॥ 

বল শুনি সবিশেষ, ওহ গুণাকয়। 
অকর যস্কাপি তুমি, নাহি ধর কর? 
দিবাকর নিশাকর, ছুই করকর। 

নিয়ত নিয়মে দে, কার করে কর ? 
ব্চার করিলে ফলে, স্থির এই ঘটে । 
স্বভাবেই করহীন, কর নাই বটে ॥ 

যখন এ দেহ তুমি, করনি নিষ্কর । 

তখনি জেনেছি তুমি, আপনি নিষ্র ॥ 
বুঝিতে না পারি পিত|, তোমার এ লীলে। 


. শি্ষর হই কেন, নিফর না দিলে? 


পাট। নিয়া যে ভূমি, দিয্াছ তুমি নাথ! 
পরিমাণ মাত্র তার, নড়ে তিন হাতি ॥ 
তাহাতে অপার মাটী, কাটা বনময়। 
কেমনে স্ুশন্ত হবে, উর্বর তো! নয়॥ 
কেবল বাড়িছে বন, চাব হবে কিসে? 
অন্কুরিত হলে তরু, কাটে কাঁম-কীশে ॥ 
স্ববিচার নাহি কর, হয়ে তুমি রাজ! | 
কিরূপে বাচিবে প্র্ধা' সদ গুকোহাজ] ॥ 
বিপদ আমার পক্ষে, রঙ্গে কিসে হর | 
প্রতি কাল, এদে কাল, করে কর লন্ব॥ 
কোনন্ধপে তার কাছে, নাহি চলে ফাকি ! 
জমা-্রঘি কড়া কমি, নাহি ₹/০৭ বাঁকি ॥ 
করি বা কি তার বাকি, রাখি কোন ভাবে 
আখির নিমিষে ধরে, বেঁধে নিয়ে যাবে ॥ 
পাইয়া তোমার ভূমি, এই ভোগ ভার। 
না হলো সখের যোগ, কর্মভোগ সার ॥ 
তার হাতে বন্ধ আছ, হাত নাই যার। 
দেখি শেষ কপালেতে, কি হয় আমার ॥ 
পড়েছি তোমার হাতে, তুমি হও পর। 
মনে ঠিক জানিয়াছ্ি, তুমি নও পর ॥ 
দয়াকর দয় কর, পাতিয়াছি কর 1 
কর পান্ধ একবার, আষি দিই কর । 
না কর উপুড়হত, গটাইয়া! রাখো । 
গেতে কর, পেতে কর, কিছু কাল থাকো! ॥ 
আমায় দিয়াছ কর, কর তার লও। . * 
করে লিখি তব থপ, অনুকূল হত. 





গুদ কার, অকি-রগদি।” 


 স্বদিপটে তব দ্ধ, ক্বাখিব লিখিয়1॥ 


মনোমর রূপ ধরি, গরণন দেহ। 
তুলি ধরি চিত্র করি, পুর্ণ করি দেহ & 
মনে, হাতে, ঘাতে পারি, তোমার বিভাঁন। 
অন্তর বাছিরে ক্মামি, করিব প্রকাশ॥ 
গুবিলাম অপরূপ, নাক নাই তব। 
নুবাল কুধাল ন!ছি, হয় অনুভব | 
গন্ধবছে, গন্ধ যে, কাছে অহরচ । রর 
তুমি ভার গন্ধতায়, কিছু নাহি লহ ॥ 
তোমার শরীর ন। কি, এমনি অবশ । 
নিরস্তর করাবাত, করিছে অবশ ॥ 
অবশেষে দণ্ড খাও, অবশ হইয়া! | 

বাঝুর যাতনা লদা, রয়েছ লহিয়] ॥ 

ক্ষরী ধরী বজ্ঞ বারি, করিছে প্রহার । 
শিশির নিয়ত মারে, নিশির নীহার ॥ 
সহজে কোমলকার, সয় সমুদয় । 

এ সকল যাতনায়, যাতন! না! হয় '॥ 

পরম মঙ্গলময়, তুমি নিত্বে শিব 

শিবের অশিব গুনে, কাদে যত জীব॥ 
খেলিয়া ভবের খেলা, তুমি হলে কাদি ॥ 
দেখিয়া তোমার নাট, হাসি আর কাদি ॥ 
অভিধান অভিধান, রাখিয়াছে মুখ । 
কিন্তু এ কি অলভ্ভব, নাহি তব সুখ ॥ 
মূখ হয়ে মুখ নাই, বিমুখ হয়েছ । 

মৃক হয়ে একেবারে, নীরব রয়েছ ॥ 

অজ গজ চারিসু্, পাঁচমুও যার! । 

নাহি বুঝি মাথা মুও, কি বলেছে তার! ॥ 
শান্জ লব মুখ বোলে, ভাক কান গুণে । 
মুণ্ডপাত হইতেছে, মুওড নাই গুনে ॥ 
কহিতে না পার কথা, কি রাখিব নাঁম। 
তুমি হে জমার বাবা “হাবা-আস্মা রাম” ॥ 
তোমার বদনে বদি, না! স্বরে বচন। 
কেমনে হুইবে ভবে, কখোপকখন ? 

আমি হদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায় । 
ইসারায ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায় ॥ 
তুমি তে। আপন ভাবে, হইলে বিমুখ । 
এই ভিক্ষে দীন স্ুতে, হয়ে! ন! বিমুখ ॥ 
চরে পরদ পদ, বদি ধাই ভুলে । 

সে নব একবার, চেয়ে মুখ তুলে ॥ 
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| ছে উদর ও, ব্যাপ্ত রসদায় |: | 


আমি হের ও, কুদ্ার তোমার ॥ 


গুপ্ত হয়ে গুধ সুতে, ছল কেন কর 1": ৬ ১ 


গুপ্ত কার ব্যক্ত করি, গুধতার হর।॥ 
পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি ধরেছি | 
জন্মভূমি জননীর, কোলেতে বসেছি 
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয় । *: : 
তবে কেন গুপ্তভাবে, ভাব গু রয়? 
গুধ্ধভাবে চিত্রগুপ্ত, চিত্র করি যবে। 
গুপ্ত শ্বতে গুপ্ত করি, গুপ্রগুহে লবে ॥ 
আছি গু পরিশেষে, গুপ্ত হবে ভেবে । 
বল দেখি সে সময়ে, গুপ্ত কোথা রবে? 
গুপ্ত হয়ে যখন মুদিব, আমি আবি । 
তখন এ গুণ নুতে, কিসে দিবে ফাঁকি ? 


্ীমীগবত 


"প্রকাশিত পরিদৃপ্ত বিশ্ব চর়াচর |” 

মমভাবে সদা! কাল, সর্বন্থগোঁচর ॥ 

এট জগতের পুষ্টি পস্থিতি” আর “ক্ষ” । 

নিরূপিত নিয়মিত, বাহ! হতে হয় ॥ 

চ্যজিত পদীর্ধে সবে, “ভিনি* বর্তমান । 

সতরূপে হয় তাই, সত্তার প্রমাণ &.. 

বিদ্তারিত না থাকিলে, বিভ্ূর বিভাস | 

“অসৎ জগত" কত, হতো না প্রকাশ ॥ 

*অবন্ধতে” নাহি হয়, বস্তর বিস্তার । 

কেমনে করিব তার, সত্তার শ্বীকার? 

শ্বন্ধ্যার সন্তান” আর “বাকাশের ফুল।* 

কেবল অলীকমাআ নাহি তার যুল ॥ 

জগতের অন্মাদির হেতুমা্র ধিনি। 
পসিদ্বজ্ঞান” পন্যত:* "সত্য" ০্লর্বগত” তিনি ॥. 

ভিনিই “সর্বন্বধন” "সর্াসুলাধার ।” | 

শনিয়াধার” “নিরঞ্জন” “নিত্য শনির্বিকার ॥” 

বিমোহিত যে “বেদে,” বিবিধ বৃধগণ। 

ঘে “বেদের মহিদা” না, হয় নিরূপণ ৪. 

“আদি কবি” "বিধাতার" হদয়-আকাশে । 

ধাহার করুণাধলে দে “বেদ* প্রকাশে ॥ 


শভেজ” জল” "কাচ" এই, ভিনে পরম্পরে । 


প্অসত্যে সত্যের ভাগ,” বে প্রকার ধরে ॥ 





হন ঈশ্বরচজ্জ গুণের এছালী 


শ্বিকার-বিশিষ্ঠ বোধে,” “জলভ্রণ* হয় । . 


বাস্তবিক 'নসভ্য' দে, দত্য নয় লয় ॥ 
জিওণের সৃষ্টি হেতু, সেকস গ্রকার 
গত্যরূপে বোধ হয়, অখিল সংদার ॥ 
ফলত “অলাক' এই, মিথ্যা সমুদয় ॥ 
একমাত্র “তিনি, বিনা, 'পত্য। কিছু নয়। 
“ঘিনি' ঘন আপনার, প্রভাবে প্রচার | 
'ধাতে' নাই কোনন্ধপ, উপাধি দার ॥ 
. মেই সত্য ন্বকূপ' বিকার নাই ধার। 
'“পরম-পুরুষ” তিনি, ধ্যান করি তাঁর ॥ 


পরমার্থ 


গ্রীতি যদি রাখ তুমি, জগতের প্রতি । 

করিবে তোমায় প্রীতি, জগতের পতি ॥ 
জগতের প্রি হও, ব্যবহার-গুণে | 

জগৎ বন্ধন কর বাবহার-গুণে ॥ 

যেভাবে জগতে তুমি, দেখিবে যেরূপ | 
জগৎ সে ভাবে তোরে, দেিবে সেরূপ ॥ 
প্রেমবলে জগতের, প্রির হর যেই । 
জগদীশ পুরুষের, প্রন হয় সেট ॥ 

প্রণয় শিথিতে যার, মদে সাধ আছে। 
এখনি শিখুক গিরা, পতঙ্গের কাছে। 
দেখ তার কি প্রকার, প্রণয়ের ধারা । 
অনায়াসে অনলে, পুড়িদ্। হয় সারা ॥ 
লাফ মেরে ঝাপ দিয়! প্রাণ দেয় স্থথে। 
একবার আহ! উহ, করে নাকো মুখে ॥ 
হজে কি প্রেম কোরে, ভারে পাবি বোকা । 
চিরকাল একভাব বু হয়ে থোকা ॥ 
জানাগুনে ঝাপদে রে, দুর যাক ধোকা। 
এখান পড়িয়া মর্‌, হয়ে প্রেদ-পোকা। | 
ঘ্বরে ঘরে ফের যদি, ঘরছাড়া হয়ে। 

ঘর ছেড়ে কিব কাজ, থাক ঘর লযে॥ 
পেট নিয়ে দ্বারে সারে, যদি গুণ হাপু। 
এমৰ লন্গ্যাপে তোর, ফল কিয়েবাপু ? 
ঘর ছেড়ে ধরে ঘরে, ন! ফিরিতে হয় । 
দ্ধবে বাপু ঘর ছাড়া, অনথচিত নয় ॥ 

ধসে ধাক এক ঠাই, নীরব হুইয়। | 


টেঁচায়ে। না কারে! কাছে, পেটে হাত দিগা ॥ 


4৮৮৯৮০০০০০০৭০ 





কেমনে হইবে: শালা সবল না পি ॥ 
ঠক ঠকে ঠোকে ঘাষে, আছু ফুহাইলে । 
কি হইবে মিছাশিছি, মান! ঘুরাইিলে । 
হৃদয় পবিএ নহে, কিসে কবে লুখে। 
না বুঝিয়! পরিণাম, হরিনাম মুখে ॥ 
ফেরে কেরে ফেব়াডেছ, অ'পে ফের ফেয়। 
জান ন! কি এই ফেরে, কত আছে ফের 
পড়ুক কাঠের মালা, হাত থেকে খ'পে। 
জপ রে মনের মালা, স্থির হয়ে ব'সে॥ 
কদিন বাচিবে দ্দার, কদিন বঁচিবে। 

এ ভাবে কিন আর, জীবন ধাপিবে ? 
কদিন ধরিবে আর, দেহের এ বল? 
কদিন চলিবে বার, দেহের এ কল? 
কদিন ইন্দ্িয়গণ, রবে আর বশ । 

কদিন করিবে ভোগ, বিষয়ের রস? 
জীবন জীবলবিধ, স্থায়ী কতু নয়। 
নিশ্থাসে বিশ্বাস নাই, কথখন্‌ কি হয় ॥ 

শতবর্ধ পরমায়ু, লিপি বিধাতার । 

রজনী হুরণ করে, অর্ধভাগ তার ॥ 

বাল্য, রোগ, জরা, ছখ, বিধম জঞ্জাল । 

বিফলে বিনাশ বয়, তার অর্ধকাল ॥ 

তথাপিও অবশিষ্ট, অল্পকাল দাহ । 

কলহ দম্পতি-সথথে, নষ্ট হর তাহা ॥ 
তথাপি কিঞিকাল, বাকী যাহা রক্ধ। 
দলাদণি নিন্দাবাদে, করে তাছ। ক্ষর ॥ 
অহরহ পাপ-্পথে, চলে দেহ-রথ। 

ভরমেও ভাবে না লীব, পরদার্থ-পদ ॥ 

গত কাল পুন কিছু, আলিবে না আর । 
আিছে যে কাল তাহা, স্থিত থাকে কার? 
বর্তমান কাল গুধু, হিতকর হুয়। 

করিতে উচিত যাহ, কর এ লমনব ॥ 


- কেন খর কাল কাট, খেলায় কলার । 


জীবন করিছ শেষ, খেলার খেলাক । 
আর কত ঘৃরিবে কে, মেলা মেলার । 
এই বেল! পথ দেখ, বেলার বেলায় ॥ 
স্থুতে করে হাড় গুড়া, ঢেলার লায় |. 


জান না কি যাথে জা কালের লাহা 





চা 





লে বিড চু কার নাই। 
কোথা যুক্তি কোথা মুক্তি, ভাবি আমি তাই ॥ 
প্রকৃতি প্রক্কৃতি পেলে, আকৃতির নাশ । 
পাঁচে পাচ মিশাইয়া, হয় অপ্রকাঁশ ॥ 
ঘঅবিনাশী আত্মা এক, প্বতাবেই রয়। 
বল তবে এ জগতে মুক্তি কার হয়? 


সপন 


-বিভূর পূজা 


জয় জয় জগদীশ জগতের সার। 
সকলি অসার আর সকলি অসার ॥ 
ইচ্ছায় করিয়া স্থষ্টি বিবিধ প্রকার । 
ইচ্ছায় করিছ পুন সকল সংহার ॥ 
ইচ্ছাময় ইচ্ছা তব কে বলিগে পারে। 
বর্ণ হারে বর্ণিবারে সদা বর্ণ হারে ॥ 
দেখে তব অসম্ভব এ ভব-বিভব। 
যেকধপে যে ব্যখ্যা করে সকলি সম্ভব! 
শিবরাপ সর্ধজীব সর্বমুলাধার। 
আত্মরূপে বিরাজিত দেহে সবাকার ॥ 
কত ত্রমে ্রমে জীব তোমার উদ্দেশে । 
মিছে চেষ্ট] মৃগভৃষণ! প্রাণ যায় শেষে ॥ 
সিদ্ধুতর! আছে হুধ! বিশ্মু নাহি চায়। 
বিষ খেতে বিষধরী ধরিবারে বায় ॥ 
অমূল্য রতন তরে না করে যতন। 
কাচের কারণে করে শরীরপতন ॥ 
ঘোর ছন্দ ভ্রমে অন্ধ অন্ধকার তায়। 
নয়ন থাকিতে জীব দেখিতে না পায় ॥ 
মনোময় তুমি কিন্ত তোমায় ভুলিয়া । 
কত ভাবে কত তাবে কল্পন। তুলিয়া ॥ 
করুক ধকুক শিলা বদি থাকে প্রেম । 
তব জ্ঞানে মাটী ধোরে প্রাপ্ত হবে ছেম॥ 
কি দিকে পুজিতে হয় কেহ নাহি জানে। 
 গঙ্জাজল বিষ্দল গন্ধ“্পুপ্প আনে । 
অনুপ লরূপ তুমি কত রূপ বলে। 
হুদি কি জংলয় বশ তুই তুমি ফলে? 





তোমাতে খাকিলে মন তবে পাধে ফল ॥. 
হে নাঁখ। অনাথনাথ দীন-দয়াময় সত রর 
আমি দীন বোধহীন ক্ষীগ অভিশর ॥ 
কি ভাবে ভাবিব ভাব না পাই তাবিকা। 
ককপাকর কপ! কর নিজ জ্ঞান দিয়।॥ 
জগতে যে কিছু দেখি কলি তোমার । 
কি দিয়া করিব পুজা কি আছে আমার? 
তুমি প্রভু অমি দাস তোমারি হরেছি। 
দিয়াছ পেয়েছি দেহ রেখেছ রয়েছি ॥ 
আমারে করেছ দান এই দেহ-ভূমি | 
তাহাতে দিয়াছ প্রাণ প্রাণনাথ তুমি ॥ 
আমায় না জেনে আমি "আমি আমি” কই । 
তুমি যদি ম্বামী হও “আমি আমি কই॥ 
আমি “আমি” নই ফলে, আর কেহ নই। 





, জগদাস্মা পরমাত্ম! তব সত্তা হই। 


মাটার নির্িত ঘট নহে মাঁটী বই। 
সলিলের বিশ্ব আমি সলিলেই রই ॥ 

যে সময়ে নিজ প্রভা করিবে হরণ । 
পীচে পাচ মিশাইবে হইবে মরণ ॥ 
আকাশ রয়েছে এট ঘটের আগারে। 
এই ঘট হু'লে নাশ মৃত্যু বলে তায়ে 8... 
শৃন্ঠ হতে পুণ্য পাপ গণ্য করি লয় ॥ 
অথচ জানে না কেহ মরিলে কি হ্য়॥ 
যে হয় সে হুয্ধ ম”লে বিফল বিচার । 
প্রস্থ হে তোমার প্রতি প্রণতি আমার ॥ 
দাতার প্রধান তুমি দয়ার নিধাঁন । 
দত্তহারী কেহ নাই তোমার সমান ॥ 
দিয়ে প্রাণ পুন লহ ইগিয়া হরণ । 

তথাচ করুণাময় পতিপাবন 7. 
উপকারী দত্তকারী দেহ কত শিব। 

এ তব-বন্ধন-দায় মুক্ত হয় জীব ॥ 
যতকাল এই দেহে খাকিবে জীবন । 
ততকাঁল তোমাতেই থাকে যেন মন ॥ 
করিতে তোমার পুজ। কোথায় কি পাই।, 
চারিদিকে চেয়ে দেখি কোন জব্য নাই ॥ 
প্রেমপুষ্প শ্রদন্ধানীর ভাব-বিষ্বদল। 


|. লন মাধ আছে এই পুজা বগ। 
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_.. শরীর নৈবেস্ত মম উপচার সহ । 
সাজায়ে রেখেছি এই লহ লহ লহ) 
ছয়রিপু দান শেষ অতি বলবান্‌। 
তোমার নিকটে বিভু দিব বলিদান | 


ভক্তাধীন 
বে হও সে হও তুমি যে হও সে হও। 
তক্তাধীন ভগবান্‌ তক্ত ছাড়া! নও ॥ 
ভাবমর় ভাবরূগে অস্তরেই রও । 
অন্তর অন্তর তুমি কদাচ না হও ॥ 
. বাকারূপে রদনায় তুমি কথা কও। 
সব্ব্সহারপে তুমি সমুদয় সও ॥ 
তারা হলে ভবভার মন্তকেতে বও। 
আমি হে কি দিব ভার বুঝে ভাঁর লও ॥ 
যে হুও সে হও তুমি যে হও সেহও। 
তক্তাধীন ভগবান্‌ ভক্ত ছাড়া নও ॥ 


স্পা শীত 


আমি 


লকলনি অসার আর সকলি অনার । 
চিদানন্দ সদানন? একমাজ দার ॥ 
স্ব-স্বরূপ বিশ্ব্ধপ তুমি ধিশখসার। 
এ জগতে কেবা জানে মহিমা তোমার ॥ 
চিন্মন্ন চৈতন্তন্ধপ সর্বমুলাধার । 
আত্মরূপে বিরাঁজিত দেহে সবাকার ॥ 
স্বভাবে ভিমিরমন্ধ অধিল সংসার । 
আলোরূপে তব রূপ হতেছে প্রচার ॥ 
বদি ন! প্রকাশ পায় প্রতিভা তোমার । 
জগৎ কি হতে পারে শোভার ভাঙার? 
কমি যেহে “সামি* বলি সে 'আমিটি' কার। 
আমির 'আমিত্ব' তুমি লে নহে আমার ॥ 
তুমিই বলাও /আমি' বলি বার বাঁর। 
তুমি ন! বলালে “আমি” বলে লাধ্য কার? 
এ আমি যাহার 'আমি” পুল হ'লে তার। 
বলিতে বলিতে “আমি” “আমি' নাই আর ॥ 
'আমি' বদি “আমি” নই, কে হইবে কার। 
অতএব এ সংসার সব ফক্কিকার ॥ 
লকলি পার আর লকলি অনার .। 
চিদানন্ সানন্থ একমাজ সার ॥ 





অনলে তর1-ধর! কারো সুখ নাই । 


হাহ জহি আহি আছি করিছে সবাই। 
শোক ভাগ বিলাপের বেদনা কেমন? 
কাতরে ডাকিছে দবে করিয়া রোদন ॥ 
তাদের সে রবে তুমি নাহি দাও কান। 
গুন নাক কোন কথা হয়েছ পাষাণ ॥ 
তোমারে ডাকিছে তবু অ'লে পুড়ে দরে। 
অভিমানে ছুথে তাই নাই নাই করে॥ 
নাস্তিক নাস্তিক অ/ছে নাহি মানে বেদ । 
আস্তিক নান্তিক হয় এই বড় খেদ॥ 
কর না কুশল দান বিহিত বিচারে। 
তুমিই নাস্তিক ক'রে তুলেছ সবারে ॥ 
নাস্তিকেরা মেরে ফেলে বলে নাই নাই। 
আছ আছ আছ ব'লে আমরা বাচাই ॥ 
নাই+ হ'লে মর তুমি "আছ! হ'লে বাচো। 
বার বার বলি তাই আছে! আছে! আছে! ॥ 
কিছুই ত হুইভ না তুমি নাহি হ'লে। 
আমরা বাই আছ তুমি আছ ব+লে॥ 
মনেতে ন! দেখ! পাই নাহি পাই “পাঁচে”। 
পাচের অতীত ধনে দেখি অশাচে আচে ॥ 
পাচ ছাড়া আচ ছাঁড়া এমন যে ধন। 
সহজে কি হয় তার তব-নিরূপণ? 
অস্থিরপঞ্চকে পোড়ে স্থির নাকি পাই । 
মনে যদি তর্ক করি, নাই ঝা নাই ॥ 
শরীর আড়ষ্ট হয় নাহি শ্বরে ধ্বনি ।. 
ফোপাইয়া। কেদে উঠি তখনি অমনি ॥ 
সরফকর সেই ভাব ণা হয় গোঁচর। 
কেমন কেমন করে মনের ভিতর ॥ 
সে সময়ে 'কেট!? যেন ভিতরে ঢুকি । 
ঘোরতর অন্ধকারে আলে! প্রকা শিল্পা ॥ 
বলে ওরে দেখ, দেখ, কেন হোন জড়। 
ঠাদ্‌ কোরে মনের গালেতে মারে চড়. 
চড় মেরে নাহি থাকে কোথ! চ'লে বায় । 
সে চড়ে চেতন পেয়ে করি হায় হার ॥ 
বাহিরে ভিতরে আব নাহি দেখি তারে। 
কেমনে সে এসেছিল খেল কি প্রকারে ?. 
যখন প্রকাশ পায় দে জ্যোতির ছটা । 
 হখন তিতগে আর থাকে নাক ছটা ॥&, 


১৮ 
চি 











ছ ্বীপে ছু থাকে সা যার রেখা। 
তোমায় দে নবন্ধীপে তুমি থাক এক! ॥ 
লেখানেতে নাহি হয় ছর়ের গমন । 
কাজেই লহজে ভাই না! হুয় মিলন 1 
অগ্সি অল বাধু আছে আছে চাকা কল। 
চালাতে জাদিনে আমি হয়েছে চল । 
অক্ষয়ে অক্ষরে যোগ সন্ধান না হয়। 
কলের কুলুপ খোলা শক্ত অতিশয় ॥ . 
শেখালে না শিখি নাই কে. শিখাবে আর। 
মিছিমিছি ডাক্‌ ছাড়া হলো যা হবার ॥ 
অধিক ভাবিতে গেলে বেড়ে যাঁয় বাই। 
এখানেও “তুমি” আমি” সেখানেও ভাই ॥ 
পিতা বলি মাত! বলি বন্ধু আর তভাই। 
যখন যা বোলে ভাঁকি তুমি নাথ তাই ॥ 
ভাবের অন্তথা যেন কিছুতে না হয়। 
যে ভাবে সে ভাবে তুমি আছই সদয় ॥ 
তুমি, আমি, উত্তয়েতে যে স্থপাদ হয়। 
সে ক্থপাদ কখনই খুচিবার নব ॥ 
কান পেতে. গুন গুন দোহাই দোহাই । 
নুন সম্পর্ক এক ঘটাইতে চাই ॥ 
নাস্তিকের৷ “নান্তি” বোলে করিছে নিধন। 
'অস্তি” বলে আমি করি তোমায় স্থাপন ॥ 
তোমার গ্অন্তিত্ববাদ' করেছি যখন। 
পাকাপাকি একখানা করিব তখন ॥ 
জন্ম দির “বাপ” তুমি হয়েছ আমার । 
জন্ম দিয়! আমি তবে কে হব তোমার ? 
বন্ধপি আদর কর মনেতে বিচারি । 
এ স্থপাদে তোমার তো বাবা হতে পারি॥ 
যার বার প্বাবা” বলে ভেকেছি তোমায়। 
একবাছ “বাবা” ব'লে ডাক না আমান ॥ 
ছেলের এ আবধারে আদর তো চাই। 
বাপ বৌলে ডাকিলে তো লঞ্জ। কিছু নাই । 
খঅথমে বলিতে বাপ লঙ্জ। বন্দি হয়। 
খা বলবে তাই বল বিনা সন্ন॥ 







পেয়েছ উত্তম দেহ, 


তাহে প্রজানৃদ্ধি ছয়ঃ 





মব ভরপুর 


ছনিয়ার মাঝে বাব! সব ভরপুর... 
বাবা সব ভরপুর । ্ 
পরিমাণে ধনদানে গৌরব প্রচ্র 
বাবা গৌরব প্রহর ॥ :. 3.7. 
যোগপথে মন দেহ, 
পরিহ্রি মোহ ম্বেহ চল নুরেপুর। 
যোগহুক্ত অহঙ্কার, করি তায় বন্কার, 
করছ গুকার দার গর্র্ব হুবে চুর। র 
ছনিয়ার মাঝে বাব! সব ভরপুর ॥ 
নিশ্বাস হইলে রোধ, পরিজন হীনবোধ, 
_.. কীদিবে জনম শোধ আহা বে, রর 
সুদিলে নয়ন-পল্প, ন-বধুকর সন্ত, 
কৈবল্য কমল-সন্ পা 
ছনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর |... 
স্থথ কতু মিথ! নয়, বত ক্দনুগত-্চয়, 
শীলতায় বশ হয শুন হে চতুর! . 
বিধাতার স্ুনিম্্বীণ, হুখদ লন্কোগ তান, 
ভোগ যোগে রাখ মান হ:খ হবে দুর । 
ছনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥ 
স্থুরা কভু নহে হেয়, ডে 
রমমীতে সেই গর, পান করশুর। 
অপি শখ 
পন 7 
ছুনিয়ার মাঝে বাব! সব ভরপুর & :. -. 
পরিজনশন্সেহনিধি, নে দিলা বছ্ি 
ৃ এত নহে মনাবিধি খের অনুর । রা 
ধনধাতে লকীলাত, পরন্াং 
: মনোগত এই ভাব, আদেশ মন্থর | 
ছনিষ়্ার মাঝে বারা সব ভরপুর... 
আশাই অভুল্য কোগ, . কহ হশোবোগ, 
' ঞ তে! নহে পাপ যোগ ক্নারাধা লাধুরং।. :.. 




















সখের এ কর্ম, পুত্র মির নহে উদ্দি, 
এ সব ত্যজিয়৷ তুমি হইবে ফতুর। 

২ ছুমিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥ 
কুদ্তধারী নট মত, হুর কাল অবিরত, 
.. গৃঁহকার্ধ্য থাকি রত 'ধিয়াও ঠাকুর। 

উরম নম তব, শ্রত মার হরি রব, 
২... পার হয়ে ভবার্ণব যাবে শাস্তিপুর। 

ছনিয়ার মাঝে বাঁধ! সব ভরপুর ॥ 


সব হ্যায় ফক 


ছনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক, 
বাব! সব হার ফাক। 
ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাক, 
বাব! মিছা কর জ"ক॥ 
. পেয়েছ যে কলেবর, দৃশ্ত বটে মনোহর, 
মরণ হইলে পর পুণড়ে হবে খাক্‌। 
আমি আমি অহঙ্কার, আমার এ পরিবার, 
কোথায় রহিবে আর, আমি আমি বাকৃ। 
ছনিয়ার মাঝে বাঁবা"সব হ্যায় ফাক ॥ 
নিশ্বাস হইলে রুদ্ধ, ্বত্তিকায় দেহ শুদ্ধ, 
চারিদ্রিকে হবে শুদ্ধ রোদনের ইঁক। 
মুদিলে যুগ্গল আখি, মকল হইবে ফাকি, 
কোথায় রহিবে চাকি, ভেঙ্গে যাবে চাক। 
! ছনিয়ার মাঝে বাবা! সব হয় ফাকৃ॥ 
মিথ্যা সুখে সদা রত, শত শত অনুগত, 
গৌরব করিয়া! কত গৌঁফে দেও পাক। 
- পোষাকের দাম মোটা, ভুতা পায়ে তেড়ি ওটা, 
কপালে জুড়ি ফোটা শোভা! করে নাঁক। 
.. ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব হায় ফাক্‌॥ 
না্গীর কোমল গা, মদনের নুরা.পা্র, 
রা তাহার উপর মাত্র নয়নের তাক। 
বমনে বিচিত্র লাজ, ... কাবায় কজন কাজ, 
.. শিকে দিয়ে বাকা তাজ, ঢেকে রাখ টাক। 
_... ছনিয়ার দাঝে বাধা লব হায় ফাক ॥ 
ঘ্েছ করে পরিজন, দদাই সন্ধঃ মন, 
. নে ছযে ধাড়ে ধন, কত লাক লাক। 





০ 
রাধিযাছে বাপ দাদা, ধপধপবর্ণ শাদা 
সারি সারি তোড়া বান্ধা, লোভে থাকে থাক্‌। 
ছনিয়ার মাঝে বাবা সব হার ফাক ॥ 
হইয়া আশার বশ, ত্রমে চাহ মিছ! বশ, 
বিষয়-বিষের রস, নহে পরিপাক। 
তুমি কেবা কেবা! পুত্র, আপনার নাহি কু, 
মিছামিছি মায়াসুজ, শেষ কুস্তীপাক। 
ছনিয়ার মাঝে বাব! লব হায় ফাক ॥ 
চিন্তা কর পরকাল, নিকট বিকট কাল, 
উচ্চস্বরে বাজে ভাল, শমনের চাক। 
জীবন ছাড়িবে কৌল, না রহিবে কোন যোল, 
হরেক হরিবোল, এই মাত্র ভাক। 

“. ছুণিয়ার মাঝে বাবা সব হায় ফাক ॥ 


কিছু কিছু নয় 
ছনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়, 
বাবা কিছু কিছু নয়। 
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়, 
বাব! অন্ধকারময়। 
ধন বল জন বল, সহাক্গ সৃম্প্ বল, 
পন্মদল-্গত জল চিহ্ন নাছি রয়। 
কারে বলি আমি আমি, আমি যে মরণগামী, 
মিছামিছি দিই আমি আদি পরিচয়। 
ছনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥ 
আগে হও পরিচিত, পরিশেষে পরিমিত, 
না হইলে নিজ হিত পরিহিত নয়। 
কার বন্ত কেবা হরে, কার বস্ত কার করে, 
কেবা কাঁরে দান করে কেবা! দান লয়। 
ছবিয়ার মাঝে বাব! কিছু কিছু নয়॥ 
যোগে লদা অনথযোগ, ভোগে লদা কর্মনোগ, 
তবু পাপ-আশ! রোগ সামা নাহি হয়। 
জলে নাহি তেল মিশে, তথাচ না ভাঙে ধিশে, 
বিষম বিষয়-বিষে কিসে জুখোদর? 
ছনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নর ॥ ্‌ 
কি হেতু সংসার, কোথা পিতা কোঁধা পু, 
_ কোথ ছিলে যাবে কুজ বল মহাশয়। 
না ভাষিয়া পরকাল, আপনার কর, কাল, 
বৃথা হুখে হর কাল নাহি কাল জর 1... 


০0 ছানার মাঝে বাধা কিছু কিউ লা... : 





চারিগুরিপ্বহতয়,.  হুষ্ত বটে মনোহর, 
কলে বন্ধ কলেবর দেহ বারে কয়। 
স্‌ কল ধিকল হবে * তুমি নাহি তুমি রবে, 
তুমি রব রবে রষে, কবে লোকচয়। 
ছনিয়ার মাঝে বাব! কিছু কিছু নয় ॥ 
মধী-বচন-মদ, ৃ পাননাতে গদগদ, 
তুচ্ছ করি ব্রহ্ধপদ প্রফুল্ল হৃদয় । 
মবশেষে বোধশুন্ধ, স্বভাবে স্বভাব ক্ষুণ্ন, 
কোথ! তার থাকে পুণ্য পাপে হয় লয়। 
ছুনিয়ার মাঝে বাব। কিছু কিছু নয়॥ 
চারে বল হুচতুর, ও তুমি বটে বাহাঁছর, 
বত দেখ ভরপুর, তয়পুর নয়। 
₹খলাত্ত করিবার, হস্ত নয় পরিবার, 
ছুখে কাল হরিবার হেতু সুমুদয় । 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা! কিছু কিছু নয় ॥ 
হসাবের পথ সোজা, 
সহজেই যায় বোঝ। ভার বোঝ। নয় । 
চব-্রম পরিহ্রি, মুখে বল হরি হরি, 
ক্তান্ত-কুঞ্জর হরি, হরি দয়াময় । 
ছনিয়ার মাঝে বাব! কিছু কিছু নয়। 
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারষয় ॥ 





তত্ব 


মলে কিহে সকলিফুরায়? 
বল বল বল নাঁথ মলে কি সকলিফুরায়? 
এই জীব জার নাহি আসে পুজরায়? 
ধই দেহ এ প্রকারে, নাছি হয় বারে বারে, 
কর্মভোগ একেবারে সব খুচে বার়। 
॥ই দেখি এই এই, দেখিতে দেখিতে নেই, 
এই এই সেই সেই শুনি পরম্পরায় 
হই সব এই শব, এইফ্প এই তব, 
কে মরে কে বেডে থাকে বোঝা! বড় দায়। 
নাম মা ঘটাক1শ, এই জীব চিদাভাস, 
ৃ ঘটের হুইলে লাশ, পাঁচে পাঁচ পায় ॥ 
মবিনাসি চিধাতাস, তার কু নাহি নাশ, 
দেছস্নাশে কেন লোক করে হাক হায়? 
ক মে কে পার মুক্তি, বুঝিতে ন| পারি বুদ্ধি, 
টু নান জনে নানা সিনা ॥ 





ঠিকে কেন দেহ গৌজা, 


 ভক্কি-রথ টানে নাকে।, 





এই বলে হলে হলো, এই বলে বলো মলো, 

কেবা হলে! কেবা! মলো| সুধাইব কায? . 

ফত.নরে পরম্পরে, বিচার বিতর্ক কবে: 

ঠিক বেন সন্ভাষণ কালায় কালার ॥ . .: : 

কেহ কয় এই হর, নয 

রূপের প্রসঙ্গ যেন কাণায় কাণাকস 1. 

বার কথা বলি বারে, সেই গালে চড় যাকে»... 

বিচারেতে নাহি হারে হালিয়! উড়ার॥ :.. 

ডাক ছাড়ে চোটে চোটে, মুখে যেন খই ফোটে, 

কারপাধ্য এটে ওঠে কথার ছটায়? 

কত ছাদে করি ছাদ, বাদী হয়ে তুলে বাদ. 

বুক্কিহীন তর্কবাদ কতই ঘটায় ॥ 8 

এক দল, প্রকাশিয়া বুদ্ধিবল, : 

ম'লে পরে জন্ম নাই, বলিয়া বেড়ায় । . 

শ্ই কথা ব্যক্ত করে, নরলোঁক যত মনে, 

তাদের সকল আত্মা, ভোগ নাহি পার। 

আগে ভোলা গাছে ঝোলা, বাতাসে খেতেছে দোলা, : 

গগনে খুরিয়া লব এখন খেলায় । 

ভবিষ্যতে একদিন, হবে তার! ভোগাধীন, 

বিচার হইবে শেষ, বিতুর সভায় ॥: . 

পুপ্যবান লোক যারা, চিরবর্দ পাবে ভায়া, 
পাপী রবে চিরকাল নরক বাসায়। . 

জন্ম এই হলো! সবে, পরে নাহি জন্ম হবে, 

এই কথাটি স্থির ক'রে, কে এসে শুনায়? 

কবে কোন্‌ নরলোক, গিয়ে সেই পরলোক, 

ফিরে আসিয়াছে পুল পুরাতন কার? 

পুর্ববজন্মে ছিল যাহা, প্রকাশ করিয়া তাহা, 

কেব! সব হৃদয়ের সংশয় কাটার? ৃ 

স্থির বার আছে মন, 

_ কিছুমাত্র প্রয়োজন নাহি জিজ্ঞাসায়। 

জন্ম আর স্থিতি নাশ, 

যার বার সাক্ষ্য দিক্গে প্রমাণ দেখায় | 

ভূতের ন৷ হুয় ধংস, 











তখনি চেতন বোলে লাঠী নিয়ে ধায় । 
পরকাল মানে নাকো, 
টা জানে নাকো আদি, রাহ 














৮১] ত্ী ধারা হর. : 
অনল নিবাতে চায় ভৃপের শাখায়। 
সণ লগ ততরসে, রত সয়া অপধলে 
:... নাস্তিক বলিয়া বনে গায়ের জালায় ॥ 
আত্মার শরীর ধরা, বত ছেড়ে বন্ত্রপরা, 
ক ঝোঁক নব ভগ তৃণে যেমন বেড়ায়। 
[ পরি বশ ছয়ে, প্রাক্ষনের ক্রিয়া লয়ে, 
দেহ ঘরে ঢৌকে জীব তোমার ইচ্ছায়॥ 
দেহ-ঘটে জবা রন, .. কিন্তু তিনি দেহ নম, 
সচেতন অচেতপ মায়।র মায়ায়। 
ছিতি নাশ নাশ স্থিতি, সংসারের এই রীতি, 
কেমনে কহিব তবে মলেই ফুরায়? 
কেমনে ঘুচিবে রোগ, না হয় সুযোগ যোগ, 
নাশিতে কর্ধের ভোগ সম্ভোগ বাড়াঁয়। 
ভোগেতে কি ভোগ ছাড়ে, কশ্দেতেই কর্ম বাড়ে, 
ঘুচাতে গায়ের মলা ধুলা মাথে গায় ॥ 
গঁধধ না খেলে পরে, শরীরে কি রোঁগ ময়ে, 
কুপথ্যে রোগের নাশ হয়েছে কোথায়? 
বিনা আলোকের ভাস, কিসে হবে তমোনাশ, 
অন্ধকার অন্ধকার কেমনে ঘুচায়? : 
কাটিতে দড়ীর ফাস, অস্ত্রের ন৷ করে আখ, 
£ কতা দিয়ে সেই গেরো৷ কেবল জড়ায়। 
মিছে করি পরিশ্রম, কিছুই হলো না ক্রম, 
: ঘোচে না মনের ভ্রম অজ্ঞাত দশায় ॥ 
মিথ্যায় মত্যের ভাগ, মনে নাহি পায় স্থান, 
তত্বম্িরূপণ হয় জ্ঞান-আবস্থায়। 
আমি” ঘদি "তুমি হই, আমার বিনাশ কই, 
এ কথাটি কারে কই কে বলে আমায়? 
ছল শিব হলো জীব, আছি জীব হব শিব, 
.... এইরূপ জীব শিব আমার তোমার । 
[তু হলে জীব, পাশমুক্ত হলে শিব, 
. জীব ঘুচে শিষ হব কোথা সছুপায॥ 
খন কাটিব ভোর, ঘুচে যাবে কর্ম ঘোর, 
জীব ঘুচে শিব হব সনে কি তায় । 
হ জীবেতে বয়ামযর, তোমার ল! দয়! হয়, 
সেই জীব জীব রয় শিব না পাদ 
মিক্কপা করঘারে,.  ব্রিভাপে তরাও তারে, 
সেই জীব একেবারে শিব হয়ে যায়। 
ধু ভোমার তাত, কিছুমান নাছি হাত, 


সিন পাস কর 


এই ঘরে ঢুকাইয়, 









তাদের পাগল ক, ধার 


মিজ কর্ম উপনর্,... 
লিন 


দ্াকাতে নরক 


তব তত্ব যত, ..- প্রন্বতির পদে রং 
ছুখে হুখে অবিয়ত দোষ গণ গায়॥ 
মরি মরি আহা আহা, ভোষার বিচারে যাহা 
কেহই জানে ন! তাহা! হায় হায় হায়! 
কিন্ত নাথ! স্থির জানি, ঘোরতর অভিমানী, 
কেবল অধম করে মানব-সভায়। 
রিপু পিশীচের মতে, পাপাচার নানামতে, 
তোমার পবিত্র পথে ভ্রমে নাঁছি ধার | 
এমন যে মৃঢ় জন, বদি স্থির করি মন, 
ক্ষণকাল চোথ বুজে তোমা পাশে চায়।॥ 
মনে মুখে এই কর, হর মম পাঁপচয়, 
দীনদয়াময় তুমি রয়েছ কোথায় ? 
কটাক্ষেতে একবার, সে পাঁপ থাকে না আর, 
কর্মপাশ কাটে তার তোমার কৃপায় ॥ 
কিন্তু ওকে দয়াময়, এ বড় সহজ নয়, 
অকম্থাৎ এ প্রবৃত্তি কেবা দেয় তায়? 
ভিতরের ভাঁব তার, লাধ্য কার বুঝিযার, 
তবেই বুঝিতে পারি বুঝালে আমায় ॥ 

এ বোঝা ত সোজা নর, বন্ধ হছে কেবা কর, 
কে ৰোঝাবে কে বুঝিবে তব শত প্রায়। 
বুঝিবার নাহি পুঁজি, কাজ নাই বোঝাবুঝি, 

এট বুঝি সোজান্জি হান দেহ পায়॥ . 
তুমি প্রত আমি দান, প্রমাতর অভিলাষ, 
ফিরি নাক আর কোন পদের আশায় । 
আছ তুমি লুকাইযা, 
দেখা বদি নাহি দেও কি কাজ দেখায়? 
এখন রয়েছি একা, পাইব পাইব দেখা, 

চাতকেরে জলধর কদিন ভাড়ায়? .. 
পূর্ণিমার নিশা হ'লে, 
চকোর চাদের দুধ! প্রসাতে কি পায়? 


ঘখন সময় হবে, আপনিই কোলে লষে, 
আপনিই দেখাইবে বিছিত উপায়। . 
অনুর হয়েছে সবে, রি 


পনি টানিবে কোলে, 


এস 














ধার দে লা হো দাম 
যেন কই অম্ল, আর বেন কোন কল্পে, 
মান্গার মাতালে গল্পে নাহি পাড়ি লার। 
ছোম জপ মন্্র। নাহি জানি বেদ মন্ত্র, 
বত ্বতঙথ পুথি প্রকৃতি পড়ায় ॥ 
হা পড়িনি শ্রুতি, পেয়েছি যুগল শ্রুতি, 
শ্রুতির জ্বধীন স্ৃতি স্থৃতি কেব! চায়? 
আচার্য হয়, শ্রুতিযুলে সদ! কর, 
প্জয় জগদীশ জয়” মধুর ভাষায়! 
বনি প্রতিক্ষণ, ধ্বনিধনে ধনী মন, 
আপনি আপন ভাবে হাসায় কাদার 
ই দর্শন ছয়, নয়ন দর্শন, 
সমুদয় ব্রন্ধময় নিয়ত দেখায় ॥ 
নাই মরশন, যাহা! করি দরশন, 
তাতেই মোহিত মন তধ মহ্মায় | 
ল বক বাত, দিবা নিশি সন্ধ্যা প্রা, 
কলই প্রতিভাত তোমার প্রতায় ॥ 
ছু রমনী, বত কিছু কমনীয়, 
লক্লেই শোতনীয় তোষার শোভায়। 
চর প্রতা-কর৷ তুষি তার প্রভাঁকর, 
নতুবা এ রবি-ছবি কোথায় লুকায় ॥ 
ব চরাচর, বটে বটে মনোহর, 
কিছ নহে স্থিরতর রচিত মায়ায়। 
নী বিবেক কর, নিত্য নয় নিত্য নয়, 
সমু তৃতময় ভূতের মেলায় ॥ 
[ত নিরঞ্জন, তুমি মাত্র নিত্যধন, 
এ ধনের মদে মন্ত্র কর হে আমায়। 
 চিনেছে যেই, তোমায় কিনেছে সেই, 
'না চার কিছুই আর তোমায় ন! চার ॥ 
|রে স্থির হর, কোন কথ! নাহি কয়, 
লে কি জান ভবখোরে ঘুরিয়! বেড়ায়? 
ঘার নাছি চায়, কোনখানে নাহি যাক, 
বলে থাকে তব তব-তরুর ছায়ায় ॥ 
দর সর়োবরে, মগ্ন হয়ে গান করে, 
নাহি থাকে তৃকা কু শাভিস্ধ! খাছ । 
1 ভাব ধরে, নিত স্থথে কাল হরে, 
রশি নাহি করে কাহারো কথার ॥ | 








মুচি নাই গুচি নাই, 
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে পড়িয়! ধুলায় ॥ 
সে সময়ে তুমি তার, * দেহ কর অধিকার, 
রাজ! হয়ে বসে। গিয়ে মনে সত্ভায়। ও 

অন্তরে বিরাজ কর, ধারেন্ের ধরব ধর. 
বত সব ছুষ্ট চোর ভর়েতে পলায় & ও 
অতেদে হইয়া! এক, কর আস্ম- “অভিষেক, নর 
উপনর্গ আদি ভেদ আলিতে না পান | . ... 
বিষম বিপক্ষ যারা, কেমনে আসিবে তাঁরা 
প্রবোধ প্রহরী হয়ে বসে প্রহ্রায়॥ রি 
তুমি ধাতা তুমি পাতা, ফলদাতা তুখি আভা, .. 
_.. তুমি নাথ সর্বমুলাধার | রঃ 

স্যজিয়াছ শত শত, 

চলাচল অখিল সংসার ॥ 
ভৃণ আদি ধরাধর, এই দ্য দা. 

কপরূপ শোতার ভাণ্ডার । 
আহা! কিবা মরি মরি, স্বভাব স্বভাষ ধরি, 

দেখাতেছে মহিমা! তোমার ॥ ১ 

জলে স্থলে শৃঙ্ঠোপরে, পরম্পরে স্থখে ছে. 
সকলেরি লরদ অন্তর । 
অহক্কার-সথয়াপানে, মেতে ঘোর অভিমানে, 
কেবল অন্থধী ধত নর ॥ উঃ 
বাসনার হরে বশ, খেতেছে বিষয়-রধ, .. 
পেতেছে তাহাতে কত হুখ। 
আশা নাহি হয় নাশ, র্‌ 
কেহ নাঁছি পায় সত্যন্থথ ॥ 
ঘত ভোগবাড়ে যার, 


শান সন বু 











পাঁধ ছরে হাহাঁকারষয় ॥ 

মে পদ স্থির রাখা দায়। নু 
তল কোট, ট হাট তুপতীখ, 
1, | তা টা ০ 


কতই কানা জানে, ইন্জ চন্্র বেধে আনে, 
রঃ শমনেরে করে ছত্রধারী। 
| বর্খ র্ত্য আদি স্থল, সব দেয় রসাতল, 
ৃ ভোমারে করিয়! আজ্ঞাকারা ॥ 
... কখনো এ ভাব ধরে, তোমার তুমিত্ব হরে, 
'একেবারে মানে না তোমায়। 
যে ৰলে ঈশ্বরো নাত্তি, কেবা তার দেয় শাস্তি, 
তুমি কিছু বল না তে! তায়। 
এখন না বল বল, পরে দিবে প্রতিফল, 
এ কথাটি বুঝাইব কারে? 
এই দেহ-ন্ে তার, দণ্ড হবে কি প্রকার, 
2 তথ্য ভার কে করিতে পারে? 
টি বি পরের পীড়নে রক, 
7 প্রকা শিলা গ্রবল প্রতাঁপ। 
সিং অধীন যারা, তাঁদের করিছে মারা, 
২ পদে পদে দিয়ে পরিতাঁপ ॥ 
এমন নিয় নর, তাদেতি উন্নত কর, 
ঈ দণ্ড কিছু দেখিতে না পাই। 
_ মনোহ্থখে তাই কই, 
নাই নাই নাই শতুমিশ নাই ॥ 
ক্ষণ পরে পুসর্বার, করি এই সুবিচার, 
তোমার কপার উপদেশে। 
ুক্ষি আছে স্থির করা, প্রবল পাপের ভরা, 
ভোবেই ভোবেই ডোবে শেষে । 
দোবহীন দীনচয়, পীড়া পেয়ে এই কয়, 
মুখ ফুটে কিছু কব নাকো । 
বাধা পাই যে প্রকার, কর তান এভীকার, 
হেঈশ্বর!, বদি তুমি থাকো ৪ 
নাম জনে তার, না! করিয়া স্ববিচাঁর, 
তুমি আর কিন্ধপেতে বাচো! 7 
পারে লোরে বারে বারে, দণ্ড দাও একেবারে, 
রি আছ আছ আছ তুমি আছো ॥ 
ঘও্যাতা নাম ধর, দোষী জনে দণ্ড কর, 
, হয় হয় কর পাপভার। 
ক্যানন দয়াময়, বিচারে যেমন হয়, 
: নাধুজনে দেও পুরস্কার ॥ 
কা নাই কেহ আর, 





দণ্ডদাতা বিভু কই, 


কথা তো ওুিব না যুক্তি বোলে গুণিব ন।, 
7 ৮ 








| 


স্বভাষে' বন্তপি ছয়, সে ্বভাব' অন্ত 
পে রা ভুমি তো হও। 1 
স্বভাবে বতাগরিি, ধাতা পাতা গ্রাঙ। ব্য 
কারণরূপেতে সদা রও ॥ 
আমারে এ লব লোক, খান্তিক নাস্তিক কোক 
বে প্রকার ইচ্ছা যার হয়। 
আস্তি নাস্তি নাহি জানি, কেবল তোমার মানি 
তোমাতেই যন যেন রয় ও 
প্রাণাধিক প্রিয়তম, হুর হয় হত 
কর কর রুপা-বিতরণ। ণ 


গুরু খোলে কারে ধরি, কার কাছে শিক্ষা কি। 
মানবের ধর্ম আচরপ? ] 
অনেকেরি কাছে হি) সরু না দেখিতে গা, 
করা। ৃ 
কিন্তু এ কি বিপরীত) 
[ভিতরেতে এত্িমানভরা ॥ 
বিগ্তার যে সার মন, নাহি দেখি ভার কর্ণ, 
.কশ্দে নাই ধর্ধের সঞ্চার | 
আমি "স্বামী? বড় কত, চলিবে আমার ময় 
বিদ্বানের এই অহক্কার | 
পৃথিবীর সব ঠাই, সমান দেখিতে পা) | 
অভিম!নে সানি ভছে ক্রিয়া । 
দেখ দেখ দেখ পিতে, ধর্মমত চীলাইডে, | 
দলাধলি ক. তামা নিয়! ॥ 
কত মচ্ে চলিতেছে, কত কথ! বলিডেছে।: 
কত মতে ছলিতেছে কত। | 
এইকপ ঘ্েবাদ্েষে, পরম্পর দেশে দেশে। | 
মতগব্ধে সবে অস্থরত ॥ 
একের সন্তান হয়ে, একের দৌঁছাই লয়ে, 
বিচারেতে বিবাদ বাড়ায়। 
তব তত্ব ছোবে নাকো, ভিহরেতে ভোবে নাকো, র্‌ 
তেসে ভেসে কেবল বেড়ায় ॥ রর 
ধর্মযুদধে যুদ্ধ করি, পরম্পর অন্তর ধরি, 
কাটাকাটি এতে ওতে তাতে । 1 
প্রক্কতিরে হাসাতেছে, পৃথিবীয়ে ভালাতেছে। ! 
স্বজাতির শে'ণিতের শোতে ॥ 













ধর্ের আচাধ্য যার. এই তো ধারক তারা, 
বুঝিলাম ধর্শ-আচরণে । ,. . ৬ 
দান হিন দাই, বে ০ ূ 





ধন্ম ছাড়ে হেই, - তোমারেই পায় নেই, 
ণ অনুকূল তুমি হও তার়। 
ক্কার অভিমান, যতক্ষণ বলবান, 
ততক্ষণ তোমায় বি পায়? 
শিখে “বিভা অর্থকরী,” গৃহস্থের ধর ধি। 
অর্থ এনে চালিব সংসার । 
কিরূপেতে অর্থ পাই, 
সেতো নয় সহজ ব্যাপার ॥ 
নে উপার্জনধারা, বিষী পুরুষ যাঁরা, 
ৰ অর্থকরী বিস্তা শিখিযাছে। 
বড় বোলে সিজে জানে, নিজে থাকে নিজমানে, 
কারে নাহি যেতে দেয় কাছে॥ 
ভ্য অভিমানী যাঁরা, মরি কিবা সত্য তায়, 
ৰ সভ্যতার কি কব ব্যানার । 
ারধ্য করে দেখিয়াছি, পরীক্ষায় জানিয়াছি, 
মভ্যতাই পাঁপের তাগ্ডার ॥ 
কত কাঁও ঘরে ঘরে, ভিতরে সকলি করে, 
ৃ গোপনে পাপের নাহি তয়। 
ছি চুপি ব্যবধান, . সাবধান সাবধান, 
দেখে! যেন প্রকাশনা হয়! 
বার কিছু সত্য হন, অনাসেই এই কন, 
উহ উদ বাপ বাপ বাপ । 
“আড়ালে ঝা কর ভাই, তাহে কোন পাপ নাই, 
প্রকাশ হলেই বড় পাঁপ 
কোথা নাথ দয়াময়, দেখ দেখ সমুদয়, 
মজিল মিল সব দেশ। 
পরম্পুর পরস্পরে, পাঁপাচারে রত করে, 
করিয়। মিথ্যার উপদেশ ॥ 
দেখতেছি এই ধরা, ছলনা-চাতুীতরা, 
. স্ায়পথে ধন নাহি আসে। 
স্ায়েতে যে ধন হয়, সে কিছু অধিক নয়, 
নির্বাহ না হয় অনায়াসে ॥ 
বিন! ধনে কি প্রকারে উদর চলিতে পারে, 
পরিবার কিসে থাকে বশ? 
যাই কমি যার বাসে, দুখী বোলে সেই হাসে, 
কয় কত বচন কর্কশ ॥ . 
কিকিৎ ধনের পতি, ভারা নয় শাস্তমতি, 
.. 0. মানমদে মেতে সঙ্গা রয়। 
নস হরে শিক . বন্ধ যোগাই মন, 








রা 


ডি 

















কৃত উপাদনা করি, 4 
2: মঙা রস । 

.ঙ্ সময়ে চা টাকা. /ত 
২০ আর নাহি চস 
ব্যবসা- বাণিজ্য করি, 


বল বল কোথা বাই: জ্বেসডিতি 


টির রীতি 


রাজরীতি অতি সুকঠিন। নু 
কাজা রর্ন রাজপাটে, ফিরিতেছি হাটেন্ধাটে 
আমি নিজে দীন হীন ক্ষীণ॥ 
ভুমি অতি অপযাগ, নকল তৃপের সু; 
দেখিতেছ রাজ-্অচরণ। রে 
রাজাদের রাজ্য-পাট, যেন নটুয়ার ৭ 
বাবহাঁর বেস্তার মতন ॥ 8 
তপতির গুতদৃষি, কাণামেছে হেন বৃষ 
রুষ্ট তুষ্টি পারিনে বুঝিতে । এ 
তোষে কত পোরে আশ, রোষে হয় নর্বনাশ, 
নাহি দেয় দেখিতে শুনিতে ॥ 
লোচন ধাহার কাণ, চোখে না দেখিতে পান, 
শুনে শুধু করেন বিচার । 
ইথে যত হতে পারে, (স কথা কহিধ কারে, 
মন্ত্রীর চরণে নমস্কার ॥ 
বচনেতে কাধ্য নাই, রাজছারে অর্থ চাই 
কিসে হুয় সংঘটন! ভার? 
“মান” আর “অপমান,” বারী ছই বলবান, 
রক্ষা! করে ভৃপতির দ্বার ॥ এ 
এই কথা কহে “মান”, থাকে মান পাবে মান, 
এসো এসো, খোলা আছে পুর্ব । 
*্মপমান” ডেকে কয়, অপমানে থাকে তর, 
এসো নারেছুর দূরদুর্& 
মানবের অভিমান, কত ভার পরিমাঁথ,: 
অন্মান কিছুতে ন| হু়। | 
কিসেই বা! বাড়ে মান, কিসে হয় অপমান, ' 
ব্যবহারে মনে করি ভয়॥ [ও 
ধনী আর রাজগণ, কি বলিলে তুষ্ট হু 
নিরূপণ করিতেছি তাই। . 


নিল না) 2 টি 





ক মানসীয়, শক্তি অভি রমণীয়, 
হয় তায় অভাব মোচন। 
বানায় যুক্তি ধরি, নানাবিধ গ্রন্থ করি, 
২০5. বন্ততত্ব করে নিরূপণ || 
ব্যাকরণ অলঙ্কার, জ্যোতিষাদি কাব্য আর, 
রা আন্মর্কেদ নীতি-উপদেশ। 
(অক যদি শত শত, বিষয়ের বিদ্ভা বত, 
ৃ জ্ঞান আর বিজ্ঞান বিশেষ ॥ 
 জানেতে তোমায় জানে, তক্কি করি তাই মানে, 
জ্ঞানে করে গ্রন্থের রচনা । 
রাশি, পক্ষ, গ্রহ, বাঁর, স্থির করি বার বার, 
গ্রহণাদি করিছে গণন! ॥। 
কষিকার্য্যে দেয় ভোগ, চিকিৎসায় হরে রোগ, 
শিল্পকার্ষ্যে হয় কত ক্রিয়া । 
পরম্পর় সহকারে, পরম্পর উপকারে, 
যায় সব অভাব ঘুচিয়া | 
মানুষের বুদ্ধিবলে, কলে জলে তরী চলে, 
স্থলে কলে চলে বাশ্রথ। 
তাহাতে কল্যাণ কত, স্থখী লোক শত শত, 
দুর নহে ছমাসের পথ ॥ 
'বিলাতে হতেছে যাহা, এখনি এখানে তাহা, 
তারে তার আসে সমাচার । 
কাব ছাপা কল, মকলি বুদ্ধির কল, 
ৰ বিশেষ কহিব কত আর? 
ভাবে শোভিত সবে, স্বভাবেই স্থুথে রবে, 
3: অভাব না হবে কোন দিন। 
এ কলেবর, অভাবে পূরিত ঘয়, 
. আমি নর চিরদিন দীন॥ 
হয়ে এত কার্যকর, 
এত সব করি প্রকরণ। 
 জ নত কারধ্যদোষে, নাহি থাকে পরিতোষ, 












জ্ঞানন্ধপ এক লেতু, 
মানবে করেছ তুমি দান। 
কেহ নাহি হয় আর, 
 'কুলে পড়িয়া ধায় প্রাণ, 
মুখে রব লবাকার, 
জীবিকার লঞ্চার-কারণ। 

ও কেছ নাহি লয় আর, 
হণ চাহ জীবননগর) | 


আমিও মানুষ নই, 


বন লিঃ চির ্রা, 


ক্বপা কর কৃপাকর,। 'মানবে মানব কর, 

হর হর মনের বিকাঁর। 
দর মামু কই, 
ধরি মাহষের ব্যবহার 


গৌরব অভাবে সকলি মিথ্যা 


সেট তরু তরু নয় নাহি যার ফল। 
সেই লতা! লতা নয় নাহি যার দল ॥ 
সেই নদী নদী নয় নাহিযার জল। 
সেই সেনা ষেন! নয় নাছি যার বল॥ 
মেই অদি অসি নয় নাহি ধার ধার। 
সেই ফল ফল নয় নাহি যার তাঁর॥ 
সেই দেহ দেহ নয় নাহি যার রূপ। 
সেই দেশ দেশ নয় নাহি যাঁর ভৃপ॥ 
সেই ফুল ফুল নয় নাহি যার মধু। 
সেই নারী নারী নয় নাহি যার বধু॥ 
সেই যোগী যোগী নয় নাহি যাঁর ঘোগ। 
নেই ভোগী ভোগী নয় নাহি যার ভোগ ॥ 
সেই মণি মণি নয় নাহি যার প্রভা । 
সেই রূপ রূপ নয় নাহি যার শৌতা।॥ 
সেই চাষা চাষা নয় নাহি যার চাষ । 
সেই প্রতু গ্রু নয় নাহি যার দাস | 
সেই লেখ! লেখ! নয় নাহি যার র। 
মেই কবি কবি নয় নাহি ঘার যশ ॥ 
দেই নেড়া নেড়া নয় নাহি যায় ছাব |... 
সেই গীত গীত নয় নাহি যার ভাব ॥ 
দেই ভূমি ভূমি নয় নাহি ধার কর। 
সেই গল! গল! নয় নাহি যার স্বর ॥ 
সেই মাঠ মাঠ নয় নাহি যার ছাস। 
সে ছাগ ছাগ নয় নাহি বার মাস &. 
সেই চুলী ঢুলী নয় নাহি যার কাসী। 
লেই মুখ মুখ নয় নাহি যার হানি ॥ 
লেই বিপু রিপু নয় নাহি বার ক্রোধ । 
সেই বুধ বুধ নয় নাহি যার বোঁধ॥ 
সেই পাক পাক নয় নাছি ধার খেলা।, 
সেই গুরু গুরু নয় নাহি ধার চেল ॥ 
মনেই নট নট নয় নাহি যাঁর নাট। 
লা লা হা 


নিত 








গেননী অর লা বাক ৃ 
সেই স্বারী খর নয় নাহি যার দ্বার ॥ 
সেই গৃহী গৃহী নয় নাছি যার দার 
সেই মেঘ মেঘ নয় নাহি যার ধারা ॥ 
সেই পথ পথ নয় নাহি বার পথী। 
সেই রথ রথ নয় নাহি যার রথী ॥ 
সেই মত মত নয় নাহি ধার মতি । 
নেই পদ পথ নয় নাহি যার গতি ॥ 
সেই শিশু শিশু নয় নাছি যার মাতা । 
সেই ডাল ডাল নয় নাছি যার পাতা 1 
সেই ফণী ফলী নয় নাহিবার মণি। 
সেই পিক পিক নয় নাহি যার ধ্বনি। 
দেই গাভী গাভী নয় নাহি যার ক্ষীর। 
সেই ষন মন নয় নাহি যার স্থির ॥ 
সেই নর নর নয় নাহি যার মায়া। 

সেই ভূত ভূত নয় নাহি যার গয়া॥ 
সেই ধনী ধনী নয় নাহি যার ধান ' 
সেই জ্ঞানী জ্ঞানী নয় নাহি যাঁর জ্ঞান ॥ 
সেই মানী মানী নয় নাহি যার মান। 
সেই ধ্যানী ধ্যানী নয় নাহি যার ধ্যান ॥ 





দেহ-ঘর 


_পাচের বাধুনী এই নবঘার বাস। 
আত দিন বাহে আমি করিলাম বাল ॥ 
পড় পড় হইয়াছে নাহি রর আর। 
_. একে একে ভেঙ্গে চুরে হ'ল চুরমার ॥ 
কালের বরবা ইবে ভরসা কি আছে । 
নি খা কাচ! খর কেমনেতে বাচে ? 
. কীছনি বানি বৃথ। নাড়ির! নাড়িয়া ॥ 
কাছে মন ঘন খন শুনে ঘন ডাক। 
--. বেছিকে চাহিয়া! দেখি সে দিকেই ফাক ॥ 
পরান হন রা 










হে বংশের ঘর এই বে বংশ কির? 


গড়াতে গড়াতে জল কত দিন রয়? . 


ঘংথয় হতে হল থাকে নাকো ঠেকা॥ 


 ঈশ্বরচন্্গুণ্ডের গ্রস্থাব্লী রর ২৭. 


হল জেদ সেন লন 2 
অংশে গেলে অংশ মিশে বংশ কোথা রবে 1 

হখন ঘরামী এসে ঘর গেল গড়ে |... 
প্রকৃতি বলিয়াছিল এই যায় পড়ে ॥ 
না বুঝে তখন ঘরে ঢুকিলাম একা । 7 
এখন দে ঘরামীর কোথা পাই দেখা 1... 
ঘরামীর ঘর কোঁধ! জানিনে রে ভাই । 
মিছামিছি এখ| সেথা খু'জিয়া বেড়াই ॥ 

কেক বদি দেখা পাঁও বলো! তার কাছে । 

এ ঘর বজার রাখে সাধ্য কার আছে॥ 

এ কারণ মাড়াবে না আমার এ তৃমি | 

তয় মাছে বলি পাঁছে কি করেছ তুমি ॥ 

এই হেতু মন্কুরীর কড়ি নাহি লয়। 

সেরে দিতে হেরে যাবে মনে আছে ভয়। 

ঘর গোড়ে মন্কুরী নানিতে আসে আর । 
মিছামিছি থেটে গেল ভূতের ব্যাগার ॥ : 

বল নাই বলিবার বলি আঁর কায়ে। 

ষে গড়েছে মে ভাঙ্গিলে কে রাখিতে পারে ? 
যায় যাবে যাক ঘর না ব্রয় না রয় । 

আর যেন এই ঘয়ে ঢুকিতে না হয় ॥ 


স্পা পা পি 





জর! অপেক্ষ! মরণ ভাগ 


অর এসে শরীর করেছে অধিকার । 
বল করি বাড়িতেছে বিষম বিকাঁর ॥ 
রাখে না রাখে না আর বলের স্চয় |... 
খাকে না থাকে না দেহ খাকে নাকে! আদ ॥. 
ছুরায়েছে সমুদধায় কিছু নাহি বাকি । 
কেবল অপেক্ষা আছে মুদিতে ছ' আখি ॥. 
তুলিতে ন| হবে মুখ খ্ুলিতে নয়ন | 
আর না উঠিতে হবে করিলে শরন॥ 
কলসী হুইল শুন্ত দেখে পাই তয়। 
















কলেবর-সরোধর করিয়া! পৌষণ। 

কালর্বপ নিষধাঘেতে থেকেছে জীবন ॥ 
'্মহুয়হ দাহ করে আলির! অনল। - 
জর! হতে মর! ভাল বেঁচে কিবা! ফল? 
কি ছিলে কি হলে এবে ভবের বনে । 





হল শেষ ধ'রে কেশ টানিছে শমন। 
উপায় না পাবে আর করিলে গমন ॥ 
... এমন অমর আর তখন কি লাগে। 
_. শমন দমন কর গমনের আগে ॥ 
"হবে না বিহিত কিছু অদ্ঞানেতে মলে । 
ছাঁরাবে পরষ নিধি জ্ঞানভার! হলে ॥ 
: ড়ী দিয়া বাধিয়াছে ভাঙ্গিয়াছে রথ । 
পরিত্রাণ কিদে পাবে দেখ তার পথ ॥ 
. হেলা ক'রে বেলাটুকু কাটায়! না আর। 
. ভাঙ্গিয়া অসার খেলা সত্য কর সার ॥ 
তব-রোগ ঘোর ভোগ নাশ নাই তার । 
. সত্যরূপ পথা হ'লে হয় প্রতীকার ॥ 
অতএব জীব ভাই আর কেন মজ। 
ভাবভরে ভক্তিরসে ভগবানে ভজ ॥ 
কালকরী-অরি হরি হরি হরি বল। 
হরিলাম বল আর পথের সম্বল ॥ 
পরিণামে পরিণামে না থাকিবে ভয়। 
- শমন দমন হবে গমন-সময় ॥ 





আর কিছু চাইনে 


দয়াময় তোমা বিন! আর কিছু চাইনে 

ও আর কিছু চাইনে। 

তব নাম সুধা বিনা আর কিছু খাইনে 
আর কিছু খাইনে ॥ 

_. তব-গুপ-গীত বিনা অন্ত গীত গাঁইনে 
অন্ত গীত গাইলে। 

বৰ প্রেম-পথ বিন] অন্ত পথে যাইনে 

বউ অন্ত পথে বাইনে ॥ 

; সব শরদ্ধানজল বিন! অন্ত জলে মাইনে 
- জন্ত জলে নাইনে । 
বে খ বিনা কিছু দুখ পাহিনে 

২২০ কিছু স্থখ পাইনে ॥ 

... তব ভাব দিক্‌ ছেড়ে অন্ত দিকে ধাইনে 
.... ম্বন্ত দিকে ধাইনে। 
৮৭4 
কোন দিকে চাইনে ॥. 
চিরকাল খেটে মরি নাহি পাই মাইনে 

মাছি পাই মাইনে । 












১. চেষ্টা বু অনথযাগ মনের বাস্ধব । 
্‌ ই 








দি কিল দর দিক আন. 
লিখেছ কি আইনে ॥ 


মানুষ কে? 


নিয়ত মানসধামে একরূপ ভাব । 
জগতের নুখস্ছথে সুথস্হথ পাঙ্জ ॥ 
পরপীড়া পরিহুরি, পুর্ণ পরিতোষ । 
সদাবন্দে পরিপূর্ণ স্বভাবের কোষ ॥ 
নাহি চায় আপনার পরিবার স্বথ। 
রাজোর কুশলকার্ষ্যে সদ! হান্তমুখ ॥ 
কেবল পরের ছিতে প্রেম লাভ যাঁর। 
মান্থুষ তারেই বলি মান্য কে আর ? 
নাহি চায় রাজ্্যপদ নাহি চায় ধন। 
বর্গের সমান দেখে বন উপবন ॥ 
পৃথিবীর সমুদয় নিজ পরিজন । 
সন্তোষের দিংকাসনে বাস করে মন ॥ 
আত্মার সহিত সব দমতুল্য গণে | . 
মাতা পিতা জ্ঞাভি ভাই ভেদ মাহি মনে ॥ 
নকলে সমান মিত্র শত্র নাই যার। 
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর ? 
অহক্কীর-মদে কু নহে অভিমানী । 
সর্ব রসনারাজ্যে বাস করে বাণী ॥ 
ভুবন ভূষিত সদ বক্তুভার বশে। 
পর্বত সলিল হয় রসনার রসে ॥ 
মিথ্যার কাননে কতু ভ্রমে নাহি ভ্রমে। 
অঙ্গীকার অন্থীকার নাহি কোন ক্রমে ॥ 


- অন্বত নিঃসৃত হয় প্রতি বাক্যে যাঁ়। 


মান্য তারেই বলি মানুষ কে দায়? 
মঙ্গলের প্রতি গুধু প্রেম অতিশয় | 


ৃ কাচ না করে তাছে জীবনের ভয় ॥. : 
: পরিবার পরিহ্ত আশ! পরিক্রমে । 


০ 


হর্ঘম সুগম স্থল বিবেচন| নাই । : 


চন্ার বহিত নিজ থাকে এক টাই ॥. 


. শত গলায় পরে করুণার কান |. 


মানুষ তায়েই বলি মাধ কে জার 1 ৃ রত 










ইনি কুশলানে জা রি ডাকে! টি 
পরিশ্রম প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে থাকে &॥ 
চেষ্টায় হুসিদ্ক করে সমুদয় আশা । 
স্মরণ শ্য়ণ মাতে জাজ্াকারী যার । 
_ মাস্থুষ তারেই-ঘলি মানুষ কে আর? 


পাপ 


পাপপথে যেয়ে ন! 


হন তুমি মনো রথে, চল নিজ ভাব-রথে, 
অভাবীর ভাঁবপথে ধেয়ো। না ছে ধেয়ো! ন!। 
দক্কতজ্ঞ জন যেই, পরম পাঁমর সেই, 
তবু ভার অপযশ গেয়ো৷ ন! হে গেয়ে! না ॥ 
দ্বেষহীন কর দেশ, লোকের যে করে দ্বেষ, 
ভার কাছে উপদেশ চেয়ে! না হে চেয়ো না। 
নিরাশারে সঙ্গে লও, স্বভাবে সস্তোষ হও, 
খঅসস্ভোষ-কানলেতে যেয়ো! না হে যেয়ো লা ॥ 
খম-ম-চক্র কালে, নাশ কর রিপুত্দলেঃ 
ভূব দি! পাঁপ-জলে নেয়ে! না হে নেয়ে! না। 
বিষম বিষের জল, কভু নয় সুপীতল, 
অধন্ন্ম বৃক্ষের ফল খেয়ে! না হে থেয়ে। না ॥ 
দেহ লে আপনার, মোহ কর পরিহার, 
মায়ার যাতনা আর পেয়ো। না হে পেয়ে! না । 
বদনা পবিভ্ঞ করি, জপ কর হরি হরি, 
, আশা-নদে পাপতরী বেয়ে। না হে বেয়ো! না ॥ 


পলাশী 


কামনা-ত্যাগে পরমার্থ দম্বেষণ 


রি ওহে যন-রুকর এ কি রেখি অদ | 
. কার ক্রমে ব্যতিক্রম ভ্রমে তুষি ভ্রথ ॥. 
১. ব্রষিছ বিষরন্যনে বেদ মন্ধ কী | 
অঙ্গে করি দিক বধূ জাছি-মধুক রী 
ও কামনা“কেতকীুলে দৌরতে ভুলিয়া 





৭ ইক খের এবি 


টি অচিজর অভিত্যেহ অমর যান । : 
: অতল-বিতল অধি্ঠাতা অলমান ॥ 
.. শমনসত স্থির কর্তা অস্ত ফেব! পায় ॥ 
এ. অমরাদি অভিভ্ভুত ভোদাকগি মায়ায় ৪ 
_. অজান অক্কৃতী প্রত আমি অভি দীন ।. 


... কিন হে তব ভরঘিত- কপ: :. 
:.. শিধিক কি দিব অব যোখে জলে |. 








নিত কেৰা জানে। : 
যাবে ধন্দ মহাননা মকরন্্ পানে ॥..... 


শপ 


অকারাছ ঈশ্বরস্ততি 


অনাদি অনস্ত অজ অ্বর আক্ষর । 
অক্ষয় অভয় তি অজয় অমর ॥ 
খনির্ব্চনীয় অবয়বে অবতার । 
অখিল অনাথনাঁথ অতি চমৎকার ॥ 
অপরূপ অবয়ব নানা অবতারে । 
অদ্ভূত খবস্থা অবলদ্ব বারে বারে ॥ 
অভ্যস্ত অভাব্য ভাব হেরি অবিরত | 
আখিলের অধিপতি অতি অভিমত ॥ 
অবিভক্ত গভিযুক্ত খঅতক্ত গু হুতি। 
অবগত আছে তব অভুত প্রর্কতি ॥ 
অত্যন্ত অবোধ আমি অবস্ত অধম | 
অপার মহ্িম।-সীমা করিতে অক্ষম ॥ 
খঅবনীতে অবনীত করা ভবতাৰ ॥ 
অধীন হুইতে নাহি হু অন্থভাব ॥ 
অনাথের নাথ ওকে অধমতা রণ । 
অবশ্ত অতক্য ভাব অলক্ষ্যকারণ। 
অবলীলাক্রমে বহু অবনীর ভার । 
অপিমাদি অষ্টসিদ্ধি সমৃদ্ধি তোমার ॥ 
পুর্ব অভূতপূর্ব অতি মনোহর । 
তুল্য অমূল্য অর্থ অতি অগোচর ॥ 
অনুরূপ অপন্মপ রগ শ্বরূপ । 
অবনভজনে অবগত কত রূপ ॥ 
অতীব আভিপ্রিয় অনন্তে ভৃতলে । . 
অস্তরীক্ষে পরিব্যাপ্ত অতল স্থলে ॥ 
অবিকার অথগ্ডিত অধিকার তথ ।. 
অওসূভি অবলঘে বনীনৃদ্তব ॥ .. 












অবেত্ত অভেগ্ত ভাব জাবি দযদিন & 








অণু ডে অনু তুমি নাহি অনুরূপ । 
অথচ অথিল-ব্যা্ড অভিব্যক্ত রূপ 
অসাধ্য অবাধ্য মুগ অবিস্তার বলে । 
.. . “অবোধ অবেস্ত ভাব বর্ণিবে কি বলে॥ 
-... ছবছিভভাবে তব অভিহিত ভাব । 
... আতি অল্ল বর্ণিলাদ করি অনুভাঁব ॥ 
অধীনে অর্বাচীন অভি প্রায় ঘত। 

“. আনুগ্রহ করি অস্থ হও অবগত | 


.. অবধান অনুমতি হয় এই চাই। 


অস্তে যেন রাঙগাপায় অব্যাহতি পাই ॥ 
আঁকারাছা ঈশ্বরস্তৃতি 


আদিহীন আদিনাথ আদি সবাকার। 
আপ্ড শিষকারী আত্ম। আপনি আমার ॥ 


.... শাধ্যাত্মিক আদি তাপ আশ্রয় আপদে। 
০ আশ্চর্য্য আরাম আছে আপনার পদে ॥ 


জাশ্রিত থাকি! আশী-নাশ! রাজাপায়। 
ছাশা নাহি পুরে আর আক্ষেপ বাড়ায় ॥ 
আপামর যে রসের পাইয়া আম্মদ । 
আকুল হইয়া আছে আহ! কি আহ্লাদ ॥ 
আমা হতে আলোচনা হ'ল না তাহার । 
আক্ষেপ কি ইহা হতে আছে বল আর ॥ 
আকার শ্বরূপ কিন্তু নাহিক আকার । 
আবার আকারে ব্যাণ্ড আছে স্বাকার ॥ 
আশ্চর্য্য আকারে আছ অধিগ আকারে । 
চা দর্শনথরপ রূপ আকারে আকারে ॥ 
আকার-াকর তুমি আধিপত্য কত। 
খদৃষ্ত অথচ আছ আভাসের মত ॥ 
আপ। পুরে আপনার করিতে আদর । 
আশি যুগে আনন্যাশ্র ঝরে দর বর | 
ব্সাচ্ছাদিত করে ফেলে আনন আমার | 
জ্বরের কথ। কিছু নাহি সরে আর ॥ 
আপনার আদরেতে আপনি আদৃত । 
হও রও আদরের ব্আামোদে আবৃত ॥ 
আমারে আদর কর বলিয়! আমার । 
আসর হইল কাল আশঙ্কা অপায় ॥ 
আপনার আসছে আদীন' হয়ে রই । 


পা এশা লা ইীদেহ। 


1 ঈশ্রগুধের এরছাবলী 
. ছুষিই আখের বত ভূমিই আধার ) 


তুমিই আচার্য সার তুমিই আচার ॥ 

আপনি আনন্দে আছ আ্লীবিত হয়ে। 
'আব্রন্ধ আননে মত্ত যে আনন্দ লয়ে ॥ 
আপনিই আখণ্ডল আদি আচ্ছাদক। 

আপনি আন্তন্তকারী সাধক বাধক ॥ 

আকীট পতঙ্গ অন্দে আকর্ষণ করি। 

আশ্ধ্য আহলাদে আছ আহা! মরি মরি ॥ 
তুমি হে আশারধন আগমাদি কর়। 

দেখে! হে আমার আশা! যেন লিদ্ধ হয়। 
আশা-নাশ লা হলে সে আশা যায় দুরে । 
আশার আশ্রয়ে হয় ব্আাসা ঘুরে ঘুরে ॥ 
আশীহীন আরাধনে আঁগু যে আরাম। 
আশীনাশ! আশা দেন আদি আম্মারাম ॥ 
আশুতোষ আঁগুতোষ করেন বিধান । 

আশার আজ্ঞার আর থাকে না নিদান ॥ 

হে আচ্য আশ্রয় দেছ এই আশ! করি । 
আশা-তরী করি স্তর ঘেন আঁশ! তরি ॥ 
আপনার প্রতি মি জান্থ। করি যত 
আশ্চর্য আভাস মনে আবির্ভাব তত ॥ 
আচ্ছর হইতে থাকি আপনার রসে। 
আকাঙ্ষা পুরাতে নারি আপনার বশে & 
আপুর্বব আত্তরিক আছে যে আদ্ধাশ। 
আম্মাতে আয় করি আমার আশ্বাস ॥ 
আত্যস্তিক আক্ষেপ আইনে কত মনে। .. 
আধুনিক আবেদন এই শ্রীচরণে ॥ 

আমরণ আত্মধন আত্মাতে নপিয়্া। 
আপ্যাযিত থাঁকি যেন আত্মারে জপিয়। & 
আবৃত্ধির আশ। আর নাই আত্মনাথ । 
আমার আমার ক্কাবে কর ছে আঘাত ॥ 
আত্মভাবে আছে মম আন্ফালন ভারী । 

আজ তো গেল না 'আমি আমার” এ জারী ॥ 
আমি কার কে আমার না পাই আভাষ। 
আনন আটখানা হয়ে ভাবি যে আকাশ। 
আশীর্বাদ কর নাথ আছি যতদিন . 
আপনার আশ্রয়েতে থাকি হে অধীন॥ 
সব আধিপত্যে চিত্ত নিত্য মত রয়। 
আত্মাক্রতাবে যেন আযুক্ষয় হুর ॥ 








ঈদ গুণের গরহ্থালী 








এ তরাকালে শঠউপকাণী কে ভোমার বছে ভার কার তার ষ্ও 308 রঃ 
পারের অহিচকারী নীচ যেই খল। আমার আমার করি কার ভার লও ॥ 
টিজলাভ বিনা শুধু খুঁজে মরে ছল কিরূপে লজ্জিত হয় এই কলেবর। 
খন জানে ন| মনে ছিত বলে কারে। মনে কর কিরূপেতে হলে তুমি নর॥ . 
উপকার লাত করে পর-অপকারে ॥ করিছ যে ্রেহ পেয়ে এত অহক্ষার। 
গদা ভাবে কার কবে কিসে মন্দ হবে। মিছে দ্ষেহ, এই দেহ মনে কর কাঁর॥ 
মুবরের দাজ! পায় কুশলের রবে ॥ মনে কর, কোথা তুমি করিতেছ বাসি। 
নিলনতই মনে পায় অতিশয় ছুখ। মনে কর কিরূপে এ দেহ হবে নাশ? 

শয়নে ভোজনে নাই কিছুতেই নুখ॥ মনে কর, কে তোমার তুমিই বা কেবা। 

মিছে জাথি মুদে থাকে ঘুম যায় চ'ড়ে। আমার বলিয়া তুমি কর কার সেবা ॥ 

ছটফট করে রেতে বিছানায় প'ড়ে॥ দেহেতে অতেদ ভাব এ কি অপরূপ । 
দৈবাধীন চখে যদি ঘুম এসে তার । একবার ভাবিলে না আপন স্বরূপ ॥ 
তবেই লে খল করে পর-উপকাঁর ॥ কেবল ভ্রমেতে কর আমার আমার । 
জেগে থেকে কেবল অধর্শে কাটে কাল। অগ্কাবধি আত্মবোধ হলে! ন1 তোমায়॥ 
যতক্ষণ নিদ্র। যায় ততক্ষণ ভাল ॥ মায়ার কুহকে তুলে কিছু নও জ্ঞাত। 
গল তুলিয়াছ পুরাতন সখা “ বিজ্ঞাত” ॥ 
কেবল দেখিছ স্থূল দৃষ্টি নাই মূলে। 
পেলে নাম “পুরগ্তন” নিরঞ্জন ভূলে ॥ 
রাটরহা রা মুকুরে নিরধি মুখ সুখ কতন্বগ । 

[জে বদি করা হয় কর তবে তাই। মনে মনে অভিমান হয়েছি স্ুরপ ॥ 

ছামিছি মুখে ব'লে কোন ফল নাই॥ গলদেশে হজ দিয়া স্তর তার ভারী |... 

রতের মিছ! মেঘ ডাকডোক্‌ লার। 'ত্বাক্মণ” হয়েছি ব'লে কর কত জারী ॥ 
ছটে-ফোটি! নাহি ভায় জলের সঞ্চার ॥ বেদপাঠে পুজ। পাও পর্ডিত হইয়া। 
দইক্সপ মিছা! ভব মুখে আড়ম্বর। সবে করে সমাদর কুলীন বলিয়। ॥ টা 

[বে যি না হইলে কাঁধ্য হিতকয় ॥ আপনিই তবে প'ড়ে না পাও পাখার। 

খনি করিবে ভাহ! যখন ঘা হয়। অথচ লোকেরে কর ভবনদী পার ॥ 

ইলক্ব-বিধান তায় কোনমতে নয় ॥ ৰ তিন খাই “দড়া* বেধে আপনার গলে। 
নায় কর ধদি আলগ্ত এখন। জ্িলোক বেধেছ তুমি কুকের ধলে& 
চখন হবে না আর লুফল-দাঁধন ॥ একে তে মায়ার হৃত্রে পড়িয়াছ বীধ1। .. 
মতএব কর ভাই লাধ্য হয় যত। আবার এ সুত্র দেখে লাগিয়াছে ধাধা ॥ 
চলনা না হয় যেন রাঁবণের মত ॥ কোথায় স্তরের গোড়া নিরূপণ নেই। 

ৰ ৯ এক ধেয়ে উঠিতেছে কত খেই খেই ॥ 
করিয়াছ আরোহণ অভিমান-রখে | 
কেবল করিছ গতি প্রবৃত্তির পথে ॥&. 

: বদের রত ছেড়ে ত্য মদে মত্ত কিলে পাধে পদ । 
হারাইলে পুর্বকার সহায় সম্পদ ॥ 
কু, কে ভুমি, লীব! কে তুমি তা কও। মণ, ক্ষতির, বৈ, শু চতুর |. 

তুমি যাহার তুমি তায় তুষি হও ॥ অভিমান সার মাত কিছুই ত নয়: 

ছে কর আমি বোধ দেহ" তুমি নও । . শ্ুমি কোন বর্ণ নও জাতি তব নাই। 





ভা ইল হে ুথি হও। ্‌ জেরে অহ্কার কেন কর ভাই? 











ছু বিপু জেন এই সাক? রা 


সি :দনেহেতে অতের জীন কর পরিহায়। 
: ; আমার এযেছ বলে ছাড় অহঙ্কার ॥ 
7" বিচারে তোঁষার ভ কথ্খন তে! নয় । 
. । ভুতের ভবন এই ভূতে হবে লয়॥ 

রর অড়ে ফেব! জড়ীতৃত করিল তোমারে, 







1 আর কেন মিছামিছি কাঁল কর ভূত'? 
.. নকলি ভূতের হাট ভূতের ভবন। 
 স্ৃভাতীত তৃতনাথ কর রে প্মরণ॥ 

















লাহে বীধিয়া বুক, প্রক্কতির দেখে মুখ, 
সুয়ে যাবে সব দুখ, বিষয়ে বিশেষ সুখ, 
হয় হয়, হলো হলো, রি নাহয় না হয়, হলো, 
8. হয় হয়, নয় নর, মিছে খেদ করে! না! ॥ 
যিনা, ১... পতন হইবে দেহ, 
লিয়ে ভুতের গে, মিছে কেন এজ গ্সেহ। 
নাকে থাকে খাঁক থাক্‌, যায় যাবে যাক যাক, 
২, থাকে থাক্‌ যাক ঘাক্‌, ভেবে আর মরে! না|, 
রবে মার কত কাঁল, কালে হুর গত কাল, 
“নিকট বিকট কাল, না তাবিলে মহাকাল, 
খই কাল, সেই কাল, . কাঁলেই আসিছে কাল, 
পাবে কাল, হত কাল, বৃথা কাল হর না 
ভাবিতেছে ভব-ভাব, 
| কর নিজ জনুচ্ভাব, 
কি ভাব কি ভাব ভ্ভাব, কে বুঝে ভাবের ভাব, 
-...'ঞ্ঞাবে ভাব আবির্ভাব, অভাবের ধয়ো না ॥ 
মাঁমলবিহারী হম, তুমি হে তোমায় অংশ, 
দেহিরপে অবতংস, নাহিক তোমার ধ্বংস, 
গর স্পতিহ্রি নিরন্তর, 
১. কয় কিঞে, গুগনীরে আর তুমি চ'রো না 
ছিব ভুনি অপ্রকাণ্, হইলে হে সবপ্রকাশ, 
নান বাম, পেয়ে বা কর বান, 





'. গন ভাব ধর ভাব, ত্রমবাদ,পরো না 


: মি জহি এক হতে কেবা দার কার? ... 


নীতি যোগে, 


করি অবধান, 







বারবার দেহে আর পাঁাতার কা 


মম কা 


ঈশ্বরের করুণা 


অধিল লংসার, রচনা বাহার, 
সেজনকি গুপধরে। সা 

নিরমে নিধন করে... 8 
চারি ট £ 


এ ভব-বিষয়, 
... শিবের লাগর ভব। 
গুদ ওহে জীব, ভোগ কর শিব, 
শিব কিআছেতব॥ 
অনাদি কারণ. সখের কারণ 
. বিধান করেন কত। 
রহ মুখভোগে, 
মনের বাঁদনা যন্ত ॥ তি 
কুরীতি কলাপ, - কুসহ আলাপ, 
বিষম বিলাপ হুর । 















না শরীর-ডন, বি ' খআকালে পতন, 
হতন কেছ না কয়ে। 
হইলে অতীত, তখনি পতিত, 
কথিত নিগুঢ় কথা। 
সুখী মেই ঘথ! তথ] ॥ 
অনিবত-মত। কার্ধ্যে হ'য়ে রত, 
.... অবিরত চাল দেহ। 
অভাব রবে না, অশিখ হবে না, 
কুকখা ক'বে না কেহ ॥ 
সাপের গরল, নাম হুলাহুল, 
ব্যাভারে অন্ত হুর। 
বাবছার*দোষে, সকলেই রোঁষে, 
নুধ] হয় বিষময় ॥ 
কর পরিহার, অহিত আচার, 
বিছিত বিচার ধর। 
করিতে ম্বহিত, 
সত স্থুপর্থে চর ॥ 
যেকোন সময়, যেকোন বিষয়, 
হয় ত্বব ছখ-হেতু। 
মার কথা এই, ছখ নয় সেই, 
সমূহ জুথের সেতু ॥ 
বিধান করেন যাহা! । 
দেই নমুদয়, অতি 'ুখময়, 
কুশলপুরিভ ভাহ। ॥ 
শরীর*্ধরণে, সুখের কারণে, 
হদি ঘটে কিছু ছখ। 
ভাহে রহে জুখে, এক গুণ হথে। 
কোটি গুণে পাবে সখ ॥ 
যদি কোন ক্রমে, আপনার এসে, 
, অন্ুথ-সাগর়ে পশি। | 
জগতের পতিঃ 


সুজনন্মৃহিত, 





দেখ এ নগরে, 


সেই প্রতাকরে, ঘৌারোপ করে, : ... 
মনে বড় খে এই ॥ 
এনে এই তবে. জানহীন দবে, 
অমন্পথে সদ! ভ্রমে। 
ছখ পায় যত, ঘ্বেষ করে তত, 
নাহি বুঝে কোন ক্রমে ॥ 
হায় হায় হায়, একি ঘোর দার, 
এ কথা বুঝা কারে। 
ধিনি নিরঞ্জন, অধিল-রপ্জন, 
গঞ্চন করিছে তীরে ॥ 
স্থখের সময়, মোহিত দয়, 
নাহি কর তার নাষ। 
মনে কত তুর, কহে ক'রে গর, 
বড়! বাহাছর হাম্‌॥ 
দেখ শত শত, দাস-্বাসী ক, 
নত্তত করিছে সেবা। 
রূপে গুণে মানে, ধন-পরিষাে, 
আমার সমান কেব! ॥ 
দারা হত ভাই, ছহিতা জামাই, 
পরিবার দেখ হত। 


কখন করে না রাগ। 
মুখের ধমকে, সকলে চকে, 
কেঁচে হ'য়ে থাকে নাগ। 
বটে বাপ. দাদা, ছিল নাষজাদা, 
হত ভুবন-ধাম। | 
ঢেকেছি ভাদের নাষ ॥ 
কত বলে বলি, কড ছলে ছলি, 
কত ছলে আমি থাকি। 
যখায় তথায়, কথার কথার, 
কত জনে দিই ফাকি॥ 
.. শুতি ঘরে ছয়ে, . 
আবারে কেবা না জানে। 


নি 


আম! সম নাই, জয়ী সব ঠা, 
আমারে কেঘ! না মানে ॥ 
সফলেই বশ, .. ভব-ভর! যশ, 
দশ দিকে আছে গাথা । 
ছকুমে হাজির, উজীর নাজীর, 
বাদশায় কাটি মাথা ॥ 
ব্রাহ্মণ-প্ডিত, কুল-পুরোহিত, 
আঁর ঘত দ্বিজ আছে। 
ড্যাম্‌ ড্যাম্‌ সব, সুখে নাই রব, 
ভয়েতে আসে না কাছে॥ 
প্ছট্‌” বোল উঠি, পবুট্‌" পায়ে ছুটি, 
কেমন আমার ভাব। 
কত আমি গুরু, ওই দেখ গুরু, 
দিতেছে গোরুর জাব ॥ 
1নজ বল বল, নিজ দল দল, 
আপন! আপনি জানি । 
কোথায় ঈশ্বর, নহে আুখকর, 
তারে আমি নাহি মানি ॥ 
সুখের সময়, স্বখের উদয়, 
আঁমা হ'তে হয় সব। 
নিজে আমি বড়, * সব দিকে দড়, 
কিসে হব পরাভব ॥ 
টউলে যদি রতি, মদনের রতি, 
আনি এইখানে ব'সে। 
আমার গুতাপে, ত্রিতৃবন ফীপে, 
রবি শশী পড়ে খসে ॥ 
কোথ! স্বরাজ, কোথা তার বাজ, 
গৌঁপে যদি দিই চাড়া। 
ফছিত অমর, করি ধোড়কর, 
এখনি হুইবে থাড়া ॥ 
অসাধ্য আমার, কিছু নাহি আর, 
কলি করিতে পুরি । 
থেকে এই পুরে, থাই সাধ পুরে, 
ক্ষীরোদসাগর-বারি ॥ 
দেবতার দ্বল, দিই রসাতল, 
ধরা জ্ঞান করি সয়া! ৷ 
দেখ দিয়া কর, আমার উদর, 
চারি পোয়া গুণে ভরা ॥ 
গু বছে যাই,  প্রকাশিযা তাই, 
হয়েছি প্রধান ধনী। 


ঈশ্বর গুপ্তের শস্থাযলী বট নু 


' » আখি যদি পাড়ে, 


সকলেই কয়, সব দিকে জয়, 
সদা জয় জয় ধবনি ॥ 
এই দেখ নাম, এই দেখ খাম, 
এই দেখ বালাখান। । 
এই দেখ পাখা, মখ মলে ঢাকা, 
কারিগুরি তায় মাল! ॥ 
এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাড়ি, 
এই দেখ গাড়ী ঘোড়া । 
এই দেখ তাজ, এই দেখ সাজ, 
&ই দেখ জামাজোড়া ॥ 
বই দেখ ছানি, এই দেখ হাতী, 
এই দেখ সপ মোড়! । 
এই দেখ তেজ, এই দেখ সেজ, 
মেজ দেখ ঘরজোড়া ॥ 
কেমন পুকুর, কেমন কুকুর, 
কেমন হাতের কোড়া। 
কেমন এ ঘড়ি, কেমন এ ছড়ি, 
কেমন ফুলের তোড়া ॥ 


* দেখ না কেমন, চিকণ বসন, 


জাহালে এসেছে লবে। 
রাজ! আমি যাই, তাই সিন্‌ পাই, 
আর কি এমন হবে ॥ 
কেমন বিছানা, এ কথা মিছা! লা, 
এসেছে বিলীত থেকে । 
দোঁষেনি জনেকে, মোহিত অনেকে, 
আমার এ ঝাড় দেখে ॥ 
আমার এ ঝাঁড়ে, 
দোষ দিতে পারে কেটা। 
কবি কহে ভাল, ঝাড়ে নাই আলো, 
ঝাড়ের কলঙ্ক সেটা ॥ 
নাহি জেনে সার, এন্সপ প্রকার, 
কত অহঙ্কার করে। 


নাহি পায় হিত, হিতে বিপনীত, 
পাপানলে পুড়ে মরে ॥ 
গুন রে পামর, বোধহীন নর, 
সকলি ভোজের বাজী। 
মিছে তোঁর খন, মিছে তোর জন 
মন্‌ বদি হ্য় পান্ধী॥ 
ঘিছে বাড়াবাড়ি, মিছ্ছে ভোর বাড়ী, 


মিছে ভোর গাড়ী যোড়া । 


স্‌ 


করো না অমন, হইবে দমন, 
শমন মারিবে ফৌড়া ॥ 

তোর টাক! কড়ি, তোর ছড়ি খড়ি, 
তোর গদি আল্বোলা । 

মাতিয়াছ মদে, উঠ্িয়াছ পদে, 
বাড়িয়াছে বৌল্বোল! ॥ 


০০ 


মনের প্রতি উপদেশ 


পরের পাইলে দোষ কোনমতে ছাড় না।' 
আপন কুনীতি প্রতি নাহি মাত্র তাড়না ॥ 
আত্মছিদ্রে যাও নিদ্রে শাস্তিকথ! পাড় না। 
বিবেক-উষধ কভু চিত্তা-থলে মাড় না ॥ 
শরীরে কুষশ-ধুলা কি কারণ ছাড় না । 
করুণা-কুঠারে কেন ক্রোধ-কাষ্ঠ ফাড় না ॥ 
ললিত লাঁলস সুথে স্ুত সম লালন! । 
চিত্তপথে চঞ্চলতা! হয় তাহে চালন! ॥ 
অলীক আমোদভোগে কখন ত আল না। 
প্রবোধ-প্রদীপ কভু হাদয়েতে জাল না ॥ 
ইচ্ছায় পাতকপুঞ্জ সদা কর পালন! । 
একপ কুরীতি তব কদাপিও ভাল না ॥ 
স্বীয় স্থথে প্রিয়ভাব পর প্রতি ছলন]। 
নিজ ছুথে দ্রব হও পরদুথে গল লন! ॥ 
আপনার ভাৰ সদ! শ্বতাবেতে কলল|। 
কপটত।| হুয় তব প্রাণপ্রিয়া ললনা ॥ 
পর.উপকারন্পথে ভ্রমেতেও চল না। 
হায় তব ভান্‌ দেখে জজ্জ! পাঁয় ফলন! ॥ 
কর্ম*ভয়ে ভীভ নও ধন্মভয় জান না। 
ইহ সুথে শর্মশলাভ পর-নুখ মান না ॥ 
চরম পরম তত্ব অন্তরেতে আন না। 
.তস্বমসি-ভীরে যেতে তত্বগুণ টান না 
» ভূহগত কাঁধ্যে পুন দৃষ্টিবাঁণ চাল না। 
ভাবী ভয়ঙ্কর বলি ভ্রমেতেও ভাব না ॥ 
দ্বীনের দীনত। দেখি দয়াদান কর না। 
ক্কপাদানে কূপণত! কি কারণ হর না ॥ 
চিন্ত!-অরে জর পর-চিস্তা-জরে অর লা। 
'বিনম্প বিনোদ-বন্র মানমেতে পর না ॥ 
কি হেতু এসেছ ভবে মনে কেন ম্মর ন। 
উড়ে যার কাল! পঙ্গী ধর ধর ধয় না 


রা 


"ঈশ্বর গুণের পরহ্থাবলী ৩৫: 


সন্তোষ-ক্ষীরোদ-ভীরে যাবে কি না বাধে না। 
অঞ্জলি পৃরিয়! দুধ! খাবে কি না খাবে না ॥ 
আহা! হেন স্সিগ্ধনীরে নাবে না ছে নাবে না। 
এমন শীতল জল পাবে না! ছে পাবে ন!।। 
ক্ষীরোদ-শামীর গুণ গাবে না হে গাবে না। 
যে গায় সে আর ভবে ভাবে না হে ভাবে না॥ 
কাম-কুপ্ধে পাপ-পুষ্প তুলে। না হে তুলে! না। 
কোপেন কু-বাতাসেতে ফুলে না! হে ফুলো না ॥ 
মোহে মজি মারা-ছথার খুলে! না হে খুলো ন!। 
মদরূপ মদালসে ঢুলো না হে চুলো না ॥ 
দান্তিকতা দোলমঞ্চে লো লা হে ছলে না। 
শিয়রে ভুদঙ্গ কাল ভুলো! ন৷ হে ভুলো না ॥ 
কদাশা-কুযস্ত্রে পড়ি পাইতেছ যন্ত্রণা । 
যারে সুখযক্ত্র ভাব সে ত স্তথযস্ত্র না ॥ 
পুনঃ পুন; শুনিতেছ মহামোহ্মন্ত্রণা । 
পরন্থৃথ-প্রাপণের এ মন্ত্রণা মন্ত্র না ॥ 
সকল কুতন্ত্র তব অস্তরে স্বতন্ত্র না । 
নির্বাপের তন্ত্র পড় অন্ত তন্ত্র তন্ত্র না ॥ 
ইত্জ্রিয়ের অধিপতি মহামতি মন । 
হও হও হও তুমি স্থজন রাজন ॥ 
তুমি এই জগতের ঈশ্বর হইয়া । 
কার কাছে হাভ পেতে ভিক্ষা কর গিয়! ॥ 


. কারে তুমি প্রতু বল কার তুমি দাস! 


কার কাছে কর তুমি প্রসাদ প্রয়াস ॥ 
মিছে মিছি কেন তুমি এত পাও হুখ। 
তোমারি তো কাছে আছে নিত্যাননা-সুথ ॥ 
মন হয়ে তুমি কার যোগাঁতেছ মন। 
হায় হায় এ কি দ্বায় ব্যাপার কেমন ॥ 
তুমি যদি হও মন মনের মতন। 
কারে ভয়, করি অয় এ তিন ভুবন ॥ 
ওরে বাপ স্থির তুমি হও একবার । 
সমুদয় মনোরথ পুরিবে তোমার ॥ 
ক্ষপমাঅ কিছু,্সার কষ্ট নাহি পাবে। 
আপনিই গোলে হীবে আপনার ভাবে ॥ 
সংসারের সর্বজীবে সমভভাব হবে । 
ছোট বড় কিছু মার ভেদ নাছি রবে ॥. 
বিরত শ্বেচ্ছামত যাবে যথা তথ|। 
মুখ ফুটে কার সহ কহিবে না! কথা ॥ 


পেয়ে এক চিরস্তন মহারত্ধ নিধি। 


না! মানিবে কোন বাধা ন! মানিষে বিধি ॥ 


বড় বড় যাজ! হত তোমায় দেখিয়া । 
করফোড়ে মত হবে নিকটে আসিয়া ॥ 
অতএব এই ভাব কর পরিহার 
শ্বতাঁধ ধরিলে কিবা! অভাব তোমার ॥ 
মহামতি মহারাজ মহাশয় মন। 
ফেন তুমি করিতেছ বৃধায় ভ্রমণ ॥ 
ফনোমত স্থান এক করি নিরূপণ । 
সুখেতে বিশ্রাম কর হয়ে মহাজন ॥ 
সাধক সাধুর ধর্ম করিম] ধারণ। 
সাধু কর্মে কর সদা সময় হরণ ॥ 
সময়ে আপনি এসে ঘটে সমুদয় 
কখনই তার আর অন্তথ! না হয়॥ 
যে কিছু হতেছে গত করো না! স্মরণ । 
ভবিষ্যৎ কয়নায় জজ না! রে মন॥ 
একেবারে দূর কর কল্পনার রোগ। 
উপস্থিত যাহা হয় ভাই কর ভোগ ॥ 
সংলারেতে বিষয়ের স্থিতি আর নাশ। 
কোনমতে আগ্রে তাহা ন! হয় নির্যাস ॥ 
যাহ্য় তাঁহয়হবেকে করেধারপ। 
তুমি কেন ভেবে মর ভোগের কারণ ॥ 
তুমি যাঁর সে তোমার নিকটেই আছে । 
ছিছি ছিছি তুমি মন যাঁও কার কাছে 
শুন শুন শুন এক বচন আমার। 
মাছাতে হইবে মন মঙ্গল তোমার | 
ইন্জিয়ের উপভোগ্য বন্ত সব যথা । 


থেক না খেক না আর থেক নারে তথা ॥ 


. আগু.কর আয়ালের থান পরিহার | 


-.. এখন উচিত হয় বিরলে বিহাঁর ॥ 


. মিজবোধ-অস্থ দিয়া খরতর ধার। 


পাঁশের নাশের পথ কর পরিকার ॥ 
পিঞ্করে কি বন্ধ থাক! শোভ। জার পায়। 
খখন দেখিতে হবে মুক্তির উপায় ॥ 
আপনিই জাত হও আপন স্বন্ূপ। 
ফিরূপে স্বন্ূপে এত হয়েছ বিন্বপ ॥ 
স্বরূপ কিরূপ তাছু। শ্বরূপেই রয়। 
আপনি বিরূপ হ'লে বিন্দপ কি হয় ॥ 
স্বরূপে বিদ্বপ হুয় বিক্বপ করিলে। 
শ্বন্নপ স্বরূপ হয় ন্বক্পপ ধরিলে। 
ছুদ্ধির বিচলগতি করি! বিনাশ । 
সন্াগ সভ্ভাবে ক্ষ খ্বতাব প্রকাশ! 


7 ঈশ্বরচন্ত্ গুণের পর্থাবলী. 


নহজে সহজলাভ হইবে তোমার । 
স্বভাবে অভাব তবে ঘটিকে নক ॥ 
হীনভাঁবে আর কেন পরবশে রও । 
হও হও হও যন অনুকূল হও ॥ 
কর কর এই কর মন মহাশয়। 
বিষয়ের বিষ যেন খেতে নাহি হয় ॥ 
ছটি পায়ে ধরি মন সজেতে লইয়! ৷ 
কোথায় নিবুতি-পথ দেহ দেখাইয়া ॥ 
নিবৃত্তির পথে গিয়া সদানন্দে রই। 
আর যেন সংলারেতে আসক্ত না হুই ॥ 
সবিনয়ে নিবেদন শ্ানস আমার । 
মায়'জায়া-কায়া-ছায়। মাড়ায়ো নাআর।॥ 
ভষস্করী নিশাচর ছলিয়া মায়ায়। 
পরম পদার্থহীন করিছে তোমায় ॥ 
সর্বসার মুলাধার ষিনি সর্ব্গত | 
অন্গরাগে তার প্রেমে হও আঅনুরত ॥ 
ক্থপবিত্র পুণাধাম মুনি মনোনীত । 
জাহুবীর তটে বটে বান স্ুবিহিক্ত ॥ 
পাপময় স্থান নয় ন্ুখের স্বাস। 
দেখিয়া পবিত্র ভূমি কর অধিবাস॥ 
ন্দীর তরজ-কেলি যেক্ধপ প্রকার। 
এই দেখি খরতর পরে নাই আর । 
জলমাঝে জলবিষ্ব নামমাত্র লার। 
বু'দি বু'দি এই হয় তখনি লংহার | 
আকাশে চপলাখেলা অতি চমৎকার । 
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণগ্রতা ক্ষণে অন্ধকার ॥ 
এই দেখি সম্পণ্র হয়েছে 'গকাশ। 
পরে দেখি বিপন্দ করেছে তারে নাশ ॥ 
এই দেখি অন্নিশিখা অতি বলবান্‌। 
আখির পলকে দেখি হয়েছে নির্ব্বাখ | 
এই সব ক্ষপধবংস যেরাপ প্রকার। 
সেরূপ জানিবে মন অঙিল সংসার ॥ 
বাপ. বাপ. কাললাপ মুখে বিষ ধরে। 
নদীরে বিশ্বাস নাই কখন কি করে। 
অতএব ওরে মন জেনো এই ধরা ॥ 
সক্লি অনিত্য আর অবিশ্বাসে ভরা ॥ 
বল বল বল মন কিদে পাবে ছিত। 
সংসারে আসক্তি করা অভি অগ্রচিত । 
ভূপালের ভ্রডজিমা ঘোয় রর | 
ফোনরপে নে তাহা সুখের আকন । 





কুটিল-কটাঙ্ষরণ কুটার-কলাপ। 
বেষ্তারূপে ধন বথা করে প্রেমালাপ ॥ 
সে ধন চঞ্চল তি চপলের প্রায় । 
স্থিররূপে বতু ভারে রাখা নাছি যার ॥ 
তাই বলি ভেবে দেখ এ ধন কি ধন। 
ধনলোভে কেন কর বৃখার যতন ॥ 
নিশাযোগে শধ্যাভোগে বুমাঁবে যখন। 
স্বপনেও ধনচিস্তা কোরো না ভখন ॥ 
কীথায় ঢাকিয়া দেহ কাশীধামে যাবো । 
পথে পথে দ্বারে বারে ভিক্ষা মেগে খাবো ॥ 
কুকাজ সম্পদ সুখ নিত্য সে তনয়। 
কেবল আমার আমি জেনেছি নিশ্চয় ॥ 
এক পাশে সুমধুর গীত আলাপন । 
আর পাশে স্থারসজ্ঞ মহাকবিগণ ॥ 
পশ্চাতে চামর. করে কিররী রমনী । 
মনোহর রুবুস্থ ক্কণের ধ্বনি ॥ 
আর আর মনোমত যত কিছু আছে। 
অবিচ্ছেদ্দে নিরস্তর যদি থাকে কাছে ॥ 
সংসারের স্থখে তবে মুগ্ধ হও মন। 
করিনে করিনে আমি করিনে বারণ ॥ 
না হয় এমন যদি না হয় এমন। 
বিষয়-বিষের কুপে ডুব না রে মন ॥ 
মজ মজ পরমার্থ মুধারসে মজ। 
একমনে একধ্যানে ভগবানে ভব্ষ | 
ভিক্ষ। নিরা আমি করি উদর তরণ। 
সদা থাকি দিগন্বর পরিনে বলন ॥ 
মাছি চাই শয্যা, করি ধুলায় শরন। 
ধনীর দিকটে বাঁছি কোন এ্র়োজন । 
নকল কান! যাকে সিদ্ধ কর! হুয়। 
এমন সম্পন্ন যদি সন্ভাবিত রয়। 
হই হুই ভাগ্যধর অতুল বিভবে। 
কি হবে হবে তার কি হবে কি হবে ॥ 
 সন্তাবিত বদি হয় এ প্রকার বল। 
 শক্রশির়ে লাথি মেরে দিই রসাতল ॥ 
হয় হয় হলো! হলো বল অতিশয় । 
তাতেই কি হুয় বল তাতেই কি হয় ॥ 
কুটুত্ আত্মীর আর জ্ঞাতি-বন্ধুগণে। 
-প্রমোদিত যদি করি ধন-বিভরণে ॥ 
পুরালেম অকাতরে দানের, আশয়। 
হাতেই কি হুর বল ডাতেই কির ॥ 


একভাবে শোভা করি চিরকাল রর 1 
জীবের শরীর যদি নাহি পার ক্ষয় ॥ 
রোক্‌ রোক্‌ রষ দেহ চিরকাল রবে । 
ভাতে কি হবে বল তাতেই কি হবে| 
এ সকল কিছুতেই নিভ্যন্থখ নাই । 
কিছু নয় কিছু নয় তাই বলি ভাই ॥ 
অবিনাশী নিত্য! সুখের ভাগায়। 
কর কর কর মন কর অধিকার । 

ঈশ্বরে অচল! ভক্তি ধদি মন রয়। 
মনে হয় জন্ম আর মরণের ভয় ॥ 
স্বজনে ন! থাকে যদি মমতা-সঞ্চার। 
মনেতে বিকাঁশ পায় কামের বিকার ॥ 
পাপময় সঙ্গদোষ করি পরিহার । 
বিমল-বিপিনে হস যদ্যপি বিছার ॥ 
বিষয়ে বৈরাগ্য হবে অতি বলবান্‌। 
এই সব যদি মন থাকে বর্তমান ॥ 
কিসের অভাব তবে কিছুই না চাই। 
যেখানে সেখানে থাকি বক্জানন্দ পাই | 

জন্ম নাই জর! নাই নাঁশ নাই ধার। 
এমন যে সর্বময় সর্ববসূলাধার ॥ 
স্থুখেতে সঞ্চয় কর তার তবজ্ঞান। 
করকর একমনে কর তার ধ্যান ॥ 
যে কিছু দেখিছ তুমি ভৌতিক কেবল। 
ত্মনর্থক কল্পনাতে কিছু নাই ফল॥ 
আমি দেখি ক্অতি ক্ষুত্র ধনী যত জন! । 


কেন কেন কেন মন কর উপাসনা । 
তার! বদি রোধ করে তাতেই কিদোষ। 
তাদের তোষেতে বল কি: তোষার ভোষ ॥ 


জগতের আধিপত্য সম্পদ সম্ভোগ । 

তাতেই তোষার রুচি এ রে ঘোর রোগ ॥ 

এই তব এই ভোগ হয় বায করিনা । 

সমুষয় আছে ভার অধীন ভুইয়া ॥ 

ধন ধন ক'রে কেন মনত আর হও । 

ওরে বাপু চিন্তধন! নিত্যধন লও ॥ 
ধরেছ যে ঘোরতর চপলন্বতাব। 

কত দিনে বল ভার হইবে অভাব ॥ 

আপনি হতেছ নষ্ট স্বভাবের দোষে। 


ক্ষণমাত রহিলে দা-নিজ পরিতোষে |: 


কখন বা রসাতলে করিছ প্রবেশ । 
কখন লঙ্ঘন কয় গগন-প্রদেশ | 

















এএরূপে অস্থির হয়ে এক! তুমি মন। 
চক্রবৎ চতুর্দিকে করিছ ভ্রমণ ॥ 

নিকটে নির্মল নিধি পরমাত্মধন। 

ভুলে নাহি একবার কর দরশন ॥ 
যন বদি মনে তুমি ন! করিবে তারে। 
তবে আর স্থস্থ হবে কিরপ প্রকারে ॥ 

: শ্রুতি পড় স্মৃতি পড় পড় ইডিহাঁস। 

বেদে আদি শাঙ্জ পড় যথা! অভিলাব। 
ক্রিয়াকাড যা করিবে তাহে আছে ফল। 
ক্ষুদ্র এক স্বরগক্ধপ গ্রামে পাবে স্থল ॥ 
তাতেই কি হবে বল নিত্য দে তে নয়। 
ক্রিয্নাকাও ভ্রম-ভাও ভেঙে পায় জয় ॥ 
এ নকল বপিকের ব্যবসার প্রায় । 
মিছেমিছি যাতায়াত কত কষ্ট তায়॥ 
সংসার হঃখের ভার করিতে মোচন। 
একমাত্র সেই নিত্য সত্য সনাতন ॥ 

এই ভার নাশিবার ইচ্ছ। যদি হয়। 

লক লহ লহ তবে তীানার আশয় ॥ 
লেবিনে এ পাপ মুক্ত কে করে তোমায় ! 
নাই নাই নাই খর ঘ্বিতীর় উপায় ॥ 


গু'ড়িতড়ি মেরে দেহ শুখাতেছে রস। . 


ক্রমেই ইঞন্জিয় সব হ'তেছে অবশ ॥ 
কে যেন মুগুর মেরে হাড় করে গুড়ো। 
মরণের কাছাকাছি হইলাম বুড়ো । 
চলিতে না পারি আর গতিশত্ি নাই। 
নয়নেতে অন্ধকার দেখি শুধু ভাই ॥ 
নড়.বড়, কোরে সব পোড়ে গেল দাতি। 
কানেতে না যায় ধ্বনি হোলে বদ্র/ঘাত ॥ 
কালের স্বভাবে গেল তুপুড়িয়া গাল। 
স্তখ হোতে টন্‌ টস্‌ ঝরিতেছে লাল ॥ 
বাক্যে করে খনাদর বন্ধুগণ যার । 
স্বামী ব'লে সেব! আর নাহি করে দারা | 
ছায় হায় বুড়ো ছঠলে কি ছর্দশা ক্য়। 
তনয় তথন তার তনয় ত নয়॥ 

ধুড়ার মাথায় চুল শুত্রন্ধপ ধরে। 
লশোনের হুড়ির স্তায় ফুর্‌ ফুরু করে॥ 
যুবতী দেখিয়! তারে (ফকৃ ফিকৃ হাসে। 


, দুরে হ'তে চোলে যায় নিকটে না আলে ॥ 


... ছাস'দাসী আদি করি রুই সমুদয় 
... মানবে কেহ আর কথা নাহি কর়॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপডের গরস্থাবলী 


বুহ্ধকালে পুরুষের বেঁচে কিব। সখ । 
হায় হায় এর চেষে কিছু নাই ছুখ॥ 
যাঁবৎ শরীর সুস্থ যাবৎ নীরোগ । 
ফাবৎ প্রাচীনকাল না হয় লঙ্ভোগ ॥ 
যাবৎ ইন্জ্িরবল নাহি পায় জয় 
যাবৎ এ দেছঘটে পরমানু রয় 
ভাবৎ করিবে শুধু মঙ্গল'সাঁধন। 
বৃপা যেন নাহি হয় শরীর-পতন ॥ 
এখন না হয় যদি সুকৃতি-সঞ্চার । 
বল মন বল তবে কবে হবে জার | 
গৃহেতে অনল লোগে পুড়ে হ'লে ছাই । 
তখন খুজিলে কৃপ কি হুইবে তাই ॥ 
সমরেতে কর শ্রম ভ্রম পরিহর | 
শেষের উচিত যাহা আগে তাহা! কর | 
কিকরিকি করিকিছু না হয় নির্ণয়। 
ঘোরতব গোঁলযোগে গুরিল হৃদয় ॥ 
সুরধুনী গঙ্গার পবিত্র তটে গিয়া । 
নিয়ত তপন্ত। করি তাপস হুইয়! ॥ 
অথব! বূপসী-রাম! ভোগ করি সুখে । 
মিছে কেন কষ্ট পাঁব তপস্যা হখে।॥ 
অথবা শান্তের গুণ নিত্য করি গান। 
অথবা কি কাঁব্যন্ধা-রস করি পান ॥। 
সবে মাত্র অল্লকাল পেয়েছি জীবন। 
কি করিব কিছু নাহি হয় নিরূপণ ॥ 
কোনরূপে ছুইদিকু রক্ষা নাহি হয়। 
এদিক রাখিতে গেলে ওদিক না রয় || 
হায় হার আধু আর না রয় সঞিিত। 
ঘোগে ভোগে ছয়েতেই হলেম বঞ্চিত ॥। 
প্রভুর সাধন করা বিষম ব্যাপার । 
কত তায় কষ্ট ভোগ অশেষ প্রকার | 
বড় বড় ধনবান্‌ নরপতি যত। 
তাদের চঞ্চল মন ঘোটকের মত ॥ 
আমাদেরো উচ্চপদে আশ! অতিশয় । 
কিছুতেই মনোরথ ক্ষুত্র নাহি হুয়॥ 
এদিকে বাঞ্ধক্য করে শরীরে চরণ । 
যম করে শ্রম জীবন হরণ ॥ 
ওরে ভাই বল তাই নি মবিহ্ত। 
কি তবে উচিত হয় কি তবে উচিত ॥ 
যত কিছু কর্ম দেখ চারিদিকে চেছে। 


কি আছে কুশপকর তপন্ভাস চেনে ॥ 


মনোহর কেলিঘয় হুন্বর কি নয়। 
লঙ্ীতে কি নাহি হয় মোহিত হৃদয় ॥ 
অপছিণী-গ্রণয় কি নক প্রেমকর। 
যে প্রেমে প্রমত্ত সা করি আর হর 


. ফে কহিধে এই সব প্রেমকর নব । 


ফলে সে ক্ষপিক যা নিত্য নাহি হয়। 
গতঙ্গের পাল করি পাখার বিস্তার । 
অদূরে উড়িতে থাকে যেরূপ প্রকার ॥ 
সে পাখ! পরনের গুহার পাইয়া । 
স্_ীপৎশিখা কাপে বথা ব্যাকুল হইয়া ॥ 
সস্ভোগ সেরূপ জানি যত সাধুগণ। 
লোকালয় ছেড়ে করে গছনে গমন ॥ 
স্থির প্রথমাবধি শরীর-ধারণ। 
কত বার ত্রিতুবন করেছি ভ্রমণ ॥ 
যা যথা সবারি ত, দরশন করি। 
কামনা-কারিলী-ভোগে মন্ত মন-করী ॥ 
দেব যক্ষ আদি করি দেখিলাম সবে । 
এ বারণ কে বারপ করিয়াছে কবে ॥ 
মন-করী বশ করি জ্ঞানাঙ্কুশ দিয়! ) 
ধৈরয্যরূপ কীলকেতে রেখেছে বাধিরা ॥ 
কেবা ছেন পুপ্যবান্‌ কেব! তারে জানে। 
চোথে কভু দেখি নাইপুনি নাই কানে ॥ 
সমুদয় মনোরথ হয়েছে বিরত । 
সুখের যৌবন কাল হয়ে গেল গত ॥ 
এত করি শিখিলাম গুণ যে দকল। 
গুধগ্রাহী বিনা সব হইল বিফল। 
সকলি বৃথায় হ'লে! সক্লি বৃথায়। 
এখন কি করি বল হার হায় হাঁয়। 
হুরস্ত ক্বতাত্ত-কাল নিতাস্ত নিকট। 
ভয়েতে দেহের ভজী হতেছে বিকট ॥ 

. চরণে প্রণত হয়ে পুক্ধি নাই শিব।. 
হায় হায় কোথা যাব কোথা পাব শিব 
দবে মাত্র সেই এক মুক্তির সোপান । 

লে দোপানে উঠবার হলো না দোপান। 

জগতের অধীশ্বর মছেশ্বর হন ।.. 
জগতের অন্তরাম্থ। নিতে নারায়ণ ॥ 


.- উত্তয়ে অভেদ তার! শাস্রে শুনি তাই । 


বাস্তবিক আদাতে দে দেবজ্ঞান নাই 1 
তথাপিও শশিখণ্ড ভূষণ বাহার । 
লাই কলা জি তাতেই আমার 


মহাযোগী জ্যোতি যোগে অনুর | 

কাজেই তাহার প্রেমে মন হয় রত ॥ 
শরতের দিতপক্ষ লব শত্রময় |... 

শর্কারীর শোভা! চারু চক্তরিক! উদয় | 


আরতরজিণী-তটে নিশধ-সমক়্ |. .. 
. . ধন নীরব হয় চয়াঁচরময় ॥ 


তখন সেখানে ব+সে হরবিত-মনে । 
ভাক্‌ ছেড়ে শিব শিব বলিব বদনে ৷ 
বম্‌ বম্‌ হর হর ভোলা মহেশ্বর। 
এই ব'লে নেচে গেয়ে জুড়াব অন্তর ॥ 
হাষ হায় হায় আমি কত দিনে আর । 
শিবপ্রেমে মুগ্ধ হব একপ প্রকার ॥ 
আমার সর্বন্থ ধন যে কিছু সম্ভব | 
ধন ধাক্স ধেনু ধাম বিষন্প বিভব ॥ 
কত দিনে হয়ে আমি করুপানিধাঁন। 
অকাতরে সে সকল করিব হে দান 
পরিণামে নীরম যে সংসারের সুখ । 
একেবারে সেই সুখে হুয়া বিমুখ ॥ 
শারদীর পুর্ণ দামী, পবিত্র কাননে । 
“হর' “হর? এই রব বলিব আননে ॥ 


৩৯ 





কৰে আমি কাশীধামে গঙ্গাতীৰে গিঙ্কা। 


ধরিহা সন্ন্যাস-বেশ কৌপীন পরির়া ॥ 
মস্তকে অঞ্জলি ধরি প্রফুল্ল অন্তরে | 
কেবল বলিব মুখে হরে হরে করে ॥ 
হেভব! প্রসরো ভব মন্োভব-জরি | 
শিব শিব বম্‌ বম্হর হুর হরি ॥ 
শিব শিব কালি কালি কালের ঘরমী। 
প্রসীদ গ্রসীদ মা গো ব্রদ্ধপনাতনি ॥ 
এইভাবে ক্ষণকাল যদি করিক্ষয়। 
একেবারে সদাণন্দে হয়ে যাব লয়॥ 

হে নাথ অনাথনাথ! কোথ! দয়াময় 
দয়া কর দীন-দীনে হুউয়ে সদয় ॥ 
বল বল বল নাথ কত দিনে আর। 
এক্সপ সৌভাগ্য-ভোগ হইবে আঘার ॥ 
গিরি-গ এ-গহবরেতে পাফাণ-ন্মাসনে । 
লোমাঞ্চিত পুলকিত হ্রযিত-মনে ॥ 
দ্ধ! -জলে ডুব দিয়া শুদ্ধ করি মন। 
পুজিব ভাবের ফুলে তোমার চরণ 
বাহভাব রবে নাকে। রবে না স্বপন । 
ভোষাতেই দেহ প্রাণ করিব অর্পণ | 





: ভোমার করুণার গুরু-আজ্ঞা ধরি । 
“ সুখেতে কাটিব কাল ফলাহার করি ॥ 
..: পরমাস্মা*রতিরসে অনুরত হয়ে। 
.-. শীরবেই রব এক অন্থরাগ লয়ে ॥ 
:.. পৃথিবী সুন্দর শয্যা! শয়নের স্থান । 
মনোহর বাস্ছলতা তাহে উপাধান ॥ 
ল্ুশোভিত চন্ত্রাতপ আকাশ-মগ্ডল। 
 'নিশামশি, গ্রহমণি, প্রদীপ উজ্জল ॥ 
অনুকূল পবন ব্যজন সদা করে । 
প্রফুলিত ফুলের আমোদে মন হবে ॥ 
শাস্তমতি মুনি ধত তেবে;এই সার। 
“বিরতি-বনিতা” সহ করেন বিহার ॥ 
মকন ক্ষিতির পতি রাজ! যারে কহু। 
বত্খাটে বিরাজিত মহ্মার সহ 
স্োগপথ ঘোগপথ হই দেখ চেয়ে। 
তিনি কি অধিক সুখী যোগীদের চেয়ে॥ 
টুকরো টুকুরে! ছেঁড়া পরিয়! বসন। 
পছ! গলা কাথা গায়ে শীত-নিবারণ ॥ 
কোন চিন্তা থাকিবে ন! মনের তিতর। 
অবাচক ভিক্ষাভোগে ভরিব উদর ॥ 
নিজ বশে যথা তথা করিয়া ভ্রমণ । 
বনে আর শ্শানেতে করিব শয়ন ॥ 
সাধুতার সহ সদা রহিবে ধারতা । 
যোগরূপ মছোৎসবে মনের স্থিরত| ॥ 
এ লব বিতব বদি হয় সংঘটন। 
ভ্রিলোকের রাজ্য ভবে কিবা প্রয়োজন? 
সব আশা পরিহ্রি ভিখারী যে জন। 
. খুলিশব্যে শুয়ে থাকে রাঁজার মতন ॥ 
_কবনী জাপনি তারে স্থান দেন বুকে । 
নিজকর-বালিসেতে নিষ্র। বার সথে ॥ 
প্রয়োজন নাহি তার গৃহ মনোহর। 
তরুতল সুশীল জ্ুবিমল ঘর ॥ 
নিশিকালে শশী করে আলো! প্রকটন। 
প্রদীপের কিছু ভার নাহি প্রয়োজন ॥ 
বৃনিতা-বিলাসে তার ধাসর্ন। কি হয়। 
,শ্বিরতির” রতিরসে বিরত সে নয় ॥ 
১ প্রতিণ গ্থরূপনী দিগদায়াগণ । 
করিতেছে যাযুন্ধপ ঢামর ব্যজন | 








গভীর জলধি তায় চঞ্চল কি হয়? 
ছিলাম কামান্ধ হ'য়ে অজ্ঞান যখন । 
দেখিয়াছি দারীময় সকল ভুবন ॥ 
সেই ত আমরা তাই রয়েছি এখন। 
সেরূপ ত আর নাহি হয় দরশন | 
বিবেক কাজল প'রে দৃষ্টি অভিনব । 
বোধ হয় ব্রদ্ধময় সমুদয় ভব | 


০০ 


তত্বজ্ঞান। 


বল দেখি ভাই, গুনি আহি ভাই, 
কি তোমার আছে পু'জি। 
এসে এই তবে, চিরদিন রবে, 
মনেতে ভেবেছ বুঝি ॥ 
আমার আমার, মুখে বার বায়, 
মিছে কেন আর কহু। 
পেরে কলেবর, হুলে তুমি নর, 
কখন অযর নহু॥ 
ভাব নিজ ভাব, হবে নুখলাত, 
সরল স্বভাব ধর। রি 
সকলে লমান, প্রেম কর দান, 
অভিমান পরিহছর | 
আমার এ সব, আঘার বিভব, 
সুত সুতা সহোদর। 
তোষার ভনর, তোমার ভ নর, 
মমতা লমতা কর ।॥ 
বয়ে কার বোঝা, 


কুমতে কুপথে চর 
ফেবাই তোষায়,। 
কার ভার বায়ে মর়।। 
অসৎ সহিত, বসপ্ত বিহিত, 
এ ভাব কু নাধর। 
আহিত রহিত, সুজন লহিত, 
রর সতত বলত কর।। ও 
পরবাসে রয়ে, 10 পরব হযে, 
.. মিছেফেন ফালহঙ্ছ।!। . . 


পথ ছেড়ে সোজা, 


বল তুমি কার, 


তাহারে ভজ না, সে রসে মজলা, 
এ কি রে বিহিত বিধি।। 
তাহার পীরিতে, গিরিতে ফিরিগডে, 
কিছুই না করি তয়। 
অনলে অনিলে, পাতালে সলিলে, 
মধ ঠাই পাব জয় | 
জর গুণধাম, জন্ব দাতার়াম, 
স্বাম রাম নাম লু । 
রাঁম নাম নিয়া, হালিয়! খেলিয়া, 
বেড়াও লধার সহ | 
ভাই হে যখন, খুলিয়া নয়ন, 
আইলে জনম-তূষি। 
বে তোয়ে দেখিল, নকলে হাসিল, 
ফেবলি কাদিলে তুদি ॥ 


+শেষেছে বখন, সুদিয়া নয়ন, . 


যাইবে আপম বানে। 
তোবায় গমনে, ঘের কোন জনে, 
সে পদয়ে নাহি হালে ॥। 








করিলে না কিছু বন্ধ 


আসিয়া মেলায়, মায়ার খেলায়, 
হেলায় হারালে রত্ধ ॥ রঃ 
করিয়া যতন, পতিয়। ভূষণ, 
দেহ ঢাক চারু যাসে। 
আটড়িয়া কেশ, যত কর বেশ, 
ততই শমন হাসে ॥ | 
জারজ কুমার, ভেবে আপনার, . 
যে জন অদির করে। 
ভ্রম শুধু তার, তনয় জমার, 
মনে কত সাধ ধরে ॥ বি 
তাহার জননী, এদিকে অমনি, 
আপনারি মান মানে। :.. 8 
বলে এ কি পাপ, তুমি কার বাপ, 
যাঁর বাপ দে জানে ॥। 
নাহি জেনে মূল, স্থুলে হয়ে তুল, 
বিষম্-আঁসবে রত। . টি 
ভাবিক্কা প্রধান, যত অভিমান, 7 
অপমান হয় তত | | 
এ বেদ, রা অধিকার, 
আমি হই ক্ষিতিপতি। ৮8 
শুনে তার ভাষ, করি পরিস্থাম, . 
হাসেন ধরমী তী ॥ 7 
অবনী আমার, স্বামী আনি তার, ... 
এ কথ৷ গুনিবে বেই। 











.. ছুয়ে একমত 
তা এক ভাব সবে ধর.। 
১, করি এক হন, করি এক পঞ্চ 
7 সমানে ভোগ কর॥ 
কেহ নহে পর, 
পরস্পর কর গ্েছ। 
এক রসে সব কর এক রব, 
একের দোহাই দেহ॥ 
একের বাজার, একের হাজার, 
একে হয় কত শত। 
এক টেনে নিলে, কিছু নাহি মিলে, 
এক বিনা নাই, 


মর সমুদয় হয় হত & 
ৃ ভাই বলি ভাই 
| একের পুজাই ধর। 
সদা এক-জজানে, থেকে একন্ধ্যানে, 


জীবন সফল কর 


সপপসপললস্প 





নব সহোদর, 


প্রভাত 


৪হে জীব বাক্য ধর, ভ্রম-নিত্তা পরিহয়, 
পূর্বদিকে কর দরশন। 
চবির কি কব্‌ ঘটা, রবির আরক্ত ছটা, 
| কবির প্রকল্প করে মন ॥ 
রিয়া দার ভুষা, বা্মুখী হলো উ্া, 
রা দেখ তার অপরূপ শোভা । 
বভাকর-করে বিভা, . প্রকাশ হতেছে দিবা, 
5... আহা কিব! নিত্য মনোলোভ| ॥ 
দশ! সহ ছিল তারা,  কোখার এখন ভারা, 
. কোথায় গিয়েছে অন্ধকার । 
চা 


গতি-প্রেম-রসে গলে, 


মধুর দলে বলে, 





উপ জট 
স্থলে অলে জলে ছলে ছায়া ॥... 
ধরণীর উর্ধে রয়ে, তয়সী খরলী লন 
কইয়াছে কেলি-রসে রত। 
ক্ষণে ক্ষণে কত শোভা, মরি ফিধা মনোলোভা। 
হেরিলে বিশ্ময় অন কড়॥ 
ক্ষণে ক্ষণে কোলে টানে, ক্ষণে ফেলে অধপানে, 
দৃষ্টি মাতে দ্রব হুয় শিলা । 
ছায়াজারা সঙ্গে করি, মায়াসুগ্ধ নিজে হরি, 
আহা মরি কি আশ্চর্য্য লীলা ॥ 
ধন্ত ধন্ত ভাব-রস, দিক দশ প্রেমে বশ, 
ভ্িভূষন যার যশ খোঁষে। 
একাকী নায়ক মিত্র, কত নায়িকার মি, 
মমভাবে মকলেরে তোষে ॥ 
তমোহর হীনকর, অতিশয় শুভকর, 
জগতের জীবন-স্বরূপ। 
পহ্ত করের করে, কিবা শো! সরোবরে, 
সে রূপের নাহি অনুরূপ ॥ 
নলিনা ফেলিয়! বাস, বিভার রিবা বাস, 
প্রকাশ ক'রেছে নিজ রূপ; 
নাহি রূপের তুলনা, যেৰ কোন মনোরম 
প্রকাশিছে ছটার ব্বরূপ ॥ ূঁ 
মাথার আচল খুলে, প্রির-পানে সুখ ভুলে, 
হেসে হেসে কি খেরা খেলায়। 
বাহ! কিবা! মনোহর, দিবাকর দিনা কর, 
গ্ষেহে তায বান মু্ধায়॥ 
নেচে নেচে ক্ষণে কণে,  ছোটুখে পড়ে বনে, 
মনে এই ভাবের আভাষ। :.. .. 
কমল-দলের তলে, . রবি ছি জে অন 
বিদুরিত হ'ডেছে বিলাস & 7 
লতাগুলি উঠে উঠো, খাদি ফোটো ফোটে, 
ছোটছোট কমলের কলি । বি 
নই ফা লে হল, 





57৮ 25 
লোকে 





দা নু্থ রাখ দেহ, রচনার শক্তি দেহ, 

নষ্ট কর কট সমুদয় । - 

নাকি চাই হীরা হেম, তোমার পবিত্র প্রেষ, 
অন্তরে উদয় যেন হয় ॥ 


শপ 


তত্ব-প্রকরণ 


প্রভাকর [নিজকরে কত প্রভাকরে | 
জগতের সমুদয় অন্ধকার হয়ে ॥ 
গগনে হুইলে সেই নাখের উদয়। 
কমল অমল ভাবে প্রকটিত হর ॥ 
হেয়ি কিবা! বরোবর-শোতা৷ মনোহর । 
বধুহ মধু খার বধু মধুকর & 
অন্কাচলে গেলে পর, সেই দিবাকর । 
আকাশ আসনে আমি বলে শশধর ॥ 
যাঁদিনী কামিনী ভার প্রেমভাৰ ধরে। 
নখী যারা ভার! ভারা, ঢাক শোভ| করে ॥ 
কুসুম প্রমোদ হেতু, গ্রমোদের আশে । 
আমোদ-প্রনোদ -ভবে। প্রেন জলে ভাসে ॥ 
 ঈকোরশনিকর ভাবে, দুর করে ক্ষুধা ।, 
হেলায় খেলার স্থখে, পান করি সুধা ॥ 
অইরূপে শশী হৃর্যয উদর-অধীন। 
(দিন গতে বাতি হর, রাজি গভে হন ॥ 
সাজি ফিন দিন রাত, প্রভাত এ্রদোষ |... 
জমে পু করের কলদ॥ 












বোঁধ-ধপ অনলেতে ত্রাস্তি-বন দহে। 

. আমি আমি আমি বুদ্ধি, আর নাহি রে ॥ 
জলবিষ্ব সমতাব, আমি জলগামী । 

আমি কিন্ধ আমি সেই, ভি্ন নই আমি 

এ ভাবের কণ্ত। যেই, কর্তী নাই ধার। 

সেই প্রত তার পদে, গ্রপাষ আমার ॥ 


পাশ 


সার উপদেশ 


হায় হায় কি আশ্চর্য্য মনষ্যের মন। 
কিছুই নিশ্চিত নাই কখন কেমন ॥ 
দৃঢ়ঙ্ঞানে এক বন্ত নাহি ভাবে সায় । 
এই ভাবে একরূপ ক্ষণে ভাবে আর ॥ 
সুখে মুগ্ধ হয়ে করে অধর্থ শ্বীকার। 
বিশ্বানের প্রতি শেষ বিশেষ বিকার ॥ 
তস্বনি দঢজ্ঞানী যেমন হুধীর । 
একমনে এক বস্ত সেই ভাবে স্থির ॥ 
ত্রমশীল অজ্ঞানের ছ:খ নানারণে । 
দ্ধ কার নিজ গৃহ্‌ গ্রাম করে কৃপে ॥ 
স্বীয় পথ রুদ্ধ কার মিথ্য। উপদেশে । 
কলুষ-কণ্টকে পড়ি খঞ্জ হুয় শেষে ॥ র 
অবোধ কুরছ-কুল নিজ নিজত্রমে। 
হুধ্য-কর জলবোধে নানাস্থানে ভ্রমে ॥. ঠা 
ভ্রমে শ্রষে প্রাণ বায় পিপালার দায় |... 
সর্ঝব্যাপী প্রভাকর দোষী নন তান ॥ 

আহারের লোত হেতু ক্ষীণ মীনরাশি। : 
লোহার কণ্টক-কলে বিদ্ধ হয় আসি ॥ 
স্থখলোতে দেকপ অবোধ লোক ধত | - 
পাপের কণ্টকে পাড়ে আহ করে হত ॥ 





০. পরমপিতার পথে কিছু নাহি খেক) . 
.. জাতি, বন ধর, কর উগঞল। 


ূ্‌ রদ মনুষ্যের ্ ভির ভেক্‌। 
উদ্ধারের কর্ত! নেই সারমাজ এক ॥ 
ঈশ্বরের এই আন্ত! শিরোধার্ধ্য করি। 
১. ভবসিন্ধ-পাঁর হেতু নিজ ধর্মতরি ॥ 
স্বীয় পথ পরিহরি পরপথে ধায়। 
চরমে পরম বস্ত কতু নাছি পায় ॥ 
জলবন্থ্ছেড়ে জীব তুলপথ ধরে। 
জলে থেকে মীন যথ! পিপাসাঁয় ময়ে ॥ 
লোতে ক্ষোতে বুদ্ধি হত অয়ি অলির্বধু। 
নলিনী ব্যতীত নাহি কাষ্ঠে হয় মধু। 
শ্বকণ্ে অমূল্যহার দেখিতে না পায়। 
কাচভ্যা,অন্বেষণে দুরদেশে যায় ॥ 
তৃষ্ণায় যন্তপি যায় চাতকের প্রাণ। 
তথাঁচ মহীর নীর নাহি করে পান ॥ 
উকোরের যদি হয় অতিশয় ক্ফুধা। 
চিত্ত-হ্থে থায় শুধু চারুচন্তর -নুধা ॥ 
গ্বতাবন্থনি্ধ যার তার এক তাঁর । 
গ্বভাবে সন্তুষ্ট মন সার বস্ত্র লাভ ॥ 
অপির দাঁহৃকাশক্কি জমিমধ্যে রাখে । 
.. মলিলের দিপ্ঠগুধ মলিলেই থাকে ॥ 
বাতাসের ও৭ যাহা! বাতাসেই স্থিতি । 
'ক্ষিতির ধারণাশক্ষি ধরে সেই ক্ষিতি ॥ 
ফলের নুষ্ধাদ যাহা কলমধ্যে হয়! 
২... সুক্ধমের গন্ধগুণ কুহমেই রয়॥ 
0. আকাশের গুণ কিছু বাতাসেতে নহে। 
... " নিজ নিজ কর্্মগুণ নি ধর্মে রহে ॥ 


পপ পা 















মনের প্রবৃত্তি-দন্তোগ 


 ভামসী যাঁষিনীযোগে, প্রবৃতি-প্রগর”ভোগে 
১ সুখে সুপ্ত মহামতি হন। 
রজনী বিগত হয়, তরুণ অকগোবয়, 
টা এখন রহিল অচেতন। 
যুগল চয়ণ ধরি, বিবেক বিলি করি, 
.... ঘলে জাগে জনক আদার । 
 কালযায় বাক্য ধর, “জগদীশ নাম স্থর, 
আব করছ পরিহার ॥ 









০ 


আনি সত সবর, . জি পি ক.  পঞ্চদ লোষর মহ, 





চারে রে অবোধ পুত, 
কিবে লাত & তার নি ॥ টা 
দুর হও ছরাচার, এস নাক পুনর্ধায়, 
নিরুপম নিলবে আমার । 
যদি পুন দেখ। হয়, তখনি করিব ক্ষ, 
মনে রাঁথ এ বচন সার ॥ 
গুনি জনকের ভাষা, ভঙ হ'লে! ভাবি জ্বাশা, 
বিবেকের অস্মিল বিবেক | 


পুরী, পরিজনচয়, ত্যাগ করি সমুহ, 
অরণ্য-আশ্রষে গভিযেক ॥ 
তদবধি এ লংলারে, প্রবর্থিত পরিবারে, 


অত্যাচার করিছে প্রচার । 
কামিনী'অনল জালি, কাম করে ঠাকুরালি, 
দাহনেতে দগ্ধ ভ্রিস্ংদার ॥ 
প্রধান অনিইকর, ক্রোধ নামে সহোদর, 
রক্তারক্ি করে জ্বর । 
অন্থরোধ উপরোধ, কিছুই মানে ন| ক্রোধ, 
অনুচর কোন্দল কলহ ॥ ৃ 
অন্থয়! ভাহার প্রিয়া, বিক্ধপ যাহার ক্রিয়া, 
বিরাগ বৈরি সত সুতা । 


. বক্ষিম নোচন-ণে, দেয় প্রতি €ওে। 


দণ্ড দণ্ডে দয়! ছংথমুতা। ॥ ্ 
মহাতৃফা নামে ছারা. ীর্ঘাকারা দৈযারা, রর 
সথৈধ্যহীন নকনন্পীরজ | ১ 
ছুহিতা! লাঁজস। হামা, অহী! অস্থির বাছা, 
জনকের বয়ব্গুচলি। হা 
ঘোরতর স্থুধাম.দ, সন্ত হয়ে কয়লার, 
ধায় ধু খাই খাই বলি 
অতঃগর ঘোহ্বীর়। মাকে অস্থির শি 
চন চল চঞ্চল শরীরে । ৃ 
জানপথ করি কুছ, আত বেখার সত 
পুণ্যপীল পথিক স্থধীরে ॥ 
প্রিয় দার! মিথ্যার, মোকিত কছিছে হি, 
জুবিপুণা রাক্ষসী সায়াম্থ। .. 
যায়ে ধরে একবার, খক্গ! বাছি খাকে ছায়া, 
ইহ, পর, ছিকাব হারার । . . 





ভি 1.৮ 
ধানিআানিজ এ  গরিসাপপুরিতি গাছ, 
নিবা-রাজ মত মানমদে ॥ 
ম্রমাত্মিক। প্রিয়া বহু, বিহ্রিভ অহরহ, 

ৃ নাই জাছে বিলাস বিচল। 

জীবের অগ্ষন্ক কা, গৌররের গালগঞ্স, 
কক্স নছে আন্নার জল ॥ 

সর্ববান্জ মাতলর্যয, নকল সু গুণবন্, 
নিবার্ধ্য অবিট-তৎপর | 

বয়সে কনিষ্ঠ বটে, কিন্ধু শ্রেষ্ঠ ৭ ছটে, 
জো নামে থ্যাক্ চরাচর ) 

এই ছয় সকোছর, প্রচুর প্রদাদকর, 
প্রবৃত্তির প্রমোদ বাড়ায় । 

বশীভূত করি মনে, বিরা্জে বিষয় বনে, 
নিষৃত্তিরে নিবাল ছাড়ার ॥ 


নিবেদন 


জয় জয় জগনাখ জগডের দার । 
একমাজ তুমি নিভু ব্দন্ত নাহি আর ॥ 
_. খ্পরপ ভুক্ত অখিল সংসার । 
তোমার প্রজাবে নাথ হয়েছে প্রচার ॥ 
" ভূতাতীত তৃতবাঁধ ভূষি শীরাধার । 
মর্ষতূতে আবির, জর্বযুলাধার ॥ 
অনিত্য ভূতের কেছ দিক আঁফায় । 
সত সেজে কেড়াতেছি ভূতের মেলায় ॥ 


.... সুঝিতে না পারি ক্ষিছু ভূতের ব্যাপার । 


ভূতে ভূতে খভিস্ভুত কত হ'ব আার॥ 
এ ভূত জনু্ত জ্দতি স্বভাবে সন্ভব | 
ভিজরে বাহিরে তৃত্ত ভূতময় সব ॥ 
. একাবে নাল! ভাব ভাবে লমজাব । 
“ কে করিবে অঙ্থস্কাব শ্বন্ডাৰ ক্মভাষ & 
 ভাদিতে ভাবিতে হু তাবের জাভা । 


_. ক্ভাবে কারার কত ভাবের গ্রতান ॥ 


অভাব শ্বতাব ভাম তাঁধিবার নয়। 

: হত ভাবি গত ভাবে ভারের উল ৪ 

_ ভেবে তেব স্থির ভাঁব না পরই. বিশেষ । 
. দৰে ভাবন! করি আনু হল শেদ॥ 


- মিছে ফেব ভাবি জাবী তবের ব্যাপয়ে। 


 ঈশথরক পের এস্থাবলী 





রিং কা 801 পি 
স্বভাবে স্বভাব হোক তোমাকেই লর.॥ 
একভাবে এক ভাব অস্তরেই রক্স। 
আর 
ভাবহীনে ক্কপা কর করুপানিধান । .. 
ভাষের ভে্ক হয়ে ভাব করদান ॥ ... 
জানিতে না পারি কিছু কি আছে কপালে! 
মোহিত হয়েছে যন জগদিক্রজালে ॥ রি 
মোহিনী মায়ার খেল মহ! মোফকর। 
কিছু তার নাহি হয় জ্ঞানের গোচর ॥ 
কেমন কৌতুকে এ'টে কুহক-কপাট । 
ভব-হাটে কত ঠাটে করিতেছে নাট ॥ 
বাহিরের নাট গুধু দেখিয়া! বেড়াই। 
ভিতরে কি আছে তার দেখিতে না পাই ॥ 
বিন! থিলে কি কৌশলে রাখিয়াছে এটে। 
সাধ্য নাই দ্ধরে যাই নে কপাট কেটে ॥ 
অসারে তাবিয়। দার মিছে করি শোর । 
দেখিতে দেখিতে বাজী রাজী হ'ল ভোর ॥ 
বপুবাদে রিপু চোর হুইয়! প্রবল। 
হরণ করিল সব যে ছিল স্থল ॥ 
একে একে নমুদা় হয়ে গেল ক্ষয় । 
পরমার্থ গুরুধাখ আর মাছি রয় 1... 
দীনহীনে হয! কর দ্ীনদয়াজয | . . 
আর যেন পাঁপ ক্কাপ ভুগতে দা য় | 
স্কপা-অস্তরে ত্রদপাশ করিস! ছেদ । 
যোচন করিয়! দেহ মাগার মনন | 
বিনা দণ্ডে দও পাই বিন। তে কাথা |. 
দেখিতে না পাই কিছু ল্াগিরাছে বাধা ॥ 
বাধা পড়ে ধাধা তোগ কেন ক্ধি আর । : 
মোচন কক] দেছ লেচনেন সবার ॥& 
আপনি আপন ছেখে কি নিজ হিত্তে 4 
রিপুতাব খুডে বাক রিপুর সহ্ত্ত ॥ 
দেহে যেন দ্মাত্মভাব নাহি খাকে আর। 
আর যেন নাহি করি স্সামার ব্দাঙগায় 8. 
এ দেহ আমার নয় আঙি নই কেছ। 
ত্রমপাশে বন্ধ ছয়ে বিছে করি জে ॥ 
আমি কার কার রেক বিচার না কি । 
মোহ"ম পান ক'রে ্মভিমানে করি ॥. 
ভুতের ভবন নেছ মোহ এই রজার 1. 
















.বেছের গরবে করি মিছে অস্কার । 
শরীর জমায় কই আমি কই তার 
. আমি কই, আমি” কই নাহি হয় স্থির 1 
 _ফিক্গে হইবে তবে আমার শরীর ॥ . 
না চিনিয়। আপনারে করি অভিমান। 
,.. আপনি আপন বোধে হ'তেছি প্রধান ॥ 
.*. অমি শুচি আমি জ্ঞানী ধশ্মশীল আমি । 
- “ধনে মানে বড় আমি অনেকের হ্বামী ॥ 
.. অইন্ধপে ততবহীন, মত্ত হয়ে মদে । 
.. টলেছে মনের পদ, কিসে রব পদে ॥। 
জাতি ধর্খ বড় ছোট ভেদাভেদ নাই । 
তোমার নিকটে নাথ দমান সবাই ॥ 
_ আত্মবোধ না! হইলে কিছু নাহি হয়। 
_ অজ্ঞানে কিরূপে পাব আত্মপরিচয় || 
একে আমি অন্ধ তাকে ঘোর অন্ধকার। 
কেমনে নেত্রের জ্যোতি হইবে প্রচার ॥ 
. স্বঘাকাশে রবিরূপে উদয় হইয়া! । 
 বাননা-রজনী দেহ প্রভাত করিয়া || 
-. অবিভার অন্ধকার দুর হবে তায়। 
মনের মন্দিরে আমি দেখিব তোমায় || 
তুমি আমি হই পাখী এক গাছে বাস। 
.. তোমার গোপন ভাব না হয় প্রকাশ ॥ 


খিচিমিচি করি আমি ভাকিয়! ডাকিয়। | 


.. তুমি আছ লমভাবে নীরব হইয়া! ॥ 

এ প্রকার চমৎকার কব কার কাঁছে। 

- ধমন আশ্চর্য; নাকি আর কোথ৷ আছে ॥ 
বলহান হইতেছি আমি থেয়ে ফল। 
ফলকোগ ন! করিয়! তুমি পাও বল & 


কিরুপেতে অনাহারে আছ তুমি স্থির ॥ 
_ প্রাণের বিহলম সবিশেষ বল। 
... দিকের ফলভোগে কি হইবে ফল ॥ 
... অই ভাবে কত কাল হারাইব বল। 
- কত কাল ভোগ হবে এ গাছের ফল ॥ 
:...: ্বীনের কল দিন যার ক্ষণে ক্ষণে । 
: ছিন দিন দীননাখ, দীন হীন জনে ॥ 
ক্ষত দিন রব আর কত দিন রব। 
কত দিন করিব হে আমি আদি রব & 
চরণ করিয়! দেহে হরণ আশীয় । 


রণ কি াকিছে মার ॥ 33 


5:০২. বাহ! গড় তাহা ভাঙ্গ পুন কয় তাই। :.. 
 ...:.. ভাঙ্গা-গড়! দেখে হ'ল ভাঙগা-গড়া বাই ৪... . 





কখন নয়ন মুষে করিব শয়ন । .. " *: 
ধন তখন নাই কি হয় কখন... + 
শরীরে যতন করি রতন ভাবিয়া । : 
পতন হুইলে যাঁব কোখাঁয় চলিয়া & 

তখন এ ভাবে তুমি আমায় কি পাবে। 
দেখিতে দেখিতে সব শেষ হয়ে বাবে & 
পাইলে আপন কাল কালে লবে হ'রে | 

মিছে কেন মরি আর হাহাকার করে ॥ 
এমনি মায়ার মোহে মোহিত হৃদয় । 

মরণ নিকট অতি স্মরণ না হয় ॥ ৬ 
তোমায় ন! ভেবে করি মিছে পরাক্রম | 

অর অমর আমি মনে এই ভ্রম ॥ 

সম্পদ সম্ভোগ সুখ ন্বপনের প্রায়। 

না বুঝিষ্না মিছামিছি করি হাঁ হায় ॥ 

বিকসিত ফুল লম দেহের আকার । 
ক্ষপমাত দৃশ্ত লোত|। পরে নাই আর ॥ 

জীবন জীবন-বিদ্ব স্থায়ী কু নয়। 

নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয়। 


“আকাশে চপলা-খেল! যেক্ধপ প্রকার।, 


সেইকূপ এই দেহে আতর সঞ্চার ॥ 

এই দেহ এই প্রাণ তোষারি তো সব । 
মরণ বারণ করা সাধ্য নাছি তব ॥ 
সকলি স্থ্গন কর, নাশ কর তুমি। 
নাগর শোষণ করি জল কর ভূমি ॥ 
গগন আচ্ছন্ন করে যেই খরাধর |. 
সে তুধর কালে হয় ধুলায় ধূসর &. 


. ধ্রাধর নাম তা'র আর নাহি রয়। 


ধরাধরে ধরা ধরে পাতিরা হয় ॥ 

কোথ! বিধি, কোঁথ| বিষ, কোথা ক্কত্তিবাষ। 
সমুধয় দেবাহুর করিয়াছ নাশ ॥ | 
কে বুঝিবে ভোমার এ তাল। গড়! ক্রিনা। 
গছন দছন কর দাবানল দিয় ॥ 
এক তালে। আর গড়ো। কত যোগে ঘোগ 1 


পল না তোমার এই ভাঙ্গা যোগ ॥ 


ভাঙ্গ ভাঙ গড় গড় ইচ্ছা যাহা হুয়। 

সকলি তোমার ইচ্ছ। তুমি ইচ্ছাময় & 
ম'রে খনি বেছে আপি থাকে জানযোগ । 
তবে তো জানিতে পারি ভাঙ্গা-গড়া রোগ 





ৃ কেহ বাঁ তোষার গে পরশব-শরী ॥ 
যাহার মনের ভাব যেরূপ প্রকার । 
ষেইক্সপে গড়ে সেই তোমার আকার ॥ 
আকার তোমার নাই তুমি নিরাকার । 
কল্পনায় করে জীব আকার স্বীকার ॥ 
অভিরূচিমভ কত মন্ত্র তার পড়ে। 
পু্ছিয়! তোমার সবে ভাঙে আর গড়ে ॥ 
ধরাধামে এইক্সপ উপাঁসক যত্ত। 
কষ্পনার সনপরূপ রূপ করে কত। 
ষেরূপে যে ভাবে বেই করে উপাসনা । 
দে ভাবেতে তুমি তার পুরাও বাসনা ॥ 
তোমাতে রাখিয়া মন পুঙ্কুক পুতুল। 
সাধনায় সিদ্ধ হবে কিছু নাহি ভুল। 
কার মনে ন্ুক্ম ভাব, কার মনে স্কুল। 
ভক্তি আর শ্রদ্ধা হয় সকলের মূল । 
নানা শাস্ত্রে উক্তি আছে যুক্তি-কথা এই | 
তোমারে যে তক্তি করে মুক্তি পায় সেই ॥ 
তুমি হে তক্কের ধন তক্তাঁধীন নাঁম। 
কেহ বলে হুরি হরি কেহ বলে রাম॥ 
স্বরূপ কিক্পপ তুমি নাহি যাঁয় জান! । 
দেশে দেশে মতে মতে নাম তাই নানা ॥ 
কেহ কহে জগতের পিতা তুমি ধাভ।। 
কেহ কছে ব্রহ্ষময়ী জগতের মাতা ॥ 
মাতা হও পিতা হও যে হও সে হও । 
ফলে তুমি একমাআ তুমি ছাড়া নও ॥ 
তরু থাট শব্যা আদি অশেষ প্রকার । 
পৃথিবী একাকী হন সবার আধার ॥ 
কত কত নদী নদ দেখি কত স্থলে। 
 সকলি মিশেছে গিয়া জলির জলে ॥ 
সেইরূপ বাক! সোঁজ! নান! পথ আছে। 
সকলেই কাছে ঘাবে আগে জর পাছে ।। 
নানারূপ মত বটে, তুদি এক স্থির । 
বহু বর্ণ ধেস্ছু যথ! শাদা হয় ক্ষীর | 
রিছু,নাছি মানে সেই তোমায় যে.মানে। 


কিছু নাহি জানে সেই তোমায় যে জানে ॥ 


কলনার ত্বতের আম্মা? যেই ধরে। 

লে" ত আর'ধোল খেরে গোল নাহি করে | 
'ফমলের বধু খেয়ে মন বান সুলে। না 
কি জা উড়ে বার শিমুলের ফুলে 1... 











ও না দাশ আর পা ৃ র 


বিষয়-বাসনা-বিষ সেকি আরচায॥ . 
মন বার স্থশোতিত প্রেম-হ্মেশ্হায়ে। ঃ 
কুষেরের ধনে নাহি মুগ্ধ করে তারে . : 
শান্তির সলিলে বার শরীত্বল শরীর। : 

সেকি আর খেতে চায় নীরদের নীর | 
সন্তোষের লমীরণ লাগে বদি গায়। 

প্রয়োজন কিছু নাই ভালের পাখায় ॥ 

সাধু সহ বাস যার হয় একবার | 

বসৎ অসৎপুরে সে করে না আর ॥ 

প্রতায় পরম ধন সর্বমূলাধার । 

মনের মন্দিরে যেন বাস হয় তার॥ 

কিরূপ আকারে আমি গড়িব তোমার । 

কি বচনে মন্ত্র পড়ি ফুল দিব পায়।। 

গু ভাব নাহি পাই আমি মূড়মতি। 


প্রকাশ করহু নিজ পূজার পদ্ধতি ॥ 


মনোময় এপ তুমি করহ ধারণ । 

নয়ন মুদিয়া আমি করি দরশন || 

তাহাতে যেন্ধপ হবে রূপের সঞ্চার । 

স্বরূপ সেন্ধপ রূপ জানিব তোমার ॥ 

তাহাতে যে ভাবে হবে ভাবের সঞ্চার | 

সেই ভাবে পুজা! আমি করিব তোমার ॥ 
কোথায় বসাব নাহি ভেবে পাই মনে। 

বস বস বস মম হ্ৃদয়"আসনে ॥ 

বনফুলে বিধি নয় তোমার অর্চন। 

মন খুলে মন-ফুলে পৃজিব চরণ ॥ 

কেমনে পৃজিব আমি দিয়ে গজাজল। 
তক্কি-জলে পৃজ! করি চরণ-কমল & 

শরদ্ধাক্রপ চন্দনেতে চর্চিত করিয়া । 

মানসে পড়িব মন্ত্র নীরব হ্ইস্া & ই 
শাক ঘণ্টা কাস প্রতৃতি দিয়া ফেলে।  : 
আরতি তোমায় করি জানীপ জেলে॥ 
ছয় রিপু বলি দিই লহ লহ তোগ। . 
অভোগের ভোগ এই দূর কর ভোগ .... 
প্রেমের আগুন তব বিশ্বণ কি ভাঙ্ক। 
জীবন আছতি দিলে পুজ! হবে সান্গ & 

আজ মরি কাল মরি কিংবা! দরি যবে। 





শিস বরকে হযে থাকিব নাতবে॥ 









ঞ অবধি ফাযধি মযণ না হয়। 
তরবহি মন ফেন তোদাতেই বু ॥ 
. খন যেরূপে আমি যেখানেতে রই | 

তিল আঁধে। তোগা ছাড়! ষেন নাহি হই ॥ 
: . ঘ্তপি ঘুমায়ে রই মুগদিয়া নয়ন । 

- স্বপনে তোঁমাঁয় ধেন করি দরশন ॥ 
যারে ঘুঘারে যেন জপি তব নাম। 





' করিব ভোমার ধ্যান দকল সময় ॥ 
.. ২ শে সময়ে দেহে প্রাণে হইবে বিচ্ছেদ | 
.... মে সময়ে মনে যেন নাহি থাকে খে 
1. জানেতে ত্যজিব প্রাণ আননিত হ'য়ে। 
.. হাসিতে হাসিতে যাঁধ তব নাম লয়ে ॥ 
আমার সমল মল করিয়া অথল। 
 মরণ-সময়ে দিও চরণ-কমল ॥ 
... পতিতপাবন নাম করেছ ধারণ । 

পতিত পযিত্র কর পতিতপাধম॥ 

_- অতীত হতেছে কাল না পাই তাবিয়া। 
কতদিন রব আর পতিত হইয়া ॥ 
পতিত বলিয়া যদি ত্বপা করা হয়। 

..- বল তবে কিসে এই পাপ হবে ক্ষয়। 

-. রাখ রাখ ঠেলে রাখ তাছে নাই খেদ। 
কিসে পাঁপ কিসে পুণ্য কিলে পাব তেদ॥ 
ঠেলা যেন নাহি হই মানব-লতায়। 

... ষ্তপি ঠেলিতে হয় তুমি ঠেলো! পায় ॥ 

তুমি যদি পায়ে ফোরে ঠেলো একবার । 

. স্ধবে লব পাঁপ ভাপ খুচিধে আমার ॥ 

:.: পরিজাণ পতিতে না কর বদি তবে। 
...... গতিতপাবন নাম, কেহ নাহি লবে॥ 
... রাখ রাখ রাঁধ নাথ নামের গৌরব। 

1"... আপরাধ-তরু যেম নাছি ফলে আর। 
.. কয় কর কর তারে লমুলে নংহার ॥ 

:.- পাপ-কাটাধন তর! কলেবর-ভুমি। 
ভিজরের ব্ঠ কিছু লব জান তৃমি॥ 

১১. ফেন আছ পাঁপ-পথে লাহি হই কত । 
3 মা কর গা বার জপরাধ ব্ঠ। ৃ 








গু, গর প্র্াবলী 





জানা উন কা 
পাপরপ তৃণরাশি ছাই হোক্‌ পুড়ে। 
আধি-ব্যাধি-বিমোঁচন সত সনাঙন। 
মনের নকল পীড়া কর নিবারণ ॥ 
লোভ-জরে জর-জয় মান্দ আঁমার। 
মমভাবে নদ! তার ভোগের সঞ্চার ॥ 
আপনার পুর্বভাব বলিতে না পায়ে। 
একেবারে অভিভূভ মাঁয়ার বিকারে। 
ঘোর অহঙ্কার দাহ দহিছে হদয়। 
ধনাগম আশাতৃযা শা নাহি হয় & 
কামন! কুপখ্যে আরে বাঁড়িছে বিলাগ। 
ক্ষণমাত্র ছাড়া নয় এবৃত্তি-প্রলাঁপ ॥ 
মমতা-মোহ্রে ঘোরে অচেতন হ্য়। 
থেকে থেকে প্রলাপেতে ভুল কথা কয় ॥ 
এই জরে লঙ্ঘনের কথা গুনে হাসে। 
গুরুবাক্য 'লঙ্ঘন' সে করে অনায়াসে ॥ 
সতোর স্পত্যে তার রুচি নাহি যাঁয়। 
কেবল কুপথ্য করি যাতনা বাড়ায় ॥ 
পীড়ায় কাতির হয়ে আনিহীন মম । 
বিষয়-বাঁসন-বিষ করিছে তোজন ॥ 
ছটফট. করে যত বিষের জালায়। 
ততই পিপাঁল! বাড়ে খটে ঘোর দায় ॥ 
প্রণিপাত করি নাথ চরণে তোখায়। 
মনের এ রোগ ভোগ কত সহে আর ॥ 
তুমি ত দেখিছ সব অস্তারেতে রায়ে 
মনোরোগ দূর কর বৈভয়াজ হয়ে। 
শাস্তিজল দেও তারে তৃপ্ত হয়ে খাঁবে। 
ধনাগম আশী-্যা কুশা হয়ে যাঁবে 
শাস্তি-রদামৃত বদি খায় একবার । 
যাসনা-বিষের জাল! রছিবে না আর | 
আত্মবোধ-বটিকায় অরত্যাগ হযে। 
মমতাসমোহের ঘোঁর আর নাঁছি যবে॥ 
তখনি কাটিরা যাবে মায়ার বিকার়।. 
অভিমানন্দাহ তবে কোথায় রবে জায় ॥ 
বিবেকশ্যটিকা-রস করিলে দেখন। 
কাহনা*কুপথ্য তাস হবে নিষারগ ॥ 
নিবৃতির রে যাবে গ্রবৃত্ি-প্রলাপ। 
সতোর দুপখযে বাধে দকল বিলাপ | 
মনের এই মহাক্গোগ লাশ ঘদি হজ 


তবেই কক আছি ভিজ |: 








এই মন বদি হয মনের যন । 
মনের মতন তবে পাইব রতম ॥ 
নিত্য পাঁধ নিত্য সুখ ভাবনা কি আর। 
আনন্দে আনন্দপুরে করিব বিহার ॥ 
গদগ্দতাবভরে পড়িব হে ঢোলে। 
তব নাঁমান্বতরসে মন যাঁবে গ'লে ॥ 
অন্তর-ন্তর তুমি হইবে না আর। 
নিরস্তর রবে নাথ অন্তরে আঁমার ॥ 
কিছুই না চাই আর কিছুই না চাই। 
হৃদি দোল্মুণ তুলে তোমা নাচাই ॥ 
ভাবময় হয়ে ধর মনৌময় কাঁর। . 
নাচিতে নাঁচিতে তুমি নাচাও আমায় ॥ 
জীবে করি শিব-দাঁন বাচাও বাঁচাও । 
ন! চাও নাচিতে যদি আমায় নাচাও ॥ 
বাহ্ভাঁব গ্রাহ্য যেন নাহি হয় মনে । 
নৃত্য করি নিত্য স্থখে নিত্য নিকেতনে ॥ 
অভিলাঁধ'মগরেতে নাহি আর আশ। 
ঘ্বেষহীন-দেশে গিয়! সুথে করি বাদ ॥ 
রোগ শোক পাঁপ ভাপ কিছু নাই তথা। 
প্রকাশিত কিছু নাই, নাই কোন কথ! ॥ 
সত্যের সদন সেই অহিত রহিত । 
সুখের সাক্ষাৎ হবে তোমার সহিত ॥ 
অসতের বসতের নহে সেই বাস। 
কোন কালে নাহি বহে ছুথের বাতাম ॥ 
ভেদাভেদ নাই তথ! বিচার আচার । 
পর্বজীবে মমভাব সদ! সদাচার ॥ 
একাকার নাই তথা সব একাকার । 
একাঁকারে এক হয়ে করিব বিহার ॥ 
নাহি রবে আমি আমি আমার আমার । 
তোমায় তোমায় দিয়! হইব তোমার ॥ 


নিত্যধন-অন্বেষণ 


সবত্যু আছে গ্রাস করি জীবের জীবন। 
পতিত অরার গ্ররলে সুখের যৌবন 1 


সক্চোধ, লোভের ভয়ে ছেড়ে মিজ ঠাই । 


 ফোন্‌ দেশে পলায়েছে অন্বেষণ নাই । 
পরিপূর্ণ-যৌধন বুবতীজন যত । 


কা তি রিট মাদক ক 11 


কী নু লন খাপ অচিন]: 


শাস্তির সুখের এক ক্রাস্তি নাহি আর ॥ .এ 


সেই স্থথ কোথ! আছে না হয় নির্ণয় । 
ভ্রান্তির নিকটে কোঁথ। শাস্তির দয় 1 
অহঙ্কারী জনে করি বদন বিস্তার । 
গুনীর গুণের গ্রাম করিছে আহার ॥ 
ভয়ঙ্কর হিংশ্রজস্ত অশেষ প্রকার । 
যাহাদের কাছে নাই নরের নিষ্তার ॥ 
তারা সব মানবের বাসস্থান হরে। 
রয়েছে লকল বন অধিকার ক'রে ॥ 
অতিশয় দুরাঁশয় ছষ্টলোক যারা । 
রাজার উপরে করে অত্যাচার তার] ॥ 
একপ চেষ্টায় রত যত ছুরাচার। 
কিরূপে হবিয়া লবে তৃপের ভাতার ॥ 
তাহাতে আপদ নান! থাকে না সম্পদ । 
রাজার বিপদ হয় প্রজার বিপদ ॥ 

ধন যত দৃদ! হয় নাশের ব্বধীন। 
স্বিরভাবে কথন ন! থাকে এক দিন ॥ 
সকলি নাশের গ্রাসে হতেছে পতন। 
কে লা এসে কোন বস্ত করিছে হরণ ॥ 
সকলেরি এক দশা ভবের ভিতরে |. 
কিছুই না স্থির হয়ে অবস্থান করে ॥ 
সকালি চঞ্চল আর অনিত্য সকল। 
একমাত্র নিত্যধন ঈশ্বর কেবল ॥ 
অতএব বলি শুন ওরে বাঁপধন। 
অনর্থক করিতেছ কি ধন সাধন ॥ 
সংসারের ধ্ ধন অনিত্য জানিয়! | 
এক-ধ্যানে থাক সেই নিত্যধন নিয়া ॥ 
এখন বন্তপি বাও এ ধন ভুলিয়া] । 

কি ধন পাঁইবে শেষ নিধন হটস্সা ॥ 

কর কর এখনিই কর অধিকার। 


হাত ছাড়! হলে পরে পাইবে না আর॥ 


উপার এখন, আছে রয়েছে সময় । 
শেষ যেন হাহাকার. করিতে না হয়॥ 
শারীরিক মানদিক শীড়। শত শত। 
মানবের আরোগ্যের আধুকরে হত? 
আধি-ব্যাধি উভয়েই হয়ে বলবান্। 
দেহ মনে স্বা/-স্খ করে ন। প্রদান ॥ 
মানধ কখন' নাহি পার নুখপদ্ঘ। 


| খাল দশ জেনো লেখা নি. 































বিপদ রেখেছে খুন দুখের ভাগ্ার। 
নিয়া জীবরূপে আসিছে যে জব । 
' ভাঁছারি মাথার কেশ ধরিছে মরণ ॥ 


আগুনার বশে রাখে-আয়ত্ করিয়া ॥ 
বিধি জিত যত ভাঁবের বিতব। 
অই আঁছে এই নাই এইরূপ লব ॥ 


চিরস্থায়ী কা'রৈ বলি, এমন কি আছে 

[বিষয়ের ভোগ যাহা শ্বভাবে চপল। 

অস্থির তরজবৎ সদাই চঞ্চল। 

জীবন জীবনবিশ্ব চিরধন নয় 
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয়॥ 

যৌবন কুগ্ছষ সম শোভার অধীন। 

দেখিতে দেখিতে হয় অমনি মগিন॥ 

- থে যোঁধন বতক্ষণ করে অবস্থান। 

 কুশলের কার্ধ্য নাহি করে সমাধান ॥ 

অতএব বুধগধ কি কহিব আর। 
মনেতে জানি এই দংসার গার ॥ 

. দোহাই দোহাই ভাই বিনয় আমার। 

স্কপা করি সকলের কর উপকার ॥ 

যাহার সহিত দেখ! হইবে যখনি । 

এই কথা ব'লে ভারে বুঝবে তথনি ॥ 

ওরে তাই ধন জন কেহ নয় কা'র। 

একা এলে এক। যাবে নঙ্গী নাই আর ॥ 

এই গেফ, এই দেহ, এই সমুদয় । 
এখন তখন নাই কখন্‌ কি হয়॥ 

, মিছে কেন হও তবে মায়ায় মোহিত। 

[নিজ নিজ বোধে কর নিজ নিজ হিত। 

খল খল ডেকে বল যত পব নবে। 

ভ্রান্ত হয়ে কেন আর করম্মভোগ করে ॥ 

: মেঘেতে দামিনী-খেলা যেরূপ প্রকার । 
বিকল সেইরূপ ভোগের ব্যাঁপার ॥ 

-. রাতাদেতে বিচলিত মেঘের জীবন 

... দেহ-মেঘে লেইব্রপ জীবের জীবন ॥ 

:. এমন জীবন বদি হুইল নশ্বর । 

যৌবনের আভিমাঁন কেন করে নর॥ 
ভাই বলি ভাই সব নিকট মরণ .. 
আদ হয ধৈর্য ধর স্িয় কর মন॥ : 











চ 


. সাধ্য কার তা'র হাত যায় ছাড়াইয়! । 


কলি খেতেছে কাল কিছু নাঁহি বাছে। 


সম্পদে কেমনে হবে ছুখের সঞ্চার... 


৫ 


. এরপ নিশ্চয় যদি €রূপ নিশ্চয় | 


ক্ষণিক আখের 





নিরস্তর যার ধ্যান করে যোঁগিগণে। 
-. একেবারে নত হও তাহার চরণে ॥ 
জীবের জীবিত কাল ক'বে বর্তমান । 
 আধুর হতেছে গতি বায়ুর সমান | 
যৌবনের অহঙ্কার কত দিন রয়। 
মনের কলিত-ধন নিত কভু নয়॥ র 
ভোগ ভোগ কর্দমভোগ ভোগ কারে বলে।. 
.. ভোগায় ভোগের গাঁছে, কিবা কফ ফলে... 
: পারিনী ্রমোদাদি প্েদালাপ সখ । 
“সেখ ত সখ নয়, ঘোরতর ছখ |, 
যতক্ষণ ততক্ষণ পরে নাই আর-॥ 9. 
অম্বতের' বিনিময়ে বিষের সঞ্চার ॥ 
অতএব পরবঙ্গে করি কর্ণধার | 
ভয়ানক ভবদিন্ধু স্বথে হও পার ॥ 
ব্ষিম বিষয়-বিষে কষ্ট পদে পদে ॥ 
ডুব না ডুব না আর নরকের নদে ॥ 








পিতা ও পুক্র 
পুক্র। 


প্রণিপাত করি পিত| চরণে ভোঁযার। 
ক্ষমা কর অপরাধ সকল আমার ॥ 
আপনি করেন প্রভু এরূপ জল্পনা । 
ভাল মন্দ যত কিছু যনের কল্পনা ॥ 
শ্বভাবেতে হুশোভিত বস্ত সমুদয় । 
্রিরাপ্রিয় ঈশ্বর নিরূশিত নয় 
কাম ক্রোধ পোভ আদি বৃত্তিপাশ দিয় | 
রাখেন লা কভু তিনি বন্ধন করিয়া ॥ 
আপনার কম্মপাশে বধ আছে জীব। 
কর্পাশ হ'লে নাশ জীব হয় শিব ॥ 
নিকটে ব্রদ্ষান্না বিস্তমানি আছে। 
তাপ নাহি যেতে পারে কতু তার কাছে 
সমুচিত সাধন সঞ্চিত হলে তার। 
অনাসেট সেই স্বখে হয় অধিকার ॥ নি 
আপনার বাকো যদি নাথাকে ংশক্ন) 


বল পিতা এ জগতে ফেন জীব সবে॥ ই 


৬ 











(ষেস্রথ কেনিসা দুখের রন (:২ 
আদি অন্ ছ্িকেই কষ্টভোগ সার ॥ 
তাতেই ব্যাকুল হয়ে কেন জীব মবে। 
 কর্মভোগ ক'রে কেন কর্মভোগ করে ॥ 
 অুথের সে লক যদি-স্থথের সে নক: 
দেহে আর নে কেন এত কষ্ট লয় ॥ 
- ছথ আছে তা যদি দুখ আছে ভার |. 


মিছে.কেন করিতেছে অশেষ উপার॥ 


কি কারগ কারণ ছুঃখে কাল হয়ে। 


বারেক তাত্রিক্া তাহা নাহি দেখে নরে ॥ 


যে উপায়ে একেবারে ছুখ পায় লয় । « 
দে উপায়ে কেন সবে এঁক্য নাহি কয়॥ 
একেবারে পুরে যায় চির মনোরথ। 
কেন তারা ছাড়ে সেই প্রবৃত্তির পথ ॥ 
এমন পরমপথ করি পরিহার ॥ 
কুপ্রবৃত্তি-পথে কেন বছে পাপভার ॥ 
এমন বিশ্বাস আছে এমন বিশ্বীস। 
প্রাণিমাত্রে ক'রে থাকে স্থখের আশ্বাস ॥ 
একান্তেই সাধে সবে স্থুখের উপাঁয়। 
কিছুতেই কেহু আর ছুখ নাহি চায়।॥ 
এমন নির্দল সে .করিয়। নিবৃত্তি। 
বার বার কেন হয় তাপেতে প্রবৃত্তি । 
তাবতেই কআশা-রথে হইয়াছে রথাঁ। 
প্রায় ত দেখিনে কারে এ পথের পথী ॥ 
সংসার-ন্গখেতে রত দকলেরি মন। 
বিষমাখা-স্থধা করে সবাই ভোজন ॥ 
ইথেই সংশয়ে কই আপনার কাছে। 
এ বিষয়ে গুরুতর বাদা কিছু আছে ॥ 
অবশ্তই আছে কোন দৈব-বিড়ম্বনা । 
নতুবা হুইবে কেন এমন ঘটনা । 
বচনীয় নয় তাহা, প্রকাশিত নয়। 
পুনঃ পুনঃ নহে ফেন হেন দশ! হয় ॥ 
যদিও আমার. মনে €তেছে নিশ্চয়! 
ঈশ্বরের অভিপ্রেত কথন এ নয় ॥ . . 
কেন ন! আপনি ধিনি করুপানিধান। 
কিনি কি করেন কতু দুখের বিধান নী 
কিছুতে না হয় ভবে ভুখের সঞ্চার । 
জীব সব দুখী হোক্‌ ইচ্ছা এই তার ॥ 
র জআাসরা. অজ্ঞান তাই না জেনে বিশেষ | 





সি গর গ্থালী 


তগাপি, নি হু মনের সন্দেহ । 


কঝহিতে ছখের কথ! বিদরে ব্বদয় | 


_.. শিক্নতই যে বিষয়ে ভোগ করি ছুখ। 
কোন অংশে কিছুমান নাহি পাই স্থখ 
তখন প্রতিজা। হয় এমন খ্রকাঁর (..... 


হ্বীকার করিয়া তুমি মানিতেছ তাহা! ॥ 
_ এইরুপে সুধাইলে সংশয় না রবে । 








অকারণে কোন কিছু করে ন! ত ন্‌ 
কেনই গে নিত্য সুখে হইয়া বিরত). 
ইচ্ছায় অনিত্য থে লদা হই রত |. 







মনের প্রতিজ্ঞা কভু স্থির নাছি রয় ॥ 


প্রাণান্তেও এই কর্ম করিব না মার 1) . ূ 
জোর ক'রে গলা টিপে;কে যেন আসিয়া 
তখনি তখনি দেয় প্রবর্ত করিয়া |: . 
এই আছি ক্ষান্ত হয়ে প্রতিত্ঞা আসনে । 
কোথা হ'তে আবার প্রবৃত্তি আসে মনে || 
কখন বা আপনার ইচ্ছাপথে রই । | 
পরইচ্ছা-পরতন্ত্র কখন বা হই 

হিতবোধ কভু করি বহি আচার । 

অহিত ভাবিয়া করি ছিত পরিহার ॥। 

ইহাতে কারণ এক আছেই নিশ্চন্ব। 

সে কারণ আমার.ত জ্ঞানগম্য নয় ॥ 

অতএব কৃপা করি কর উপদেশ? 

শুনিব বিশেষ আমি টানি বিশেষ ॥ 


পিতা ্‌ 
প্রাণাধিক প্রিয়তম হও তুমি সোঝা 1." 
লোঝ। হ'লে বোঝ] যায় এতে নহে বোঝা ॥ 
ক্রমে ক্রমে উপদেশ করিতেছি বাঁকা? 





প্রথন পেনেছি হাতে পথে এসো তবে ॥ .. 
ইচ্ছ| আর অনিচ্ছায় পরের ইচ্ছাঁয়। ' 
জীব যত কর্ম করে সন্দেহ কিতায়॥ . 
এ যে বাপু বিশ্ময়ের বিষয় তো নয়। 
কেন তায় এত তবে হুতেছে বিশ্রয় | 





বতদিন না বুঝিবে নিগৃঢ় তাৎপর্য । 


ততদিন দুগ্ধ হবে এ নহে আশ্চর্য ॥ 


_ পুর্বিন তত্বজ্ঞানী মাহায্। যে লব... 
কছেকেব: এ বিষয়ে কত ক ॥ রর 






তই যুক্তিযোৌগে তত্ব-দিকূপণে 
সফল সংশয় ছেদ করিলেন মনে ॥ 
 খ্থাশি-প্রবৃতির হেতু করিয়া উদ্দেশ। 
'. করেছেন নানাবিধ হোতুর নির্দেশ ॥ 
. শা্সমতে যুক্কিমতে হয়েছে সন্ধান। 
: প্রন্বতির হেতু ইষ্ট সাধনতা-ভ্ঞান ॥ 
ছুখের বিনাশ হয়ে সুখ যাতে পায়। 
: জীবের প্রবৃত্তি যেন সে দিকেই ধায় ॥ 
হখন করিবে কোন ক্রিয়ার সাঁধন। 
আগে তার এ প্রকার ক'রে আলোচন ॥ 
যদি করি এই কর্ম পাব তায় সুখ। 
ইথে আর ঘটিবে না কোনরূপ দুখ ॥ 
যদবধি এ জ্ঞানের না হয় উদয়। 
তদবধি কিছুতে কি প্রবৃত সে হয় ॥ 
লাভের স্থিরতা-কোধ হইলে অন্তরে 
কষণমাত তাহে আর বিলম্ছ কি করে॥ 
শিব-সাধনতা মাব্র হেতু জেলে! তার। 
সন্দেছ কি আর তাহে পন্দেহ কি আর॥ 
কোন কোন মহাশয় কহেন এমন।, 
ইষ্-সাধনতা-জ্ঞান যদ্দিও কারণ ॥ 
কিন্তু তাহ! কোন মতে না হয় প্রধান। 
সাধারণ ব'লে তার দিই অভিধান ॥ 


কোন জীব কোন কর্শে করিয়া প্রবেশ। . 


যতক্ষণ নাহি পায় ফল তার শেষ ॥ 
ধতক্ষণ শুতাশুভ না হয় নিশ্চয়। 
কিসে হুবে ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানোদয় ॥ 
.. লক্গ যে পরের ক্রিদ্া করে দরশন। 
_... শ্রবণে পরের ক্রিয়া করিছে শ্রবণ ॥ 
নহে কার' উপদেশ করিয়া গ্রহণ । 

. খিধয়ে প্রবৃতি পার ঘ্ত জীবগণ ॥ 
.স্থির্ূপে উপকার না জেনে নিশ্চয় 
এ. ইষ্-লাভ হবে ইহা করিয়া প্রত্যক॥ 
3... প্রবেশের আগে করে এমত বিচার । 
.- স্অবন্তই এই কণ্্দ উচিত আমার ॥ 
যাহাতে বহজে হয় দোষের সাঁধন। 

 শ্রািগরবৃত্তির সেকি প্রধান কারণ ॥ 
এ প্রমাণ কতু নয় প্রঘাণের মত। 
.. স্বভাবতঃ দেখা যায় দোষ ইথে কত ॥ 
 এনপ সিদ্ধান্ত যদি হুইত নিরধযাস। 





- স্বোগীর কুপথ্যে কতু হতনা প্রয়াস রী: 











যে জন কুপধ্য করে ইচ্ছা অনসাক্ে। 


ভাল মন্দ আগে ক্ষার জানিতে না পারে ॥ | 


তখন কি থাকে তার ফলের বিচার । : 
সেরূপ কুপথা করে রুচি ঘাছে বার ॥ 
কুপখ্যের উপদেশ কেহ নাহি করে। 
পন লোভের দোষে আপনি গে মরে ॥ 
কুপত্যের দোষ নয় অগোচর তার । 
দেখিতেছে শুনিতেছে অশেধ প্রকার ॥ 
যে করে অপথ্যতে।গ ভে।গে সেই ছখ। 
কখন কি পাঁয় সেই স্থাস্থ্যতার জুথ ॥ 
অপথ্য-সেবনে করে সবাই বারণ। 
তথাঁচ করে না সেই নিষেধ শ্রবণ ॥ 
এখানে রোগীর দেখ রোগের সময় । 
ইষ্ট-সাঁধনতা-জ্ঞান কখন কি হয় ॥ 
আমার বিচারে এই স্থির নিরূপণ । 
লোভ হয় কুপত্যের প্রধান কারণ ॥ 
লোভ হু'লে বলবান্‌ বুদ্ধি করি নাশ। 
অপথ্য-সেবনে দেয় পুনঃ পুনঃ আশ ॥ 
তস্কর প্রভৃতি দেখ কুজন সকল। 
বার বার ভুগিতেছে কুকন্মের ফল॥ 
প্ধনজ্য় মান্ত্র” রাজ অভিষেক রে। 
বেড়ী পায় কারাগারে থেটে থেটে মরে ॥ 
কারামুক্ত হয়ে নিজ গৃহেতে আসিয়া । 
তখনি তখনি পুন; চুরি করে গিয়া ॥ 
ভালরূপে সেতো জানে কুকর্মের ফল। 
তথাচ তাহার লোভ ক্রমেই প্রবল ॥ 
কিছুতেই নাহি যায় সে প্রবৃত্তি তার। 
কাজেই কছিতে হবে লোভ মৃলাধার ॥ 


"গো, মেষ, ছাগল আদি তৃণভোজী বারা । 


কৃষকের ক্ষেত্রে গিয়া শম্ত খায় তারা ॥ 
বার বার ধরিয়া প্রহার করে চাষা । 
তথাচ না ছাড়ে সেই শম্তভোঁজ-নাশা ॥ 
ইহাতে লোভের কার্ধ্য করিব দ্বীকার। 
লোজেই প্রবৃত্তি দেয় এরূপ প্রকার॥ 
পর-প্রিয়াভোগে রত পুরুষ বখন। 

সে সময়ে কাম হয় প্রশবত্ি-কারণ ॥ 
তাহাতে অশেষ পাঁপ সে ত জানে মনে । 
জানে ত পাইবে দণ্ড রাজার শাসনে ॥ 
তবু যে তাহার মনে ধৈর্ধায মাছি থাকে |... 


কামের প্রত্তি তারে অন্ধ ক'রে রাখে ॥ 








ও ক্লোধের লাল! করে টা অভাব ॥ 
'বধিলে পরের প্রাণ নিজ প্রাণ যাবে। 
কখন কখন সে ত মনেতে না ভাবে 
তবু যে ক্রোষের কার্য সাধে স্বেচ্ছাচারে । 
দশায় পেয়েছে তারে কি করিতে পায়ে । 
অপর অপর হেতু থাকে ইথে থাক্‌। 
সে বিষয়ে মিছে কেন-ব্যক় করি বাক ॥ 
লোদ্ কাম ক্রোধ হুবে মূল হেতু তার। 
নিশ্চিত জানিবে ইথে অন্যথা কি আর ॥ 
বহু বিবেচন! করি কোঁন কোন ধীর। 
বিচাঁরেতে করেছেন এই মত স্থির ॥ 
কাম আদি প্রবৃত্তির হেক্ছু বদি হয়। 
হয় হোক ফলে তার! সুখ হেতু নয় ॥ 
যে কারণ স্থগোচর হতেছে প্রতাক্ষ । 
অবস্থ প্রবল হুবে প্রমাণে সে পক্ষ ॥ 
সকলের অবস্থা ত না হয় সমান । 
সহজে অবল কেহ কেহ বলবান ॥ 
তারাই ত প্রভু হুয় ধনশালী যারা! 
মাদের ন! থাকে ধন দাঁস হয় তারা ॥ 
পরাধীন যারা তারা আজ্ঞাধীন হুয়। 
দ্বীন ভাবে আজ্ঞা বয়ে দিন করে ক্ষয় ॥ 
কামাতুর প্রভু তার হার! হয়ে জ্ঞান। 
পর-না'রী-হরণেতে আজ্ঞা করে দান ॥ 
কামাধীন না হয়ে সে প্রভু আজ্ঞা মানে। 
বল করি পর-বধূ ধ'রে ধ'রে আনে ॥ 
ক্রোধী প্রভু যে সময়ে আজ্ঞ! করে দান। 
অমুকের মাথা কেটে এখনিই আন ॥ 
নিজে নয় ক্রোধাঁধীনে তথাচ সে জন) 
অনায়াদেই পরমুণ্ড করিছে ছেদন 1 
যে সময়ে লোভী প্রভু আজ্ঞ। দেন তায়। 
অমুকের ঘর-বাড়ী লুটে নিয়ে আর ॥ 
নিজে নহে লোভশীল কিন্ত সেই জন। 
পরের সব্ধন্ব করে ভখনি হরণ ॥ 
কতএব হথররূপে হয় অন্থুমান 
'কামাদি কখন নয় কারণ প্রধান ॥ 
প্রাণি-পনুধির হেতু যে জনন কয়। 
ঈশ্বরের ইচ্ছা তার মুল হেতু হর | 
জগতের অধিপতি পরমেশ ঘিনি |. 
লকল জীবের হম নিয়ন্তাই তিনি । 


যখন রা দেন যেয়প প্রকার 8. 
ক রা 
করিতে অন্তথ! ভার সাধ্য আছে কার 
কোন কোন পত্ডিতের উক্তি এই হয়। .. 
তা নয়তানয় নয় নয় নয় লয়॥ ও 
ঈশ্বরের ইচ্ছা কভূ হেতু নয় তার। 

তা হইলে ঈশ্বরেতে ঘটে ব্যভিচার ॥ 

যদিও ঈশ্বর হুন সর্বব-মুলাধার । 

জনক পালক প্রতু নিয়স্তা সবার | 
এখাঁনেতে হবে এই করিতে বিচার । 

সামান্য প্রভূর মত কার্য নয় তাঁর ॥। 

কাম ক্রোধ লোভের অধীন ধিনি নন। 

তিনি কি জীবের কভু প্রবর্তক হুন | 
কোনমতে কিছুতেই হবার যা নয়। 

মিছে মিছি যত শোক কেনই তা কর়।। 
বদ্পি হতেন তিনি প্রবৃত্তির মূল । 

তবে ত জীবের মনে হইত ন। ভূল। 

হইত শিবের আশা! সকলের মনে । 

পেত না প্রবৃত্তি কেহ অশিব-দাধনে |) 

সকলে করিত ভবে স্থখেতে সঞ্চার । 

কার” ভাগ্যে ছখভোগ হইত না আর ॥। 
কখনই কার” ক্রিরা হ'ত না বিফল। 

সকলেই প্রাপ হ'ত অভিমত ফল ।॥। 

কপাময় পিতা হন সেই ভগবান্‌। 

সমুদয় জীব হয় তাহার সম্তান | 

আপার কপার নিধি সত্য সনাতন। 

অশ্বাথে করেন যিনি লালন-পালন ॥ 

এমন সদয় যিনি এমন সদয় । 

তিনি কি কখন হন হৃদয়-নিঘয় || 

কদাচই নহে তার এমন বিধান । 








বিনা স্বার্থে কুপ্রবৃত্তি করেন প্রদান ।॥ 


কিছুতে সম্ভবে এ কি কিছুতে সম্ভবে। 
কলঙ্ক নামে তার কলঙ্ক যেহবে।। 
বিচিআঅ বিনোদ বিশ্ব বিরচন।] ধার । 
একপ বিবেচনা হ'তে পাঁরে তার ॥ 

ও কথা বলে না যেন ও কথ! বলে না । 
তা ক'লে ত কিছু আর কথাই চলে ন1॥ 
নিরূপণে রূর যদি এরূপ বিচার । : .. 


রঃ তা টা ঙ ঠ কাতজ্ঞান না নহি, ভর, ॥. 








জেনে গুনে সম্তানেরে ছুখ করে দান ॥ 


*'  অকলের অন্তর্ধযামী আত্ম! যেই হুয়। 


.. কিবা সাধ্য কি অসাধ্য জ্ঞাত সেই নয়। 


-: সকল সমান বার দকল সমান। 


ধরে আখ ওরে তথ লে কে না দান॥ 
... নিরপেক্ষ হন ঘিনি নিরপেক্ষ হন। 
"১" প্রবৃত্তির হেতু তিনি নন কতু নন ॥ 


: প্রাণি প্রবৃত্তির প্রতি প্থভাবই" মুল । 


কিছু নাই ভুল তায় কিছু নাই ভুল ॥ 
স্বভাবের বশ জীব ন্বভাবেই চরে ।, 
* যেগ্গপ দ্বভাব যার সেরূপ সে করে ॥ 
.- যেক্প স্বভাব লয়ে যে এসেছে ভবে। 
__স্রেপেতে দেহ্যাত্রা সাঙ্গ তার হবে ॥ 
_ কোন জ্ঞানী করেছেন এমন নিণয়। 
. স্বভাবের শান্ত কোথা, স্বতঃাসন্ধ নয় ॥ 
“ম্বভাবের ভাব দেখ বিশেষ বিশেষ । 
একরপে কথনো লেন! হুয় নির্দেশ ॥ 
«কহ কর ঈশ্বরীয় নিয়ম যা হুয়। 
স্বভাব তারেই বলি জানিবে নিশ্চয় ॥ 
কেহ কক পুর্বকৃত কন যাহা হয়। 
ক্বভাব লামেতে দিই তার পরিচয় ॥ 
; কেহ কর ক্রিয়া জন্ত সংস্কার যাহ! । 
_ ভারেই *ম্বভাব* বলি অন্ত নয় তাহা ॥ 
. কেহ কয় এ স্বভাব বস্তর স্বরূপ । 
কেহ কর তাহা নয় আর এক ক্বপ ॥ 
স্বভাব ত এককালে একরূপ নহে । 
সয়ে সময়ে তারে নানানূপ কহে ॥ 
অরিগুণা প্রক্কৃতি আদি ভীবের ্বরূপ 
. ঈদ্খয়ের নিযমাদি যত যত রূপ ॥ 
_ বস্তগুপ “কারণ অবস্থা” আদি করি) 
- মকলেই রূহিয়াছে একরূপ ধরি ॥ 
. প্রবৃত্তি ত কখনই একন্সপ নয়। 
প্রচুর প্রনত্তিপর প্রানী সমুদয় ॥ 
 শ্বভাবের এক ভাব তেবে দেখ মনে। 
: প্রবৃত্তির হেতু তবে সে হবে কেমনে । 
স্বরূপ যে, সন্পেই স্বরূপ প্রকাশে । 
বিছুমাত্স শক্তি নাই পরভা ভাসে ॥ 
..ুবর্ণ ক্ববর্ণ যাহা! গবর্পেই রয়।  ; 
গ্রেড শাম নীল আবম হিধর্ণ না হয় 


বস পান নে কিন অজার। ৃ 









সিন কার ই নি রি 


রঃ কাকে ভার বেছে রা). 





একবর্ণে নানা বর্ণ না হয চিত্রিত ॥ 
জীবের *প্রাক্তন কন" কিবা সংস্কার । 
প্রবৃত্তির মূল হেতু এই জেনো সার 
এই তত্ব নিরূপিত বিশেষ বিচারে । 
ইছাঁতে সংশয় আর কি হইতে পারে ॥ 
পুর্বেেতে করেছে কণ্্ যেরূপ প্রকার। 
সেই কর্মে ভন্মোছ যেরূপ সংস্কায় ॥ 
তাহারি হইয়া বশ জীব শত শত। 
অনৃষ্টের অনুসারে কন করে যত ॥ 
আগে আগে কর্ম করে যেনধপ প্রমাণে । 
প্রবৃ্ধি প্রবলা পরে সেই পরিমাণে ॥ 
প্রাপাধিক প্রিয়তম অধিক কি কব। 
অতিশয় স্থবকঠিন এই অনুভব ॥ 

এ সব সর্বজ্ঞ সম মহা৷ জ্ঞানবান্‌। 
করেছেন নাঁনারূপে নানা কন্তুমাল ॥ 
জ্ঞান শক্তি প্রভাবেতে যত বড় যিনি। 
তত দুর নিরূপণ করিলেন তানি ॥ 
তাহারাউ হয়েছেন যখন বিস্ময় । 
অজ্ঞানে আশ্চর্য্য হবে বিচিত্র সে নয় ॥ 
কিন্ত বাপু ঘনে কর কথা পুর্ববকার। 
ই্সাধনাদি করি ধত কিছু ব্মার ॥. 
জীব-প্রবৃত্তির হেতু এই সমুদয় । 
একের অভাবে এর কিছুই না হয়॥ 
পরম্পর যোগে এরা প্রবর্ত করায় । 
দেই যোগে প্রবৃত্তির পথে প্রাণী ধায় ॥ 
এই ভবে যত বস্্ব কর দরশন 1 

তার প্রতি আছে কত পৃগক্‌ কারণ ॥ 
একই কারণে শুধু এক দ্রব্য হ্য়। 
কখনই লয় বাপু কখনই নয় ॥ 
গুটিকত কারণের একজ্ মিলন । 
হইলে ত হয় তায় কার্ধোর সাধন ॥ 
কুস্তকার একমাত্র ঘটের নি্্াণে। 
আয়োজন হেতু তার কত দ্রব্য আনে ॥. 


-কেবল মৃত্তিক! লয়ে কি গড়িবে ছাট 1. 


ছড়ি দণ্ড চাক! জল সকলি তচাই ॥ 
যত কিছু বস্ত তুমি দেখি সংসারে । 

সকলই জন্ম পার এরূপ প্রকারে ॥ 
জীবের প্রবৃত্ত জেনো 'সে়প প্রকার । . 








যি তুমি ষ্ল বাপু রক্ষণ ব়ন। 
পুর্ন ঘত সধ জ্ঞান-গুরেগণ | 
সংপস্জতাধি-জলে হয়ে কর্ণধার |... 
এত কেন বাক্য-জাল করিল বিশ্বার | 
সংক্ষেপে কছিলে পর বৃদ্ধি তায় বাধে । 
ধিক বন্যায় করিল রি সাধে | 
বিস্তারিত বাকা-জাল নহে অগ্তরূণ। 
বুদ্ধিবৃত্তি-মার্জনের যন্ত্রের স্বরূপ ॥ 

ক্রমে ক্রমে যত তাঁয় করিবে প্রীবেশ। 

ততই জড়তা! যাবে সুক্ষ পাবে শেষ ॥ 
কত দেখ উপকার এই বাকা-জাঁলে। 
কিছুমাত্র কষ্ট নাট বুঝিবার কালে )' 
এন্ড ক'রে করিলেন কারণ নির্ণয় । 

তবু তায় একেবারে ঘোচে না সংশয় ॥ 
উভয় কারণ যদি থাঁকে বর্তমান । 
কেবা ভার অপ্রধাঁন কেবাই প্রধান ॥ 
একের প্রাধান্ত করি যস্তপি স্বীকার। 
হইবে অপর তবে অনুগত তার॥ 
যখন কহিবে কেহ এরূপ বচন। 
তৃপ্ত আছে ছুধ-ভাতে করিয়া ভোজন | 
যখন ত্ৃপ্ধের নাম আগেতে কহিবে। 
তোষের প্রধান হেতু ছুগ্ধই হইবে ॥ 
আগেতে অন্নের নাম করিবে হখন। 
তোষের প্রধান হেতু অন্ন তখন ॥ 
কিন্তু দেখ ছুধ-ভাত করিয়া আহার। 
উতয় সংযোগ বিন! তৃপ্ডি হয় কার ॥ 
... একের অভাব হ'লে সে স্থখ হবে না। 

“ ট্হবে আর দুধ-ভাত কবে না কবে না 

প্রধান প্রধান গ্রভেদে কিবা করে। 

রম্পর যোগাযোগে এক ভাব ধরে ॥ 

'দপ্রবুৃত্তির হেতু এর] কারণ লবাই। 
ছোট বড় ভেদ করি প্রয়োজন নাই ॥ 

: করিয়াছে যত জীব, কর্ম যে প্রকার। 
. হবেই হুবেই শেষ ফলভোগ তার। 
প্রান প্রবল হয়ে ঘটাবে প্রবৃত্তি 

হবে আ| কবে না সেই ভোগের নিবৃত্তি ॥ 

প্রবর্থক হয়ে তার নিজে তগবান্‌। 







ক+রে দেন গুভাপ্ুত্ত ফলের বিধান | 


তখন প্রুতি ধরে আপন প্রন্কতি। 


... প্রস্কত কাজেতে সে. করে না বিকৃতি ॥ 


পুণের, দর বাছা করিবে প্রকাশ । 


_ লৌকিক যে সব প্র আছে এ সংসারে |. 


১ 








ছিতবোধে তবে তার রবৃত্িপ্রকাশ॥ 

ছস্কৃতির দোষ হ'লে অন না সুন্কৃতি 

স্বকৃতি যাহার থাকে দে হয় স্থৃতী |. 

কিছুতে না হয় এই হৃত্রের ছেদন 

কারণের বশে করে, কার্ধোর সাধন ॥ 

ভাল মন্দ যাই! করে প্রতি জনে জনে 1 

ইষ্টলাভ-আশ! থাকে প্রতি মনে মনে ॥ 

জীব-প্রবৃত্বির হেতু না তলে এরূপ। 

সৃষ্টির নিয়ম তবে হইত বিরূপ | 

একরূপ কারণের ক্রিদ্না একরূপ। 

কিসে হবে কার্ধা ভার বনৃবিধ রূপ ॥ 

দেহ মন ইন্ডিয়াদি দম সবাঁকার। নর 

সম লব অবয়ব আকার প্রকার ॥ | 

অথচ হতেছে ক্রিগ্না পৃথক্‌ প্রকার | 

প্রাক্তনের ভোগ তাই করিব স্বীকার ॥ 

ইতর প্রভৃতি প্রাণী যত চরাচরে। 

আগেতে করেছে যাহা শেষে তাই করে । 

আগেতে ঘা করে নাই শেষেতে করিবে । 

কেমনেতে বল তার প্রণাঁ হইবে ॥ 

কে করে প্রবর্ত কিসে প্রবৃত্তি ব! পাঁয়। 

আরৃষ্টের হাত ভারা কিরূপে ছাড়ায় ॥ 

প্রান্তনেরে ঠেলে ফেলে দিয়ে রসাতল। 

ঈশ্বর প্রবৃত্তিদাতা এই যদ্দি বল॥ 

একেবারে ঘোরতর দোষ হবে যুলে। 

ঈশ্বরের এ কলঙ্ক যাবে নাক? ধুলে॥ 

যিনি হন কৃপা আর শিবের সম্পদ । 

তিনি নন পক্ষপাতী তৃণার আম্পদ ॥ 

ইহ! কি কখন বাঁপু সম্ভাবনা হয়। 

যদি হন নিরপেক্ষ শুদ্ধ কৃপাময় ॥ 

অদৌষে কি তিনি কারে ক'রে অন্নুরূত । 
২খ দেন অবিরত নিদযের মত ॥ 

এক জনে সাধু কর্শে করে অনুরানী। 

নিষতই করিবেন আনন্দের ভাগী ॥ 





যখন এ কর্ম ভার! করিতে না পাবে |... 
তখন সে প্র ধিনি ভ্রিলোকের পিতে । 
ভিনি কি এমন কর্ম পারেন করিতে ৪. 
আজঞব 'জরীপ্রাধিক প্রাণের নগ্ন রর 
মামাত রাজার ৮ কর. দরশন 4. 










খানের আসনেতে রা যে ভু ] 
তাহার অধীনে থাকে তূত্য নানারূপ ॥ 
সে সবার মান কিছু একরপ নয়। 
ঘে যেমন পাত্র তার সেইরূপ হয় ॥ 
কার্ধা অনথসারে হয় মান অপমান । 
তিরস্কার পুরস্কার বেতন বিধান ॥ 
গ্বভাবে-ধরনীপতি হন এইমত। 
-. হবিচার পরায়ণ পক্ষপাত হত ॥ 
" ছুষ্টের দমন আর শিষ্টের গালন। 
সাধু তৃপতির হয় এই দুলক্ষণ ॥ 
-.. প্রাজনের ক্রয় তার করি হ্থগোচর। 
.. জ্ুমতি প্রদান তারে করেন ঈশ্বর ॥ 
+ 7... যদিও প্রাক্তন তার ভাগ্যের ভাগার। 
১... জুক্তির ফলে হয় সাধু-সংস্কার ॥ 
এ কথা অন্তথ! আমি করিনে করিনে। 
. কিন্ত তারে মুলে ব'লে ধরিনে ধরিনে ॥ 
সেই সব প্রাঁক্তনাদি ক্রিয়া অমথদারে। 
মাঁধু পদে প্রবর্ত করেন বিভু তারে ॥ 
.. জড় তারা হেতু বটে কিন্তু নয় মূল। 
ঈশ্বর করেন সব কিছু নাই ভূল ॥। 
... আাজারে রাজার 'ক্রয়া করি বিতরণ। 
'. আপনি করেন কার্যা রাজার মতন।। 
করিয়াছে জীবগণ কর্ম যত যত। 
.. ঈশ্বর প্রবৃত্তি দেন সেইমত মত || 
- যে যেমন যোগ্য তার দেরূপ নিয়োগ । 
নিজ নিজ ভাগ্যফল দবে করে ভোগ ॥ 
3, ক্রিয়া ফলে কার ছুথে কার হয় তোষ। 
"...... ইহাতে কিছুই নাই ঈশ্বরের দোষ || 
1... থে যেমন সেইন্সপ না করিলে তাকে । 
২... ঈশ্বন্পের কলঙ্কের সীম! নাহি থাকে ॥ 
বদি বল প্রবর্তক এরপ প্রকারে। 
. ঈশ্বরেতে দোষ তবে দিতে কেবা! পারে ॥ 
ঈধবর কারণ নয়, কেবল প্রাক্তিনে হয়, 
0 জীব যত ভোগে অনুরত। 
এ কথা ত কথা নয়, কতদুর ঘোষ হয়, 
7... এদবেখ তীয় গোলযোগ কত ॥ 
. পূর্বান ব রম যারা, ভোগের আগেতে তাঁরা, 
২:4০... নক্জুকে একে হইয়াছে নাশ। 
: কর্ম দেয় কর্মফল, কেমনে। 
মকলে করিবে উপহাদ. 

















চজ গর বনী রি 











অচেতন তারা লবে, 
কে ঝ/খিবে স্থির পরিমাণ । 
ছাতা যদি না রহিল, 
কে করিবে রীতিমত দান। 
চেতন আপনি ধিনি, 
সমুদয় করি দরশন। 
ক্রিয়া যার যে প্রকার, 
দেরপ করেন বিতরণ ||" 
যদি বল এইমত, সর্বসাক্ষী সর্বগত, 
পুরুষের কিবা প্রয়োজন । 
নিজ নিজ কার্য মত, ফলতোগে হ্য় রত, 
জীব যত সবাই চেতন ॥ 
শক্তিহীন কেহ নয়, ক্রি! করি ফল লয়, 
সমুধ ভাঁদের গোঁচর | 


আপনার! পারে যাঁহা, পরের উপরে তাহা, 
কেন তবে করিবে নির্ভর | 
শুন বাপু তবে কই, চেতন চেতন কই, 


অচেতন অজ্ঞানে সবাই । 
সাঁঞ্ষি"চেতনের সম, থাকিবে না কিছু শ্রম, 
এমন ত মন্তাবন| নাই ॥ 


এই জীব 'পরম্পরে, এখনি যে কর্শা করে, 
ক্ষণপরে স্মরণ লা রয়। 
পূর্বজন্মে শত শত, কর্ম করিয়াছে য, 
কেমনেতে মনে তার হয়॥ 
বিশেধতঃ প্রাণী যত, তোমার কথিত মন, 
ফলভোগে হইলে স্বাধীন । 
আপনার রুচিমত, ফলভোগে হয়ে রত, 


. কেহ কার” হতো না অধীন ॥ 
কার না থাকিত ভেদ, ছোট বড় তেরাভেদ, 
দুরে গেলে কে মানিত কায়। 





পারি ফিদে হে, রঃ ২ 
ফলেফল কি হই, 
ভিতরের সাক্ষী তিনি, '.. 


উপবুক্ত ফল তার, 


কারে না দেখিতে ছুখী, নকলেই হানে সুখী, 
ছুংখ তবে দাঁড়াত কোথায় ॥ 

অতএব বাপধন, কিযাসাক্গী যিনি হম, 
পক্ষপাত কিছু নাই তার। 

যাহার যেরূপ কর্ম, . লেকপ বুঝিরা মন, 
ভিনি দেন দওু-পুরত্কীর ॥ 

ঈশ্বরেচ্ছা, বাপু আর, প্রাক্ষনাদি সংস্কার, . 
প্রবৃত্তির হেতু খা হয়। 

জীবের শ্বভাব যাহা, : 


. শা হার ক নব 





গাধত; প্রানীচয়, শ্বভাবের বশে রয়, 
| স্বভাবের অনুগত চি্ত। 
হ্ভাব না পেলে পরে, বিষয় তোঁগের তরে, 
ৃ কেমনেতে হইবে গ্রাবৃত্ত ॥ 
তিল আদি বীজতয়, স্বভাঁবতঃ সেহময়। 
বনতর-সুণে করিয়া অর্পণ । 
পেষণ করিবে যত, তাহারা করিবে তত, 
ৃ শরীরের রম বিতরণ ॥ 
এ বলিয়! বদি ভুমি, পৃথিবীর যত ভূমি, 
মহাযন্ত্রে করহ পেষণ। 
স্নেহরদ কোথ! তার, কিসে পাবে উপকার, 
মিছে হবে শরীর-পতন ॥ 
স্বভাব যা নয় যার, ধর্ম কোথা পাবে তার, 
কর্ম তার হবে না সেরূপ। 
প্রকৃতিতে সব টানে, প্রকৃতিতে কণ্মন আনে, 
প্রন্কৃতির ধর্ম এইরূপ । 
ইষ্টসাঁধনতা যায়, তাতেই প্রবৃত্তি পায়, 
অকারণে না হয় প্রবেশ। 
গ্বভাব প্বভাবে রয়, অভাব হবার নয়, 
স্বভাঁবেই ন্বভাঁব বিশেষ ॥ 
রোগী জীব যে সময়, কুপথ্যে প্রবৃত্ত হয়, 
একেবারে নাহি যাঁর জ্ঞান । 
হবে ইথে অপকাঁর, এ বোধ ত থাকে তার, 
তবুষে সে নহে সাবধান ॥ 
কেন ন| সে ধৈর্য্য ধরে, কেনই কুপথ্য করে, 
যা করিলে প্রাণে মরে শেষ । 
বদ্দিও না প্রাণ ঘাঁবে, পরে ত যাতনা পাবে, 
তথ|চ শুনে না উপদেশ ॥ 
ঘা! করিবে বটে তাই, অন্ত কিছু হেতু নাই, 
আগ স্ুথে করে অভিলাষ। 
কাজেই প্রবৃত্বিভরে, কুপথ্য করিলে পরে, 
রঃ ক্ষুধা তৃষা দাহ হবে নাশ ॥ 
ভূ দাছে ও্রাণে মরে, দ্রেহ ছট, ফট, করে, 
.. হয় হেন ব্যাকুল হদয়। 
মনে এই স্থির জানে, খেলেই বাচিবে প্রাণে, 
তখন কি ধৈর্য্য আর হর॥ 
মন্দ হবে ভবিষ্যতে, সে সময়ে কোন মতে, 
_ পরিণাম থাকে না বিচার । 
ব্যাধি বলে শধুনর, . . খআহি রোগে সমু, 









১০িিশাশিপ্এিশীশী 


মানলিক যত রোগে, কামাদি বৃদ্ধির ভোগে, 
আশু মুখ পাবার কারণ। 
ভাষী তয় নাতাবিয়া,.. প্রবৃত্তির প্রেম নিয়া, 
করে কত কুকম্্রসাধন। . 
প্রা্তনাদি সমুদয়, প্রবৃত্তির হেতু নয়, .. 
পরস্পর সমান প্রধান। বু 
সবাই করায় ভোগ, একের না হলে যৌগ, 
কিছু নাহি হয় সমাধান । 


পুজ্ 


পুন পুন চিত, হয়ে সঙভুচিনত, 
অনুচিত কহি যাঁহ!। 
তাছে যত দোষ, হয়ে আশুতোষ, 
ক্ষমা কর প্রত ভাহা ॥ 
আপনার সহ, করি অহরহ, 
কলহু আপন ছিতে। 
প্রকা শিল্পে গ্ষেহ, 
নাশ করি দেহ পিতে 
করি প্রণিপাত, বদবধি তাত, 
সংশয় আমার রবে । 
করিব প্রস্তাব, যখন যে ভাব, 
অন্থরে উদয় হবে । 
সন্দেহ সংহার, হইলে আমার, 
কিছু আর নাহি কব। 
পেয়ে উপদেশ, জানিয়া বিশেষ, 
তথন নীরবে রব ॥ 
জীবের প্রাক্তন, প্রবৃত্তি কারণ, 
সংস্কার যারে ককে। 
তাহাতে সংশর, হতেছে উদয়, 
সে কভু নিশ্চম নহে ॥ ঁ 
এরূপ বিচারে, অশেষ প্রকাদে, 
দোষ হ'তে পারে কভ। 
তোমার বচনে, সন্দেহ ভঞ্জনে, 
সন্দেহ বাঁড়িছে যত ॥ ৃ 
অন্ধ ষেই সত, হইল প্রসুতি, 
সংস্কার কোথা পাঁবে। .. 
্রক্থতির তন, করিয়া গ্রহণ. 
. কিন্গপেতে ক্ষীর খাবে ॥ . 


সমূহ সন্দেহ, 








গড়িলে অবনী, তথনি অমনি, 
তাহার জননী হৃথে। 
কোলে করি নিয়া, বুকে শৌয়াইয়া, 
সন দেয় তার মুখে ॥ 
মরি মরি আহা, কারে কই তাহা, 
ভাঁবিয়! হারাই দিশে। 
বেগে সে খায়, কে তারে শেখায়, 
প্রবৃত্তি মে পায় কিনে ॥ 
জননী-জঠরে, অনল-কোঠরে, 
শীতল রাখেন ধিনি। 
ভার মার স্তনে, সুধা-বিতরণে। 
বালকে বীচান ভিনি॥ 
বোধের বিধান। 


শিক বেঁচে যায়, 





ৃ বিছারে হতেছে স্থির। 
কি হবে মানিয়া, প্রাক্তনের ক্রিয়া 
নীরজ দলের নীর॥ 
শিশুর ব্যাপার, বদি এ গ্রকার, 
| স্বভাবে সম্ভবে '্ভবে। 
শত শত বার, মরা বাচা আর, 
কে করে স্বীকার তবে ॥ 
তোমার বচনে, হেতু নিরপণে, 
গোলযোগ কত ঘটে। 
স্থির করি মন, দেখুন এখন, 
বটে কি না ইহা! বটে ॥ 
আপনার মতে, জীব এ জগতে, 
আগে যাহা! করিয়াছে। 
_ক্রি্াধীন তার, একটি সংস্কার, 
আছেই আছেই আছে। 
হার যাহা ফর, না হয় বিফল, 
অদৃষ্ট কতু না মযে। 
প্রথমে যে জন, করেছে যেমন, 
শেবেতে তেমনি করে ॥ 


কিদের অনা আছেই হা, 
স্বভাব কযেই লবে। 
আটের ভোগ, সেই যোগাযোগ, 
হবেই হবেই হবে ॥ 
আছে জ্ঞান বল, যত কথ! বল। 
বল করি নিব পক্ষে। 
ফলে কোথা ফল, এ নছে প্রবল, 
শেষ কিসে পায় রক্ষে ॥ 
আদিরনি্া, হি ভাহে হ, 
মংশয় কিছু না রছে। 
হ্ইয়া সন্ত, জাপনার মক, ্ 
মশোমত সবে কট: ) ৪3, 
আদি জম্ম কবে, . নস? “সা সবে, 
সবেকবে এইমত। 
তা হলে ভ আর, খাটে না বিচার, 
প্রমাণ করিবে কত। 
অন্-জন্মাত্তর, আছে নিরদতর, 
আদে যায় জীব যত। 
তাহে করি ফাকি, কত জন্য বাকি, 
কত বা হয়েছে গত॥ 
আদি আছে যার, অস্ত চাই তার, 
আদি অস্ত ছাড়া কিব!। 
কাল-পরিচ্ছেদে, আদি-অস্ত-তেনে 
আসে বায় নিশা দিবা ॥ 
প্রভাত ধরিয়া, গ্রভেদ কি 
দিবানিশি সীম! হয়। 
রাশি-পক্ষ যত, হয় সেই মত, 
সীমা ছাড়া কেহ নয়। 
অতএব কই, জন্ম যারে কই, 
আদি অন্ত চাই ভার। 
গোড়া বিনা আগা, 1কসে থাকে লাগা, 
ভোগাতে ভুলিনে আর | . 
ধরাধামে যত, বন্ধ শত শত, 
আগাগোড়া ছাড়া নাই। ৃ 
জীবের শরীর, আদি অয স্থির, 
শেষ ক'রে বলতাই॥ . 
কে আগে জন্ম, কি কর্ণ করিল, 
আনৃষ্ট পাইল কিসে। 
মূল নিরূপিত, : হইলে মিশ্চিক। 
জব ভতাদিবে. দশে ॥ . ... 








এজ রক শেষ বিয়ে, 
প্রথম ধরিবে হবে ॥ 
নাহি পূর্তি, প্রাক্তন লইয়া, 
গোল কত তায় হবে ॥ 
প্রথমে যখন, হইল নন্দন, 
আদি জন্ম সেই তার। 
কিছুই না জানে, তবে হদ্ধ পানে, 
কোথা পেলে সংস্কার । 
ইছাতে নিশ্চয়, হতেছে নির্ণয়, 
নর যারে বলে। 
শিণু হুত বত, ছঞ্জ-পানে রত, 
২. সহারই করুণাঁবলে। 
যে হয় উচি, বুষিয়া বিহিত, 
ভাছে নিয়োিত করে। : 
তাহার ইচ্ছায়, জীব সমুদয়, 
চয়াচরে সুখে চরে । 
কোথা সে অনৃষ্ট .. ঈবারি আনৃ, 
প্রমাণে সুষ্ঠ নয়। 
পূর্ব স্বীকার, পুর্ব বিচার, 
দোষ ছাড়া কিসে হয়।। 
প্রান্ত উপর, করিলে নির্ভর, 
স্থির নাহি হ'তে পানে। 
মর্বগত, পক্ষপাত হত, 
কেমনে করিবে তারে ॥ 
আমার বচন, করিলে গ্রহ, 
দোধ কিছু নাহি হয় | 
ভব-চরাচয়ে, পরম-ঈশ্বরে, 
পক্ষপাতী কেবা কয় | 
প্রবন্ধ করিলে তার। 
মিছে ভর্ক এনে, গু্যারজন্ম মেনে, 
কেবলি কগহ্‌ দার ॥ 
" ঈশ্বরের নিগুড় বে সার অভিগ্রায় | 
মানবের বুদ্ধি কতু সে পথে না ধার | 
গোপনীয় কি দধাব রয়েছে তার মনে। 
অজ্ঞান মাছযে তাহ! জানিবে কেমনে || 
 হিনা স্বা্থে স্থজিলেন অখিল সংসার । 
 ইঞগ কিছু নাহি তার নিজ উপকার ॥ 


শি কৈ মাজার নোবেল. 


ই পলা দীন জাকির নি 


ক হাতে সৈধয আধি দোষ কিসে হদে। | 


 ঈর্ গণের ্রস্থাবলী বে ৪৯ ৃ 


বে কোন নিবহেহ'ক হি বাকে নার: 
সহজেই দেই করে অন্তার আচার ॥ 
নিরপেক্ষ নিত্যধন নিরন যিনি) 

এ তব অনিত্য লীল! করেছেন তিনি | 
সংক্ষেপে সন্ধান করি দেখ অনায়াদে । 
লীলা বিনা আর কিছু বৃদ্ধিতে না আসে 7) 
বিস্তারিত এই বিশ্ব দৃশ্ত মনোহর | 
চরাচরে সুখে চরে জীব বহুতর | 

কেহ ছোট কেহ বড় এইরূপ ঘত। 
ইভর-বিশেষ তার ভেদাভেদ কত || . 
এ ছেদ প্রতেদ করে শক্তি আছে কার। .. :. 
কাজেই করিতে হবে লীলার স্বীকার ॥ 
অনিত্য-ভবের সৃষ্টি ত্রীড়াঁর কারখে। .... 
আদি মা জন্ম লাঁত করে প্রতি জনে ॥ 
কেহ স্থখী কেহ দুখী তবের ভিতরে | 
কেহ ভাল কেহ মন্দ ক্রিয়া! কত করে 
এইমত রড যত আমরা সবাই । 

গরস্পর অবস্থায় সমান ন! পাই | 

সমান না হলে! হলে! তায় কিব! ক্ষতি । 
সাধ্য কার দোষ দেয় ঈশ্বরের প্রতি ॥ 
ঈশ্বরীয় লীলা এই, যদি এই রটে। 

কোন দিকে কিছুতেই দোষ নাহি ঘটে ॥ 
নাটকের সত্রধার হেক্ধপ প্রকার। 

ক'রে থাকে নানারপ যাত্রার খ্রচার ॥ 
তবধাত্র। অবিকল হয় দেইমত্ত | 

একমাত্র অধিকারী সেই সর্বগত | 

সামান্ত বাজার পতি ইচ্ছা অহ্সারে | 
মাজাতেছে কত সঙ অশেষ প্রকারে ॥ 
জা, ভেড়া, হাতী, ঘোড়া, রাজা, প্রজা, কধি। 
দামী, ঘাস আদি করি যোগী ঘর খধি॥ 
যে সাজে সাজার যারে সে ধরেনেলাজ। 
ধরিতে ইতর সাজ নাহি করে লাঙ্গ ॥ 
কার নাই অভিমান কার নাই ছখ । 
মকলেই সাজে সাজ পেয়ে সম সখ ॥ 
একজন কতবার কত সাজ ধরে। 
অধিকারী তুষ্ট ঘাহে তাই মাত্র করে ॥ 
যাহাতে যেমন বলে সে ধরে সে বেশ। 
উতভরবিশেষতেদে নাহি রাগ থেষ 
ঈশ্বরের খেল হয় সেক়্প এ ভবে ।.. 








৯8 .. ঈশবরচন্্র গুপ্েরগ্রস্থাবলী. 
ৃ “গ্রাক্তনাদি" হেতু ভার হ'তে নাহি পায়ে, 





২ অতএব পুর্ববকত কন্ম যাহ হয়। ॥ | 
. প্রবৃদ্ধির কারণ দে কোনমতে নয় ॥ কে বলে তোমারে বাপু কে বলে তোষারে মা 
ঈশ্বর প্রবৃতিকারী আপনই হন। পুর্্বকার জন্মগত কর্ম না মাসিলে। 


মিছামিছি মাথামুণ্ড বিচার করিলে 1 
কোটিবর্ধে হবে নাক বোধের উদয়. 
ভিমিরে আচ্ছজ রবে তোমার হৃদয় 11. 











করেন প্রতৃত্ধি দান বখন যেমন ॥ 
তখন প্রবৃতি পাই সেরূপ প্রকার। 
.লেইনপ কার্ধা করি ইচ্ছা যাহা তার ॥ 


প্রান প্রবৃত্ধি হেতু নয় নয় নয়। প্রাণি-গ্রবৃতির প্রতি কারণ বাহক)... 
ঈশ্বরের ইচ্ছা মূল নিশ্চয় নিশ্চয় ॥ অনৃষ্ট প্রাক্তন আদি তাহারেই কয় | 
টা নি ইহাতে উদয় হ'লে সন্দেহ তোমার ॥ 
কাজেই করিতে হবে এক্ধপ বিচার ॥ 
পিতা পুর্ব আর পরজন্ম শান্ত যাহা পারি । 
& আছে কি না আছে ভাহা স্থির করা চাই ॥ 
উতাপন ধদি কর আপত্তি এরূপ । 


তোমার মুখের অমৃত-বামি । 
গুনিয়। অস্তরে সন্তোষ মানি ॥ 
যতনে তই করিবে তত্ব । 


নির্ণয় করিতে হবে জীবের স্বরূপ ॥ 
স্থথ-ছথ ভোগাভোগ কে করে সংসারে । 


ততই পাইবে নিগুড় তত্ব ॥ জীব ব'লে বাচ্য তবে করা যায় কারে ॥ 
লহ উপদেশ হে প্রিয়তম । স্থল সুক্ম-কারণ-শরীরযুক্ত যিনি । 
ক্রমেতে ঘুচিবে মনের ভ্রম ॥ চেতন বা আম্মা নানে উক্ত হুন তিনি ।। 
সংশঙ উদয় হ+লে হৃদয়ে সেই আত্ম! ঘিনি এই শরীর আগারে । 
প্রকাশ করিবে অকুতোভয়ে ॥ . জীবব'লে ব্যবহার করা যায তারে ॥ 
বোধবিধু তাছে বিকাশ হবে । এ কথ! অবশ্ত তুমি করিবে স্বীকার ! 


ইহাতে সংশয় মাআ কিছু নাই আর || 
নিজ যনে এই গুলি রাখিয়! ক্বরণ। 

ধীর হয়ে কর দেখি তত্ব নিরুপণ |1 

এই জীব পুর্বে কতু জন্মে নাই আর । 
পরেও হবে না আর জন্মলাভ তার | 
শবে মা এলো! জীব এই জন্ম লয়ে। 
ম'রে গেলে একেবারে যাবে শেষ হয়ে ॥ 
এমত সিদ্ধান্ত যদি কর সপ্রমাণ। 

করিতে হুইবে তাঁর কারণ সন্ধান ॥ 


অজ্ঞান তিমির কিছু না রবে ॥ 
যদিবধি মনে সন্দেহ রহে। 
নীরবে থাক! ত উচিত নহে ॥ 
বাপু হে প্রস্তাব করিবে যত। 
নন্দেহ-ভঞ্জন করিবে তত ॥ 
বল বল বল বলিবে কত। 
উত্তর করিতে নহি বিরত ॥ 
আধারে রয়েছ প্রদীপ আলো! । 
তবে ত দেখিবে হইলে আলো! ॥ 


: আলে! বিনা আঁখি মিছে কি হবে। 


আঁধারে রতন কে পায় কবে ॥ 


যাতে পা প্রমাণ আছে না আছে কারণ। 
কেমনে প্রামাণ্য করি সে সব বচন | 


বাপু হে তোমার মনে হৃতেছে সংশর | অকাগণে কহতেছ কথ! যে নকল। 

পুর্ব আর পরজন্মে কর না প্রত্যয় ॥ কোনমতে নহে তাহা বিশ্বাসের স্থল ॥ 
প্রত্যহ ব্যত্যয় করি ছুতেছ অস্থির । পুরবাপর জন্ম যাহা অলীক সে হয়। 
আমি যাহা বলিয়াছি স্থির তাই স্থির ॥ বল বল কিন্পপেতে করিবে নিশ্চয় | 
জীব-প্রবৃত্ধির হেতু করিতে নি । কোথায় প্রযাণ পেলে তত্তব-নিকপণে । 
তুলিতে মিছে তর্ক ঝুকি যাহা! নয়॥ অভাব নির্ তার করিত কেমনে | 
জীবের প্রবৃত্তি যাহা! দেবিছ সংলারে । এন্জপ যন্ধপি বল তুলে এক ছল । 


স্থির হ'য়ে মন্দ লও বিশেষ বিচারে | 


অনাক্ষিক বিবযের সা্ষীতে কিফল |... 











, মন্থা বাচা এ বলছ লাক, 

ৰ ৯ 
্থ জীব একবার জন্মলান্ত করে). 
 মেই জীব সমগ্েতে ক্রুমে জব মরে | 
. সত্যরপে বেখিতেছি আমরা! সবাই। 
. পর সাক্ষীর আর আবক্তক নাই |! 
পূর্বাপর জদ্গের প্রমাণ নাহি পাই। 
মারে কেহ অস্ভ|বধি ফিরে আছে লাই |! 
নিক্ষ চোখে দৃ্ি করি গিয়া পরলোকে । 
কে এনেছে সাক্ষ্য দিতে এই নরলোকে | 
অন্তএব কার বাক্যে করিয়া নির্ধযাস। 
শত শত জন্মে আহি করিব বিশ্বাস | 
কিছুতেই সত্যরূপে সাক্ষী নাই যার। 
কাজেই করিব তার অভাব স্বীকার ॥ 
বাপধন, ছি ছি তুমি এমন তনম্ব । 
বিচারের ধর্ম কু এমন ত নয়॥। 
প্রাশিততব-নিনূপণ কঠিন ব্যাপার । 
সহজে সংশয় ছেদ হতে পারে কার ॥ 
পুর্ব আর পরজন্ম নাহি মানে যারা । 
অস্ভাবধি মাতৃ-গর্ভে বাদ করে তারা ॥ 
ঘোরতর মহামেঘে আধার করিয়।। 
জানরূপ রবিকর রেখেছ ঢাকিয়া ॥ 
দেখিতে না পাক কিছু দেখিতে ন৷ পায় । 
ননোহ কি তার বাপু সন্দেহ কি ভান | 
পূর্ব অ]র বর্তমান জন্ম পর পর । 
আছেই আছেই আছে আছে নিরস্তর || 
ঘত দেখ চয়াঁচরে চরে জীব সবে । 
আগে ছিল মধ্যে হ'লে। পরে পুন হবে || 
জন্ম, স্থিতি, ভজ, এই জীবের '্যভাব। 
কিছুতেই যার আর না হয় অভাব ॥ 
আপনারে অন্ত পরে কর দরশন। 
জন্ম, স্থিতি, নাঁশ ছাড়া নহে কোন জন || 
এট জন্ম এই নাশ সাক্ষ্য করে দান । 
পূর্বাপর জন্মে আর কি চাই প্রমাণ ॥ 
স্ব্াবেই সিদ্ধ হর এন্ধপ প্রকার । 
স্বভাব স্বভাব লেখে সাক্ষ্য দেয় তার ।। 
ইতেই তোমার মনে সন্দেহ রবে না । 


শমাণের হেতু আর ভাবিতে হবে না॥ 


 এখগি সহজে হবে তথ্য-নিক্বপণ | 





টি কন 


টু সা রি 


স্বভাবে অভাব কারান ধরেন! রা, 


স্বভাবের ত্তিক্রম করে না করেনা ॥ 


স্বভাব আপন ভাব হয়ে হয়ে না 
অবস্থার তেষে কতু ময়ে না মরে না! ৪... 
দেখহ্‌ প্রচুর রূপে প্রবল প্রমাণ... 
রসরূপে পৃথিবীতে অল বিগ্ুমান & 
পরীক্ষায় পরিদৃই সে জলের ভাব। 
তরল সরল আর শীতল স্বভাব & 
তপন আপন প্রস্ত। করি প্রক্টন। 
ক্রমে ক্রমে সেই জল করে আকর্ষণ ॥ 
আকাশে আক্কষ্ট কয়ে সেই বারিচর । 
মেঘাকারে পরিণত হুয় যে লময় ॥ 
আর এক ভাব ধরে তখন সে জল । 
নয়নে না দৃষ্ট হয় ফোমল তরল । 
ধুতাকার অন্ধকার নাঁনান্ধপ ধরে। 
থেচর হইয়া ঘন ঘনরূপে চরে ॥ 

দেই ঘন ঘন, ঘন পবন-প্রহারে। 
যখন তৃতলে পড়ে জলের আকারে ॥ 
পুনরায় দেখা যায় যে জল সেজল । 
তরল সরল সেই কোমল শীতল ॥ 
পুন হয় সমুদয় পর্বের মতন । 

স্বরূপ গুণের তার কে করে পতন ॥ 
বেরূপ দেখিলে এই জলের ব্যাপার । 
নকলি নিশ্চয় জেলে সেরূপ প্রকার ॥ 
যদি কিছু নাছি হয় দৃষ্টির গোচর । 
তাহাতে কি হবে ভার গুপের অন্তর ॥ 
কিছু কাল দৃরিপথে না! রঙ্গ না রয় । 
'্বভাবে অভাব তার কদাচই নয় ॥ 
জ্ঞান-নেত্রে যে দেথিবে বন্ধ সমুদয় । 
তার কাছে অভাব কি দুষ্ট কু হয়॥ 
ব্বোধে না দেখে বলে অভাব হয়েছে । 
সে বলিবে বিস্তমান সকলি রয়েছে। 
কার্ধর সর কারণ অবস্থ। এই ভিন। 
সকল পদ্দার্থ এই ভিনের অধীন ॥ 
ঈশ্বরের কৃপায় যে জ্ঞানপক্তি পায়। 
কোনরূপ ভ্রম নাহি স্পর্শ করে ভাঙ্ & 
কোন এক জ্ঞানবান্‌ করেন বখন। 
কোন এক বিষয়ের তত্ব নিক্পণ ॥ 
বন্তহ ব্বকাব গুণ হয় যে প্রকায। 











বের টি 


 গরল বিতর্ক হর, 


লোন প্রমাণ সাক্ষী কিছু নাহি চান । 

জানেতে করেন শুধু কারণ দন্ধান ॥ 

যে বিষয় দৃষ্ট হয় জ্ঞানের গোচরে। 

সনে বিষয়ে সাক্ষীর কি প্রয়োজন করে ।॥ 

ধে সকল ইন্জিয প্রতাক্ষ নাছি হয়। 

তাদের অস্ভিদ্ধে যদি ন! কর প্রতায়।। 

অক্ঞানেতে সবে যদি এইন্ধপ বলে । 

গগতের কার্য যত কিসে তবে চলে ॥ 

নরনাদি ইন্জির ত সবারি সমান। 

দুটি আদি ক্রিয়া বাহে হয় সমাধান || 

নে সব ইন্দ্রিয় কেহ দেখিতে না পাই। 

এ ব'লে কি বলা যাবে চোক্‌ কান নাই ।| 

নিজ চোখে নিজ চোখে দেখিতে না পাই । 

কিছু ক্ষতি নাই তায় ।কছু ক্ষতি নাই | 

ঘট, পট আদি করি হেরি যেসকল। 

তেজোরূপ নয়নের জ্যোতির সে বল ॥ 

নয়নে না হ্য় কভু এ্রুতি দরশন | 

সে শ্রবণ করিতেছে বচন শ্রবণ ॥ 

নাসা আর রসনারে দেখ! নাহি ধায় । 

রস আর আপের প্রত্যক্ষ হয় তায় | 

করতি নেত্র লাদ! জীব স্ব গুণ লয়ে 

নিয়ত দিতেছে সাক্ষ্য বদনেতে রয়ে || 
অথচ ইন্জিয় নাই যদি কেহ কয়। 

পাগল পাগল সেই জানিবে নিশ্চয় || 

শভবর্ধ গত হলে! ঘটিয়াছে যাঁহ1। 

প্রমাণে প্রত্যক্ষ দেখ হইভেছে তাহা ॥ 

সে লব ঘটন। আগে দেখিরাছে যারা। 

অস্ভাপি জগতে কেহ বেঁচে নাই তার! ॥ 

রয়েছে নকল কার্ধ্য দেখিতেছে সবে। 
_.. চাক্ষুষ নাক্ষীত বল অপেক্ষা কি ভবে ॥ 
' আপাধিক শুন শুন, অধিক কি কথ পুন, 
| মিছে এক প্রস্তাবনা নিয়া। 
হৃধা হাল পরিশ্রম, গেল না ভোয়ার ভ্রম, 
মানিবে না প্রক্তনের ক্রি ॥ 

'ণেক নীরবে রও, একমনে তত্ব লও, 

/ তবে যাবে সংশয় কাটিয়া। 
ন্বান তুমি যার মতে তারে আমি তালমতে, 
| দেখাইৰ চোখে হাত দিয়! | ৃ 
কার বাক্যে ভুলিতেছ। . বৃথা রি 
| রি দংপর-াখরে। 1: 


জন্ম স্থিতি নাশ জেনে, 





| হরল-স্বভাব চে 
কথা গুন সরল অন্তরে ||... 
প্রাজ্তনাদি কর্মমকলে, যত জীব রিল, 3 
যায় আদে শত শত বার। চি 
মারে পুন ধরে দেছ, স্বচক্ষে দেখেছে কেন, 
সাক্ষী তুমি নাহি পাও তার | 
করিলে এনূপ উ্জি, বিচারে চলে না! যুক্তিঃ 
সমুদয় মিথ্যা হয়ে যায় | 
যত কিছু এ তুবনে, তত্ব তার নিরূপণে, 
দেখা-সাক্ষী পাইবে কোথায় ॥ 
পার্থিব-পনদার্থচয়, পেত নাক পরিচয়, 
একেবারে একে হত আর । 
তোমাদের মতে চ+লে, ঈশ্বর আছেন ব+লে, 
কেছ না করিত অঙীকার ॥ 


ধরে প্রাণী বহু দেহ, যেরূপ দেখেনি কেহ, 
তর্ক কর এই কথা নিয়! । . 
ঈশ্বরের কাছে গিয়া, ঈখর়ের যত ক্রিয়া, 


মেক্বপ কে এসেছে দেখি! ॥ 
সষ্টিকারী ঘিনি হন, দৃ্টিপধে নাহি রন, 
“ অথচ মানিতে হয় তারে । 
কাধ্য ধার এ লংদার, _ কারণ বূপেতে তার, 
ব্যক্ত তিনি বিবিধ ব্যাপারে ॥ 
এক্ধপ না মানো যদি, উৎলিয়া ত্রাস্তি-নদী, 
ভুবাইবে নিয়ম নগর । রা 
খাইলে অজ্ঞান জল, বিমল যুক্তি সণ, রি র্‌ 
হইবে না জ্ঞানের গোঁচর ॥ 
আছে জন্ম পর্ববাপর, ভ্ঞানগুরু বিজ্ঞবর, 
_. পরম্পর করেন স্বীকার । ৃ্‌ 
ভুত ভবিষ্যৎ মেনে, 
সুনিয়মে চলিছে মংদার & 
একমাত্র জন্ম হ্র়, যাহারা এ কথ! কন, 
তাদের জিজাপা কর গিয়া। 
ম'লেই কুযাযে যার, .. না আলেপুজরার, 
| জানিয়াছে কেমন করিগা । 
পুর্বে জীব জন্মে খা, তাহারা কি গর তথা, 
ফিরে এনে কছিছে এমম। ৰা 
মলে নার জন্ম নাই, গা তবিতৎস্টাই, | 
চোখে কি করেছে দরপন ॥ . 
একবার জন্মে সব, | লই হলেই, রি 
বিতর উপে বাহ ফা 





.- মবে কবে এ গ্রকার, 


জগতের কত্ত! যেই, 


বগম, 






অন্ধবৎ বকে যাঁন, 
তাদের বিচারে নমস্কার ॥ 


্বাপর মানিবে না, কার্ধা হেতু জানিবে না, 
আনিবে নল যুক্তির বিচার। 
স্থিক কাহারে বলে, সে ফল কি গাছে ফলে, 
[ও নাস্তিকতা কারে বলি আর ॥ 
ছাদের উপদেশে, নকলে চলিলে দেশে, 
ধর্মকর্ম কিছু নাহি রৰে। 
পরিপূর্ণ পাপভরে, র্বমতে এ সংসারে, 
নিয়মের ব্যতিক্রম হবে ॥ 
জন্ম নিয়া গ্রাচিণর, স্বভাবে প্রবৃত্ত হর, 
অদৃষ্টের অপেক্ষা না রাথে। 
মরেই পাইবে লয়, এরূপ যস্তপি হয়, 
ঈশ্বরে ঈশত্ব কোথা থাকে । 
মিছে খেদ করি আহা, কহিলাম আমি যাহা, 
যদি তাহা না কর প্রমাণ। 
জগতে হইবে সেই, 
অচেগুন জড়ের নমান ॥ 
তোমাদের উক্তি নিয়া, উপদেশ-পথে গিয়া, 
যদি আমি এরপ বুঝাই। 
অক বিনা ছইবার, 
রচিবার শক্তি তার নাই ॥ 
চোখে দেখ! নহে শোনা, স্ব্কার লয়ে সোনা, 
করে দেখ কেমনে ব্যাপার । 
বর্ণ বর্ণ রেখে, * ভেঙে চুরে থেকে থেকে, 
গঁড়িতেছে কত অলঙ্কার ॥ 
সোনা মাধ এক থণ্ড, করি তাহা খণ্ড খণ্ড, 
০... করে ভূষা বিবিধ প্রকার। 
গুম পোড়াইয়া! ভাই, জড় করি এক ঠাই, 
পু্বববৎ গড়ে পুনর্বার ॥ 
এ পরককারে বারে বার, একজন স্বর্ণকার, 
5... হি পারে গড়িতে এরূপ । 
বধ উপলক্ষ, . 
মাহি করে স্বরূপে বিরূপ কল 
বিনি হুম নিত্যধন, 





ভাহে খণ্ড লক্ষ লক্ষ, 





| ই কি হনে অন টি রা 
কারণ অবস্থা নিয়া, বীর শক্তি লমপির্া, 
_ জীবেরে গড়িতে বার বার। ... . : 
হয়ে এই ভবধব, হন ভিনি পরত, 
বি কিশকিনাইভার। ২ প 
এক জীবে একবার, রচিতে কষ ভার, 
বহু শ্রম করেন স্বীকার । 
সেই জীবে সে প্রকারে, ছুইবার রচিবারে, 
হয়ে যায় শক্ির সংহার ॥ ৃ 
যিনি হন সর্ব-শজি, হুরিছ তাহার শক্তি, 
শক্তিহীন কহিছ অনায়াসে । | 
শুনিলে এরূপ কথা, উপহাস বথা তথা, 
পাগলে পাগল ব'লে হানে ॥ 
কেন বাপু করিতেছ প্রলাপ দর্শন । 
ভাল নয় ভাল নয় এ সব বচন॥ 
তোমাদের অভিপ্রায় যেরূপ প্রকার । 
ঈশ্বরের কর্মে তায় ঘটে ব্যতিচার & 
প্রা সব মারে গিয়ে অমনি ফুরায়। 
পুনরায় কেহ আর জন্ম নাহি পায়। 
কাজেই ইহাতে ঘটে দোষ অতিশয় । 
ঈশ্বরীয় মহিমায় কলঙ্ক যে হয় ॥ 
আগেতে ছিল না শক্তি জীব গড়িবারে। 
পরেও রবে না তাহা সেই অনুণারে ॥ 
মাঝে মাত্র কিছু দিন ক্ষমত| পাইয়া । 
করিছেন মিছে লীলা জীব গড়াইয়া ॥ 
এরূপ অক্ষম যদি সেই ভগবান। 
কেমনে বলিব তারে সর্ধবশক্তিমান্‌॥ 
শান্তের নিগৃড়ভাব অর্থ বোধ করে। 
ছলে আর বলে তাঁর বল লও হরে ॥ 
এত কাল মরিলাম এত শান্তর ঘে'টে। 
উঠিতে পারিনে তবু তোমাদের এটে &. 
ঈন্বু্ী় তব বদি বলে দেও কেটে। 
“সর্কশক্তিময়” নাম ফেলো তার ছেঁটে ॥ 
সর্বশক্তি সঞ্চারিত কু নাই ডায়। 
এমন অন্তার় কথা বল! নাহি বায় ॥ : .... 
বিচি সকল শক্তি তাতেই মন্তবে। 
হবেই হবেই ইহ! বলিতেই হবে॥& . 
কূষপ-কার্য্ের করতী বথ। দর্ণকার |... 
(উপা্ান-কারণ সুবর্ণ হয় ভার ॥ ঃ. 











সই 





রঃ বি রী রী সে প্রকাঁর। 

.. পরসাণু--উপাদান_-কারণ ভাহার ॥ 

েেঁলকল পরমাণু একত্র হইয়া । 

 বিস্তমান মনোহর শরীর ধরিয়! ॥ 

; স্ষ্টিকাপাবধি আর অস্ত হয় গত। 
পরম্পর এই সব পরমাণু যত ॥ 
আকর্ষণ যোগাযোগ শক্তি হয়ে হারা । 
আগেতে কি ছাড়া হয়ে ছিল সব তার| ॥ 
আকর্ষণ যোগে হয়ে জড় এক ঠাই। 
এত কাঁল সমবেত হ'তে পারে নাই ॥ 
অধুনা কেবলমাত্র সমবেত হবে । 
প্রকাশিত হইতেছে দেহ নাঁম লয়ে 
হু”লে পরে এ জীবের জীবন সংহার। 
তাদের দে শক্কি পুন থাকিবে না আর || 
যোগাযোগ গুণ জার ব্বে না রবে না। 
পুর্ব নমবেত হবে না হবে না । 
ভা নয়তা নয় বাপু তা নয় তা নয়। 
কথার মতন কথা এ কথা কি হয়| 
পরমাণু-পু্জ সদ! যুক্ত পরম্পর্েে 1 - 

চিরকাল দমভাবে সমগুপ ধরে ॥। 
পড়ে সেই সব্বাকার ঈশ্বরের করে। 
নুতন নুতন দেহ বিরচনা করে ॥। 
এরূপ যস্তপি তুমি না কর শ্বীকার। 
নিশ্চয় তোমার তবে বুদ্ধির বিকার | 
আত্মা হল অবিনাশী মানিতে ত হবে। 
শরীর-গ্রহ্ণ-শক্তি হলো তাঁর কবে | 
আত্মার কি সবে এই নবকলেবর। 
আবার হবে না পুন: দেহ গেলে পর ॥॥ 
দেহ-ধারণার শক্তি একেবায়ে যাবে । 
ঝবেন কি ভবিষ্যতে নিরালম্ব-ভাবে ॥। 
এরপ কি সম্ভাবনা হ'তে কতু পারে। 
কি কব তোমারে আর কি কব তোমায়ে ॥ 


কার কাছে হেন কথ! বলে! নাক গিয়া । 3 


যে শুনিবে সেই দেবে হেসে উড়াইযা ॥ 
ঘে আপত্তি পৃর্ববেতে করেছ উত্থাপন । 
এখন করিব আদি তাহার খণ্ডন।। 
কান পেতে উন বদি মনোযোগ দিয়! | 
বিদ্যার সার্থক তবে প্রকাশ করিয়া ।। 
বিশ্বাস তোমার কাছে স্থান যদি পায় । 
কাটিব তোদার কথ! তোমারি কথার ॥ .. 
৮7070 2০8 
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যে জুত গ্রশুত হয়ে পিলকরলী। মি 
স্তনপান করিতেছে তখনি অমনি | 
তুমি বল স্বভাবেতে ছুগ্ধ সেই থায়। 
ঈশ্বরের করুণায় প্রাণে বেঁচে যার ॥ 
প্রথম সে জ্বনপানে প্রবৃত্তি দেখিয়া । 
মানিবে তা পুর্বকার প্রাক্তনের ক্রিয়া ॥ 
সে প্রবৃত্তি-কথা যদি এরূপেতে কবে । 
পূর্বাপর জন্ম তবে মানিতেই হবে ॥ 
শিশুটি না প্রথমে জন্মিলে একবার । 
মাই থেতে কখন পেত না সংস্কার ॥ 
আগে আগে ছুপ্ধপান করিয়াছে যাই । 
সংস্কারে এক্ষণে খেতেছে তাই মাই ॥ 
প্রাক্তনের ফলে হয় যেই সংস্কার । 
হদ্যপি না লয়ে বিভূ তার সহকার ॥ 
বালকের আপনি প্রবৃতি দিয়! দান ॥ 
বাচান করুণা করি করুণানিধান ॥ 
ইহাতে করুপাময় নাম হ'ল তার। 
কলঙ্কের পরিসীম! নাহি থাকে আত ॥ 
সে প্রবৃত্তি হ'লে পরে ঈশ্বরের ক্রিয়া । 
তবে আর কোন শিশু যেতে! না মরিয়া ॥ 
সব ছেলে বেচে যেতে! আসিয়! আঅবনী। 
হাহাকার করিত না কাহার জননী ॥ 
দেখ দেখ যত শিশু পড়িয়! ধরায়। 
অমনি মায়ের কোল শুন্য করি যায় ॥ 
ঈশ্বরের বুকে বাঁশ দিয়েছে কি আগে । 
প্রাণনাশ করিলেন সেই রাগে রাগে ॥ 


. ঈশ্বরের সর্বনাশ কি করেছে তারা । 


হগ্ধপান না করিয়া শ্রাঁণে যায় মারা ॥ 
তোমারি বচনে নাই তাদের ত'পাপ। 
তবে কেন শোঁকে ময়ে তাদের মা বাপ ॥ 
প্রথমে জন্মে নাই জন্ম এই সবে । 

বিন! কর্মে আদি জন্মে পাপ কিসে হবে । 
আপনি নীর্ব হবে আপন বিচারে। 
কষ্ট পেয়ে কেন ভারা মরে অনাহারে ॥ 
আপার কপার ধন সেই ভগবান্‌। 

তার কাছে একন্সপে লকলি লমান ॥ 
নিরপেক্ষ নিরাময় নিত্য নিয়গ্রন। 
সমঙেতে সকল করেন শন ॥ 
প্রবর্তক হ'লে তিনি এমন ফি হয়. 
অনাহারে কফালেতে ধার বদালযণ 





একেরে প্রবৃত্তি দির রাখেন বাচিছে। 
* অপরে নিয় হয়ে ফেলেন মারিয়ে॥ 
কতু জ্ঞানে, কু হন ভ্রষেতে আকুল। 
তাঁর বেলা ভূল নাই এর বেল! ভূল ॥ 
অগতের পালক যে, ভোলা য্ছি হয়। 
পালনের শক্তি তার কিরূপেতে রয় ॥ 
ভোল! মহেস্বর বটে কিন্ত নন ভোলা । 
বিচাঁরীয় যত কিছু সব আছে তোলা ॥ 
যাহা যাহা ঘটে তাহ! তাহারি কপালে । 
কিছু মাত্র তৃল নাই বিচারের কালে ॥ 
সদয়-হৃদয় সেই দয়ার নিধান । 
কখনই নন তিনি নিদয় পাষাণ | 
সকলই নিজ নিজ ভাগ্য ভোগ করে । 
কর্ণাুণে ধাচে আঁর কর্দোষে ময়ে ॥ 
জীবের 'প্রাক্তব-কর্থে করিয়! নির্ভর । 
প্রবৃত্তির দাতা হন যস্তপি ঈশ্বর ॥ 
এরূপ কহিলে কিছু দোষ নাহি রয়। 
একেবারে ঘুচে যাঁয় দমকল সংশয় ॥ 
ঈশ্বর অপক্ষপাতী হইবে প্রমাণ । 
তাহাতে বৈষমা-দোষ কে করিবে দান ॥ 
আহা আহা মরি বাপু যিনি সর্দসার | 
প্রণিপাঁত কর কর চরণে তাহার ॥ 
করিয়াছ অপরাধ অশেষ গ্রকাঁর। 
তার কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা চাহ একবার ॥ 
যে জীবের পুর্ব্কার শুভাঘৃষ্ট আছে । 
ঈশ্বয়ের কুপাবলে দেই জীব বাঁচে ॥ 
আছেই সোপান তার আছেই সোপান । 
কাজেই প্রবৃত্তি পেয়ে স্তন করে পান ॥ 
যার আছে ছুরদৃষ্ট সে করিবে ভোগ । 
কেমনে করেন প্রতু প্রবৃস্তি, প্রয়োগ ॥ 
দুরদৃষ্ট-দোষে সেই প্রবৃতি না পায়। 
হঞ্চপান মা করিয়া কাল-গৃকে বায় ॥ 
কর এক কথা বাপু না কহিলে নয় ] 
শুনিলে এখনি হবে বোধের উদয় বা 
স্বসতাব শ্থভাঁব এক ধরিয়াছ বোল। 
স্বভাবের ক্রিয়া ব'লে করিতেছ গোল॥ 
স্বভাবের কারণ ত নহে বলবান্‌। 


কি উপাজে তুমি ভার করিবে প্রমাণ ॥ ৮ ' 


. এরথনি তুমি হ'স যে ছুই ননান। 
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ছ-নের এবরপ শ্বতাঁর কি হু ॥.. 
এখনি পরীক্ষা! করি হও অবগত.) . 
উভয়ের স্বভাবের ভেদাভেদ কত ॥ .. 
এক জন তখনি করিয়া ছগ্ধপাঁন। 
অনায়াদে বীচাইবে আপনার প্রাণ ॥ 
আর অন প্রবৃত্ত হবে না হুগ্ধপানে। 
তখনই আপনি সে মরে যাবে প্রাণে ॥ 
স্বভাবের কারণতা করিলে স্বীকার । 
দেখ তায় কত ভয় দোষের সঞ্চার | 
প্রবৃত্তির মূল যদি হইত স্বভাব । 
এরূপে কাচ তার হতো না অভাব ॥ 
উভয়ের ভাব তবে হুইত সমান। 
অকালে কখন কার যেত নাক প্রাণ 
বিশেষতঃ এমন ত বিবেচনা চাই। 
স্বভাবের প্রধানত! কোথা আমি পাই ॥ 
স্বাভাবিক নিয়মের অধীন সবাই । 
উপদেশ শিখিতে কি প্রয়োজন নাই 1 
স্বভাবে সকল কার্ধ্য সিদ্ধ যদি হবে । 
উপদেশ নিতে তবে ব্যগ্র কেন সবে ॥ 
বাবা তুমি হাব! নও দেখ ন! বিশেষে। 
কে কোথা শিক্ষিত হয় বিনা উপদেশে ॥ 
যে পেয়েছে উপদেশ যেমন যেমন । 

সে জন করিছে কার্ধ্য তেমন তেমন ॥ 
শুধুমাত্র স্ব।ভাবেতে নির্ভর করিয়৷ । 
যেজন না কর্ম করে উপদেশ নিয়! ॥ 
কথন তাহার ক্রিয়া ন1 হয় সফল। 

পদে পদে ভাগ্যে ফলে বিপন্বীত ফল ॥ 
নানারূপ উপদেশ করিয়া গ্রহণ । 
কোনরূপ কার্ধ্য করি আমর! যখন ॥ 
তখন সৌভাগ্য বাপু হইলে উদয় | 
তবেই ত শুভকর কার্ধ্য করা হয় ॥ 

চে ছুর্তাগ্য-দোষে হিতে বিপরীত । 
তাতেই প্রবৃত্ত হুই যা নয় উচিত ॥ 


ভিতকার্ধ্য করে যেই সে পায় স্ুখ। 
যে জন অছিত করে তায় ঘটে ছুখ ॥ 
সময়ে না হু'লে পরে ভাগ্যের উদয় । 
উপদেশ শিক্ষ! সব ভূলে যেতে হয় 
বিস্বতত না হয় যেই কপালের বলে। রি 
জিননারূপ বৃক্ষে তার গু ফল ফলে ॥ 












- আবিকল সেইনপ শিশুর ব্যাপার। 
. প্রবৃতির মূল মাত পুর্ব-সংস্কার ॥ 
"প্রাক্তনের গুণে হলে প্রবৃতি উদয় । 
অনায়াসে ছুগ্ধ খেয়ে বেচে তবে রয় ॥ 
'অনৃষ্ট বিগুণে যাঁর সেরূপ ন! ঘটে ং 
থাকে না জীবন আর তার দেহ-্ঘটে ॥ 
তত্ব-নিরূপণে এই নিগুঢ় সিদ্ধাস্ত । 
হরণ করিবে সব ত্রমরূপ ধবীন্ত ॥ 
, এত এব দেখ বাপ দূষণ তোমার 
এখন হুইল চারু-ভূষণ আমার ॥ 
তোমার যে দ্বিধা ছিল সব ঘুচিয়াছে। 
বুঝিতে এখন আর অপেক্ষা কি আছে ॥ 
কতই বকিব আর এ বড় জঞ্জাল। 
করিয়া পূর্ববপক্ষ “খাদি সৃপ্টিকাল” ॥ 
শবিলিতী বচন” এ যে বিলিতী বচন। 
কার কাছে শিক্ষা পেয়ে শিখেছ এমন ॥ 
কতই হাদিব আর ভেবে মরি তাই। 
হি হি" গন্ধ ইথে কিছুমাত্র নাই ॥ 
, রমন নিদ্ধান্ত যাহা শুনিবার নয়। 
কেমনে তোঁমার মনে হইল উদয় || 
“সাদি স্যটি” অনান্তি স্থষ্টি-ছাড়া হয়। 
কে তোমারে কয় বাপু কে তোমারে কয়।। 
পৃথিবীতে আছে বত আস্তিক নাস্তিক । 
কথন কহে না কেহ এমন অলীক ॥ 
ক্নস্ভাবধি যত যত শান্ত হইয়াছে । 
তার মাঝে আদি সৃষ্টি কোন্‌ শাস্ত্রে আছে ।। 
আমার ত হয়ে গেল বন্নসের শেষ । 
নয়নে পড়েছে জাল শিরে নাই কেশ॥ 
ভ্রমণ করিতে কোন দেশ নাই আর। 
পড়িয়াছি কত শী শেষ নাই তার ॥ 
কোন কালে কোনথানে শুনি নাই যাহ! । 
স্কাঁকি তুলে অন্ত তুমি করিতেছ তাহা ।। 
্েচ্ছ বিনা কোন শাস্ত্রে নাই এ দৃষ্টান্ত. 


_ এক্কাজে কাজে তাই বলি পবিলিতী-পিন্ধাস্ত” ॥ 


“* কষরিভেছ তুমি বাপু. এই অনুমান । 

সকলের আগে যবে জন্মিল সন্তান ॥ 

তখন অনৃষ্ট লান্ভ হয় নাই তার । 
ছুপ্জপানে কেমনে পাইল সংস্কার ॥ 

খ্যদি লৃষ্টিকালে যেই প্রথম্$জন্সিল। 
কেমনে প্রবৃত্তি পেয়ে প্রাগেতে বাচিল | 


ঈশ্রচ্ গর গস্থাবলী 





ব্আদি- হট বলে যাকে হে কা বন 
তাই হঙ পুর্ববপক্ষ প্রস্তাব তোঁষার ॥ 
বুঝেছি বুঝেছি আর বোঝাতে হবে ন 
উত্তর শুনিলে এই সন্দেহ রবে নাঁ। 
জগতে কি আছে কোন প্রধাণ এমন ) 
আদি ্ি-কাঁল'যাঁহে নয় নিরূপশ ।। 
স্িছাড়া “আনি স্যষ্টি সৃঠিতে যা নাই 
কি প্রমাণে প্রস্তাব করিলে তুমি তাই। 
'আদি-স্যাইিকাল” বলে কাহারে ধরবে 
বিচারে কিরপে তার নির্দেশ করিবে ॥ 
আদি-শৃষ্টি আরস্ডের পূর্বের যে কাল। 
জ্ঞানের সে গমা নয় বিষম বিশাল ॥ 
ছিলেন কি না ছিলেন ঈশ্বর তখন। 
আগেই করিতে হবে সেই নিরূপণ ॥ 
ছিলেন না এইরূপ স্থির যদি হয়। 
করে তার সষ্টি হ'ল করহু নির্ণয় ॥ 

কে ছিল তখন বল কে ছিল তখন। 
কে আসিয়া সে ঈশ্বরে করিল সন ।' 
ছিলেন যস্তপি কর এমত স্বীকার । 


 ঈশ্বরতৃ-শক্তি হ'ল কিরূপেতে তার ॥ 


দে কালে কেমনে হুন সর্বশক্তিমান । 
কেবা তারে সেই শক্তি করিল প্রদান ॥ 
প্রমাদ ঘটিবে বাপু প্রমাণ করিতে। 
কে হয় ছেলের বাঁপ ছেলে ন! হইতে ॥ 
সংসার-স্ন্ধ-গন্ধ ছিল না যখন । 
কেমনে ভবের পতি হবেন তখন ॥ 
স্বজন পালন নাশ এই মাত্র তিন। 


, ইহা ত ঈশ্বরের শক্তির অধীন ॥ 


ভাঁঙাগড়া গড়াভাঙ! হয় তীর ক্রিয়া! । 
ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব এই ভিন নিয়! ॥ 

এই সব শক্তি তীর করিলে হরণ। 
আদি-স্ঠিকাঁল তবে হুয় নিকূপণ | 
হেনকাঁল কবে তার হয়েছে গোচর। 
ছিলেন না যে কালেতে আপনি ঈশ্বর ॥ 
এ কথা কি কার মনে ভাল কু লাগে। 
ঈশ্বরের এই সৃষ্টি ঈশ্বরের আগে ॥ 

গাভী বিনা ছগ্ধ হর ছাসি পায় গুনে ।, 
কারণ অভাবে ক্ষার্ধ্য হবে কাস গুণে 
কারক পালক দার তারক যে জন ... 
তারে ছে কিনে হ'ল সি জন, 





বিশ্বপতি নাম যাঁছে করেন ধারণ । 
চিরকাল বিভ্ভমান সে পব কারণ ॥ 
* প্রতিক্ষণ তারা দেয় এই পরিচয় । : 
ঈশ্বর অনাদি নিত্য সর্বশক্তিময় ॥ 
আপনি অনাদি তিনি খাদি নাই তার । 
কাজেই মানিতে হবে অনাদি সংসার ॥ 
যে হয় অনাদি তার অনাদি রচন! ৷ 
কোথা হতে কর তবে আদির সুচনা ॥ 
অনাদি প্রণালীক্রমে হছটির ব্যাপার। 
জন্ম-স্থিতি নাশ এই তিন সাক্ষী তাঁর ॥ 
মহাপ্রামাণিক-সাক্ষী বর্তমান যা'র। 
সামান্ত সাক্ষীর কিবা! আবশ্তক তার ॥ 
ঈশ্বর আপনি নিজে অনাদি যেমন। 
পূর্বাপর জন্ম হুয় অনাদি ভেমন ॥ 
আছেই এরূপ আছে সংশয় কি তার। 
এ কথা খণ্ডন করে হেন লাধ্য কার ॥ 
পরাক্তনাদি নাহি মেনে, আর এক তর্ক এনে, 
করিতেছ এরূপ বিচার । 
“শিক আদেশমত, কার্য করে জীব যত, 
ঈশ্বরের লীলা মৃলাধাঁর ॥ 
যিনি এই বিশ্বকর, তিনি নন স্বার্থপর, 
লীলাকর ধাত্রীকর সম। 
কেবলি লীলার তরে, 
হ্যজিত পুরুষ-পরম ॥ 
সবর্থা হলে দোষ পাই, কিছু বার স্থার্থ নাই, 
সে করে না জন্তায় আচার ॥ 
লীলাকারী হেই প্রভু, পক্ষপাতী নন কডু, 
পক্ষপাত কিসে হবে তার ॥ 
বাতাকরে যাত্রা করে, বারে যাহা! আজ! করে, 
সেই করে সেরূপ প্রকার। 
!রিতে অশেষ সজ্জা, কার মনে নাহি লজ্জা, 
ূ “ঈমান আনন্দ সবাকার ॥ 
দইরূপ লীলাকানী, _. তববাআ।-অধিকারী, 
 ইথে ভারকিছু নাই ঘোষ । 
নজ ইচ্ছা'অছসারে,। :. যেসাজে লাজান যারে, 
সেই সাজে লে হয় সন্তোষ ॥* 
বাপু হে জিজ্ঞাদ। করি কব ল্িশেষ । 
_ কোন্জ্ঞানী দিয়াছেন হেন উপদেশ 
করিতে জানের তত্ব দেখিছ গ্রবাপ। 


অনিত্য এ চরাচরে, 





ভ্যাল৷ ত্যাগ৷ ক্সাল। বটে ত্যাগ ছোয় বাপ. 


যাক্জার হৃষ্টাত্ত দিয়া ঈশ্বরের দহ। রর 
ত্রিভূবন ছাড়! যাহ! সেই কথ! কহু॥ 


. অলৌকিক লৌকিক ত তে করা চাই । 


না কর না কর তাহে ক্ষতি কিছু নাই ॥ 
বটে বটে বটে সব ঈশ্বরের খেলা । 

এ বচনে কেহ আর করিবে না হেল! ॥ 
স্থক্কৃতি ছুন্কৃতি ছুটি করিতেছে মেল! । 
তাদের ত পায়ে ক'রে নাহি যার ঠেলা ॥ 
চিরকেলে বন্ত তারা বিনাশের নয়। 
তাদেরি প্রভাবে বাপু যত কিছু হয় ॥ 
প্রাক্তন-কম্মের মাত্র সহকার নিয়া । 
করেন জ্রিলৌকপতি দমুদয় ক্রিয়া ॥ 

এ কথা কহিলে পরে লব দিক্‌ রয়। 
কিছুতেই তার আর দোষ নাহি হয় ॥ 
নতুবা বিচার করি আর যত কবে । 

এক এক দোষ তা রবেই ত রবে ॥ 
ভবধ্ব তগবানু স্বার্থপর নন । 

করিলেন এই সুষ্টি লীলার কারণ ॥ 
সী ছুধী ছোট-বড় দোষ নাই তায়। 
বল বল বল এটি শো! কিসে %14 ॥ 
বিনি হন স্বার্থহীন দীন-দয়াময় 

তার ধন্দ্র কখন ত এ প্রকার নয় ॥ 
স্বাথপর নন ব'লে পরব্রহ্ম ধিনি | 

কারে স্থখী কারে ছুখী করিবেন ভিনি ॥ 
কেহ বা করিবে ভোগ সকল সম্পদ । 
কেহ বা করিবে ভোগ বিপুল বিপদ ॥ 
বিনা ছুখে কেহু কেহ সব স্থখ পাবে। 


_ নিরত্তর হাঁহাকারে কার দিন বাধে ॥ 


কেহ ব! স্কন্ কৰি ন্বর্গেতে চড়িবে 
কেহ বা কুকর্খ করি নরকে পড়িবে ॥ 
নর্বদোষহীন ফিনি সর্ববগুণধাম। 

“রূপ ইচ্ছায় তার ইচ্ছাময় নাম | 

এ ভাবে গ্রবৃদ্ধিকারী তিনি যদি হন। 
দয়াময় নন কডু দর্লাময় নন ॥ 

অতি বড় তরক্কর জতিশর করের ॥ 
তার চেক্পে কেহ নাই নি নিষ্ঠুর ॥ 
হরাধামে আছে কত পাঁদর পাপিষ্ঠ 
বিনা স্বার্থে করে যার! পরের অনি ॥. 
কখন করে না ভুলে পর-উপকার়। 


ইচ্ছাধীন পাপ করে জলে একার ॥ 


্বার্থহীন কার্ষেয দি দোঁষ নাহি হবে। 
তার] কেন দয়াময় নাহি হয় তবে॥ 
তাদের না দেও কেন কৃপাময় নাম। 
তাদের চরণে কেন কর না. প্রণাম ॥ 
্বার্থহীন হয়ে ঘদি সেই হাষ্টিকর। 
গড়িতে গড়িতে নর গড়েন বানর ॥ 
এমন ইতর ইচ্ছা! মুগ্ধ করে ধাকে। 
ঈশ্বর নামের তার মর্যযাদা কি থাকে | 
আপনার হাঁতে গড়া সন্তান মকলে। 
নিরর্থক ডোবাবেন নরকের জলে ॥ ! 
অসৎ প্রবৃত্তি দিয়! ঘটায়ে অন্থথ। 
ইচ্ছা! করি দেখিবেন ইতর কৌতুক ॥ 
করিবেন নানাবিধ ছুখ দূরশন। 
শুনিবেন শৌক-পূর্ণ রোদন-বচন। 
অরে বাপ ঝড় পাপ কব আর কায়। 
নিশ্চয় কি এই তার গুড় অভিপ্রায় ॥ 
ইহাতেও তার ভাবে যেতে হবে গোলে । 
ফুটিতে কি পারিৰ না দয়াহীন বোলে ॥ 
স্বেচ্ছায় করেন যত অনিষ্ট-বিধাঁন। 
অথচ আমার গ্রতু করুণানিধান ॥ 
হ্বেচ্ছাচারী দয়াময় ভব-অধিকারী। 
এ কথাটি আমি বাপু. বলিতে কি পাঁরি,॥ 
এ যে বড় ভয়ানক তত্ব-নিরূপণ | 
পারে না পারে না কতু হইতে এমন ॥ 
লৌকিক-উপমা নিয়া, ঈশ্বরের বিশ্বক্রিয়া, 
যাআর ঘে কথ! তুলিয়াছ। 
নাটকের হুত্রধার, কোরে থাকে স্ষেচ্ছাচার, 
এ প্রকার কোথা দেখিয়াছ ॥ 
যাত্রার বে অধিকারী, সে নয় অন্তায়কারী, 
কাধ্য সব করে স্তারমূত | 
ধাছারা অধীন তা”, গুণ যা'র যে প্রকার, 
সেই হয় সেইরূপে রত। 
বালকাদি তাক যত, অভ্যাসে হইয়া রত, 
চিনি যে করেছে যেমন সাঁধন। 
সেকূপ সে ধরে সাজ, তাছে তার কিবা লাজ, 
করে কাজ তাহারি মতন ॥ 
লাজিতে ভিখারী কৃষি, মহীপাল যোগী খষি, 
যাতে বার আছে অধিকার । 
তা"রেই লাজার তাই, কিছুই অন্তখা নাই, 
পাগল ত নছে হুআধার । | 


* যার বা ক্রিয়াযোগ, 





না 


নীতিজ্ নিপুণ নট, - ককার্ধা নাহি করে নট, 
বিজ্ঞবৎ বিধি ব্যবহার॥ 
গুনিতে তাহার যাত্রা, সাধু সব করি ধারা, 
সাধুরবে করে পুরস্কার ॥ 
অনিপুণ অধিকারী, হ'লে পরে স্থেচ্ছাচারী, 
কাজে কাজে একে করে আর। - 
নাহি বোধ নাহি লজ্জা, তারে দেয় সেই সঙ্।, 
ধার যাতে নাই সংস্কার ॥ 
অজারে সাজায় খষি, খাধিরে সাজায় কৃষি, 
বিপরীত দোষ কর তায়। 
অযাত্রার সেই যাত্রা, যানে ঘটে গঙ্জা যাঁআা, 
তা”র যাঁআ। কে শুনিতে যায় ॥ 
কেলিকিল যত তার, বাঁধ্য নাহি থাকে আর, 
অতিশয় অন্তার দেখিয়! । 
দ্রশক লোক যত, কাণ্ড দেখে জানত, 
হাসে কত বালীক বলিয়া ॥ 
যাত্রার উপমা দিদা, সংমার-যাত্রার ক্রিক, 
বদি চাঁও প্রমাণ করিতে। 
শাস্তরমতে দিরা যুক্তি, করিলাম যত উক্তি, 
সেই মতে হইবে আিতে ॥ 
যে শিখেছে যেইব্প, তার লজ্জ। সেইক্বপ, 
যে প্রকার দেয় যাত্রাকর। 
ভবযাজা-অধিকারী, সেরূপ প্রবর্তকারী। 
প্রাস্তনের কর্মে করি ভর॥ .. .." 
এরূপ কহিলে পর, রঙ্গ পায় প্র, 
্তায়পর হন সর্বগত | 
সুখ হখ করে ভোগ, 
প্রন্ৃত্ি সে পায় সেই.ম্ত ॥ 
সংসার চক্রের মত, ঘুরিতেছে ক্রমাগত 
আদি অস্ত ছির নাই ভার । 
এই হয় এট রয়, ক্ষণ পরে পায় লয় 
আমশই হৃজন সংহার ॥ | 
আপন অপূর্ব -সাঞে, নকলে পূর্ব সাজে। 
অপূর্ব এ লীলার প্রবাহ। 
সবে তীর আজ্ঞাধায়ী, একমাআ অধিকারী, - 
বিশ্বযাআ করেন নির্বাহ ॥ 
ঘা+র তুমি কর তত্ব, ধর তার সার তব, 
মোহে মত হও নাক আর। 
হলে পরে গঙ্গাযাআা, . এরাপ সংসারযাা, 
: করিতে হ'বে নাপুনর্বার॥ 





পুজ 
জনক কনকভূষ। মাথার আমার । 
প্রণিপাঁত করি তাঁত চরণে তোমার ॥ 
আপনার বচনেতে সুধাবৃষ্টি হয়। 
শীতল হু'তেছে তাছে তাপি ত-হদয় ॥ 
কিন্ত পিত৷ তবু চিতে রয়েছে সংশয় ৷ 
ছেদন করুন প্রতু হুইয়| লদয় ॥ 
মনের ত অধিক ধারণ! গুণ নাই । 
কাজেই সনোহ হু বার বার তাই ॥ 
 তত্ব-নিরূপণ হেতু কাঁর কাছে বাব । 
এ প্রকার জ্ঞানগুরু কোথা আর পাব ॥ 
বুঝেছি বুঝেছি মনে বুঝেছি নিশ্চয় | 
বস্তর শ্বতাব কতৃ ভাব না হুয়॥ 
ক্ষিতির কাঠিন্ত গুণ ক্ষিভিতেই রয়। 
কিছুতেই তার আর অন্তথ| না হয়। 
শীতল তরল হুয় জলের শ্বভাঁব। 
কখন না হয় সেই গুণের অভাব ॥ 
অনলের দাহকতা! অনলে সঞ্চারে । 
দাহিক।-গুণের সে কি ব্যতিক্রম করে ॥ 
বাতাসের শোষকতা স্বতাব স্বভাবে । 
সদাকাল সেই গণ থাকে সমভাবে । 
আকাশের গুণ হয় অবকাশ দান । 
প্রচুর পরীক্ষ! করি পেতেছি প্রমাণ ॥ 
স্ব ভাবেই আছে এরা ধরিয়! শ্বভাঁব। 
কদাচই অভাব ন! হয় অভাব ॥ 
ছিল আছে পরেতেও এ ভাবেই রবে । 
হবেই হবেই ইহা মানিতেই ছবে ॥ 
মানিতে হইলে এই ভূতের ব্যাপার । 
জীবের বিষয়ে তবে লনোহ কি আর ॥ 
যথাক্রমে বার বার স্থিতি জন্ম নাশ। 
ইথেই প্রবলকপে প্রমাণ প্রকাশ ॥ 
একমাত্র জন্মলাভ করে জীবগণ । 

, পারিনে পারিনে আর বলিতে এমন ॥ 
এই জীব ছিল জীব হবে পুন পরে । 
চরুতৎ ঘুরে ঘুরে চরাচয়ে চরে ॥ 
তন্ব-নিরূপপ-পথে হইলে চলিতে । 
অবন্ত হইবে ইক! অনাদি বলিতে ॥ 

. অনাদি যেষন সেই বিশ্বপতি শিব । 


.. কেখতি অনাদি এই বিন আদ জীব 


. ঈশ্বর গুপ্তের গস্থাথলী 


বততুর জানিলাম মানিলাম তাই। 
তথা বিশ্বাস মনে নাহি পাঁয় ঠাই ॥ 
ভবধব এই তব আর ভবচর। 
লমানে অনাদি যদি হয় পরম্পর ॥ 
অনাদি জীবেতে আর ক্সনাদি ভবনে । 
ঈশ্বরের কারণ ত। মানিব কেমনে ॥ 
যেরূপ অনাদি দিদ্ধ নিত্য সর্বসার। 
এরাও অনাদি সিদ্ধ নিত্য সে প্রকার ॥ 
এখানেতে সে অনাদি নিতা নিরধন। 
কি বলিয়া জগতের হুবেন কারণ ॥ 
কারণ কারণ আর কার্য যাহা হয়। 
উভয়েতে সমকালে স্থারী কত নয়॥ 

যে সময়ে কাধ্যের উদ্ভব হয় নাই। 

তার আগে কারণের অবস্থিতি চাই ॥ 
কার্ধ্য আর কারণের মমকালীনত! | 
কখনই হয় নাই এক্সপ স্থির! ॥ 

প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হয় প্রকৃষ্ট প্রমাপ। 
বারণ আপনি আগে হয় বর্তমান ॥ 

পরে পরে করে যত কাধ্যের সঞ্চার। 
সন্দেহ কিজারইথে সন্দেহকি আর॥ 
কুস্তকার বন্ত্রকার আর স্বর্ণকার । 

মাটী সুতা কনক লইয়া! সহকার ॥ 

পরে করে ঘট পট বসন ভু : 

ক. দরশন প্রভু কর দরশন ॥ 

এ সব কারণ যদি আগে না থাকিত। 

ঘট পট ভূষণাদি কতু না হইত ॥ 
কাধ্যগুল দুরে থাক্‌ হবে কি প্রকারে । 
কারণ নির্দেশ কে! করিত সংদারে ॥ 
ঘটাদি কারের প্রতি উহার! কারণ । 
ইহাঁও ত কখন হতো না নিরূপণ ॥ 
কাধ্য আর কারণেতে লাগিয়াছে দ্িশে। 
ঈশ্বর জগৎপতি বলি আমি কিনে ॥ 
অনাদি যন্তপি হয় তব-চরাঁচর । ৫ 
উশ্বরে কেমনে হন ভবের ঈশ্বর ॥ % 
তা'দের উপরে তীর কারণতা কই। 

কি কারণে কারণ তাহারে তবে কই॥ 
অনাদি চেতন বদি শরীরী সকলে। . 
কি কারণে জগদীশে পিত! তা+র! বলে ॥ 
নিত্যরূপে যদি হয় তাহারই প্রধান। 


শি বলে কেন তারে দিলে অরথব যান & রর 








লিগ নিজ ক্ষমতায় বড় ঘদি হয় 

কেন তারে স্বাধীনতা করিল বিক্রয় | 

কেন তরে ভয় করে এরপ প্রকার ॥ 

. - কেনই বা অধীনতা করিল স্বীকার । 

. তাঁরা ত পারিত নিজে হঈতে ঈশ্বর ॥ 
ঈশ্বরে করিয়! রাজ! কেন দিলে কর। 
 বস্ততঃ কি ইছা হয় বিশ্বাগের স্থান ॥ 

.. ঈশ্বরের সহ জীব সমান প্রধান। 
 স্বন্তাবে সমান হ'লে সেই প্রা পিচয় ॥ 
কখন কি স্বাধীনতা করিত বিক্রয় । 
হ'ত না হ'ত না! কতু হ'ত না অধীন॥ 
থাকিত খাকিত তারা থাকিত শ্বাধীন। 
এতক্ষণ দেখিলাম করি প্রণিধান ॥ 
ঘন্তপি করিতে হয় স্বভাব দন্ধান। 

_ জীব আর জগৎ যা হয় তাই হুয়। 
অনাদি বলিতে হবে, ন! বললে নয় ॥ 

_ জীব আর জগতের নিত্যতা স্বীকারে। 

কার্ধা-কারণের ভাব দোষ হ'তে পারে॥ 

এখন দেখুন মনে করিয়া বিচার । 

আদি হৃষটিকাল যদি না করি স্বীকার 

ঈশ্বর কারণ ব'লে মত যারা গ.$ | 


তাদের দে মতে দোষ পড়ে কিনা পড়ে॥, 


প্রা যদি নাহি হয প্রস্তাব আমার । 
অন্বস্থা-নোষ তবে করুন শ্বীকার ॥ 
'অনবস্থা-বিষয়েতে শান্ত্রকার যারা । 
ওুকুতর দোঁধ ব'লে লিখেছেন তার! ॥ 
প্রবৃত্ত হইয়! এই তত্বের বিচারে । 
বিভ্বুর বৈষম্য আদি দোষ নাশিবারে ॥ 
জীবে আর ভবে যদি নিতা ব। যাঁয়। 
-. বলুন বলুন যাহা! নিজ অভিপ্রায় ॥ 
. আনবস্থা-দোষ কিনে হইবে খণ্ডন । 
. ভাঁহার উপায় তবে করুন এখন ॥ 
দিক্‌ ওদিক প্রন যে দিক্‌ লইবে। 
. এক দ্রিকে দোষ তায় হুইবে হইবে ॥ 
-- ক্কার্ধ্য-কারপাছি ভাব ইথে ঘি পাই । 


এ দোষ স্বীকারে ভবে কোন বাধা নাই ॥. 


.: সে ষোষেতে পার পাই হইয়া সন্তোষ। 
- বিচারেতে হারিব না এ যে বড় দোষ ॥ 
পড়ে ত পড়,ক দোষ ঈশ্বরের ঘাড়ে। 
“জনবস্থা খণ্ডুনেতে বিচার কে ছার ॥ 





লইলে না সায়মর্খ মনোযোগ কিয়া ॥ 
এক কানে কথাগুলি 'প্রবেশ কহিয়| 1 
বাহির হইয়া গেল আয় ফান দিয়া ॥ 
লে সকল প্রণিধান হইলে তোমার। 
বার বার প্রস্তাবনা! করিতে না আর ॥ 
ঘা! হক তা হক বাপু বণি তবে পুন। 
এক ভাবে (হর্‌ হককে মন দিয়া শুন॥ 
অনাদি সংসার এই এরূপ ন্বীকারে। 
বল তার কি প্রকারে দোষ হতে পায়ে ॥ 
কারণের আগে কতু কায নাহি হঃ। 
নিশ্চয় নিশ্চয় তাতে কি আছে সংশর ॥ 
প্রথমত কারণ থাকা বর্থমান। 
পরেতে করিবে যত কারের নির্াণ ॥ 
কিন্ত বাপু এইরূপ বচনে তোম!র । 
“আদিহপি-কাল" কেন করিব স্বীকার ॥ 
মানিতেই হবে এক আনিস্থষটি নিয়! ॥ 


: এ কথাটি কে বলেছে মাথ/-দিব] দিয়া ॥ 


কিছুতে না হয় যা'র আ(দির নির্ণয় । 
তারেই “অনাদি” বলে সর্ববশস্থে কয় ॥ 
আদি নাহি স্থির হয় করিয়া বিচার । 
“অনাদি ঝলিব তাং সজীব-সংদার ॥ 
বিচারে “অনাদি” বটে বলিতেই হয়! 
কিন্তু বাপু কোনমতে নিত্য তারা নয় ॥ 


নিত্য ব'লে 'তারে” গুধু করিব নির্যাস । 


ঘাছার কখন নাই জন্ম আর নাশ 
জগৎ 'অনাদি' বটে প্রমাণেতে পাই। 
যে ওপে সে “নিত্য” হ'বে সে গুণ ত নাই ॥ 
ভব আর ভবর নিত্য হ'লে পরে। 
কেন তা*র! বার বার জন্মে জয় ময়ে 
বার বার এ প্রকার জন্ম আর লা। 
স্বভাবেই অনিত্যত| পেতেছে প্রকাশ ॥ 
ঈশ্বরের জন্ম নাই নাছিক সংহাঁর |. 
মদাকাল সমভাবে স্থিতির দঞ্চার ॥ :. 
জন্ম আর নাশেঞ অধীন নন হিসি... 
এক মাত্র চিন্তন নিতাধন ভিনি ॥ 
সেক্বপ যন্তপি হ'ত জীবের স্বভাব । 


লহ ছি পলম। 





খাকিত না ভাহে'আার কিছুই সঙগোছ। 
ঈশ্বরের কারপতা! মাঁনিত না কেহ 
ঈশ্বর যে গুণে হন ভবের কারপ। 
বলি তবে মে কথাটি করহ শ্রবণ । 
অনাদি সময়াবধি অধিল-সংসার। 
পুৰঃ পুন: সৃষ্ট হয়ে হতেছে সংহার। 
উথেই সহজে হয় তত্ব-নিরপণ। 
জগতের প্রতি হন ঈশ্বর কারণ ॥ 
বিশ্বের গ্রলয়-্দশী ঘটে যে সময়। 
কিছুই ন! রয় আর কিছুই না রয়। 
কেবল একাকী মার দেই ভগবান্‌। 
স্বরূপ শ্বভাব সহ রন বর্তমান ॥ 
কারণরূপেতে তার প্রভাব প্রচার । 
স্বভাবে করেন তাই সৃষ্ট*পুনর্কীর ॥ 
অবিনাশী নিত্যরূপ জেনে সেই ঈশে। 
কার্ধা কারণের ভাবে দৌষ দিবে কিনে! 
জগতের “সা” বাঁপু নিত্য কতু নয়। 
এখন তোমার মনে হ'ল ত প্রত্যয়। 
উদ্ভব সময়ে সেই মত্তার সঞ্চার। 
সংহার*সময়ে সেই সততার লংহার ॥ 
ঈশ্বরের অবিনাশী সত্তার সহিত। 
ইহার তুলনা কর! হয় কি উচিভ॥ 
স্বদ্াবে স্বভাবে যার এতই হ্ষীণতা। 
কিসে তার গ্রাহ হবে লমকালীনতা | 
জীবাত্ম! অনাদি হয় এ কথা গুনিয়!। 
স্বভাবে নির্দেশ, কয ঈশ্বর বলিয়া ॥ 
হইবে ভোমার মনে এমন উদ্য়। 
ইহা কিছু নিতান্তই অপন্ভব নয়। 
ঈশ্বরের সহ ভার স্বভাবে তুলনা] । 
রাখ রাখ মনে রাঁধ ভুল নাতুলনা।॥ 
এ বলে কি জীব তর অধীনে রবে না। 
. ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন হবে না হবে না। 
ঈশ্বর কি আপনার শক্তি হারাইয! | 
রাখিতে অক্ষম হন অধীন করিয়া ॥ 
স্বাধীন ঈশ্বর লদ হয় জীবগগ |. 
বল না বলনা আয় বল না এমন॥ 


শীখাত্বাটি কারে কর... কাহার স্বরূপ হয়, 







মংক্ষেপেতে ব'লে যাই, 
অধিক হবে না পরিশ্রম। 


ধারণ! করিতে তাই, 


এখনি মংশয় বাবে, সিভরের ভাব পাবে, 
প্রাণাধিক প্রাণপ্রিয়তম ॥ 
এ জগতে জীব হত, নিজবোঁধ হয়ে হত, 
সকলেই জীব জীব কয়। 
নিজে জীব কি পদাখ, নাহি জানে ফলিত, 
মার অর্থ কেহ নাহি লয়& 
ভ্রম সব হুর হর, স্থির ভাব ধর ধর, 
কর কর স্বরূপ নির়্। 
ঈশ্বর আপনি বি, জীব তার প্রতিবিষ্ব 
এই জীব আর কিছু নয়। 
প্রতিবিস্ব যেবা! যাঁর, সমান গ্বভাঁব তায়, 
অবশ্ত দে করিবে ধারণ । 
প্রতিবিশ্ব জীব সবে, বিদ্বের সমান তবে, 
বলিতেই হবে এ বচন ॥ 
কিন্তু গ্রতিবিদ্ব যাঁরা, বিশ্বের নিকটে ভারা, 
এতই অধীন হয়ে রয়। 
পৃথিবীতে সে প্রকার, অধীনতা কোথা! আর, 
কতু কার দৃষ্টি নাহি হয়। 
তোমার মনেতে বাপু জাছে ত এখন। 
ছেলেবেলা ছেলেখেলা! করেছ যখন ॥ 
কতধার দেখিয়া থেলিয়া খেলি! । 
রবির ছবির আগে মুকুর রাখি! ॥ 
দর্পণ ভাহর আগে বদি রাঁখ। যায়। 
তপন আপন আত! দান করে তায়। 
মুকুরস্থ সেই ববি গ্রতিবিস্বরপ। 
শ্বভাবঞ্জঃ সুম হয় হৃর্ধ্ের স্বরূপ ॥ 
আকাশের রবি ব্থ। চক্ষে বে তাপ। 
. দর্পণের রবি ধরে দেয় বাবর... 











বিদ্বে আর প্রতিবিছে তেদাতের কত 
 স্মবি ছবি থেকে সেই দর্পণ ভিডরে। 
. সমান দাহিকাঁশক্কি বস্তপিও.ধরে। 


... তবু সে হুর্ধ্যের সহ সমান কি হয়। 


মনেই কর রবি-কর আর কিছু নয়। 
সুর্ধ্যের অধীন হয়ে রবেই সে রখে। 
অধীনত। ছেড়ে দিতে সাধ্য নাহি হবে॥ 
বরম্‌ এখনি দেখ দর্পণ ভাজিয়! 
যার কর তার করে মিশাইবে গিয়! 1 
কাহার প্রভাবে আর সে ক্ষমতা রয়। 
তখনই প্রতিবিষ্ব বিদ্বে পায় লয়? 
এখানে বিশেষ করি কর অনুভব | 
ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব এই জীব সব ॥ 
যাহার প্রভাবে জীব জন্ম পায় দান। 
হয় কিনা হয় তারা তাঁহার সন্তান ॥ 
জম্ম-স্থিতি পালনের কর্তা হয় যেই। 
কে কছিবে জগতের পিতা নহে সেই ॥ 
বিদ্ব হ'তে গ্রতিবিষ্ব করিলে স্বীকার 
ঈশ্বর হবেন তবে কর্তা সবাঁকার ॥ 
স্থাঁপক পালক তিনি হলেন নির্ণয়, 
বলিতে ত পারিবে না সংহারক নয় ॥ 
গ্রতিবি্থ মা যদি বিছ্বে পায় লয়। 
সংহারক বলিতে কি থাকিল গংশয় ॥ 
জীবেরা অনাদি নিত্য অনন্ত চেতন ॥ 
বলিতে ₹8৭ যদি এরূপ বচন ॥ 
কার্ধ্েও ঈশ্বর সম বলা যদি যায়। 
বিশেষ আপত্তি কিছু করি নাক তায় ॥ 
ঈশ্বরের ন্ববূপ এন্প হোক নর । 
বলিতে ত পারিব না "সাক্ষাৎ ঈশ্বর 
দেহেজ্ডিয় সঙ্গদোষে জীব সমুদয় । 
দ্বরূপে বিরূপ করি হুতেছে বিস্ময় ॥ 
আত্মরূপ ভূলে গিয়ে হয়েছে এমন । 
-কেন্বলি চেতন নাম কাজে অচেতন ॥ 
তুলনায় উপমায় কহিলে সমান। 
ঈশ্বরে করিতে হুয় কলঙ্ক প্রদান ॥ 
মুকুরের মুর্তি হয় যেরূপ প্রকার । 
. প্রতিবিস্ব রবি পাকস সেরূপ আকার ॥ 
.. শীগনের রধি তায় ন! কন বিরূপ । 


. স্বভাব সমান ভাবে স্বরূপে ত্ব্ূপ |... 


তবে বাপ এখন ত হও অবগত). প্রচুর প্রভার হযে প্রকাশ পরফাশ। 





জাহিকার শছি' তার হযে নাক নাশ ॥ 


 তপন-বিদ্বের এই যেরূপ অমাণ। 


ঈশ্বর-বিছের ভাব সেবপ সমান ॥ 
দেহাদি-ইন্দির-ফোষ জীবাস্বার ভোগ। 
পরম-মাস্ার তায় কিছু নাই যোগ ॥ 
যে কিছু দুর্দশা হুক জীবাম্মারি হবে। 
নিলেপ নিগুণে তাহা কিরূপে সম্ভবে ॥ 
তিনি নিত্য স্বপ্রকাশ চেতনস্বরূপ । 
স্বরূপেতে কখনই না হয় বিক্মিপ॥ 
যথন ছুরর্বল এত যত জীধগণে । 
ঈশ্বরের অধীনত! ছাড়িবে কেখনে ॥ 
কিরূপেই সে ক্ষ তা হবে বল তার। 
প্রতিবিশ্ব বই সে ত অন্ত নয় আর ॥ 
এমন কি শক্তি আছে তাই প্রকাশিক। । 
বসিবেক ঈশ্বরের ঈশ্বর হইয়া! ॥ 
নৃতন প্রস্তাব এক করিয়াছ শেষে। 
উত্তর করিতে তাঁর পেট ফাটে হেসে ॥ 
জগৎ অনাদি ব'লে করেছি প্রমাণ! 
অনবস্থ।-দোষ তায় তুমি কর দান ॥ 
বিষম বিষম এ যে বড়ই বিষম। 
এত কেন ভ্রম বাপু এত কেন ত্রম ॥ 
অনবস্থ! ব'লে যার না হয় প্রমাণ। 
তাহাতেই দোষ দেন যত জ্ঞানবান্‌ 
প্রামাণিক অনবস্থাদোবের না হয়! 
শপথ করিয়। বাপু শাস্ত্রে এই কয় ॥ 
অনবস্থ। স্বীকারেতে দোষ নাহি যায়। 


ঈশ্বরের ভুরবস্থা কেন হুবে তায় ॥ 


জগতের মূল হেতু অনাদি ঈশ্বর । 
নিরূপণে হতেছেন জ্ঞানের গোঁচর ॥ 

তখন অনাদি গৃষ্টি অআবস্তাই হযে । 

আছি সৃটি কাল তুমি কোখ। পাও তবে ॥ 
অষ্টা আর সৃষ্ি যদি অনাদি হইল । 
অনবস্থা দোষ তবে কোথায় রছিল। 
মূল-হেতু যদি সে ঈশ্বর ন! হইত । 
ঈশ্বরের কিংবা এক ঈশ্বর থাকিস ॥ 
তবেই পারিতে তুমি বলিতে এমন ॥ 
মূলহীন অনবস্থা-দোষের কারণ ॥ 


" অনবস্থ। আপনিই তত্ব হয় বৃথা! । 2 
(সেখানে কি আর কার খাটে কোন কথা ॥ 





কারধ্য বলে কারোই বা! নির্ধেশ করিব ॥ 
বীজ না থাকিলে কতু গাছ নাছি হয়। 
গাছ না থাকিলে বল বীজ কিসে রর ॥ 
উভয়ের মধ্যে এর আদি কেব হয়। 
কিছুতে দিদ্ধান্ত তাক হবে না! নির্ণয় | 
সেইরূপ রখচক্র ধে সময়ে ঘোরে। 
আদি-অন্ত-নিরূপণে সবে পড়ে ঘোয়ে ॥ 
চক্রঘোরে চক্রঘোর ভাঙিবার নয়। 
করিতে পারে না কেহ আদির নিশ্চয় ॥ 
সেখানেতে অনবস্থা করিব স্বীকার । 
ন| করিলে কোনমতে গতি জাই আর ॥ 
জগতের অনাদদিত্ব বার্থ যখন। 
বিচারেতে এই হলে! তত্ব-নিরূপণ ॥ 
তখন এ অনবস্থ! কেহই করে না। 
দেব বলে গণ্য আর হবে না হবেনা॥ 


কাল 
(১) 
কাল-হক্তে সমুদয়, কাল ছাড়া কিছু নয়, 
কালে হয় কালে লয়, কাঁলেযাঁয় কালরে। 
কে বুঝে কালের মর্থা, কে বুঝে কাঁলের কর্ম, 


খরন্ূপ কালের ধর্ম আছে চিরকাল বে ॥ 
একেবারে অনিবা্ধ্য, »... সমভাবে হয় ধার্য, 
».. এ সধ কালের কার্ধা বিষ বিশাল রে। 


এই এক প্রকরণ, ... অন্রূণ পরক্ষণ, 
মোঁহিত করেছে মন জগদিআ্রজাল রে ॥ 
বৃক্ষ এক ব্মবিরল, মুলে ভার নাই স্থল, 
অবিরত করে ফল, নাহি পাতা ডাল রে। 
আস্বাঘনে হই বশ, : জরে কত করি বশ, 
-বিষ-্যাথা তার রস, মধুর কবমাল রে॥ 
কারক বত, ই মযোহর শোভাকর, 


. খকাশে রয়েছে ঘর, ক সুঈচাল ছে | 


মাত্র 


কালেতে কাননে হয় নগর নির্্াপ | . 





দিনকর ক্ষীণ-কার, হ'লে সন্ধাাকাল য়ে 0 
কালের বিটিঅ গতি, অমুকৃল! বস্থৃযতী, . 
দ্বারকায় অধিপতি ব্রজের রাখাল রে। 


কালে সেই যহবংশ, একেকালে হ'ল ধ্বংস, 
ভূতে ভুক্ত ভূত-অংশ, ভূত বড়জাল রে। 
দশানন দর্রধারী, বণ মর্তান্আধিকারী, 


ইন্্র-চজ্জ আজ্ঞাকারী, নিশাচরপাল রে. 
গেল তাঁর জোর ভঙ্কা, বন্ধনে সি্ধুর শঙ্কা। 
বানরে পোড়ালে লঙ্কা, বাজাইয়! গাল রে। 
বারা আগে হনে, আহারের অন্থেষণে, 
বেড়াইত বনে বনে, পোরে বৃক্ষ ছাল রে। 
কালেতে তাহার! নবা, হুইন্বাছে সভ্য-ভব্য, 
অসম্ভব ভবিহবা, প্রপর কপাল রে॥ 
সত্যধর্্ম লোপ হ্য়, বেদ-বিধি নাহি রর, 
প্রকটিত পাপময়, বদন-করাল রে ॥ 
হতেছে বনের নর, অবনীর বধীন্বর, 
কি হইবে, অত:পর হার হায় কাঁল রে 


(২) 


ভবের ভৌতিক-ভাব ভাবনীয় নয়। 
ভাবিণে স্বভাব ভাবে ভাবের উদয় ॥ 
ভূত ভেবে ভূত সেজে বৃথ! হই ভাবা। 


: নাহি বুঝি কার তাবে কেন ভাবি ভাবি ॥ 


ভাবের ভবন বটে তবের ব্যাপার। 

হত ভাবে যত ভাব নাহি তার পার ॥ 
কতু হান্ত পরিহাস সখের সঞ্চার ।  ... ্ 
কথন দারুণ ছঃখ শুধু হাহাকার ॥ ..... .... 
কখন কাহার ভাগ্যে স্ব সংযোগ । টি 
কেবা করে রাজ্যপাট কেব! করে ভোগ ॥ 
দেবিরা কালের গতি মিছে খেদ কর! | 
কার পক্ষে চিরকাল ধর! নন ধরা ॥ ১ ৮ 
কোথাকার লোক এসে কোথ| করে বাপ।  . .. 
প্রচুর প্রভাবে করে প্রতুত্ব প্রকাশ ॥ 
কালে, ভবন বন জনহীন স্বান। 












্বাকাণে উঠেছে তি উতর 


:. অতি দীর্ঘ কলেবর ধরে ধরাধয় ॥ 
... ক্ষালক্রমে হয় তাঁর শরীর-পতন | 

.. ছুধর অধরে করে ধরণী ধন ॥ 

রন ভাল ভারি এস জব ছে) 
:.. যোহিত হুইল মন নাটুয়ার নাটে ॥ 

-. মোহ-ষেছে ঘেরিয়াছে কধিল সংসাঁর । 
 যোধ-রূপ শশান্কের না হয় সঞ্চার ॥ 


জপ 


ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা 


_ করুণা কর হে করুপাকর। 
হর হে লকল বিপদ হয় ॥ 
প্রণতি করি হে চরণে তব। 
প্রণত পতিতে প্রসন্নো ভব | 
সকলি দেখিছ হৃদয়ে রয়ে । 
বিহিত করছ সদয় হয়ে ॥ 
তোমারি চরণ মরণ করি। 
তোমারি ভাবনা ধ্যানেতে ধরি ॥ 
কাতরে তোমারে অন্তরে ড!ুকি | 
মনের বিষয় মনেতে রাখি ॥ 
ধর ছে আপন প্রভাব ধর। 
কয় হে বিহিত বিচার কর ॥ 
পাঁলক শাসক তুমি এ ভবে । 
নামের মহ্মা রাখিতে হবে ॥ 
পামর পাতকী পাঁধণ্ড যত। 
পাপের ঘটনা করিছে কত ॥ 

আদোবে হইয়া কৃপথে রত । 
রনী বালক করিছে হত ॥ 
শুনিয়া বধির হতেছি কানে। 
মছে না লছে না সহেনা খ্াণে॥ 

এ সব দেখিয়! হয়ে পাষাণ । 

কেষনে দেহেতে ধরিব প্রাণ ॥ 

দেখিতে কিছু ত নাহিক বাকী । 
তগন শশাঙ্ক তোমার জাখি॥ 
জীবের অন্তরে যে কিছু আছে। 


লে লব বিদিত তোমার কাছে ॥ 


: অন্তর-াহির-ধিপ হবে) 
... কিন্পে এখন রয়েছ সয়ে ॥ 






সবাকার ভূষি সার সুলাধার হি! 1 
কোখ। নাথ ভবভাত গরপিপাত করি ॥ 
প্রতিক্ষণ জালাভিন ছখে খন জছে। 

যার বার অনাচার কত খর মহ 
অনিবার অশ্রধার হাহাকার শষ ॥ 

এ বিপদে রাখ পদে ছুটি পঞধে ধয়ি। 
প্রভীকার কর তার পবিচার করি॥ 
কলেবর জর জর অতি খর তাপে । 
ধরাঁধর থরথর ঘোরতর পাপে ॥ 

এ দেশের বড় ফের পপীদের দ্বাপে। 
চল্ডল্‌ টলমল ধরাভল কাঁপে ॥ 

হও মূল অনুকূল খেতকুল পক্ষে । 
সমুদন্গ শত্রক্ষন, তবে ভয় রক্ষে 

তি ক্ষীণ জঞানহান চিযাধীন যার! । 
মেরে লাফ করে পাপ দেয় তাপ তারা ॥ 
আজ্ঞাচারী রক্ষাকারী অস্ত্রধারী যত । 
একেবারে এ প্রকারে পাপাচারে রত ॥ 
নরপণ্ড হয়ে বন্থু করে অন্থ নষ্ট । 
হত কত কব .কত সব কষ্ট ॥ 

কি বিশাল সেনাপাল বাম! বাল নাঁশে : 
অকারণে ক্রোধ-মনে প্রতূগশে »।লে : 
যে বিহিত কর হিত সমূচিত গলে) 
নিজনলে ছুষ্টদলে রসাতপে গেছ ॥ 


স্পা শীষ 


হিতহার 


এ জগতে বড় বড় বুদ্ধিষান্‌ যত। 

প্রায় দেখি সকলেই অভিমানে রত ॥ 
ধনের ঈপবর হয়ে প্রভু হুন ধারা । 

প্রান্গ দেখি অহস্কারে পরিপুর্ণ তারা ॥ 
অতএব মনের মানুষ কোথা পাই । 
তবজ্াল! জুড়াইতে কার কাছে বাই ॥ 


'কেব! বলে কারে বলি কে আছে এমন ।. :. 
কোথা গিয়ে সার কথ! করিব শ্রবণ ॥ . .... 


দেখে শুনে তর হয় সাথে করি দেহ 
পুপ্যকয় হত কর্মে পু জাত শেষ ॥ 
বত পার উত কয় পুণ্যের সায় | - 
বহকালে উপার্ছিত যেলবব্যাপার ঘ 
পরিণামে নে সফল বান করে দুখ । 
সংগারীর ভাগ্যে নাই কিছুতেই সখ ॥ 


দারুণ ছুর্ম দেশ করেছি ভ্রমণ । 

হয় নাই তাহে কিছু স্থখের সাধন ॥ 
জাতি কুল অতিখান করি সংবরণ | 
নিরম্তর সেবিয়াছি ধনীর চরণ ॥ 
তুচ্ছ করি আপনার মান অপনান। 
কত যেন লালা্িত কাকের সমান ॥ 


দূর ছাই ঘত বলে সহ করি তাই। 

এক দিল মুখ কুটে কু বলি নাই 
কতই কুডিত হয়ে অন্পের কারণ । 
করেছি পরের গৃহে উদর পূরণ ॥ 

এত ক'রে ক্ষপকাল পাই নাই ফল । 
আশার পিপাসা তবু নিত প্রবল ॥ 
ধারে নীচ পাপ আশা সন্তোষ হুলিনে। 
মলিনে মলিনে তুই এখন মলিনে ॥ 


পাতালে প্রবেশ করি পাইব রতন । 
এই লোতে করিরাছি ভূল খনন ॥ 
ধাতু-লাত হেতু করি পর্বতে গমন | 
কতবার করিয়াছি গহন দহন ॥ 
লোতের অধীন হয়ে কত শতবার । 
* জলনিধি পায়াবার হইয়াছি পার ॥ 
অনর্থক রোচে কত বিনয়-বচন | 
কত ক'রে তুষিয়াছি নৃপতির মন ॥ 
তন্ত্রের বিধানমতে অস্ত্রের সাধন । 
শানে করেছি কত যাষিনী বাপন & 
কোনখানে কাণাকড়ি করিনি উপায় 


ওরে আশা ছেড়ে |! রে ধরি তোর পা ॥. 


কখনই ভাজিল না পিপাপা তোমার । 
কি ছখে আনার কাছে থাক তুমি দর ৪. 






ইরা 
হুতবুদ্ধি হত জন ধন-বলে বলী । 
পড়েছি তাদের কাছে হয়ে কতাঝলি॥ 
ওরে আশা বণি বণি শোন একবার 
এখন জআমারে তুই কর পরিষার ॥.. 
যা হবার হয়ে বয়ে গেল কুরাইয়া । ১, 
আর তুমি নাচারো৷ ন! এমন করিয়া ॥ গু 


কমল-দলের জল যেরূপ প্রকার। 
সেইন্ধপ এই দেহে প্রাণের সঞ্চার ॥ 

এত কাল হয়ে আম বিবেকশবিহীন । 
কিছুই না করিলাম হরিলাম দিন ॥ 

বৃখ! হলে! আয়ু শেষ মরি মরি আহ1। 
(হেন কর্ম কিছু নাই না! করেছি যাহা ॥ 


ধনমদে অচেতন মত্ত ধত জন । 
সে সব ধনীর কাছে করেছি গমন & 
লঙ্জাহীন হয়ে যেন পণ্ুর সমান । 

নিজ মুখে নিজ-গুপ করিয়াছি গান ॥ 
ধিক্‌ ধিক্‌ ধিকৃ ওরে লোভ ছুরাচার । 
এর চেক পাপ-কণ্ম কিছু নাই আর ॥ 


ভোগ্যধন বাহ! তাহা না করিয়া ভোগ । 
আপনি তক্ষিত হই এ যে ঘোর রোগ ॥ 
একদিন হই নাই তপস্তার রত । | 
তাপেতে ভাপিত তবু হুতেছি নিয়ত ॥ 
কেবলি হতেছি গত আমর! সবাই ॥ 
'আশা-তৃফ। একবার হইগ না ক্ষীণ। 
আমরাই জীর্ণ হয়ে হতেছি মিন ॥ 


শরীরেক যাংদ নব পড়িয়াছে ঝুলে। 
পাকিযাছে কেশপাশ বাকিয়াছে গাল । 


ঃ 


. ঢাকিয়াছে দূতিপথ চক্ষে পাড়ে খাল ই 






সুখের গুতঙী নাই দেহে নাই ধল। 
অবশ হতেছে ক্রমে ইন্দির নকল॥ 
নিকট হতেছে যত মরণের দিন। 
ততই বাড়িছে আশ! নবীন নবীন॥ 
অধম পিশাচ লোভ হুইয়া অমর | 
নিয়তই ধরিতেছে নব কলেবর | 


বিষয়-ভোগের আশা হইয়াছে শেষ। 
পুরুষার্থ অভিমানে জমিযাছে হেব ॥ 
: প্রাধাধিক বরস্ত বান্ধব যত জন। 
সকলেই পরলোকে করেছে গমন & 
এই মরি এই মরি বোধ হয় হেন। 
যি ধ'রে বষটীবুড়ী সাজিয়াছি ঘেন ॥ 
নয়নে নিরখি শুধু ঘোর অন্ধকাঁর। 
শ্রুতি-পথে ধু-ধ-দূ-ধূ ধ্বনি মাত্র সার ॥ 
তথাচ এ ছুষ্ট দেহ অহস্কারে মরে। 
মরণ স্মরণে তু ভর নাহি করে ॥ 


স্পা পাপী পিসি 


আন্ন-বিলাপ 


না বুঝলে দার মন্ধ হার হায় হার রে। 
কে আমার আমি কার, আমার কে আছে আর, 
বত দেখ আপনার, ভ্রম মাত্র তায় রে॥ 
আত্মার ঝ্ৰাত্মীয় কই, আত্মার আত্মীয় কই, 
আয়্ার আম্মীয় নই, আম্ম। কই কায়রে। 
ইঞ্জিয় যাহার বশ, ছোটে. বশ দিক্‌ দশ, 
পরম পীযুধ-র্দ, সুখে সেই খাক্স রে॥ 
নিম নাতি পন্ন-গন্ধে, ম্বগকুল ঘোর গন্দে, 
যেমন মনের ধন্দে নান দিকে ধার রে। 
সেইয়প অন্থদেশ, করে রদ্ব তাহে ছেষ, 
র্‌ ভ্রমতেছ দেশ দেশ, অবোধের প্রায় রে॥ 
(কেমন তোমার ভ্রম, মিছামিছি কেন ভ্রম, 
সাং করিছ যে পরিক্রম, ফল নাহি তায় রে। 
.. তপন শগন্কুর, হেলা, ভাঙ্গিল দেছের খেলা, 
_. জীবের অন্তরে এই বেলা ভাবহ উপায় রে।” 
সে সব বিদদি হাট, দেখিতে নর ঠা, 
 অন্তর-বাক্গীর ঘোর নাট লদাই নাচান্ রে। 
 কিরূপে এঝে যারা, নেচে নাছি হয লারা, 
০০৭ পুল না চা তার! পুতুল নাচার কে 









ক, কাঁদিলে পোতেগা 
সেই গল্প নহে অয়, নাহি ভার দায় বে। 
বারবার ফিরে আলা, আদার বাড়ার আখ! 
বাধিলে ভোগের বানা, কর্মতে।গ তায় রে। 
বিষ ভেবে মকর, বিষয়ে কমি 
সবীপধারী নিজে অন্ত, বে খিতে না পার রে। 
না জানিয়া আপনারে, সপন ভাবিছ বার 
জান না যে এ সংগারে শক্র পায় পার রে। 
অতি খল অবিমল, মহাবল রিপৃদর, 
দেবে শেষ রনাতল ছল ধদি পারে! 
কার বলে তুমি চল, কার বলে করব, 
বিশ্বান কি আছে বল, মেবের ছায়ায় রে। 
না রহিণে নিজ প.4, চু'লিলে অজ্ঞান-মদে, 
উলিলে পাপের হ্রদে ভুলিলে মাগার রে॥ 
আমি যাহা ভাল কই, তুখি তাহা কর, কই, 
মিছামিছি হই হই, শেল লাগে গ।4 রে। 
গায়ের ছালায় অপি, জ।ক ছেড়ে তাই বণি, 
ভাই ভেয়ে দলাধলি, তোমার অম!য় রে | 
আমি বলি ঘরে চল, কনে বাই তুমি বল, 
শিখালে এমন ছল, বল কে তোমার রে॥ 
জামার বচন লও, আমার নিকটে র৪, 
নিফ্ুপায় কেন হও থাকিতে উপায় ।. 
বন্ধ করি প্রঃগপণে, সবল অন্বেষণে, 
বিষয়-বাণনা-বনে ভ্রমিছ বৃধায় রে। 
ভয়ানক এই বন, সঙ্গেনাই লোকজন, 
ফিরে যাই ওরে মন বদ আর জার রে 


আস সা 


সুখ-দুঃখ 


চক্রবৎ দুখ-থ:খ ঘুরিছে লংগারে ॥ . 
জীবের ক্ষমত] নাই শিনের ব্যাপারে ॥ 
যে নমর দয়াময় যানথারে লদয়। | 
লে সময় ভার হয় অতি গভ্োবয় |... 
ধনে জনে লক্ষীলাত ভাগ্য-কুপ ফোটে । . 
বিখি-রধে বশ ভার বশ দিকে ছোটে। . . * 
.. গুর্বকায ভাব ভার দাছি আর রম ॥ 









অতলে সুডাগে জরারে জথথ । 
রি 
দেরূপ সমর আস নাছি পায় দেশে । : 
ধন বায় মান যায় প্রাণ যায় শেষে ॥ 
ন্াতাব ধয়ে কত পোষ্য অন্থগভ | 
জমে হয় প্রতিকূল অনুকূল বত ॥ 
কখন্‌ কিন্পগ হয় কিছু নাই দ্বিয়। 
তবের এ ভাব দেখে সবাই অস্থির ॥ 
স্থিররূপে দৃষ্টি নাই মম্পদ-বিপদে। 
মুগ্ধ হয়ে কমছে জীব মোহরপ মদে। 


তত্ব-বোধ 


দেহ হয় ক্ষীণ ক্রমে দেহ হয় ক্ষীণ। 
কালের অধীন তুমি কালের অধীন॥ 
ভবে আর রবে কত, 
নিকট হতেছে তত মরণের দিন। 
কালের অধীন তুমি কালের অধীন ॥ 


উপদেশ লও যন উপদেশ লও । 
স্থিরভাবে রও সদা স্থিরভাবে রও ॥ 

পাবে রহ নিপুরে, ত্রমে ফেন ত্রম দুরে, 
মিছে কেন ভব ঘুরে ভবদূরে হও। 
স্িযভাধে রও লা স্থিরভাবে রও ॥ 


লহ হুবিধান মন লহ স্থুবিধান। 
ছুড়াইবে প্রাণ তাছে ভুড়াইবে প্রাণ ॥ 

এ ভব যাহার কত, সে ভব হয়ে ধৃতঃ 
হয়ে প্রীত কর চিত প্রেমামবত পান। 

.  ছুড়াইবে রণ তাকে ভুড়াইবে প্রাণ 


বিফল বিচান মন বিফল বিচার। : 

, এক বিন! আর নাহি এক বিন! আর। 
একেতেই লব হুর, একেতেই নব লয়, 
: একেতেই একদয় লব একাকার | 

এক বিনা আর নাহি এক বিনা আর 


বরে আমার গন নহে আদায় 
বি সিন য় না দি কার ॥. 


আদি তুমি কেন কই, 


কাজেতে কর না হেলা, 


কাল বত হুয় গত, 


-.. শ্থ তাখে দেখিতে গ1বে শ্বভাবের দুখ. 


আমার আমার মিছে আমার আমার । 
নছে আপনার কেহ নহে আপনার |. 7 
আমি যার তাহ হই, 
এ জগতে হরি বই কেছ নাই আর। 
নহে আপনার কেহ নহে আপনার ||. 


কর নহুপায় মন কর সহপাঁয়। 

দিন বয়ে যায় মিছে দিন বয়ে যায়| 

এই বেলা লও পেলা, 
এখনি ভবের খেলা হয়ে যাবে সায় | 


দিন বয়ে যার মিছে দিন বয়ে বার ॥ 


নিবৃতি আশ্রয় 


সংসারের মাঝে এই কুৎক-কানন। 
কত দুর ব্যাপিয়াছে নাহি নির্নপণ | 
জ্ঞানহীন পণ্ড সম হরে তুমি মন। 
মতিত্রমে বনে আদি করিছ ভ্রধণ ॥ 
কিনে হয় হিতাহিত না জানিয়া সার । 
ইচ্ছামতে করিতেছ আহার বিহার ॥ 
অবিরত আছ রত সখ অন্বেষণে । 
কালরূপ ব্যাধ তয় নাহি হয় মনে ॥. 
শমন সংহার"বেশে বিস্তারিয়। প্রাস। 
কিছু তার স্থির নাই কবে করে গ্রাম ॥ 
প্রকট বিকট মুখ নিকট ভোমার । 


' কধিত কনক-কার করিবে আহার 


খতএব মন তায়! সারধান হও । 
ভ্রম-পথ ছেড়ে দিয়! জান-পথ লও । 

এই বেল! কর তবে সমুদয় ক্রিয়া? 
গহন ঘহন কর হুতাশন নিয়া ॥ 
কাটা তরুচর পুড়ে হ'লে ছাই। 
কুহক-কানন আর রবে না রে ভাই ॥. .. 
বন হ'লে পরিফার সব ছিকে ভালো । 
দেখিয! ইাটিবে পথ লমুদয় আলো ॥ 
নিত্যধাদে গিয়া শেষ পাঁবে নিত্য সুখ । 














.. . হেলায় বদির আছি কিছুতেই হেলিনে ॥ 
থে মোট ধরেছি শিরে দে ঘোট ত ফেলিনে। 
বিপক্ষের দিকে আমি জাখি আর ছেলিনে ॥ 
মন তুমি বশ হয়ে দুর কর ভাবনা । 
আশার অধীন হয়ে কার কাছে যাব না 
পরের প্রত্যাশা-পাশে পরিতাপ পাব ন!। 
নত হলে পায়ে পড়ে অন্ন আর থাব না ॥ 
ঘেখাঁনেতে অহঙ্কার সেখানেতে ধাব না। 
মানী লোকে মান দিবে যেচে মান চাব না ॥ 
ঈশ্বরের গুণ বিনা কার গণ গাঁব না। 
তাৰ ভাব ভাব তাঁরে ভাব না রে ভাব না॥ 
বল বল ধর্মবল বল আর নাই রে। 
দোহাই দোহাই সেই ধর্মের দোহাই রে॥ 
পেয়েছি ধর্দের পথ ছাঁড়িব না ভাই রে। 
চল চল চল মন এই পথে যাই রে ॥ 
সত্যধন কোথ! আছে বল গুনি তাই রে। 
সদা স্ৃথে এক মুখে নত্যগুণ গাই রে ॥ 

এ দিক ও দিক্‌ আর ছদিকে না চাই রে। 
ছমুখ শ"1কিনী সাপ হতে নাঁছি চাই রে॥ 
কোথা আছ সত্যবাদী কোথা দেখা পাইি রে। 
নত হয়ে পড়ে তাঁর চরণে লুটাই'রে ॥ 
বাহিরে মাথাল ফল দেখিতে সবাই রে। 
ভিতরে পাপের হ নাহি মিলে খই রে॥ 
হাজারের মাঝে দেখি বাজায়ে গৌসাই রে। 
গোপনে দেখিতে পাই সে গৌসাই দাই রে॥ 
সত্য কই কারে কই কোথায় বেড়াই রে। 
কষ্টকর অষ্টপাশ কেমনে এড়াই রে ॥ 
মিশ্যার বাতাদ জোর হাকে সাই সাই য়ে। 
লঘু হয়ে তাঁর আগে কেমনে দাড়াই রে ॥ 
ছুলনার মাটী আর কেমনে মাড়াই রে। 
সাধু সত্য বাবছার কিরূপে ভশাড়াই হে॥ 
কেবা! শুচি কে অগ্ডচি ভেবে হ'ল বাই রে। 
'কিসে পাঁপ কিসে পুণ্য কাঁরে বা বুঝাই রে ॥ 

_ ইনি উনি ধিনি ভিনি তন্ম আর ছাই রে। 
 মাভিলে মাতাল বলে এ বড় বালাই রে॥ 
সত্য-রথ বত্যমত কেমনে চালাই রে। 

. লোকালয় ছেড়ে তাই পাল[ই পালাই রে ॥ 

.কেবিচারে ছবিচার নাহি পার ঠা রে। 


... কলি ধনের বশ বলি হাসি যাইবে. 


০ 


... আমায় যে ঠেলা মারে তারে আমি ঠেলিনে॥ ্ 


, কুতৃতধির প্রবৃদ্ধির পেয়ে পরিবাদ |... 
. ছাকাও না সে দিকেতে পাকাও বিবাদ ॥ 





(২). 


মহারাজ দন তুমি নিজে মহাশয় । 
০. ছলশ্চক্রে পৌঁড়ে কেন তও হুরাঁশয় || 


ইন্জিয় মৃগ্গের পতি রাঁজ! তুমি হয়্ি। 
হুরি হয়ে কার্ধ্যদোষে কেন হও হবি ॥ 
হরি, হরি ধরি, পেয়ে প্রভাবে গ্রকাঁশ। 
হরি হরি সেই হরি প্রভ| কর নাশ ॥ 
জগৎ জুড়ায় হরিরব-ম্থধাপানে। 

হরি রবে লকলেই হাত দেয় কানে ॥ 
হরি হয়ে ধর্ম কেন হরির মতন। 
হরিনামে কেন কর কলঙ্ক ধারণ ॥ 

জগত তোমার বটে কিন্ত এক নয়। 
সমুদয় জগৎ তোমার বশে রয় ॥ 
অভিমানী জগতের মিছে মাত্র ভাষ। 
মিছে মাত্র ভাস তার যিছে মাত ভাস॥ 
বিৰেকী জগৎ করে সত্যের প্রকাশ। 
সত্যের আভাস তায় সতোর আভা ॥ 
মন তব মনে আছে বিষম বিকার। 
জগতের তুল তাই কর না স্বীকার। 
কণ্তারূপে ভ্রম তব জগৎ-স্জনে। 

জগৎ বজায় থাকে ইচ্ছা ভাই মনে ॥ 
নিত্যধন সনাতন একমা লৎ। 

জগৎ অসৎ তাই জগৎ অসৎ ॥ 

নিত্য করি সং মন বস্ত তুমি খাটি; 
জগতের সঙদোষে কেন হও মাটা॥ 
অহঙ্কারে অহঙ্কার কোটি ক্ষণে ক্ষণে 
'অহং কার একবার নাহি পড়ে মনে ॥ 


ৃ অভিমান স্থরাপানে দেখিতে ন! পাও 


জগৎ হাসাও তুমি জগৎ কাদাও ॥ 

কাম ক্রোধ লোত মোহ মদ অহ্ক্কায়। 

এ সকল বটে তব নিজ পরিবার ॥ 

দেব হিং! আদি করি আর আর যুত। 

অন্থগন্ভ ভেবে তুমি তাহে অন্ুয়ত & 

বিবেক বৈরাগ্য আর বস্তর বিচার । 

এর! কি ছে নহে মন তব পরিবার ॥ 

ককপা মৈত্রী শ্র্! শাস্তি দয়! আর ক্ষম। 

এরা কি হে নহে মন তব প্রিরতম! ॥ ৯ 








মহামোহ-দলে মিশে ঘলাদলি ঘেট। 
এদেরি উপরে যত করিতেছ চোট ॥. 
অভিমান অহঙ্কার রাগ ছেষে লয়ে । 
বাড়াবাড়ি আড়া-ঘাঁড়ি ছাড়াছাড়ি হয়ে। 
বিবেকীর দলপাঁশে বন্ধ আছে যারা । 
ঈশ্বয়প্রেমিক স্ব বত্যপ্রিয় তারা ॥ 
পরিবার ছাড়া নয় তার! ত তোমার । 
বাধ্য হয়ে আনুগত্য করে ত স্বীকার ॥ 
তথাচ তাঙ্গের প্রতি কর তুমি হেল! । 
ঠেলিতেছ বলে পায়ে মেরে কত ঠেল| ॥ 
ঠেলাঠেলি করিতেছ ঠেল! মেরে পাঁয়। 
কতদুর ঠেলা হবে এ ঠেলার দায়॥ 
ভারা যদি ঠেলে দেয় তখন কি হবে। 
ঠেলা হয়ে আর তুমি তুমি নাহি রবে॥ 
এ বথাট মহারাজ বলি কার কাছে। 
ভাদ-পাঁল! মারা গেলে গুড়ি বিঙে বাচে। 
যে সকল হয় তব অঙ্গের প্রধান। 
তাদের ছেদন করা এই কি বিধান ॥ 
হম্ত পদ আদি যদি কর পরিছার। 
দেছেয় গৌরব রবে কোথায় তোমার ॥ 
আপনি করিলে নাশ আপনার বল। 
কার্যদোষে আপনিই হইবে অচল। 
অধীন তাহারা! বটে কিন্ত নহে হীন। 
অধীনে রাখিতে পার তবেই অধীন ॥ 
নতুবা স্বাধীন হবে বিবেকের দল। 
নিজ নিজ সাধ্যমত প্রকাশিবে বল ॥ 
সত্যের প্রচার হবে সত্যের প্রচার । 
রছিবে না তাহে আর মিথ্যার ব্যাপার ॥ 
যখন উঠিবে তারা বিদ্তা এ্রকাশিয়] ॥ 
কোথায় রছিবে তব অবিগ্ভ।র ক্রিম ॥ 
বোধের উদয় এসে হইবে যখন। 

” তোমার ক্রোধের দশা কি হবে তখন ॥ 
জান কি রেজান কি রে কি হয় আঅতীত। 
বল নারে বলনারেকে হয় পতিত।॥ 
দিরস্তয় নতভাবে নত যারা রয়। 
পতিত না হয় তার! পতিত না হন্গ॥. 
প্রমাথ এমন আছে প্রমাণ এমন । 
উপরেতে উঠে হেই সে হয় পততদ॥ 
জিন অধিপতি তুমি একাদশ। 
হও হও হও মন আপনার বশ. 


ঈগল ৯ 


হয়েছ প্রবীণ তুখি হয়েছ ্রীণ ঞ 

এ সময়ে কেন আর হও পরাধীন ॥ 
রিপুর করেতে সাপে বপুর ভাঙার ।- 
কর্ত! হযে তুমি যদি কর অবিচার ॥ 
মহিমা ন| রবে তাঁয় এই ভন্ন করি। 

থে শুনিবে দে বলিবে হরি হরি হরি॥ 
তাই বলি কার্ধয কর কর্তার মতন। 
কর কর কর নিজ তন্বের সাধন! 
তুমিই ত সেই তুমি আর কিছু নগ্ন । 
স্বরূপ হইলে তবে বিশ্লপ কি হয় ॥ 
সহজেই হবে এসে প্রবোধ প্রকাশ। 
হৃদয়ে ধরিয়ে ক্ষমা ক্রোধ কর নাশ। 


সপ শা 


জীবের প্রতি 
(১১) 


. স্ুকৃতি লাঁধন করিয়ে কতই, 


হ'লে তুমি জীব নর রে। 
ইন্িয্ন সহিত সুখের সদন, 
পেলে চারু কলেবর রে॥ 
থে কিছু দেখিছ এ ভবদ্ভবনে, 
অতিশ্র মনোহর রে | 
সমভাবে শ্বভাব স্বম্তাব সাধিছে, 
ও হয়ে মহামোহকর রে ॥ 
সতত হতেছ মোছেতে মোহিত, 
সমুদয় চরাঁচর স্ে। 
নদ নদী কত বন উপবন, 
জলনিধি জলধর রে ॥ 
ফলফুলময় লত! তরুবর, 
- শোতে ধরা ধরাধর রে । 
বিনোদ গগনে রাজিত-মথচারু, 
দ্বিবাকর নিশাকর, রে ॥ 
ভৃচর খেচর বাঁু বারিচর, 
প্রানী দেখ বছতর রে। 
গ্রকৃতি-প্রসাদে পৃথক্‌ পৃথক্‌, 
প্রমোদিত পরম্পর কবে ॥ 
গুণ, গুণ, শ্বরে ফমলকেশরে, 
মধু পিয়ে ধুকর রে। . 
কমলে কমল  বুনুহৃহ, | ০ 
 সতলপরোবর রে. ). ১8 





ছরভি-ম্বাসে, আমোদ বিতরে, 
১ সমীরণ ফরফর রে। 
১ না সরস-শরীর, 
: 77 ন)না খ)সাচর রে। 
কানন-কুচীরে, কোকিল কলাপ, 
কুরে মধুর স্বর রে। 
নিজ নিজ ভাষে, ভাষে দ্বিজ যত, 
সহ প্রিয় সহচর রে॥ 
দেখ জল স্থল, অনল আকাশ, 
অনিল শ্ীতলকর রে। 
ভুতের ব্যাপার, ভৌতিক সক্ললি, 
পাচ ভূতে এক ঘর রে॥ 
পিতা মাতা আদি জাতি জ্ঞাতি যত, 
মৃত সত! সহোদর রে। 
মম্পদ বিভব, ভোগের বিষয়, 
নহে কতু স্থিরতর রে ॥ 
নিত্য হইয়া, কেমনে এ সব, 
হবে চিরস্থকর রে। 
এই এই এই, সেই সেই দেই, 
নেই নেই নেই স্বররে॥ 
অতএব শিব, শিব যদি হবে, 
উপদেশ'ধর ধর রে। 
মায়া-জায়া-ছায়া ছুয়ো না ছুয়ে না, 
| সর সর সর সর রে॥ 
অভিমান বদি, লোভ মোহ যত, 
ভ্রম হর হর হররে। 
শেষ জেনে এক, শেষ কর সব, 
স্বরে কেন জর রে॥ 
বোধের আসিতে, ক্রোধের সংছার, 
কর করকর কররে। 
উল রয়েছে, বিবেক-্বসন, 
পর পর পর পররে॥ 
কাহার ভয়েতে কাতর হয়া, 
কাপিতেছ থর খর রে। 
নিকটে অতয়, ভয় তবে কিসে, 
কার ভরে তুমি ভর রে॥ 
অিতাপে তাপিত, হয়ে তুমি আর, 
ভাপ পেয়ে কেন মর বে। 
রি ৃ দর অন্তরে, বত কাননে, 


ইডি ঈশ্বর গুপ্ডের ্রস্থাবলী টা 


. প্ররম ধার, 
করছে... 





ভাবের কাপে, নান-হুগল, 
হুর বেন নীয়ধর রে। 
হরিগুপগানে, পুলকে প্রেষাশ্ু, 
ফেলে ধেন গরদর রে! 
সন্তোষ-সলিলে, মানস-সাগর, 
ভর ভর ভর তর রে। 
বিষয়-বাঁসনা, বিষম-বারিধি, 
তর তর তর ভর রে॥ 
ভাব লা কেন রে, ভাবনা কেন রে, 
ভবের ভাবিকবর রে! 
যাহারে ভাবিলে, ভাবনা থাকে না, 
ভাব ভাবে করি ভয়রে॥ 
অরির বরেতে, শরীর সুচনা, 
হরির ধারণা ধর রে। 
ধ্যানে জ্ঞানে মনে, জপ জপ জপ, 
হুরহুরহ্রহররে॥ 
সকলি নিত্য, নিত্য শুধু সেই, ও 
পরমপুরুষপর রে। 
সদ! সর্বক্ষণ সেই, নিত্যধন, 
স্মর স্মর স্মরস্মর রে॥ 


(২) 
বিফলে সময়, 
অসময় কিবা হবে রে।, 
নিজনবোধহীন, 
কত দিন আর রবে রে॥ 
শরীর-রতন, নছে চিরধন, 
এত ভ্রম কেন তবেরে। 
নাছি জান জীব, 
অশশিব তুগিছ ভবে রে ॥ 
আমার মার, 
অভিমান-ভার ববে স্নে। ও 
আর কত কাল, বিষম বিশাল, 
রিপুধড়জাল সবেরে। 
এখন চেতন, ] 
. চেতন পাইবে কৰে রে। 
পরিহরি লব, 


যদিকর ক্ষয় 


হয়ে অরমাধীন, 


আপনার শিব, 


কত দিন আর. 


হ'ল না চেতন, 


হাত ্ 
খর কৰে কলে হে 





আর করণে লবে বে 








কররেলাধগ। 'পাহিবে ধন, 
নিধন হইবে যষে রে। 
করিতে ভাবন। কিলের ভাবনা, 
কেন রে ভাবনা ভাবে রে। 
ভাবি ভাবময় ভাহারে সদয়, 
ভাবেতে ষে জন ভাবে রে॥ 
ভাব না বুঝিয়ে, ভাবন! করিয়ে, 
কেমনে ভাবনা ধাবে রে। 
ভাবের বিষয়, হ'লে ভাবোদয়, 
অনাদে সে ধন পাবে রে 1 
বাহিরে থাকিয়া, বাহিরে দেখিয়া, 
মিছে কেন কাল হর রে। 
গুন বলি সার, 
ঘুমে কেন আর মর রে॥ 
ঘরের ভিতর, আছে এক ঘর, 
যে ঘরে প্রবেশ কররে। 
মহা! মূলধন, রয়েছে গোপন, 
সেই ধন গিয়া ধর রে॥ 
দিবস থাকতে, পাইবে দেখিতে, 
অতিশয় মনোহর রে। 
এলে পরে নিশা, হারাবে দিশা, 
আধার হইবে ঘর রে॥ 
কাল আর নাই, দিনে দিনে ভাই, 
কর তুমি তাই কররে। 
নিয়ে সার ধন, থে তুমি হন, 
আশা-পাশ হতে তররে॥ 
করুণ! কমল, করিয়া অমল, 
অলি হয়ে তায় চর রে। 
গাপ-অদন্ধকাঁর, কেন রাখ আর, 
প্রভাকর প্রভা কয়রে॥ 


স্টপ 


পরমায়ুঃ 


ধর দিন আমু-্বাযু না হইবে নাশ। 
তত দিন পুখে কর জগতে বিলাস ॥ 
কালের কুটিল গতি দেখ দেখ জীব। 
লাধ্যমতে দিদ্ধ নিজ নিজ নিজ শিব ॥ 
 হবধি পরমায়ু দেহঘটে রবে । 
এ আবি কাছেই মণ ব) ছবে॥ 








ইক গুণের খাবলী র 


জাগে একবার, 


বিজন বিরল: যনে দর ক প্রবেশ বি 
বাঁঘ আদি জন্তগণ করিবে না দ্বেষ॥, 
তক্ষক আসিয়া ক্রোধে ঘংশে ধদি গাঁয়। 
রক্ষক হই! ব্তু বাচাবেন তায় ॥ 
পর্বতের চু হতে হইলে পতন । 

যাতনা হবে না দেছে যাবে না জীবন ॥ 
গন্ভীর জলধি-জলে ময় যদি হয়। 
অনালেই পাবে প্রাণ নাহিক সংশর | 
দাবানলে বেষ্টিত যদ্তশি কর তার । 
ঘঅন্লের তাপ তার লাগিবে না গায় ॥ 
পারিবে লা পোড়াইতে প্রীবল অনল । 
আমু তারে বাচাইবে করিয়া শীচল। 
দৈববলে কোনরূপ ন! হয় ব্যাঘাত । 
প্রবেশ করে ন! দেছে কস্থের আঘাত | 
তখনি ম়িবে হ'লে জীবন অত্তীত। 
অকালে কালের করে কে হয় পতিত ॥ 
পরমাযু মছাধন স্থিত থাকে যাবু। 

কে পারে অকালে তারে করিতে দংহার ॥ 
শত শত শরাঘাতে স্থির হয়ে রয়। 

উদরে ঢুকিয়া বিষ ম্বধ! সম হয়।॥ 

সমর ইহা! শেষ আযুযায় যার।, 
কিছুতেই কোনরূপে রক্ষা নাই তার? 
সুপার ঘত লব বিফল হইবে। 

তৃণের আঘাত পেয়ে তখনি মরিবে ॥ 
ঈশ্বর আপনি'আপি করেতে লইয়া | 
যস্তপি উধধ দেন ভিষক হইয়া | 

তথাচ হবে ন! তায় কিছু প্রতীকার। 
আযুর অন্তথা করে সাধ্য আছে কার 
কনক-কুটার-কার় আধার করিয়! । 
প্রাণের প্রন্ধীপ যায় আপনি নিবিষ্কা ॥ 
ছয়ে শব যায় সব পড়ে ধরাভলে । 

সে দীপ কি কোন কালে পুরর্বার জলে ॥ 
এইরূপ চলিতেছে অধিল সংসার । 

এই দেখি এই আছে এই নাই আর॥ 
এই এই সেই মেই করিতে করিতে 
এইরপে একদিন হইবে মরিতে ॥ 
চিরকাল এই তবে কেহ নাহি রবে । 
এইকপে হয় আর লয় পায় সবে ॥ | 
কাঁল-কাল*মহাকাল মহেষ্বর যিনি। 


মাপে বিজন ভিবি॥ 












কাণের অভীত দেই কালের ঈশ্বর | 
'লকলি নশ্বর আর সকলি নশ্বর | 
. চিরকাল স্থির কাঁল কালে কালভেদ। 
: বুঝিলে কালের যর্ম দূর হয় খেদ। 
. কালে হয় রেএুখোগে পর্বত-হৃজন। 
কালে হয় সেই গিরি তৃঙুলে পতন ॥ 
কালে হয় মহাবন নগর-গ্ীধান। 
কাঁলেতে নগর হয় বনের মান ॥ 
কাঁলেতে গো্প? হয় সাগর জপার। 
 কালেতে সাগরে হয় দ্বীপের সঞ্চার ॥ 
অতিশয় দীন আদি অধীন শ্বাধীন। 
কালের অধীন দব কালের অধীন ॥ 
পরিপূর্ণ হ'লে কাল কেহ নাহি রয়। 
কালের বিচিত্র খেলা বুঝিবার নয় | 
কাল প্রাপ্ত হ'লে পরে প্রকাশিয়া গ্রাদ। 
রাছ আর কেতৃ করে রবি শশী গ্রাস ॥ 
ন্যিৎ নিকট হলে নাহি রয় কেহু। 
ভক্ষ্যেতে তক্ষণ করে ভক্ষকের দেহ॥ 
কালেতে বানর নর একত্র হইয়া । 
সবংশে রাবণে দিল নিপাত করিয়া |। 
কাঁলেতে হাক্ণকুল না রহিল আর। 
সবণণিয় জঙকাপরী হ'ল ছারখার শ। 
অতএব গ্রিয়গণ সাবধান হও । 
কালের নিকটে সব উপদেশ লও |। 
এই কাল হইতেছে যাহাতে সঞ্চার । 
ক্ষণকাল প্রেম-ফুলে পুজা কর তার ॥ 





সকলি অনিত্য 


শ্রান্তি-ঘোরে যুগ্ধ হয়ে কি করিছ মন। 
দগ্ধ করে তব দেহ মোহ হুতাশন ।। 

এ বেলা জ্ঞানের সলিলে হয়ে শ্মাত। 
আপনার স্বভাবে আপনি হও জ্ঞাত। 
ভোগের ভবন নহে এই কলেবর। 
যোগের গঠন সব রোগের আকর | 
থে কিছু সন্বর শোভা যৌবন অবধি। 
. পরিশেষে শুড় হয় লাবপ্য-ঘলধি ॥। 
প্রথমে ইন্জিয়-বলে প্রতিভা-প্রকাঁশ। 


সকল তেজ, বল, ক্রমে হয় ভ্রাল॥ 





দল বিগ কারন এরা ডা 


পরে তাহা লয় ছ্র ক্ছি নয় স্থিত 1] 
খরতর বছে লোড বদ! একধার। 
নদ নদী বিল বিল সব একাকার | 
প্রবল তর বেগ বিষম গভীর । 
ছুটে নীর তীর পয তেদ করি তীয়॥ 
কল কল কলরব দহ ভযধর। 
স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়ে ফেরে জলচর ॥ 
ররঘায় এই ভাব ক্বভাঁধে সার । 
পরিশেষে সে ভাব না রহে কিছু আর || 
একেবারে শনমুখ হিম আগমনে । 
মুছতাবে করে গতি অতি কষুপ্র-মনে ॥ 
বহরত্র-পরিপূর্ণ গ্রবল সমুদ্র 
ঈশ্বরীর লীলাক্রমে কালে হয় কু || 
না হয় তাহাতে আর তরণীর গতি। 
বিরচিত দ্বীপ তাহে জীবের বসতি ॥ 
প্রভায় প্রদীপ্ত করে দিকৃ সমুদয় । 
কিন্তু দে অচির-প্রভ! চিরস্িত নয় | 
নানা জাতি বিহ্গম গায়াহু দময়। 
বিশাম-কারণে আলি এক বৃক্ষে রয়॥ 
পরস্পর সারানিশি স্ুণে অবস্থানি ? 
স্বষধূর শ্বরে করে বিভুপ্তণ-গান ॥ 
প্রভাত হইলে আর নাহি কার দেখা । 
পরস্পর ছুটে যায় সব হয় একা ॥ 
সৌরভেতে আমোদিত পুষ্পের কাঁৰন। 
গ্রকটিত ফুলপুঞ্জ প্রচুল্প আনন ॥ 
মন্রমে ভ্রমর ভ্রমে ভুঞ্জে কত রল। 
গুণ গুণ গুণ গুঞ্রে মুখে গায় বশ ॥ 
দ্বভীবে শোতিত সব অতি মনোলোঁভা | . 
নয়নে ধরে ন! সেই মনোহর শোভা ॥ 
ক্ষণপরে কুম্থমের কেশর বিকল। 
হত বশ নাহি রদ খসে পড়ে দল! 
শুকাইয। ধরার হৃদয়ে দেয় ধারা । 
অলিবৃদ্দ নিরানন্দ মকরন্দ হার! ॥ 
গগন করেছে স্পর্শ পর্বভশিখর | 


" পতিত মন্তক সহ ধুলায় উপর ॥ 


গগনে নির্ঘল শশী সুণীতল কর। 
বাহার উদয়ে ফুল্প জীবের অন্তর ॥ 
মানুষের মানস-কুমুধ-বন্ধু ধিনি। 


. আমাগ্রাসে জহর যত হন ত্িনি॥ ........ 






: লযুদনাশ হবে সী কিছু ন+৮.. 


না বহিবে বাযু জল অগি আগ ভূমি। 
কিছুমাত্র না রহিষে কোথা আমি তুমি ॥ 
শিব হঙ্ছি প্রভৃতি অমর কেহ নাই। . 
কা?লর করাল গ্র/সে পতিত লবাই। 
অতএব হন ভাই উপদেশ ধর। 
অহহ্কার-অলঙ্কার পরিহার কর। 
পরাও ভাবের গলে বিবেকের হাঁর'। 
ওহে চিন্ত ভজ নিত্য সেই সত্য সার ॥ 


(১) 


আর কবে ভাই শানুধ হবে? 
মানুষ হবে, মানুষ ছবে, 
আর কবে ভাই মাহুষ হবে? 
দেখে তোর আকার প্রকার, আচার বিচার, 
মান্থষ কবে, মানুষ কবে? 
হতে চাঁও মান্য বদি, ত্রাত্তি-নদী 
এই বেলা পার হও রে তবে। 
মনেরে ব'লে করে, শুদ্ধ হয়ে 
ডুব দিয়ে আয় শাস্তি-শবে | 
অমৃত খেয়ে ছুখে, নীরব মুখে, 
মৃত হয়ে যেন রবে ॥ 
লোকেতে বলুক মন্দ, সদানন্দ, 
শবেতে সব সবেই সবে॥ 
নয়নে ছে?ট বড় দেখবে যারে, 
তুষবে তারে শ্রিয়-রবে | 
জগতে হাড়ি সুচি লবাই শুচি, 
, . সমভাবে ভাববে সবে ॥ 
রজনী পোছাযর় পোহাঁয় হইয়াছে, 
. ভিন ঘড়ি রাত আছে বে । 
এখনি প্রভাত হু'লে কুতৃহলে, 
নিজ স্থলে যেতে হবে ॥ 
-. শ্বভাবে হও রে সোজা ভূতের বোঝা, 
আর কতদিন মাথায় ববে? 
. হবে না এই অথের অর ্ 


চরমে হবে ভাল, গণ জালো 
প্রভাকরে টেনে লবে 1 

(২) 
হায়, আমি কি করিলাঁম এত দিন । 
দিন যত গত গত, দিন দ্বিন দীন॥ ৮৮. 


কৃথায় হইল জন, বৃধায় হয়েছি মন, 
অতনু-শাসনে তন তনু অনুদিন। এ 
ভাবে নাহি ভাবি ভাবি, কার ভাবে মিছা! ভাবি, 


না ভাবি ভবভাবী, ভেবে হুই ক্ষীণ ॥ : 
অসার ভাবিয়া সান, হারাইয়া সব্ধসায়, 
কত বা গশিব আর এক হুই তিন। ্ 
সহজ আমার ভাই, সহজে না দেখা পাহি, 
জলে থেকে পিপাঁসায় মরে যথ! মীন ॥ 
সহজে যেরূপ কই, সহজে সেরূপ নই, 
মিছ! করি হই হই হয়ে বৌধহীন। 
নাহি হয় অনুভব, এ দেহ হইলে শব, 
কোথা ভব, কোথ| রব, কোথা হব জীন॥ 
প্রবৃত্তির শনুরোধে, মাতিয়া বিষম ক্রোধে, 
এখন আপন বোধে হতেছি প্রবীণ। 
কাল-করী হরি হরি, হরিনাম পরিহ্রি, 
বৃথা কেন কাঁল হরি হয়ে পরাধীন। ও 
ভাকে প্রভাকরকর, কোথা গ্রভাকরকর, 
প্রকাশিয়া প্রভাকর গুভদ্িন দিন ॥ ও 


(৩) 


যুৰভী-মৌবন আ'ল, ডুব না রে আর। 
জ্ঞানন্থীন লোভী মীন, মানদ আমার ॥ : 
রমণীর রমণীয়। কলেবর কমনীয়, 
ওত নহে গমনীর়, ছখেরি আধার। ৃ 
মদন ধীবর কাল, করি কত বড়জাল, 
তাহাতে বিশাল জাল, করেছে বিস্তার। . 
রতি-রজ্জুকরে করি, বসে আছে তটোপরি, 
এখনি তোমারে ধরি, করিবে সংহার ॥ : 
শাস্তি নদী দ্ুবিমল, তাহাতে করুণাশজল। 
*. সমভাবে জশীতল, কত গুণ তার। %ঁ . 
দে জলে ভূবিলে পর, ঘুচিবে জেলের ডর, :. 
স্থির হয়ে নিরন্তর করিবে বিহার ॥ 














ভুমি সত্য নিত্রপ এই জানি সাঁর। 
কত্বরূপে বিরাজিত হদয়ে আমার ॥ 
যেমন তেমন তুমি বিফল বিচার । 
মনোময়রূণে লহ প্রপাম আমার ॥ 


ব্রহ্ষজ্ঞান 


১ কাশিয়া নিজ ছবি, উদিত হইল রবি, & 

টি প্রভাতেই গ্রচাত গ্রকাশ। 

. সজনী 1 হয়েছে শেষ. আঁকে ব্যাপিল দেশ, 

৮ অন্ধকার 1 হইল বিনাশ। 

. আমি আমি” এ প্রকার, স্বপন দেখিনে আর, 
পাইলাম আম্মপরিচয়। 

জরমনিদ্র পরিহরি, হুথে জাগরণ করি, 

দেখিতেছি সত্য সখময় ॥ 

ভুলে সেই সূর্বগত, যাঁভনা পেয়েছি কত, 

.. চিরদিন হয়ে পরাধীন। 


কাটিয়া মার গাশ, মনেরে করিয়া নাশ, 
ৃ এত দিনে হলেম স্বাধীন ॥ 

. দেশাচার ঘ্বেষাচার, কিছুই রাঁখিনে আর 
অভিমান হয়ে গেল নাশ। 

দেশ কাল ভেদ নাই, যখন যেখানে যাই, 
সেইখানেই আমার নিবাস ॥ 

পেয়েছি পরমনিধি, না মানি নিষেধ-বিধি, 


উপরোধ অন্রোধ নাই। 
: জমি, তুমি, তিনি, উনি আর নাহি ভেদ গণি, 
.... এ জগতে সমান সবাই ॥ 
৪ রই আমি, আমি নই, এই আমি, আমি হই, 
রন হইলাম আমিই আমার । 
বক্ষ ছাড়া কিছু নয়, 
বর্ধন অধিল মংসার ॥ 
নাহি করি মে ধর্তব্য, 
জিভুষন তৃপের সমাঁন। 
রঃ শান আপন বশ, বর্গানন্ন সুধারস, 
রঃ প্রতিক্ষণ স্বখে করি পান ॥ 
ঃ চে মাহি চক্ষু মেলি, নিজভাবে হাদি খেলি, 
নাচি গাই আপনার তাবে। 


শ রজনী_ মায়া। 


বর্গ সু, 





কর্তব্য কর্তব্য, 





রবি তান । 
1 অন্ধকার_ছজ্ঞান। 








নাহি শেক নাহি রোগ, সুজ হখকোগ, 
ভাব পেরে রঙেছি স্বভাবে ও 
উদয় হতেছে হেন, কোন জানুন, 
মধুধান কসিছে আমার। ....  :. 
নাহি যায় কার কাছে, হয়ে উদয় ছে রী 
কেহ তারে দেখিতে না পায়॥ 
কিবা সে মধুর তার, তায মাত্র তায তার, 
সে মধু ত এটো কর! নযী। 
যে খেয়েছে আছে মুখে, ফুটিতে না পারে মুখে, 
কিছুভেই প্রকাশ না হয়॥ 
মলেন ঈশ্বরগুপ্ত, হলেন ঈশ্বর গুপ, 
ব্যক হ'লে গুণ কোথা রয়। 
গুধ যদি নাহি রবে, গুপ্তভাবে দেখি তবে, 
ঈশ্বরের খেলা সমুদয় ॥ 






মিশনরি 


যথার্থ যে মূলধর্, স্বতন্ত্র তাহার অর্থ, $ 
কর্ণ হেতু নাহি যায় জান! । 
নানা জাতি নান! মত, উদ্ধারের দানা পথ, 
জাতিভেদ ধর্মভেদ নানা। 
এক ভিন্ন ছুই নয়. 
সবার উপান্ত হন যিনি? 
শ্বেত গীত কৃষ্ণবর্ণ, নরনারী হত্ত বর, 
নকলের ত্রাণকর্ত! তিনি ॥ 
এই যে অখিল বিশ্ব, সথনপে হয় দৃশ্ত, 
নুপ্রকাশ্ব শোভা অপরূপ। । 
প্রকাশিয়৷ মহরাগ, বহু খণ্ডে করি ভাগ, ..' 
সিল মনুষ্য বহুরূপ॥ 
বত দেখ ছিরতিয়, ভিন তির ধর্ম চি, ; 
তাঁর সেই ইচ্ছা লমূদয়। ৮, 
ভিন্ন রূপ ভিন্ন ভাষা, তি বোধ তির আশা... . 
কিন্তু তাহে নিজে ভি নয় বনী 
বিফগ বুদ্ধির ভুল, অভ্র বলিল, 
ষ গুন তাই মিশন মন। ০১ 
শরীর ভারতবর্ষে, , বাপ কর দহাহ্বে। 
ৃ খেযাঘেষে নাহি. প্ররোজন ॥ 5২ 
আপনার মত যাহা, জাতি গে তাহা, ৃ 
বাক কর ঈতু-গুগ গেয়ে | ১ ই 


পরমেশ কৃসাময়, 
















:. হিসুদের, পরকাল থেরে ॥. 

ছা সুসিপুণ, তারা জানে ঈতু-গুণ, 
- কোরাণে যবন নাশে খেদ। 

তোঁষাদের বাইবেলে, তোমাদেরি সুখ মেলে, 

আমাদের শিরোধার্ধা বেদ ॥ 


! শান্্বল বাহুবল, উপদেশ যত বল, 


যুদ্কিবল সর্বশ্রেষ্ঠ বটে । 


সকল জীবের ভাব, একই ভাবে আবিষ্ভীব। 


সেই নিত্য নিযস্তা-নিকটে। 


প্রার্থনা 


জয় অয় সর্ববসার, জয় জয় সর্ব্বাধার, 


থ 


| 


৬ 


জয় জয় অগদীশ জয়। 
দয়াময় ধাতারাম, অশেষ আননাধাম, 
গুগাতীত সর্বগুণময় 1 
ভক্তাধীন নাম ধর, ভক্তের ভাবনা হুর, 
ভাবগ্রাহী তুমি ভগবান্‌। 
যে ভাবে যে ভাবে ভাবে, আমার মনের ভাবে, 
ভাব-পথে কর অবস্থান ॥ 
নয়ন মুদিত করি, ভাবনায় ভাব ধরি, 
বিরলে বসিয়। ভাবি একা। 
ওছে হুরি দয়া করি, . মনোময় রূপ ধরি, 
অন্তর বাহিরে দেহ দেখ] ॥ 
কত ভাবে কত ভাবি, ভাবে আমি যত ভাবি, 
ভাবি তাবে ভাঁবেয় উদয়। 
ভাবমগ্স ভব্ধব, ও ভাবতরা তব ভব, 
কপাভব ভব কৃপামর ॥ 
ভাব না যদি হে ধরি, কেমনে ভাবনা করি, 
টি ভাবনায় ভাবন! কি আছে। 
ভাব- -স্ুজে দিয়! হাত, যতই টাঁনিব নাথ, 
7. তই আসিবে তুমি কাছে॥ 
যি ধেমন ভাব, তাহার তেমনি লাত, 


তু বি বির্ভাৰ তাবে। : ক 


ছা কুন, ..... ত্কাবে তার মনে রও, 






ভাবি হরে যে ভাবে থে ভাবে 


রিপা... পর তন 


খর বাগ হী ভা. 


আনে কেন রম আর, 


ধরিতে না পারি চোরে, পোড়ে এই ভবঘোরে, 











এই ভাবে এই ভাবে. এক ভাবে ফেট ভাবে, ... 
_ লেই পাবে তোমারে নিশ্চা॥ 
কেমন বিচি ভাব, ভাবেতে করিছ তাব, 
প্রকাশ হতেছে ভায় ভাব। ৃ 
মনের যেরূপ ভাষ, করে মা অনুভাব, 
ভাব কি বুঝিবে তব ভাব। | 
ভাব হনে ভাব হর, সার ভাব দান কর, . 


কিছুই না করিলাম, 
মরিলাম হয়ে বোধ হুত। টা 
পরম পন্বজ তুলে, কামনা-কেততকী ফুলে, 
উড়ে গিয়া! মন হয় রত 
বিষয় বিভব যত, সকল হয়েছে গ। 
রিপুচোরে করেছে হরণ । 





কত আর করিব রোদন। 

পুরুষার্থ গেলে চুরি, কিসে রক্ষা পায় পুরা, ্ 
প্রতিক্ষণ ভেবে উচাটন। রি 

রিপুদলে বপু দলে, বলী নই জ্ঞানবলে, 
কি্নুপেতে করিব শাসন ॥ 

দয়াকর দয় কর, দীনের: দ্বীরাচ! হর, 
কর করজ্ঞান বিতরণ । রা 

পরমেশ তুমি পর, গপতিভে পৰিজ্ঞ ক 
নাঁম ধর পতিতপাবন। 

















সদাশিব-ন্ধপ ধর, ণ ১ 
জীবের শিব করনাশ। : : 
হুর হর তাঁপ হর, হয় হর পাঁপ হ 






হইলে জনের জল, 
ফল হ'লে ফল খাব কিসে । 
কা নাই “তুমি” হয়ে, তুমি থাক “ভুমি” লে, 
টে. বমি থাকি 'নমিরে' লইয়া । 
আমি হে তোমায় চিনি, . ম্বভাবেই তৃমি চিনি, 
ও চিনি খাই পিপীড়! হইয়া ॥ 
: ইচ্ছাময় নাম ধর, যাহা ইচ্ছা তাই কর, 
ডি যা করিবে তাই হবে শেষ। . 
_ আতিরুচি হা তব, যা হবার তাই হব, 
মা কি হইব কি কব বিশেষ ॥ 
বরণ তোমার নাই, মরণ সময়ে তাই, 
স্মরণ করিব কোন্‌ রূপ ॥ 
লভাবে সদয় রয়ে, বদয়ে উদয় হয়ে, 
| . দেখাইও আপন স্ব্ধপ॥ 
্ববূপ গারূপ হ'লে, সে রূপ দেখিয়া মলে, 
চরমে পরম পদ পাব। 
হরিযোল হরি হরি, এই গীত গান করি, 
যথাযোগ্য ধামে চোলে যাব ॥ 


পপি পট 


কি দ্রিব তোমার? 


কি দিব তোমায় আর কি দিব হে আর। 
. থে কিছু বিভব দেখি কলি তোমার ॥ 
দিতে কিছু হয় বটে তাই ভাবি মনে। 
তোমায় তোমার ধন দিব হে কেমন ॥ 
ভবের ভাণ্ডার ভর! ভাবের বিস্তব। 
সে ভাঘ তোমার ভাব তোমারি ত সব ॥ 
... মনে ভাবি ভোগ হেতু পেয়েছি শরীর । 
 সোগের কারণ নহে রোগের মন্দির ॥ 
আমার শরীর বলে মিছ! করি দেহ । 
.. আমি যদি আমি নই কোথা রবে দেছ॥ 
:.. চুত্ত পদ চক্ষু আছে আছে নাসা কান। 
"  দেছেতে ইন্জিয় তুমি করিয়াছ দান ॥ 
প্রাণ মন দিয়েছ দিয়াছ বিপু ছক্গ। 
পবে মাত্র এক ঘর দ্বার তার নয় 
'.. কলে গাঁথা! কলেবর চলিতেছে কলে। 
বে ভাঁবে চলাও তুমি সেই ভাবে-চলে ॥ 
দে রানবাহ সা কনের আগারে |. 











ি গুকাবে জল নিবিবে আগুন ॥. 
কলে শুধু নড়ি চড়ি কলে করি বল। 
কল বিকল হ'লে বিকল লকল॥ 
বিকল হুর! কল আর ন! চলিবে । 
আমারে আমার আমি, আর কে বজিবে ॥ 
ভোমায় কি দিব আর ভাঁবি বার বার। 
দানের সম্ভব বল কি আছে আমার ॥ 
যত কাল আমায় করিবে দেহধারী । 
তত কাল কিছু মাত্র দিতে নাহি পারি ॥ 
আমার শরীর ভূমি ঘদি কর শব। 

দেহ মম প্রাণ মন দিতে পারি সব ॥ 
তোমায় করিতে দান সাধ্য কিছু নাই। 
যে ধন দিয়েছ তুমি যদি লহ ভাই ॥. 
তবেই তোমারে কিছু দান কর! হয় । 
নতুবা যে দিব দান দান তাহা নয় ॥ 
ইচ্ছায় করিলে দান সেই দাঁন দান। 
কেমন হে দিতে পারি যদি থাকে প্রাণ ॥ 


: লহ লহ তুমি লহ তোমারি সম্পদ । 


টি 


নর ডি রাত 


দান পেয়ে মান রেখে দান কর পদ ॥ 
নিতে হয় লও দেহ দেহ পুরস্কার। 
তোমারে তোমার দিয়ে হইব তোমার ॥ 
আমায় করেছ আমি আমি নাহি কব । 
এ আমি লইলে আমি তুমি গিয়া হব ॥ 
কর কর কর পুণ্য নিয় উপহার 


. আমাতে হে বানি রব রাধিও না আর | 


তুমি তুমি আহি আমি আর না বলিয়া । 
শুধিব তোমার ধার নীরব হুইক়া ॥ 

লহ লহু রাঁজকর বিহিত যে হয়। 

আমার আমার ভাব উচিত তনয়॥ 
দিলে নিলে দিবে নিবে তোমাস্ধি-বিষয়। 
তুমি যদি নিতে পার দিতে নাই ভয় ॥ 


মামার আমার ভবে এই এক ধবনি। 
সে ধ্বনি তোমার ধন তুমি তার ধনী॥ 
আমি ধ্বনি তুমি ধনী রবে না এ বোধ । 
যার ধন তারে দিক্া। খপ করি শোধ ॥ 


আমার দিতেছি আঁমি খরচ লিখি । 1... রা 









বিষয় বিরস যুস নহে ত স্থরস। 

1 জানিয়! হেন রসে কেন হও বশ ॥ 
কেন কর আমি আমি আমার আমার । 
সংসারের সুখ ঘত সকলি অসার! 
নাবধান সাবধান দাবধান জীব । 
ভূল ন! তুল;ন! কেহ আপনার শিব ॥ 
অভিমানী পর্ডিত দাস্তিক কত জন। 
নানাক্ধপ বেশ ধরি করিছে ভ্রমণ ॥ 
তুলাবে তোমারে করি মিছ! কলরব । 
সত্যের সাধনা-পথে কণ্টক সে সব ॥ 
বিকট বেশেতে তারা নিকট আসিবে । 
কুহকের কথা কয়ে কীদিবে হাঁসিবে ॥ 
কত রূপে ভগ লোভ দেখাবে তোমায় । 
মোহিত হয়ো না তুমি তাদের কথায় ॥ 
এ লকল উপস্্রব হ'লে উপস্থিত । 
নিজ পথ ছাড়া নয় ভোমার উচিত ॥ 
বিরোধী জনেরে তুমি কিছু না কহিবে। 
তিরস্কার পুরস্কার বলিয়। সহিবে ॥ 

এ নকল উপদেশ শিক্ষা হেতু ভাই । 
প্র্বসহ। ধয়া” বিন! গুরু আর নাঁই ॥ 
আহা! মরি ধরণীর ধৈর্যাগুণ ঘত । 
বিশেষ করিয়। আর প্রকাশিব কত ॥ 
কতন্বপে লোকে তান করিছে ভাড়ন। 
কোফাল ধরিম্বা কেহ করিছে খনন ॥ 
কৃষক লাঙ্গল দিয়া করে বিদারণ | 
মল আর বু ত্যাগ করে সর্বজন ॥ 
- ভখাচ ধরণী নন বিশ্প কখন । 
সমভাবে নকলেয়ে করেন ধারণ ॥. 
ও পেরে দোষ নাহি রোধ লস্তোষ সমান । 
ধাচান “জীবিকা” দিয়া সকলের প্রাণ ॥ 
রি ভি কি কব বিশেষ। 
পৃথিবীর নিকটেতে লহ উপদেশ ॥ 
. মানস বিমল করি বুঝে দেখ ভাবে । 
রঃ এমন দ্বতাব গুরু আর কোথা পাবে ॥ 
. খরাধামে শুরু ছে অশেষ প্রকার । 
কেমন দছৎ ভাব] ফেখ একবার ॥&.. - 
সখ বালে প্রপিপাত করু ব গাছে । 


4. . পরানির শিক] আর ভগিজার রাজে | 


৮ 


নু ফল মুল মধু কুল পজ আর ছাল। 


' এ সৰ আপন দেহে করিয়া ধারণ।. 


বা গতি আর নিন্দাবাদ উত্তর লমান 1.. . 
,....কিছুডেই না.ভাবিবে মান, অপমান & 





পর উপকারে করে দান চিরকাল ॥ 





নিজে তাঁর কিছু নাহি লয় আব্বাদন & : . 3 
বল করি সকলেতে করিছে হরণ । ও 


: ধরে না বিভাব তায় করে না বার। 


পাত পেতে ভাত খায় নিযতই নর । 
নিদাধেতে নিদ্রা ধার পাঁতার উপর ॥ : 

ফুলে বনি মধুকর করে মধুপান। 

মানবে মোদী হয় লে তার আ্বাণ॥ 

কাট, পাখী, পণ্ড, নর, ফল করে ভোগ । 
তক্ষমূলে নাশ হয় কত কতরোগ॥ 

যোগী জনে মূল থেয়ে মন করে স্থিত । 

ছাল নিয়ে বন্ত্র করি ঢাকেন শরীর ॥ 

আপনার এত ধন আপনি না লয়? 

পরের কারণে শুধু করিছে সঞ্চয় ॥ 

রবিকর বারিধারা নিজ শিরে বয়। 

ভারে কত সুখে রাখে আশ্রয় যে লয় ॥ 

ছার এক অপরূপ করহ্‌ শ্রবণ। 

করে তার উপকার যে করে ছেদন॥ 

কঠোর কুঠারে কাঠ কাটে যেসকল । 

ছায়। দিয়া তাদের করিছে ুশীল ॥ 
অকাতরে দান করে না হয় বিরূপ । 

তরুর করুণ।-ধর্মথ অতি অপরূপ ॥ 

এ প্রকার অধাচক কে আছে কোথায়। 

শুকাইয়! মরে তবু জল নাহি চাস ॥ 

স্থথ নাই ছখ নাই সদ! সমত্তাব | ৮ 
মহীরুছে মহাশ্ত্ধয পিদ্ধ এই ভাব ॥ - . 
উপকার ধন্ম শিখ গাছের কৃপায় । ক 
অন্ত গুরু কি শিথাবে অধিক তোমায়॥& .. 
বদি কিছু রয় বস্তবদি (কছুরর়। 
অপরের ভোগ্য 51৬1 জ।নিবে শিশ্চয় & * 
ইঞ্জিয় সকল শাখী দেহ ভাব তুমি।. 
পরে যাতে স্থখে থাকে তাই কর তুবির ডি 
যদি কেহ মন্ব করে তাল করভার। . 
উপকার হ'তে ভাই ধর্থ নাই আর॥ 
স্থথে তুমি নথ কর পরের প্ীড়ন।  :. 
কার প্র কর নাক হন্দ আচরণ ॥ 

















পাইয়া পরম তব 0 বিশেষ ॥ 


অগনিশিক্ষা 
সংসারে না হয়ে মত্ত, শিক্ষা কর নিজ তব, 
ডি আনলে করিয়া গুরু জ্ঞান । 
-.. শিখিয়া তাঁহার ধন্ম, দগ্ধ কর নিজ কর্ম, 
৫ যাছে জীব হয়েছে অজ্ঞান ॥ 
রঃ দি নিজ-ভাব ধর, বিনা ক্ষোতে কাল হর, 
১ অন্তে কর ভাব বিতরণ। 
হখন যে খাস্ত পাবে, সম্তোবেতে তাই খাবে, 
রং সঞ্চয়ের নাহি প্রয়োজন ॥ 
ৃ পে হয়ে তেজোময়, করি সব শত্র জয়, 
বে কর নিজ গ্রভাব গ্রচার। 
রে ্ হবে দব খেদ, 
রি ভেদাভেদ না রহিবে আর ॥ 
দেখ দেখ অপরূপ, 
অনল কাঠেতে করে বাস। 
ফতই করিবে ছেদ, ন! পাইবে তাঁর ভে, 
কিছুতেই হবে ণা প্রকাশ ॥ 
বদি কোন বিচক্ষণ, ভেদ করি নিরবপণ, 
কাঠে কাঠে ঘষে একবার । 
তবেই দ্বভাব ধরি, 
জ'লে উঠে ধরিয়া আকার ॥ 
বহনের কিবা কর্ম 
বুঝে দেখ নিজ কলেবংর। 
_ কোথায় আত্মার বাঁস, 
ঘর কিন্তু তিনি সর্বচরা চয়ে॥ 
. আত্মতত্ব সুবিচার, ধর্ষণ জানিবে তার, 
টা _. যোগে যোগে পাইয়া! প্রকাশ । 
জগ দেহ কর্ম বন্ধ, পোঁড়াইয়া তার গন্ধ, 
২... বাখিবে না! করিবে বিনাশ ॥ 
উপদেশে এইরূপ, আপন স্বরূপ রূপ, 
১ সুখে লা কর অনায়াসে। 
মিছে ফেন কর ক্রু, 
টার মর কেন পড়ে কাম-ফাসে ॥ 
দবরল গুরুর কথা, কহিলাম আমি বথা, 
চপ করির| বাক্ষাৎ আচরণ... 


পাইলাম দিব্য জান, 


সহজে পাইবে ভেদ, 


নুকায়ে আপন রূপ, 


নিজ-বাস নাশ করি, 
আপন নিগুড় মর, 


দবে কয় অগ্রকাশ, 


অদতে সতোর শ্রমঃ 
-চার মাঝে ভাজ তথ দেখায় চঞ্চল ॥ 
গগনেতে তপনের নাহিক বিকার । 





বে করিবে বিধান, 
জানা হবে সেই জন 


ক্র-শিক্ষা 


না করিয়া আপনার তত্ব-নিযপণ । 
মিছা ভ্রমে কেন জীব করিছ 3:৭. ॥ 
নিশাকরে ওয় করি শিব্য (7 





আাকাশে উদয় হয় চান্দের মণ্ডল। 
তাহার আধার অমা-কল! নিরমল ॥ 
যেমন মালার মাঝে হৃত্রের সঞ্চার । 
সকল কলায় গাঁথ! আছে ঘে প্রকার ॥ 
এ কারণে আমার নাহিক গ্মরোদয় | 
আমা ছাড়া সকল কলার আঁ: কর 
এক পক্ষে বেড়ে শশী পৌর্পমা, হন) 
আর পক্ষে কমে কমে, একেবা€ নয়॥ 
চন্দ্রকলা আসে যায় এক্সপ প্রকাঁ 
অমাকলা সমান বিকার নাই তার: 
এইমত দেখিয়! টাদের ব্যবহার | 

দেহ লহ, আত্মতব্, করছ বিচার 
হাস, বৃদ্ধি, অন্ম আদি যেসব বিকার । 
শরীরের সে সকল নহে ত আত্মার ॥ 
কখন শরীর-যোগ কখন বিচ্ছেদ 
আত্ম! দেই অবিনাশ নাহিক প্রতেদ॥ 
এই ভাবে অনায়াসে নিজ তত্ব জেনে। 
ভব-্নদী পার হও:চাদে গুরু মেনে ॥ 





সূধ্য-শিক্ষা 


এক আত্মা ছুই নাই এই বলে বেছ। 
শরীরের তেদ লয়ে ভাহার প্রতের ॥ 
প্রতি জলে রবি-ছবি যেক্সপ গকার। 
সেইরূপ দেহ-্থটে আত্মার লঞ্চার ॥ 
ঘায়ু যেগে বারি বদি করে ঢল উল। 





হত গল লও কি আত পক 011. 


রত তত টি 


অবিভ্ভার প্রতিধিত্বে দেখার বিকায় ॥. 

আমি কর্তা, আমি তোক্কা, আমি কশ স্ুল। 
এ সৰ আরোপ মাজ অবিভ্তাই মুল ॥ 
ছত্ম। শুধু সুখময় নিত্য নিরঞ্জন । 
আকাশেতে স্থিত রবি-মগুল যেমন ॥ 

এই তাবে আত্মস্ত্ব করছ বিচার । 
পাইবে পরম স্ত্খ থুচিবে সংসার ॥ 


অজাগর-শিক্ষা 


নিরন্তর অভিলাষ অন্তরে সবার। 
ছখেয় সংহার আর স্বখের সঞ্চার ॥ 
এ জগতে যত জীব হুয়েছে উন্মাদ । 
প্রমোদ করিতে গিয়া! ঘটার প্রমান ॥ 
স্থির হয়ে দেখে যদি তবে রৰে পদে । 
তা নহিলে পদে পদে পড়িবে বিপদে ॥ 
মুখে যারে ম্থথ বল, সে তলুখ নয়॥ 
ছখের সহিত তার প্রভেদ কি হয় ॥ 
ইন্জিয়ের গ্রীতি বাছা দুখ ভারে কর। 
স্থখ সখ এই সুখ আর কিছু ন্গ ॥ 
ধে্খ মনের ভোগ মনে পায় স্বান। 
স্বর্গ আর নরকেতে সে স্থখ সমান ॥ 
সরপুরে স্থররাজ যেরূপ প্রকার । 
করেন শচীর লহ হুখেতে বিহার ॥ 
নরকে শৃকরী লয়ে শুকর-নিকর। 
ভার চেয়ে সখ পেয়ে সুখী নিরস্তর ॥ 
দেবরাজ ভৃগু হুন স্থধা করি পান। 
শুকর খেতেছে মল অন্বত সমান ॥ 
জমে মাজ তেদাছেদ শুচি কি অগুচি। 
সেই তাহা ভোগ করে যায় যাছে রুটি ॥ 
হেয় আর উপাদের তেদাতেদে তুল । 
" হ্থখ-থ ছথ-স্থুখ মনের সে ভুল ॥ 
মনে মনে এ লকল করিয়! বিচার । 
কার কাছে কোন আশ! ক'় নাক আর ॥ 
ঘা হ্যাঁর ভাই হবে কে করে বারণ। 
দিছেমিছি কেন ভা দেহের কারণ ॥ 
এ বে তেতো এত কম খাব না খাব না? 
. ছাড় ছাড় ছাড় জীব পেটের ভীবনা॥ 


_ প্রেমধনে পুর্ণ কর হৃদয়ের কোষ ॥ 







হা পাবে তাই খাবে হযে পরিতোৰ 


এ জ্ঞানের গুরু তব অজাগর সাপ. 1 
তার কাছে শিক্ষা লও যাবে সব তাঁপ ॥ 
তার ভাব ধয় বদি ভাবনা কি তবে। 
সমভাবে সদাকাল সন্ভতোষেতে রবে ॥ 


সযুদ্রে-শিক্ষ 


সত্ব র্জ তম এই অ্রিগুণ প্রভাব । 
সংসারে দেখিতে পাই বহুবিধ ভাব ॥ 
সে ভাব কি ভাব? সেবেমারার প্রভাব |... 
আছে মাত এক ভাব কর অন্ত্ভাব ॥ 
নান! ভাব নাই তাতে সদ। সমভাব। 

সে ভাবের তাবী হয়ে ভাবে কর ভাব ॥ 
কেহ যদি ঘটায় তোমাতে অন্ত ভাব । 
স্বভাবের ভাবে তুদি কর ন৷ অভাব ॥ 
ভোগাভোগে না হইবে পুষ্ট আর ক্ষীণ। 
একভাবে থাক হুয়ে বোধের অধীন ॥ 
নানা সহ নান! রস হ'লে আলাপন । 
দে রসে রদিক হে দিও নাক মন ॥ 








হরিণ-শিক্ষা 


অতিশয় ভয়ানক এই ভব-বন। 
মবগরূপে তুমি তথ! করিছ ভ্রমণ ॥ 
নব নব বিষয়ের তৃণ খেয়ে খেয়ে। 
চরিছ মনের সাধে দেখ নাক চেয়ে ॥ 
ব্যাধরূপে পঞ্চশর লয়ে পঞ্চশর। 
পেতেছে মায়ার জাল বনের তিভর ॥ 
ভার অন্থচর যত বেথু-বীপা-ন্যরে । 
স্ব়াগে করিছে গান ভুলাধার তরে ॥ 
স্থখ-আশে কর নাক সে গীত শ্রবণ। 

সে রীত অহ্তকর নাশের কারণ ॥ 
তাদের কুহকে য্গি পড় মায়-জালে । 
তবে আর পরিজ্াণ নাহি কোন কালে ॥ 
সেই ক্মবকাশে ব্যাধ হানি পঞ্চবাণ। 








না লক্ষ্যে হুদ করিবে খান্‌ খান্‌॥ 






শরীর না করি ক্ষত মন করে ছেদ । ৃ 
অভএব মিছে গান ক'র ন| শ্রবণ। 
::.... বন্তপি শুনিবে শুন ঈশ্বর-কীর্তন ॥ 
২... কানের দোষেতে করি গানের প্রণয় । 
. বনের হরিণ এসে জালে বন্ধ হয়॥ 
_ হুরিণেরে গুরু করি ভাব এক সার । 
. কাঁধকেলি-রদ-শীত গুন নারে আর। 


সপ পপ 





মস্ত শিক্ষা 


ভব-বন তয়, তাহাতে তোমার ঘর, 
অশটা নাই খোলা নবদ্ধার। 


কখন্‌ কি হয় হর, কিছুই না কর ভয়, 

দেখ কত ঘোর অন্ধকার ॥ 

জানেস্রির পঞ্চ চোর, সবাই করিছে জোর, 
কিছুতেই মানে ন| বারণ। 

. কুমন্বণা করি ভারা, তোমারে করিল দারা, 

4১ হরিল সকল দার ধন ॥ 

ৃ তার মাঝে রসনারে, ছষি আমি.বারে বারে, 
র্‌ গ্রবল সে সকলের চেক়ে। 

(হয়ে তার লোভাধীন, ড্ঞানহীন ষত মীন, 


মরে বড়ণীর টোপ খেয়ে॥ 


(বত দিন'এ ইনি বল গ্রকাশিবে স্বীয়, 
২ ঘিতেন্ত্িয় কে হইতে পারে। 
“'নাহারে সৃতি হয়, আহারেও ক্ষান্ত নয়, 
.... কিনপেতে বশ করি তারে ॥ 

কনা নিছে হম সে নহে আপন বশ, 
ঃ লোভ তার মুলাধার হয়। 

জবির মীনের গতি, স্থির করি নিজ মতি, 


কর কর লোভ কর জয়। 


:... নিজে আর ঘাচকেরে করিয়া বঞচন। 
দেখ দেখ ব্যবহার মধমক্ষিকার । 







. শরীর পন করি করিয়া মঞিচ। 
.. ক্ক্পণ আপন ধনে আপনি বঞ্চিত । 


« হুইরা ব্যাপারী, 


ধনী মহাজন, 


বনের হল পা কিরণ প্রভার... 





পরে আর কি হইবে কিছু নাহি জানে । 
ককগণতা-দোষে শেষ মায়া যার প্রাণে ॥ 
ভমর-শিক্ষা 
গুন যোগিগণ, 
বুঝে কর ব্যবহার । 
এ ধোর লংসার, যায়ার বাজার, 
অসার, নাহিক সার ॥ 


নানা বেচাকেনা, তাহাতে ঠকে না, 
কেনাবল এ ভুবনে । 


কহি বিবরণ, 


. অলীক দেখায়, সত্যেরে লুকা়, 


কি তায় বুঝিবে মনে ॥ 

মল যার যাহা, নাহি বলে তাহা, 
লঘু মূল্যে করে ক্রয়। 

কি করিতে পারি, 
হাট-চোরে দদা ভয় ॥ 

দেখে এ বাজার, এরূপ জাকার, 
কর না কোথা বিশ্বাস। 

দিয়া নান ধন্ধ, 
বাহিরে বড় আশ্বাপ॥.. 

যেন ভোজবাজী, হয়ে! না হে রাজি, 
জানিয়! আপন লার। 

অনাসক্ত মন, করিয়া ব্রণ, 
দৌকানে যাবে লধার ॥ 

যেহা!তোলা দ্বিবে, সাদরে লইবে, 
ছাড়িবে অধিক আশ । 

উদর, নহে বতণ, 
ততক্ষণ তথা বাস |] 


কটু তিজ প্রায়, লবণ কথার, : ২ 


যেষ! দিবে তাহা খাবে। 


ও সুমধুর আশে, র ধনীর নিবাসে, 


কোনরূপে নাছি যাবে ॥ 

নান দা বারা । . | 
রী ন! জানে ব্চ রা 

: গয়ার সাগর তার ॥ 


" অভি কিকন, 
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অতএব গুন রর 
ছাড়িহ বিষয়ি-ল্দ। 
লক হক্ব, টি পরকাল যাবে, 
-.. হইবে যোগের ভ ॥ 
এই উপদেশ, পাবে পরিশেষ, 
গুরু করি মধূকরে। 
তার ব্যবহায়, ব্রিবিধ প্রকার, 
দেখ এই চরাচরে | 
সর্বত্র ভ্রমণ, উদর পূরণ, 
কিছুতে নাহিক ক্ষোভ। 
উদর পৃরিলে, যদি বহু মিলে, 
তাহাতে না কয় লোভ ॥ 
. গণড়ে লোভ-ফাদে, কেবা নাহি কীদে, 
লাগিয়া, মায়ার ধন্ধ। 
পল্মের ভিতর, বন্ধ মধুকর, 
কেতকী-রেণুতে অন্ধ ॥ 
হেন আচরণ, কব না কথন, 
যাহাতে লোভের লেশ। 
সে যে পাঁপরোগ, দেখাইয়া ভোগ, 
শেষে দেয় নানা ক্লেশ ॥ 


হিতমালা 


আশা নামে জোতত্বতী শুক নাহি হুয়। 
 ঘনোরখ-জলে সদ! পরিপূর্ণ রয় ॥ 
অনুরাগে তায় হিংস্র-_-করাল কুমীর। 
নিরত ভ্রমিছে নীরে হইয়। অস্থির 
কুতর্ক-বিহগ কত জলমাঝে চরে। 
খুরিছে লতার দিয়! তোলপাড় করে ॥ 
ধর্ম তরু যত ছিল তটন্থলে। 
পাড় ভেঙ্গে মূল সহ পড়িতেছে জলে ॥ 
মোহরূপ জল-ভ্রম বিষম বিস্তার। 
“ছুর্ম দ্বারুণ কিসে পাইব নিস্তার ॥ 
: চিন্তাক্ষপ উচ্চ তট এ নদীর ধারে। 
সাধ্য কার মহজেতে পার হ'তে পারে ॥ 
এই. আশা-নদী পারে গিয়েছেন ধার! । 


.... সাধু সাধু সাধু বটে কত সুখী তারা । 


ই আধ 
:, সখের রঙে পড়ে কছি ভাহাঁকার ॥ 


হইনি নি 






সেই ধন স্থির হয়ে কখন না রবে। :. 
হবেই হবেই নাশ এককালে হবে ॥ . 
অতএব এই ধন থাঁকাতে কি স্বুখ। 
এই ধন না থাকাতে এতই কি ছুখ ॥ 
আপনি পাইবে ক্ষয় এ ধন ন! রবে । 
ধন ধন ক'রে তবে মরে কেন দবে 
কালক্রমে হ'লে পরে যে ধন সংহার । 
লোকের ম নেতে হয় শোকের সঞ্চার ॥ 
আপন ইচ্ছার হ'লে নে ধনে বিমুখ | 
বা মরি কত তার শাস্তি আর সুখ ॥ 
মনেতে আশার তৃষা যে করে হরণ । 
দাস হয়ে আমি তার পুজিব চরণ ॥ 


নিজবোধ-তৃষায় ভূষিত হন হার! । 

ইহলোকে জীব হয়ে শিব হুন তারা ॥ 

বিমল বিবেক-জলে শুদ্ধ করি মন। 

ভাবেন তৃপের সম এ তিন ভুবন & 

লোভ আদি রিপুকুলে করিয়! নিগ্রহ। 

করতলে নিধি গেলে নাহি প্রতিগ্রহ ॥ 
হায় হায় আমর! কেমন ছুরাচার। 

করিতে পারিনে কু লোভের নংহার ॥ 

কোন কালে কখনই পাই নাই ধন। 

এখন ত নাছি হয় ধন উপার্জন ॥ 

পরে বা কখন পাব বিশ্বাস ত নাই : 
কেন তবে ভোগ করি মিছে আশা-বাই ॥ 
ধন ধন ক'রে কু না পেলেম ধন। ৃ 
কেবলি হুলেম আমি আপনি নিধন ॥& 


যোগযুক্ত জ্যোতির্্য় বত পুশ্যরাশি। 
অবিরত ধ্যানে রত গিরিগহাবাসী ॥ 
অতয়ে বিহলব্যৃহ সুখে ধরি ভান । 
তাদের প্রেমাক্র-রস করিতেছে পান ॥.. 
কোন কালে নাহি জানে কোনরূপ ছখ । 
মনের আননে কত ভোগ করে দুখ ॥ 
আমর! ধরেছি মিছে নর-কলেবর |... 
নিরস্তর কল্পনায় কেবলি কাতর ॥. ০ ১7 
গোছা বাড়ীর সানী ১ 





সুবীর শননবযে মাংসপিও দার। 
কনক-কলস সহ তুলন! তাহার ॥ 
কফ আর কাসে ভরা নারীর বছধন। 
চাদের তুলন। তায় দেন কবিগণ ॥ 
সু-ক্রেদমর় মদ! নারীর জঘন। 
উপমায় করি-গুও হতেছে বর্ণন ॥ 
এমন যে নারী-দেহ নিন্ার নিলয় । 
কবিমুখে কখনই নিন্দনীয় নয় ॥ 

কি নয়নে কামিনী করিয়া দরশন। 
_: একেবারে খুলিয়াছে ভুলিয়াছে মন 
অসার ভাবিয়া সার একে কয় আর। 
অতএব কবির চরণে নমস্কার ॥ 


হস্ত আছে পদ আছে বথা তথা বাই। 
ভিক্ষা করি যথাকালে এক মুঠা খাই ॥ 
যেমন তেমন হোক থেদ নাহি তায়। 
., শরীর-ধারণ মাত্র মুল অভিপ্রায় 1 
 সতল রয়েছে শয্যা ভাষন! কি তার। 
এই দ্বেহ সবে মাত্র নিজ-পরিবার ॥ 
ছেঁড়া পচ বস্ত্র নিয়া কাঁথা সিলাইয়া | 
যথা! তথ৷ বেড়াইৰ শরীর ঢাকিয়া ॥ 
ইথে যদি অনায়াসে সুখে যার দিন। 
.. কেন তবে হয় লোক লোভের অধীন ॥ 
-. এমত অমৃত ফেলে হইয়া অজ্ঞান । 


- বিষয়-বাঁসনা-বিষ কেন করে পান ॥ 


.... দ্বাহনের কত ছু:খ আগে ন| জানি । 
পতঙ্গ পুড়িয়। মরে অনলে পড়িয়া ॥ 
'না জানিয়! হয়ে এক লোভের অধীন। 
ধড়শীর,টোপ গিলে মারা পড়ে মীন ॥ 
তাহারা ইতর প্রামী জ্ঞানহীন হয়। 
নাহি জেনে ত্যজে প্রাণ তত দোষ নয় ॥ 
মহাপ্াণী মানব প্রধান সবাকার। 
দেহশ্ধর্মে করিয়াছে জ্ঞান অধিকার ॥ 















ভজজা- দা পৃর্কী 


হায় হায় ৪রে লোভ কি তোর মহিমা ॥ 


শোভার আধার জপ সুচ|র সমন । 


সাধু দদাশয়-প্রিয় প্রাণের লন্মন ॥ 
নবীন বয়স কাঁল ধনের ভাঙার । 
দুরূপসী সুলক্ষণা প্রণঞজিনী আর । 
এ সকল চিরস্থায়ী করিয়া নির্দেশ । 
সংসারের কারাগারে হতেছে প্রবেশ ॥ 
এ ছঃখ কছিব কারে হার ছায় ছায়। 
সকলেই ঘোর বন্ধ দেখিতে না পায়॥ 
নিয়ত ছাসিছে কত পুণাশীল যত । 

এ সকল দেখিতেছে স্বপনের মত ॥ 
দুর হ'তে দূরে করে নিকটে না রমন । 
নিয়তই পাঁশমুদ্ষ কারাতুক্ত নয়॥ 


যোগ সেধে যোগী হতে সাধ যদি আছে। 


যেও না যেও না তবে যুবতীর কাছে ॥ 
রমনী মোহিনী প্রায় কি কুহুক জানে । 


 বস্ত শেষ করে তার চাক যার পানে ॥ 


নারী-নেআ কালসর্প কটাক্ষ দর্শনে । 
বিষে করে জর জর কত শত জনে ॥ 
কামিনীর প্রেমমদে মাতাল সকলে । 
ভ্রমরার ভ্রম দেখ চিত্রের কমলে ॥ 

প্রবল প্রমাঁণ তার দেখ এক টাদে। 
কাঠের করিনী দেখে করী পড়ে ফাদে ॥ 
ছোট ছোট ছেলেগুলি আধ আধ রবে। 
ক্ষুধায় কাতর হয়ে কাদিতেছে সবে ॥ 
মলিন হয়েছে মুখ পড়িয়! ধূলায়। 

ছট্‌ ফট করিতেছে পেটের জালায় ॥ 

মা মা ব'লে গৃহিনীর কোলেতে চড়িয়া । 
চঞ্চল করিছে তার অঞ্চল ধরিয়া ॥ 
ছঃখিনী আমার দায়! ভাসে অশ্রধারে । . 


দেমাদেমা খেতেদেমা বলিডেছেতারে॥ 


এ লব নয়নে বি দেখিতে না হয়। 
তবে কি কখন করি লৌকিকের তয় ॥ 
ধনীর নিকটে আর কখন না যাই। 


চিত হস্ত ক'রে কোথ! ভিক্ষা নাহি চাই ॥ 
কোন আলা ঘটিত না থাকিতাম স্থখে । 


 শ্থেছি দেহি” কথ! কি বলিতাম মুখে |. 


:. মজারেছে পোড়া পেট, দারা, পরিবার | 


0 








ওরে মায়া! তোর ছা! নাড়াতে ন! চাই। 
যারে বারে চ'লে যা রে দোহাই দোহাহি ॥ 
মায়া তোর মায়া-ডোঁর কেটে বদি বায়। 
তবে জর এ জগতে আমায় কে পায় ॥ 
মার়িক সংলারে থেকে মায়া ছাড়া রঃয়ে। 
নিত্যন্থথ ভোগ করি অমায়িক হয়ে ॥ 
দয়! কর কোথা নাথ দীন-দয়াময়। 
আর যেন আশানলে পুড়িতে না হয় 


উদ্র*কলস তুমি এরূপ করিয়া! । 

কত দিন রবে আর উদার হুইয়! ॥ 
শ্বভাবত: করে জীব যে মানের আঁশ। 
করিতেছ তুমি সেই মানের বিনাশ ॥ 
গুণ জ্ঞান যত ছিল গেল সমুদায়। 
অস্থির হয়েছি আমি তোমার জালায় ॥ 
নিয়তই তোর দোষে হতেছি অধীন। 
একদিন দিলি নাক হইতে স্বাধীন ॥ 
জপমান-আন্ত্রথানি করি নিজ হাত। 
করিতেছ লঙ্জা-তরু সমূলে নিপাত ॥ 
দূর্‌ দুরু মব্‌ মর্‌ ওরে পোড়া পেট। 
তোর দায়ে একেবারে হলো মাথা হেট ॥ 


ছেড়া কীথা যোঁড়া দিয়া, ঝুলি কাকে নিয়া । 
পুপ্য-গ্রামে কিংব! এক মহাবনে গিয়া ॥ 
বত্যপূর্ণ ব্রাহ্মণের প্রতি স্বারে ঘারে। 
নিয়ত ঘুরিৰ আমি তিক্ষা করিবারে ॥ 
এরূপে উদর-গর্ভ পুর্ণ যদি হয়। 
সে হবে আমার কত স্থখের বিষয় ॥ 
ইথে বদ্ধি প্রাণ যায় তথাচ স্বীকার। 
স্বজাতির নিকটেতে ঈাঁড়াব ন! আর ॥ 
ধনী আর মানী যারা অভিমানে তর] । 
» অহষ্কারে মত্ত হয়ে ধর! দেখে শর ॥ 
তাদের দ্বারেতে গিয্না দীনতা শ্বীকার । 
তাঁর চেয়ে পাঁপকর্ কিছু নাই আর ॥ 


গঙ্গার শীতল তট হয়েছে কি নাশ। 

হিমালয় পর্বতে কি নাহি পায় বাস ॥ 

বিরল বিনোদ ধনে খধিগণ বথ|। 
(বিশ্রামের স্থান বুঝি খুচি়াছে তথা ॥ 
 সনুব! মানব কেন দেখালে না! যায়। 
 আগমাম আনাম সঙ্গ! পজগিও খাথা 






2 ূ এ ও জী প্র 
- উদর পুরিতে হয় পরগৃছে ষেচে।  : & .. 


তার চেয়ে মর ভাল সখ নাই বেঁচে). 


গিরি- গুঞা-মাযে ছিল খাস যত মুল। 
একেবারে সে মুল কি হয়েছে নির্শা,ল || 
ছিল যে শীতল জল নিঝ প্-আগারে । 

সে জল কি শুকাইয়! গেল একেবারে ॥ 
সরদ ফলের তরু ছিল যত ঠাই 

সেই সব চাঁরু তরু এখন কি নাই ।। 
সেনকল গাছেতে কি নাহি আর ডাল। 
সে সকল ভালেতে কি নাহি আর ছাল || 
যেখানেতে আছে সব সুখের কারণ । 
ভ্রমেও সেখানে নর করে না গমন ॥ 
কিঞিত ধনের লোভে কত জ্বালা সয় । 
পদে পদে কষ্ট পেয়ে অপমান হর ॥ 

হয় তার পদাঁনত যে জন হুর্্জন | 

কুটিল জকুটীতঙ্গী করে দরশন ॥ 

শীলতা বিনয় নাহি থাকে বার কাছে। 
তার বাকা পোড়ামুখ দেখিতে কি আছে ॥ 
অভাব ত হয় নাই মূল আর ফল। 
রয়েছে ত স্সিথধকর সুশীল জল ॥ 
আহারের হেতু কেন ভাব অকারণ। 

. তাতেই অনাসে হবে জীবিকা-ধারণ ॥ 
নধর নবীন পত্র রয়েছে পড়িয়া | 
ধরাতলে শঘ্য। কর তাই বিছাইয়! ॥ 
কোথা কর অন্বেষণ শয়নের স্থল । 
স্ন্বর শ্যামল শব্যা নবদুর্ববাদল ॥ 
উঠ উঠ বন্ধুগণ চল চল ভাই । 
লোকালয় ছেড়ে সবে গহনেতে ঘাঁই ॥ 
সেখানেতে না শুনিব অহক্কার কথা । 
ধনরূপ রোগের বিকার নাই তথা ॥ 
প্রপাপের কথ। আর কেহ নাহি কবে । 
আবিবেকী অধমের সঙ্গ নাহি কবে ॥ 
ধন-মদ দেখা থাক গেলে সেইখানে । 
ধনীদের নাম আর শুনিব না কানে ॥ 


এই আছে এই নাই এই ত শরীর। 
তবে কিসে জানিয়াছ জীবনের স্থির & 
দেহের ভিতরে প্রাণ লেপ অচির। 
যেমন কমল্গলে দল ঢল নীয় ॥ . 











রর 


বলি বটে তুমি আমি তুমি আমি কই ॥ 
ততক্ষণ তুমি আমি যতক্ষণ রই। 

তুমি আমি থাকিব ন! ক্ষপকাল বট ॥ 
এই দেহ এই রূপ সকলি অসার। 
ণআমি” বলে অভিমান কেন কর আর॥ 
আমি তুমি রব করে প্রতি জনে জনে। 
তুমি কার কে তোমার ভাব দেখি মনে ॥ 
আমি বল তুমি বল তিনি আর উনি। 
পরম্পর বলাবলি গুন আর শুনি ॥ 
বাহিরেতে আমি তুমি ইতর বিশেষ। 
ঘরের ভিতরে কেহ করে না প্রবেশ ॥ 
এই আমি কার আমি কার তুমি তুমি। 
জান ন! ভাঙগিলে খাট সার হয়ে ভুমি ॥ 
এখনি তোমায় লবে করিয়া হরণ। 
জনমের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে মরণ ॥ 

এখন হ'ল ন! মনে বোধের উদয়। 


,. অরণ নিকট অতি স্মরণ না হুয়॥ 


বাহুবলে বেড়াতেছ হাদিয়! হাসিয়া । 


. হেলায় হারালে কাল মেলার আলিয়া॥ 


মায়ায় মোহিত হয়ে করিতেছ পাঁপ। 
কে তোমার দারা সত তুমি কার বাপ॥ 
কার ধন কার তন কার পরিবার 
নয়ন মুদিলে পরে সব অন্ধকার ॥ 
আঁমার আমার বল দে কেবল রোগ । 
তুমি গেলে এই সব সে করিবে ভোগ ॥ 
তোমার ভোগের নহে এ ভব বিভব । 
ভাবের ভবন তব শ্বভাবে সম্ভব ॥ 


তুমি আমি নাহি রব রবে মাজ রব । 


যত লব তত শব এই লব শব 

এখন হাঁসিছ কত ধন-জন-বলে | 

যত হাসি তত কান 'বাঁমশক্না” বলে। 
এই দূব এই আছে এই হ'লে শব। 
এখনি উঠিয়া যাবে হাহাকার রধ ॥ 
কাল গেলে কার আর ছাড়িবার নয়। 


কিছুই নিশ্চয় নাই কখন্‌ কি হয়।॥ 
, ভবের বেসার ভাব কিছু না বুঝিলে। 


অনার সংসারে এলে সংগারী হইলে ॥ 


: আছ জীব হও শিব মারা-মোহ হরি । 


:. ধরল অন্তরে স্ঘা জগ হুরি হয়ি॥ 





এই তুমি এই আমি তুমি আমি কই। 


মকলি বসায় জর দি অপায়। 


_. লমানম্ চিরাবন্ষ এক মাজ সার ॥ 
ওহে মন-মধুকর উপদেশ ধয়। 


গুগ গুণ রবে তীর গুপগাদ কর।॥ 
কামদা-কেতকিন্ফুলে কেন ত্যজ প্রাণ। 
চরণ-কমলে ধ'নে কর মধু পান ॥ 
আর না উড়িতে হবে রষে নিজ স্থাঁনে। 





ভাবভরে ভবে যেই জয় জগধীশ। 

শত্রু তার দিত হয় সুধা হয় বিষ ॥ 
পরম পীযুষ-রসে পূর্ণ হু মুখ । 

বিপদে সম্পদ হয় ছুখে হয় সুখ ॥ 
কিছুতেই নাহি তার কোনরূপ তয়। 
যে ভাবে যেখানে যায় সেখানেই জয় ॥ 
সদাকাল জখ তার ভঙ্গে যেই হুরি। 
অকূল সাগরে ভূ'বে প্রাপ্ত হয় তরী ॥ 
জয় জয় রব করি ক্ষয় করে কাল। 
ঘটনা না হয় কতু যাতনা-জঞ্জাল 
মত্যের সাধনা-পথে যে জন বিমুখ ! 
কোঁনরূপে নাহি তার কিছুতেই সুখ ॥ 
তার প্রতি প্রতিকূল প্রত জগীশ। 
মিত্র তার শক্র হয় সুধা হুয় বিষ ॥ 
পদে পদে অপমান নাহি থাকে পদ । 
হিতে হয় বিপরীত সম্পদে বিপদ ॥ 
মানে হয় অপমান দানে খটে দায়। 
সেখানেই অনাদর যেখানেতে যায় ॥ 
ধন তার উড়ে যায় বন হয় ঘর। 
সে যারে স্বজন ভাবে সেই ভাবে পর ॥ 
শঈলতা শিলের সম ন্থরবে কুরব । 

প্রির কথ। কটু হয় গালি হয় শব ॥ 
রঙের আলাপ-সেতু রসকুপে উলে। 
ব্রঙ্মানন্বরস+ যেন যেয়ে! নাকে! ভুলে ॥ 
এ রসের শিক্ষার্ুরু নদনদী-পতি ৷ 

লঙ্বে দীক্ষা করি শিক্ষা হও বহানতি ॥ 
বর্ধাকালে নদ-নদী রত্বাকরে যায় |. 
তবু তার বৃদ্ধি নাই কি আশ্চর্য হার ॥... 


খর করে রবি করে পরী্পে দাকর্ণ |... 


ভা পপর প্ী এ পাপ এ এ: 





রর জল কত ছে সাগরে । 
তখাপি লব্পরস ভাহাতে বিহরে । .. 
_ দেখ দেখ দেখ জীব সাঁগরেছ ভাব । 


কিছুতেই নাহি হয় স্বভাবে অভায ॥ 
ভার কাছে শিঞ্চ! কর এ সব ব্যাতরি | 
গুরু ব'লে একবার কর নমস্কার ॥ 


বিষয় বিরস স্থখ বিষের বর্ষণ । 
সুখ-আশে কেন কর তাহার দর্শন ॥ 
যাহে কর ভোগ-বুৰ্ধি ভোগের সে নয়। 
সুধার আধার নয় বিষের আলয় ॥ 
কামিনীর কমনীয় নুগলিত কূপ । 

রসের আকর নয় অনলের কৃপ ॥ 
তাহাতে পড়িলে পরে ব্(চিবে ন। আর। 
ধনে প্রাণে পুকধে শেষে হবে ছারথার ॥ 
বাহ্‌ দেখে গ্রাথ্‌ করি ভূগ ন| রে ভাই। 
অস্তয়েতে বা দেবিছ নদ। দেখ তাই || 
পতলেরে গুরু ভেবে থাক পরিভোষে। 
ময় না নর না! প্রাণে নয়নের দোষে ।। 


মিছে তার ধন জন মিছে তার দেহ। 
ছারা স্থত আদি করি বাধ্য নহে কেছ ॥ 
নিকটে দীড়ায় কেব। মাড়ার কে গেহ। 
আপনার ব'লে কেহ নাহি করে দেহ ॥ 
সন্ভতাবিত আছে যাহা সকলি বিফল। 
ঈশ্বর তাহারে দেন হাতে হাতে ফল।। 
ইহ্কালে এই দশ! নিন। ঘারে দ্বারে । 
পরকালে (ক হইবে কে কহিতে পারে ॥ 


বহু পৃণ্যফলে ভাই বহু গুধ্যফলে। 
* এনেছ মানবন্ধপে এই ধরাতলে ॥ 
জীবের প্রধান নর সকলেই ক়। 
এমন জনম ভবে আর নাহি হুয়।। 
দেহ পেয়ে দেখা দেখি তোমায় আমায় । 
দেহ মাহে ভাল থাকে বন্ধ কর তায়॥। 
ধন জন ধারা স্ুত গৃছ পরিবার | 
বহার সম্পদ আদি যত আর জার | 
এ লব বিভব ভাই হ'লে পরে ক্ষ |, 
পুন হয় নুর দেহ ধছি বয় (| 


.. থাবে যাহা ভুখি হাহা পাবে বার বাহ 






পতন হইলে দেহ নাহি হয় ছার |... 
পেয়েছ অমূল্য এই শরীর রতন |. 
সথকা্ধ্য-সাধনে কর বিশেষ যম |. 
ব্যাধির মন্দির বটে শরীর তোমার । বত 
জরা আসি করিয়াছে দেহ অধিকার ॥. . 
মহারোগ কর ভোগ তাহে নাহি খেদ। 
তন্গ হ'তে নাহি হোক্‌ প্রথণের বিচ্ছেদ ॥ 

চোক যাক কাঁন যাক খোধে ধাক্‌ নানা । 
তথাচ কর না মনে মরণের আশ! ॥ 

চরমে পরম পদ দেহ থাকে যদ্ি। 

অনায়াসে পার হযে ভীম তবন্দী॥ 

স্থির কখ! যখকালে যাঁবে ধোগ্যধাম। 

মন খুলে জপ কর ঈশ্বরের নাম ॥ 


প্রভাতে উঠিয়া করি হান্ত পরিহাল | 
দে িন করিতে হুয় যদি উপবাস ॥ 

যার বার উপবাদে দিন বায় যাবে। . 
নাধু সহ নঘালাপে কত স্থধ! খাবে |॥ 
অমৃত ভোবন করি যদি যায় দাত । 
ক্রিগুণ লিখিয়া বন্তপি বায় হাত ॥ রে 
যায় ধাত যার হাত কিছু ক্ষতি নাই | 

লেখ লেখ হুরিগুণ সুধা খাও ভাই || 
লক্ষমীছাড়। যদি হও খেয়ে আর দিয়ে। 
কিছুমাত্র সখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে ॥। 

যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে। 

নিজে খাও খেতে দাও সাধ্য অন্সারে ॥ 
ইখে যদি কমলার মন নাহি সরে। 

প্যাচ লয়ে যান মাত| কুপণের ঘরে ॥ 





ভাবী বিন! শ্বভাবের ভাব কেবা ধরে। 
জানী বিনা জ্ঞানপথে কেবা আর চতে॥ 
বর্ধা বিনা সাগরের উদ্বর কে ভরে। 

মাত। বিন! সন্তানের আদর কে করে ॥ 
রবি বিন! জগতের ধ্যাস্ত কেব। হরে। 
জাত! বিনা দরিগের ছুখে কেবা মরে & 







হা হার ছাসি পার তোমার বেখির| |... 









.:. বিষ-বৃক্ষ স্থজিয়া কি পাবে সুধাকফল। 


... অনল কি দিতে পারে জলের শীতল ॥ 


জঙলনিধি রত্কাকর বিমল শরীর। 
অপার বিস্তার ধার শ্বভাবে গভীর ॥ 

অগাধ নীরধি নেই বনু গুণরাশি। 

বাঁধ! গেল রাবণের হয়ে প্রতিবাদী ॥ 


এসেছে অতিথি কাঁল কর তার সেব!। 
অতিথি বিমুখ হ'লে যশ পার কেবা ॥ 
আপনার ছিত দেখ বিহিত বুঝিদ্ন! | 
অতিথে বিদায় কর স্থকর্ম করিস! ॥ 
কাল যত গত তত গত হয় আযু। 
তথাচ না দূর হুয় মিছে আশা-বাযু ॥ 
নিরাশ। পরমন্তখ আশা ঘোর দুখ ॥ 
আশানদী-পারে গেলে পাবে কত স্থুথ॥ 
বিমল সস্ভোষ-ধাম প্রাপ্ত হবে যদি । 
পার হও মিছে আশ। কর্সনাশ।-নদী ॥ 


যৌবনের শোন্তা আর ফুংলর সৌরভ । 
করো ন! করো না এই ছুয়ের গৌরব ॥ 
যৌবনে পের ভাতি ফুগ সম হয়। 
কিছুকাল শোভামাত্র পরে নাহি রয় ॥ 
লম্পনের অভিমান করো ন' রে মন । 
পদ্গে পদ্দে বিপদের হয় আগমন ॥ 

ঘে প্রকার বরষায় নদী আর নদ । 
মেরবপ নিশ্চয় জেন জীবের সম্পদ ॥ 
হিমাগমে জলের প্রবাহ হয় হ্রাস।, 
ধিপদ্ধে তেমনি করে সম্পদ বিনাশ ॥ 
যদিও তোমার এই সম্পদ রবে ন| । 
বিপদের পদ ভঙ্গ বিপদ হুবে না ॥ 
রয়েছে পরম ধন নিকটে পড়িয়া | 

এই বেল! লহ জীব যতন করিয়া! ॥ 
এখন না লও যদি পাবে না|. ছে আর । 
অবশেষে কেবল যাতন! হবে সার ॥ 


:... লময়ে এ ধন যদি হাত ছেড়ে যাঁক়। 


শুধুই করিবে খেব হায় হায় হার ॥ 


নিধনের ধন এই নিধনের ধন। 


২. এ ধন সাধন কর ওরে বাঁছাধন ॥ 
মছাধন এই এন যদি নাহি রয়। 







ক্ষি ধ পাইবে তবে নিধন দদ॥ 





এ ধন স্বায়ে রাখ ঠেগ না ঠেল না । 
হাতে করে তুলে লও ফেল না ফেল না 
হুবে ধনী রবে ধ্বনি ওহে বাপধন। 
নিধনে সধন হবে পাইলে এ ধন ॥। 


বল দেখি এ আগতে ধাশ্মিক কে হয়। 
মর্ববধীবে দ্র! যার ধার্মিক সে হয়। 
বল দেখি এ জগতে স্থখী বলি কারে। 
সতত অরোগী যেই স্থখী বলি তারে ॥ 
বল দেখি এ জগতে প্রেমী বলি কারে। 
স্বভাবে সপ্ভাব যার প্রেমী বলি তারে ॥ 
বল দেখি এ জগতে বিজ্ঞ বলি কারে। 
হিতাহিত-বোধ যার বিজ্ঞ বলি তারে 1 
বল দেখি এ জগতে ধীর বলি কারে । 
বিপদে যে স্থির থাকে ধীর বলি তারে॥ 
বল দেখি এ জগতে মূর্খ বলি কারে। 
নিজ কার্য নষ্ট করে মুখ বলি তারে ॥ 
বল দেখি এ জগতে খল বলি কারে । 
পরের যে মন্দ করে খল বণি তারে ॥ 
বল দেখি এ জগতে সাধু বলি কারে। 
পরের যে ভাল করে সাধু বলি তারে ॥ 
বল দেখে এ জগতে জ্ঞানী বলি কারে । 
নিজবোধ আছে যার জ্ঞানী বলি তারে ॥ 
বল দেখি এ জগতে সার বলি কারে 1. 
ঈশ্বরের তক্ত যেই দার বলি ভাবে ॥ 


ফুলের স্তবক হয় যেকপ প্রকার। 
অবিকল সেইরূপ সত্যের ব্যাভার ॥ 
হু গিয়া চড়ে ফুল মাথার উপর । 
নতুবা! বিলয় হুয় বনের ভিতর ॥ 
হয় নর নরশ্রেষ্ট মহৎ যে হুর । 
নতুবা বিরলে বনে দেহ করে লয় ॥ 
অনেকেই বক্ত! হয় উপদেশ গেয়ে । 
খনেকেই বিজ্ঞ হয় উপদেশ পেয়ে ॥ 
কেহ বা করিছে ব্যন় মুখের বচন । 
কেহ বা! শ্রবণে তাহা করিছে শ্রবণ ॥ 
বলাবলি শুনাগুনি হয় পরণ্পর। 
কেহ না প্রবেশ করে ধর্পের ভিতর 


 মানারপ শীকথা প্রকাশ কিক... 
. পি হের দা পতিত ন যাও... 





হার সহিত এই কৃতা ভুনা॥. 


বিভার সাগর বটে গুণের আধার । 
ফলে দেখি কার নাই ধর্শে অধিকার 
পরম্পর অয়লাভে লবাই ব্যাকুল | 
বিচার-সাঁগরে ডুবে নাছি পায় কুল ॥ 
লে সাগরে খেলিতেছে অভিমান-ঢে্ | 
ওপারে কি বস্ত আছে নাহি জানে কেট ॥ 
তরজ-দময়ে সেই তরজে পড়ির! | 
হাবুডুবু থার শুধু ভাসিয়া ভালির! ॥ 
সকলেই চলিতেছে ভাদিতে ভাপিতে | 
আপনার আ|যুধন নাশিতে নাশিতে ॥ 
বিচার বিচার করি সকলেই মরে। 
আপন বিচার আর কেহ নাহি করে ॥ 
কতই কল্পন। করে কথার কথায়। 
কেবল কুতর্ক করি কৃপণ দেখায় ॥ 
দর্শন দর্শন করি ঘুরিছে সবাই । 

সে দর্শন কোথা তার নিদর্শন নাই । 
করিছে বাঁদার্থ কত বিচারের বলে। 
স্তায় পড়ি ম্তায়পথে কেহ নাহি চলে ॥ 
ন| করে সিদ্ধান্ত কিছু বেদাপ্ত পড়িয়া । 
অবিশ্রা স্থ ধবান্ত-কৃপে রয়েছে পড়িয়া ॥ 
শীল্স পড়ি যিনি হুন ধর্্রপরায়ণ । 
প্রেমস্তরে আমি তর পৃর্ধিব চরণ ॥ 
শাস্ত্র পড়ি নিজ তত্ব থে করে বিচার । 
দুর করে নকলের মনের আধার ॥ 
মনের সন্তাপ যত যে করে হরণ । 

শিষ্য হরে আমি তার পু্গিব হরণ ॥ 


একে লোতী তাহে মন পরিতুষ্ট নয়। 
এ সংসারে তার সু কিছুতে ন! হয় ॥ 
সা যেই পরিতুষ্ট সম্তোধিত মন। 

বরে বসে পার লেই জিলোকের ধন ॥ 
ক্ষণমাঅ ভার মনে কিছু নাই ভ্বখ। 
লমভাবে কাটে কাল লততই ন্ুুখ ॥ 
চলে যেই পারে দিয়ে জুতা এক যোড়া। 
ভাবে সেই লকল পৃথিবী চামে মোড়া! ॥. 
যারা যায় খালি পায় তার! পার কাদা । 
কিরূপে তাদেন হবে পতল শাদা ॥ 
কিছুকেই পরিভোষ নহে যেই জনা । 


2 ৯ এ 


মিছে কাল হুরিলাম, 








প্রতিক্ষণ পোড়ে মন খবভাবের দোষে | 
সক্যোষ যাহার মনে থাকে সেই তোষে ॥ 
সুখে যেই পান করে সন্তোষের সুধা । 
তার মনে নাহি থাকে লোতরূপ সুধা ॥ 
যথা তথ! ঘুরে মরে লোগুণীল বার । 
সন্তোষের সার স্থখ কিদে পাবে তারা ॥ 
সাধু সাধু সাধু সেই সাঁধু বলি তারে । 
ধনলোজে যে ন| যায় ধনীদের দ্বারে ॥ 
মরি মরি মরি কিবা সাধু সেই জন। 
বিরহ-অনলে যার নাহি পোড়ে মন ॥ 
সাধু সাধু সাধু সেই সাধুবাদ তার । 
নপুংসক ব'লে খাতি নাহি হয় যার ॥ 
ধনলোভ পিপাগায় যারে দেয় তাপ । 
কতব্ধপে সেই পাপী ভোগ করে পাপ॥ 
অনারাদে হাত দেয় সাপের বদনে । 
পর্বতে প্রবেশ করি ত্রষে বনে বনে ॥ 
প্রাণের উপরে মায়! নাহি থাকে আর । 
পাতালে প্রবেশ করে পিদ্ধু হয় পার ॥ 
এইরূপে কত দূরে করিয়া গমন । 
কোনরূপে করে কিছু অর্থ আহরণ ॥ 
পরিতোষ নহে তার নাহি মিটে ক্ষোভ । 
ক্রমেই তাহার আর বেড়ে যার লোন ॥ 
যাহার অন্তর থাকে তুষ্ট নিরস্তর | 
করস্থিত ধনে নেই না করে আদর ॥ 

সে লোক ব্রিলোকজদী প্রি সবাকার । 
তার চেয়ে পুণ্যশীল কেহ নাহি আর ॥ 
মাননিক বলে সেই আশ। করি নাশ । 
নিরাশার নিকেজনে নিত্য করে বাস ই 


তত্ববোধ 


এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার । 
অস্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর? 


মিছে ঘুরে মকরিলাম, 
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার । 
এই তত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥ 
তোমার বিষয়ে লোক করে কত দ্বেষ। 
কার কাছে নাহি পাই সায় উপদেশ ॥ 











: বিরাগ কি তু না জেনে বিশেষ 

. শ্রমে প'ড়ে ্রমিলাম এ দেশ ও দেশ 

: স্বধা এই চর্মচক্ষু চিনে মা ছায়া। 
আছে যার জানচক্ষু দেই চেনে মায়া ॥ 
মায়া তার মনে আর স্থান নাহি পায়। 
যেখানে মায়ার ছায়া সেখানে না যায়| 
সাধু সাধু সাধু দেই সাধু বলি তারে। 
মানদের অন্ধকার যে ঘুচাতে পারে। 
গুরুমুথে গুনিলাম পেলাম সন্ধান । 
ভাবময় তক্তাধীন তুমি ভগবান্‌॥ 
ভাবিলেই মনে হয় ভাবের উদয় । 
স্বভাব অভাবে আর ভাবিতে না হয় ॥ 
সদাই ভাবনা তার ভাব না যে লয়। 

যে করে ভাবনা তার ভাবনা কি রয়॥ 
সভাবে ভাবিয়া হ'ল ভাবের সঞ্চার | 
এই ত ররেছ তুমি অন্তরে আমার ॥ 

অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর। 

মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম, 

এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার । 

এই ভ রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥ 


আপনার কণ্ঠে হার দেখিতে না পাঁয়। 
ত্রষে করে অন্বেষণ বথায় তথায় ॥ 
আপনায় নাভিপন্র হ'লে প্রস্ফুটিত । 
... ককুরজ যেরূপ হুর গন্ধে আমোদিত ॥ 
আ| জেনে কারণ ভার ব্যাকুল হইয়! | 
অবশেষে প্রাণে মরে চুটিয় ছুটিয়া॥ 
_ লেইকষপ ভ্রম-জালে হইয়। জড়িত। 
কিছুমাত্র ন। হইল দময়ের ছিত ॥ 
-.. হইলাম ঘোর অন্ধ থাকিতে নয়ম। 
১. না হইল এক দিন বন্ত-দরশন ॥ 
.. শপনার ঘরে ধন থাকিতে সঞ্চিত । 
:... আপনি আপন ধনে হুলেম বঞ্চিত ॥ 
. নাছি বনে বিকলিত শতদল-দলে। 
: শ্রমরার ভ্রম বখ। চিত্রের কমলে ॥ 
টু নে প্রকার আমি নাথ না চিনে তোমারে । 
কত ভোগ তৃগিয়াছি প'ড়ে অন্ধকারে ॥ 
: এখন ঘুচিল নেই মনের বিকার। 





সং গা খের এথাবসী 


:. জেখাতেছে কড রশ তের মেলার 





ভিসি? 

কাল হুরিলাম, িছে ঘুরে মনি 

এত দিন করিলাম স্িছে টি রী 
এই ত ররেছ তুমি অন্তরে আমার ॥ 


ম্গতৃ্ণা মহারোগ জীব করে ভোগ । 
কোনমতে নাছি হয় হ্থযোগের যোগ ॥ 
ভোগ হয়ে কোগ করে তারে বলি স্থখ। 
ভোগে শুধু কর্মভোগ এই বড় ছুখ ॥ 
ভোগায় ভোগায় কত স্কোগ কবে হয়। 
অনুযোগ সারমা্র যোগের সময় ॥ 
মনের স্থিরতা নাই চালে মনোরথ । 
আপনি ণে অন্ধ নিজে যে দেখায় পথ | 
চলে অন্ধ অন্ধকারে দীপ করি করে । 
সকলেই হেরে তারে উপহাস করে ॥ 


- দ্বেখিয়! তাদের হাদি হাপি আমি মনে। 


করি কত সাধুবাদ দেই অন্ধ জনে ॥ 

আলো নিয়ে চলে কাপা কত যুক্তি ধরে। 

অঞ্জেরে দেখায়ে পথ আত্মরক্ষ। করে। 

সেই কাণ। গুরু হয়ে এই কথ। বলে। 

কালোর ভিতরে আলো অন্ধকারে জলে ॥ 

দেখিলাম সত্য বটে করিয়া বিচার। 

এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আঁমাঁর ॥ ও 
ন্তর-অন্তর তবে কেদ ভাবি আর! . 

খ্রিছে কাল হুরিলাম, মিছে খুঙে মরিলাষ, 
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার । 
এই ত রঙেছ তুমি অস্ত্রে আমার ॥ 


এই তব এই সব, অতিনব নম্ন। 


তোমার স্থজিত এই বন্ত সমুদয় ॥ 


দেখিয়া ভূতের খেল! হুই অভিতূত। 
ভিতরে বাহিরে ভৃত এ বড় অদ্ভুত ॥ 
সুতে ভূত জড়ীভূত ভূতময় সব । 

ভূতে ভূতে দেখাতেছে নিজ অবয়ব ॥ 
সর্বগত সর্বময় ব্যক্ত চত্াচর। 
সর্বতৃতে আবিতৃ ত তুমি তৃতেশ্বর ॥ 
তৃতাতীত ভূতনাথ ভূতছাড়া নও । 
কখন ভূতের হাটে নিজে তৃঙ হও ॥ ৫ 
.খেলাতেছ কত.খেলা ভূতের খেলায়। . 






তি: 
মনোমর ভূত খেল! মনেতে সঞ্চার ॥ 
বাহিরে প্রকাঁশ যার মনের নয়ন। 
তার কাছে কিসে তুমি হইবে গোপন? 
দেখিলাম রোধ করি নয়নের ঘার। 
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥ 
অস্তরঅন্তর তবে কেন তাবি আর। 
মিছে কাল হরিলাম, 
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার। 
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে মামার ॥ 


স্থিরভাবে জানে যেই মুদিতে নয়ন। 
মনোময় রূপ সেই করে দরশন ॥ 
নিরন্তর করে ধ্যান জ্ঞানের প্রভাবে । 
আপনি দে গ'লে যায় আপনার ভাবে ॥ 
মন তার গলে গলে হর এ 'গকার। 
ঢলে ঢলে টোলে টোলে নাছি পড়ে আর ॥ 
নুধাম্বরে ভিতরে গোপনে করে গান। 
হভাঁব স্বভাবে ধরে তাল আর মান॥ 
তখন সে আপনারে আপনি ন! জানে । 
একেবারে মন্ত্র হয় তব-মধু-পানে ॥ 
সে ভাবের ভাব আর না যায় ভুলিয়।। 
ভিতরে বাহিরে হেরে নয়ন খুলিয়া ॥ 
) অ্বাথি বটে খোলা তাঁর ভাবে ভোলা মন। 
8. ভিতরে ভিতরে করে ধ্যানে দরশন | 
এই জীব থাকে জীব মায়ার বন্ধনে । 
এই জীব হুয় শিব মায়ার মোচনে ॥ 
জেনে শুনে তবু কেন তুলি বার বাঁর। 
এই ত রয়েছ তুমি অস্তরে আমার ॥ 
অন্তর"অস্তর তবে কেন ভাবি আর? 
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম, 
এত দিন করিলাম মিছে ছাঁছাকার। 
.. এই ত ররেছ তুমি অন্তরে আমার ॥ 


সখ 


” হৃদয়পিঞ্জরে রাখি কপাট আটিয়া। 
ভু কোথ! উড়ে যাঁও শিকল কাটিয়া! ॥ 
. এক ভাবে স্থির হয়ে পারিনে থাকিতে । 
.. এক ভাবে স্থির ক'রে পারিনে রাখিতে 1 
ভাবিতে ভোদার কাব ভার হ'ল ভারী। 


তোমারে চঞ্চল হেরি চপলের মত্ত ॥ 


মিছে ঘরে মরিলাম, 


মিছে কাল হরিলাম, 






জনক 


প্রণিপাত করি নাথ চরণে তোমার |. 
মনের টাপল্য-রোগ বর প্রভীকায় ॥ 
ধ্যানে নাই ভ্ঞানযোগ ধারণা কে ধরে! 
ভাবিতে ভাঁবিতে ভাবে ভাবান্তর করে ॥ 
দেখিতে দেখিতে চারু বিরূপের দবপ। 
গ্বরূপে বিরূপ করি ঘটায় বিরূপ ॥ 
কিরুপে দরূপে নাঁথ হেরিবে স্বর্গ ) 
বিকারী মনের ভাব নহে এক রূপ ॥ 

এখন মোহিত মন ব্ূপেতে তোমার । 

এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥ 


এই মন, এই তাবে, ভাবে এই ভাব । 
ক্ষণ পরে ক'রে বসে সে ভাবে অভাব ॥ 
আবার সে ভাব ছেড়ে অন্ত ভাব ধরে। 
স্বভাবে অভাবে ভাবে কত ভাব করে॥ 
এই স্থথী এই ছুখী এই হ্য় ধীর । 
এই জ্ঞানী এই মূঢ় এই নয় স্থির ॥ 
একক্ষণে কোটি ভাগে ভাবাস্তর হুয়। 
ক্ষণিক মনের গতি বুঝাঁবার নয় ॥ 
মনের এ ঘোর রোগ কিরূপেতে যাবে । 
কি ভাবে ভাবুক হুবে স্বভাবের ভাবে ॥ 
সুধীর অদীর মন হবে কত দিনে । 
গতিহীন হয়ে রবে তোমার অধীনে ॥ 
মন যদি ছেড়ে দেয় আপনার গতি। 
তবেই ত হুয় তার সুগতি-নঙ্গতি ॥ 
যত দিন না ঘুচিবে মনের মে গতি। 
তত দিন কিসে হবে অগতির গতি ॥ 
এখন মনের বেগ হয়েছে দংছার। 
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥ ৃ 
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর। . 
মিছে ঘুরে নিলাম, 
এত দিন করিলাম মিছে হাহাঁকার। . 
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥ 





আবার কি সর্বনাশ কারে ব1 জানাই। 
দেখিতে দেখিতে আর দেখিতে না পাই ॥ 
এইমান্স ভক্কিরসে বশে ছিল মদ। 
আবার সে মন কোথা করিল গমন ৯." 
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কিছু নাছি ভেবে পাই কিসে কবে হিত্ত। 
উড়ে গেল ভাবতক্কি মনের সহিত ॥ 
. ্বীনহীনে দয়া কর দীনদয়াময়। 
বার বার বিড়ম্বনা প্রাণে নাহি সয় ॥ 
ক্লপণত! যদি কর কুপ1-বিতরণে। 
এ মলে এমনে আমি শাসিব কেমনে ॥ 
এই মন হয় নাঁথ তোমার সম্তান। 
মনের গ্রবোধ তুষি নিজে কর দান॥ 
মনেরে যস্তপি তুমি নিজে কর বুকে । 
আমি তবে আমি আমি করিব না মুখে ॥ 
্বভাবে তোমার মন হইলে তোমার । 
রবে না আমার মনে আমার আমার ॥ 
আমার আমার তবে হইল তোমার । 
এই ত রয়েছ তুমি অস্তরে আমার | 
অন্তর-অন্তর ভবে কেন ভাবি আরু। 
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘূরে মরিলাম, 
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার । 
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥ 


সপ সপ 


মছাকালীর স্তব. 


পরাপরক্ষরী পরা, পরামৃতপদাপরা, 
পরমা-প্রক্কতি সর্বসারা ৷ 
ছু ছূরগহরা সদা, চিরজীবিপদপ্রদা, 
পর্বতেশ-প্রিয়পুত্রী পরা ॥ 
নিখিলশরপ্যা ধন্য1, দেবারাধ্য। বক্ষকন্তা, 
দয়াময়ী দৈন্তদশাহর! ॥ 
ত্রিপুরা আত্বকদারা, ত্রাণ-হেতু নাম তারা, 
ভ্রিলোচনী ভ্রিলোকতারিষী। 
কাধ্য খাধ্য যাছে হয়, কারণ তাহারে কয়, 
_ কালী সেই কারণকারিণী। 
বিমলা কমলামলা, করালান্ষী কামকলা, 
কলুষ-কদঘ্ঘ-বিমোচনী | 
কালী কালাকালদাত্রী, কালকাস্ত। কালরাত্রি, 
কামনূপ৷ করালবদনী ॥ 
সোহং-তদ্বে, তত্বধরা,। জপাজপাশেষকর!, 
সমাধি-সমিধস্বরূপিনী | 
ককারে আকারতূতা, কলি-কালী-গুণঘুডা, 
গিরিস্থতা গিরিশগৃহিলী ॥ : 


. নীলাচল আদি স্থল, 


. জননী জন্মভূমি, 


চতুর-বিংশতিতত্ব, তম আর রজঃ অন্ব, 
ব্রিগুণে ত্রিবিঙ্দুরূপা ভারা। 
অনস্ত! অনস্ত-লীলা, ক্ষেমঘবরী ক্ষমাশীল, 
বিশ্বময়ী বিষধরহারা ॥ 
নিয়মে লিখিত স্পষ্ট, অবঙ্থাদি মূর্তি অই, 
তারা অষ্ট তার! ছাড়া নয়। 
নয় গ্রহ দিক দশ, বাু পঞ্চ ছয় রস, 
তারা তিথি তীর্ঘের আলয় ॥ 
সর্ববসহা! সর্বক্ষণ, শর্কের সর্ববন্ব-ধন, 
সর্বশক্তি সর্ববতত্বাদেশে। 
বিধিরূপে স্থপ্রিপর্ব্ব, হুরিকূণে পাল সর্ব, 
শর্বরূপে সর্বনাশ শেষে ॥ 
নানাক্নপে রূপ ধর,  নানাকপে মায়া কর, 
কালীরূপে মত্তা রশমদে । 
লীলা সব অপম্ভব, কত কব হৃতরধ, 
ভবধব শব তব পদে ॥ 
জলদে দামিনীঘটা, অপরূপ রূপছটা 
তিমিরে তিমিরে করে নাশ। 
নীরধর হতদিশ],  সৃ্ধ্য শশী, অমানিশা, 
সমভাবে একত্র প্রকাশ ॥ 
গুণধর! ধরাধরা, শিশুশশধর-ধরা, 
সুহাস-মধুরাধরধরা । 
ক্ষণে হুশ! ক্ষণে স্থুলা, প্রতিকূল! অন্তকূলা, 
হীনামূল! জোষ্ঠামুলাজরা ॥ 
বিশ্ববাসবিধায়িনী, বাণী-ব্রশ্ধনাত্নী, 
্র্ষময়ী ব্রহ্ছানন্দ প্র! | 
তৰ ভাবে মহাহলাদে, তত্বজ্ঞান-রলাম্বাদে, 
পরমাত্ম। পরিতুষ্ট সদা ॥ 
গঙ্জাজল আানফল, 
অবিকল শতাল-পায়। 
শ্রীনাথ পরমগ্ডরু, ভাবজাতা কয় রু, 
শুরু বিনা সন্ধান কে পায় ॥ 
সে মুখের উপদেশ, চর্কিত চর্বণ শেষ, 
লেশমাত্রে ক্লেশ উপশম । 
তবে যে অবোধ নরে, ক্মতিমানে তর্ক করে, 
সে কেবল বুঝিবার ভ্রম ॥ 
শাস্ত্রে শাস্ত্রে তর্ক হয়, কত জনে কত কয, 
“কিছু নয় সে সব বিচার। 


এক হস্ত মকলেয়সার॥ . 
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তীর্থ-পর্ধ্যটন শ্রম, কেবল মনের ভ্রম, 
ব্যতিক্রম আপন জীবনে ॥ 
প্রত্যয় পরম-ধন, সকলের মূল মন, 


সখ ছখ পাঁপ পুণ্য মনে॥ 
এটা নয় এটা নয়, কেহ কয় এই হয়, 
এইকপ দ্বন্দ করে সব। 
সুধীর সাধক সেক, সার মন্দ পায় সেই, 
ভাঁবে তাঁর বদন নীরব ॥ 
ব্রক্মনিরপণ-কথা।, কুবিচাঁর যথা তথা, 
নিরাকার সাঁকাঁর বিবাদ । 
প্রেমে পূর্ণ কেহ নয়, চক্ষু গেকে অন্ধ হয়, 
পরস্পর ঘটায় প্রমাদ ॥ 
ফে য! ভাবে তাঁহে কিবা, আমি ভাবিরা জিদ্রিব!, 
শিবা শিতিকঠ-কুটুস্থিনী। 
বিগত মনের ভ্রম, উদয় অন্তরে মম, 
তারারূপ নব-কাদস্িনী & 
উদ্ধারের পাচ মত, ফলিভার্থ এক-পথ, 
ভ্রান্তি শাস্তি হ'লে যায় খেদ। 
শিব বাঁধ! তাঁরা রাম, বাজ এঁক্য ভিন্ন নাম, 
শ্যামা শ্তাম আকারের ভেদ ॥ 
তুমি শাম তুমি শ্রামা,আকার আকারে বামা, 
একাকারে একাকার লয়। 
যে পেয়েছে তত্বমপি, সে কি দেখে বশী অপি, 
জীব নয় শিব সেই হয়॥ 
কে বুঝে বিষম তঞ্চ, মন্থুময় তনুপঞ্, 
গণপতি বিশ্বধাস্তহারী। 
অংশে অংশী হংদ হুংসী, ছস্ট-দৈত্য-দধ্বংসী, 
খা শূক্গ চূড়া-বংশীধারী ॥ 
উপাসনা ভেদাভেদ, বিশেষ বলেছে বেদ, 
মনিহীপে একচিত্তে ধ্যান। 
যথার্থ মনের ভাবে, সাধকে সাকার ভাবে, 
স্বেষ করে পামর অজ্ঞান ॥ 
তবেচ্ছায় হতাদেশ। যভ লোঁকে করে দ্বেষ, 
তুমি তার কর্তা! কর্ম ক্রিয়া । 
জীবেরে কাচাও কাচ, কুহকে নাচাও নাচ, 
নানা জনে নান! ভাব দিয়া ॥ 
কুমতি-মমতি-র়, তোম। হতে হয় লয়, 
মানুষের বৃথা করি দ্বেষ॥ 
তুমি ক্ৃূপ। কর যারে, সংসারে তরাও তারে, 
ভব-আদা আশ! কর শেষ ॥ 
১৪. 


তোমার পরমততু, কে পারে করিতে তত্ব, 
ভারাভিত জ্ঞানচক্ষু তারা । 
আমি ম! বিষয়ে মত্ত, নাহি জানি তব তত্ব, 
তব দত্ত তত্ববস্মহারা ॥ 
নিশা! গতাগত দিবা, সুপথ দেখাও শিবা, 
বিজ্ঞান-নির্মলনেতর দিয়] । 
ক্ষম দোষ ছাঁড় রোধ, কর গো মা পরিতোষ, 
আশ্ততোয আগুভোবপ্রিয়া | » 
দিয়েছ অস্থির চিত্ত তারদায়ে মরি নিত, 
উপদেশ কথ নাহি মানে ॥ 
পাপে নত বোধহুত, অবিরত স্থুখে রত, 
পরকাস্তাধরাযুতস্পানে ॥ 
এই হয় তত্বজ্ঞান, একভাবে করি ধ্যান, 
ক্ষণ পরে বিপরীত ভাব । 
সে ভাব কোথায় যায়, হৃদয়ে প্রকাশ পায়, 
প্রেমিকের প্রেমের প্রভাব ॥ 
একাদশ নহে বশ, লোকে করে আঅপযশ, 
দিক্‌ দশ ডুবিল কলম্কে । 
খরতর ম্মরশর, থরথর কলেবর, 
জরজর শত্রুর আতঙ্কে 1 
আসিয়াছি এক পথে, স্পা সম্পর্কমতে, 
মন হয় সভ্ধর ভাই ॥ 
থাঁকি বটে এক ঘরে, এক দিবসের তরে, 
তাঁর সঙ্গে দেখা মাত্র নাই ॥ 


প্রবৃত্তি প্রেয়দী সহ, থাকে মন অহ্রহু, 
মারারূপ অন্ধকার ঘরে। 
তার পুত্র রিপু ছয়, দ্বরাশয় অতিশয়, 


সবে মিলে পুরী দগ্ধ করে ॥ 
সাকার-প্রকৃতি ভাগে, অনুরাগে যে।গে-ফাগে, 
যদি মন জাগে একবার । 
তবে আর ভয় নাই, নিত্যানন্দধামে যাই, 
বিষয়-বারিধি হুই পাঁর॥ 
মিছামিছি করি রোঁষ, মনের কি দ্বিব দোষ, 
সে ষে নিজে দুখী নিজ ছথে। 
ইচ্ছাবাযু অনুসারে, যেমন নাচাও তারে, 
তেমনি সেনৃত্য করে স্খে॥ 
দেহ যন্ত্র তুমি যন্ত্র, ক্রিয়া! তন্ত্র তুমি তন্ত্র, 
মন রাজা তুমি মন্ত্রী তার । 
যেমত বলাও বলে, যে পথে চালাও চলে, 
ভারে বাধ্য করে সাধ্য কার ॥ 





রা একেবারে ফেলে দেও শেষে ॥ 
না বিষয়ে ভাল, 
০, কার সাধ্য কাটিতে ভা পারে। 
মহাথেনী মহাকাল, পরাইয়া ব্যাস্রছাল, 
চি" *. গৃহ্ধন্থ করাইলে তারে ॥ 
” দেদেব বিভু বেই, . তাহার ছর্ঘশা এই, 
টা ইহাতে মানব কোন ছার। 
জরজজ শ্মরহ্র, মোহনযুরলীধর, 
মায়! ছাড়! গতি আছে কার॥ 
- কি মায়! ধরেছ মায়া, আত্মার়াম মুগ্ধমায়া, 
ইঁ মায়ানদী অকুল পাখার । 
ঃ ভবে পার হই নদী, তুমি ম! শিখাও বদি, 
স্বীয়জান-দাহস-স'তার ॥ 
: পাশ জন জীব, পাশমুক্ত দদাশিব, 
শিববাক্য না হয় বিফল। 
: কর্মপাশ করি ছেদ, ঘুচাও ভক্তের থে, 
" ভেদ কর কমলদ্িগল ॥ 
রে করুপ। করি, ক্ষিতিচক্র পরিহরি, 
বাযুভরে ক্রমে উঠ গ্রে । 
আমি দশশতদলে, হংসীরূপে কুতুছলে, 
| মিলহ পরমহুংস্বরে ॥ 
ৃ াপিতে তন ত্রাহি, পতিতপাঁবনী গা্ডি 
| পরমেশী প্রপন্নপালিনী।, 
ছর্গে ছর্গে বলি র্ণে, গুনিছি মা তুষি ছর্ণে, 
| পাঁধাপের কুলে কমলিনী ॥ 
পদতলে পড়ে থাকি, কেবল তোমান্ ডাকি, 
১ বমে যেন নাহি লয় প্রা | 
খসে রব এ প্রকারে, 










চেলে নিয়! সহ্আরে, 
২, পরষণ্জমৃত কয় দ্ান। 

দেকের না| হবে নাশ, €ভাগের না রবে আশ, 
জব আমি আমি নাই জান। 

দে তোগ ভোগের সায়, সে যোগ না হয যার, 
- ঘর, বাচ। উত্তয়: সমান ॥ 

মরে জীব মুক্ত হয়, অন্বিদ্ব জে লয়, 

হুখোধয় কিছু নাহি তায় । 

লশরীরে 'মুদ্ধ ত্ব/. . দেহ রঝে দি রব, 

 ফেন-হুর পাহাপে- 'আায়।, 


মহাদেব মহাভোগী, 


“ভাবমরি প্রেমমরি, 








শিবের কি আছে বল,  জ্বানি জানি দে কেব। 
মা ভোদার শাখার মহিমা | 
গায়েতে মেখেছে ছাই, চরণে পড়েছে জাই 
অমর হয়েছে তাই হর। 
জ্যোতিশর্র মহা!যোগী 
পরমাত্ম! ব্রঙ্ধ-পরাৎপর ॥ 
কুগুলিনী জাগ জাগো, জ্বাগ জাগ ঘাগ মা গো 
কত নি। যাবে ভুমি আর। 
অধোবায় গতি হুর, আছি জীব শিব কর 
সিদ্ধ হোক সাধনা আমার ॥ 
ভবপ্রিয়! তু! ভব, ভাবিলে চরণ তব, 
কাল-গরাভব ভবরাবী। 
নাহি ভাবি ভয় ভাবি, ভ।বিদত ক্ষাবে ভাবি, 
.. ভয়ভাগা রহ কন ঠ 
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পুরাও ঘের আশা, (হব্ছিখে দক্ষিণে আসা, 
দক্ষিণাত্ত করি তবপার॥ 
: দ্ধেহি দিন জীনময়ি, 
ঘুর কর দানের ছার্দশী । 
তুমি সর্ধপিক্িকক্সী,. বিজ পরমেশসপ্রাণেশ্বরী, 
ৃ ঈরের ৷ ঈদ হী জরা 


জান 


উঠ উঠ উঠজীব চড় শনি 
.. ভ্রমণ করিতে চল নিবৃতি পে ॥ 


* নিত্যখাননর কন আছে বা। :. 
:...: “বিবেক” বলছ, খু বিরারিত জর. 








প্ীমতী "থদতি রতি" শড়ী সপ তারও 
এখনি দেখিতে পাবে বিঞ্ঞান-নয়নে। 
ইঞ্জিয়-শখীর শো ধেহ-উপযনে ॥ 
অপরাপ বৃত্িযপ শাখা শত শত।. 
অনুয়াগ-নবপত শোতে তাঁয় কত। 
মধুর মাধুরী কিবা আহা মরি মরি । 
মাঝে মাঝে ঝুলিতেছে ভক্তির মুঞ্জরী ॥ 
বিবেক-্বসম্ত বলে বাড়িছে বিলাস। 
ফুটেছে কুস্থম কত ছুটেছে নূবাস। 
সন্তোষ-মলয-বাযু গুরাহিত হয়ে। 
করিতেছে পুলকিত গন্ধ তাঁর লয়ে। 
দয়া যুখী, ক্ষম! জাতি শাস্তির সেয়তী। 
অহিংদা অপরাজিতা করুণ! মালতী ॥ 
মুকুলিত হইয়াছে যত তরু-লতা। 
লজ্জা লজ্জাবতী ফুল মাধবীশীলত| ॥ 
সত্যরূপ চল্পক সৌরত কত তাতে । 
প্রমোদিত করিয়াছে গ্রেম-পারিজাতে | 
এবনে বিহঙ্গ কত করি বিচরণ । 
শ্রবপবিবরে করে স্থুধাবরিষণ ॥ 

মরি কিবা “শ্রডি-গুক” শ্রুতি-ম্ুখকর। 
প্গীতা*্শারিকার সহ ডাকে নিরন্তর ॥ 
মনোহর ঘিজবর নিজ-ম্বর ধরে। 

সুরাগ সরাগে লয়, প্রাণ মন হরে ॥ 
স্থললিত স্থমধুষ রবে ধরি তান। 
“একমেবাদ্িতীয়ম্‌” করে এই গান ॥ 
তার গানে ঘার কানে রদ ঢুকিন্নাছে। 
একেবারে সেই জীব শিষ হইয়াছে ॥ 
“বেদান্ত কোকিলকুল করিতেছে গান। 


“কালঘোষ &* কলরবে এই কথ! কর। 
প্জয় জয় জয় বিতো! জগদীশ জয় | 
নির্বিকার নিরাকার নিত্য দিরামর়। 
জয় জয় জর বিভো! জগদীশ জয় ॥ 
নরধলার সর্বাধার সানন্বদয়। 


ধরিতেছে নিজ রাগ, হয়িতেছে প্রাণ ॥ 


রা 


জর জয় জর বিতো গনী কর॥ : 


হস: ক 


"এ কানন-গুণে পাবে গুণেশ- 





জয় জয় জয় বিতে| জগীশ জয় |. 
সৃজন পালন লয় কটাক্ষেতে ছয় 1. : 
জয় জয় জয় বিতো। জগদীশ জয়: :. 
ককপালোকে ভ্রিতাপ-তিমির কর ক্ষয় । :+ 
জয় জয় জয় বিডো৷ জগদীশ জয় ॥ 
দয়া কর দয়াকর দীনন্দয়ার | 

জয় জয় জয় বিতো জগদীশ জয় ৪” 
কোকিলের মুখে এই শুনিয়া হুরব । 
শ্কামা-কর্ম-কা ক"কুল হয়েছে নীরব 
ওরে জীব পাবি শিব দূরে যাবে জ্বালা । 
হুবে না কাকের ডাকে কান ঝালাপালা ॥ 
শুক পিক ছাড়া! আর পাখী জাছে যত। 
শাখাপরে পা! নেড়ে দবেখাতেছে কত॥ 
এক গাছে এক ভালে বসে নাক ছটা। 
কলরব ক'রে সব বাঁধায়েছে ঘটা 
নানাদিকে উড়ে যায় নানা পথে চলে। 
ফলত: সে ছয় পাখী এক বুলি বলে ॥ 
“্ছয় দরশন" পাখী হয় ছপ্রকার। 
সকলেই করিতেছে কুশল তোষার ॥ 
প্ঠায়" নাষে এক পাখী স্তারপথে রয়। 
না করে অন্তায় কিছু হ্কায়কখ! কয়॥ 
পাতগ্জল সাংখ্য আদি অর আছে যত। 
নান! কথ! কয়ে দেয় এক মতে হত ॥ 

এ কানন কি কছিব এ কাননন্গুপ। 





হৃদি-দরোবরে ভাব-পল্লে কত গুস। 
মধুকর মন তায় করে গুণ. ৩৭ ॥ 

মকর আনন ক্ষয়িছে প্রতি । 

পাঁন করি পরিতোষ তৃপ্তি হয় দন ॥ 
পরিহরি রম ভ্রম স্থুখে এই বনে। 

পাইবে সমান হ্থুখ বনে দার মংন॥ 

এই বনে আছে এক তৃবন-ভামিনী। 

তার কাছে কোথা আছে কামের কাধিনী ॥ 
“বিস্তা* নামে নুরপসী হ্থপথগাদিনী। 
হাঁে ভাষে তমে! নাশে প্রকাশে দাদিনী॥ 
স্বভাবে প্রসন্ন! বাল! দিবস-যাছিনী। 


বিজ 


পরপর করি তায়ে শরহ খাধিনী। .. ..3 





১০৮ ঈশ্বর ওণ্তের গ্রন্থাবলী 


সাধু-সঙ্গ “ঘটক" “বিরাগ” পুরোহিত । 
তোমার বিবাছে ধৌঁহে করিবেন হিত ॥ 
বরসজ্জা করাইবে প্বিশ্বাস* আনিয়া । 
“শ্রদ্ধা নারী" ঘরে লবে বরণ করিয়া ॥ 
পতিব্রতা সতী বিদ্য! অবিষ্তানাঁশিনী। 
হইবে তোমার চির-হৃদয়বাসিনী ॥ 
মে ৰিগ্ত! সুন্দর তুমি তায় কত সুখ । 
একেবারে দূর হবে সমুদয় হুথ ॥ 
এ বিদ্যস্থন্নর-লীলা পাঠ যে করে। 
সে কি বিদ্ধানুন্নর করেতে আর ধরে ॥ 
ওহে জীব! বৃথ! কেন আয়ু কর গত। 
বিভ্ভা-নারিকা'র প্রেমে হও অন্নুরত ॥ 
তাহার অধরে খেলে বোধরূপ সুধা। 
আর না রহিবে এই সংদারের ক্ষুধা ॥ 
প্রগাঢ় প্রণয়ে তারে করিলে বিহার। 
প্রত হুইবে স্থৃত পপ্রবোধ” কুমার ॥ 
ছেরিলে পুত্রের মুখ স্থথ কত পাবে। 
সংসারী হইয়। শেষ সংসার ছাড়িবে ॥ 
বপু উপবনে আর ন| রহিবে ভয় । 
পলাইবে “মহামোহ” লয়ে শক্রচয় ॥ 
প্রবোধ প্রাণের পুল্র অতি হিতকর। 
স্ববংশ-নির্বংশকারী প্রিয় বংশধর | 
তোমার বির্হ-জাল! সকল নাশিবে « 
কাটিয়! মাতার মাথা বিমাতা * আনিবে ॥ 
সে নাবী আগিয়! যদি করে আলিঙগন। 
তখনি মোচন হবে ভবের বন্ধন ॥ 
করিবে শ্বরূপ পেয়ে দ্বধামে বিহার । 
আশা-বাঁস! ভেঙ্গে যাবে আমা নাই আর ॥ 
অতএব শুন শুন বলি স্থবিহিত। 
বসন্ত সময়ে হয় ভ্রমণ উচিত ॥ 
উঠ উঠ উঠ জীব চড় জ্ঞান-রথে। 
ভ্রমণ করিতে চল নিবৃত্তির পথে ॥ 


আত্মজ্ঞান 


নিবেদন করি প্রভু যে সব বচন। 
ভারী হয়ে ভার লও স্থির করি মন ॥ 





*বিমাতা--এ স্থলে মুক্তি । 


শী 


অভ্ভাবধি পাও নাই আয্ম-পরিচয়। 
বিষয়-বাসন'-বশে হতেছ বিদ্বয়॥ 
মায়াপাশে বদ্ধ দা শরীর পিঞ্জরে। 
কেবল করিছ বাঁস ঘরের ভিতরে ॥ 
মশারিতে মুখ ঢাঁকা নিষ্তায় আকুল। 
কাজেই স্বপন দেখে ঘটিতেছে ভূল ॥ 
বাহিরে দেখিতে যদি নয়ন মেলিয়া। 
নিজে তবে নিজ-রূপ যেতে না ভুলিয়া ॥ 
জলনিধি ছাড়! হয়ে বদ্ধ আছ ঘটে। 
এই হেতু এ প্রকার বিড়ম্বনা ঘটে ॥ 
মোহে ভুলে তুমি বল আমি এই এই | 
আমি বলি এই নও তুমি সেই সেই ॥ 
তুমি বল “আমি জীব" সহজে নশ্বর । 
তুমি ত নখর নও তুমিই ঈশ্বর | 
তুমি বল “আমি হই স্বভাবে অবীন |” 
অধীন ত নও তুমি স্বভাবে স্বাধীন ॥ 


. তুমি বল আমি ত সেই সর্বব্যাপী নই। 


তোমারেই আমি সেই সর্বব্যাপী কই ॥ 
তুমি বল ক্ষুদ্র আমি শ্বভাবত: জড়। 
আমি বলি জ্ঞানরূপ অতিশয় বড় ॥ 
তুমি বল ক্ষীণ আমি বলে অগ্রধান। 
আমি বলি তুমি গেই সর্বশক্তিমান ॥ 
তুমি বল “জরা মৃত্যু, আমি করি ভোগ। 
আমি বলি নাই তব জরা -ৃত্যু-রোগ ॥ 
জর! মৃত্যু স্থল কৃুশ যত কিছু হয়। 
শরীরের ধন তারা শরীরেই রয়॥ 

তুমি জীব আর তুমি যার চিদাভাস। 
তোমাদের উভয়ের নাহি জন্ম নাঁশ॥ 
মৃত্যুর অধীন তুমি কে বলে তোমারে। 
খঅবিনাশী মাত্মার কি নাশ হ'তে পারে॥ 


জন্মে যেই মরে দেই অনিত্য সে হয়। 


নিত্য হয়ে তুমি কেন করিছ সংশয় ॥ 
বিকারের বাসা হয় শরীর-আগারে। 
তোমার বিকার কিসে দেছের বিকারে ॥ 
বিবেক করিয়া দেখ দেহের ব্যাপার 
এখনিই হবে সব ভ্রমের সংহার ॥ 

ক্রিয়া নিয়া ফেলে দেও মায়ার আগারে। 
আর যেন তোমারে সে ছুঁতে নাহি পারে ॥ 
অমায়িক হয়ে কর বস্তর বিচার । 


পেল আজও এজ আতা মাপািঠর শি এ তোশিঞশিএশা 
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করিবে না আমি আমি আমার এ দেহ । 
একেবারে দুর হবে দেহের সে স্গেহ॥ 
আপনি আপন জেনে নিজ ভাব ধর । 
সদাননে' সদদানন্ন-সদনেতে চর ॥ 

তুমি সেই জ্যোতি সাক্ষাৎ তপন। 
মেখেতে মলিন করে তোগার কিরণ ॥ 
তুমি সে উজ্জ্বলমণি জ্যোতির আধার। 
ধুলায় রেখেছে ঢেকে প্রতিভা তোমার ॥ 
মেঘ দুশড়ে দীপ্ত কর আপন কিরণ । 

ধুলা ঝেড়ে কর নিজ প্রতা প্রকটন ॥ 


যখন দাড়াও তুমি জলযুক্ত স্থলে। 
তোমার দেহের ছায়া পড়ে সেই জলে ॥ 
জলের যথন হবে যেমন প্রকার । 

ধরিবে তোমার ছায়া সেরূপ আকার ॥ 
ছাঁয়াতেই সেই দোষ করিবে স্বীকার। 
ফলে তায় হবে নাত দেহের বিকার ॥ 
কাজেই ছায়ার দোষ দেহের আভান। 
প্রতিবিদ্বক্ূপে সে যে পেতেছে প্রকাশ ॥ 
যখন সে জল ছেড়ে দুরেতে আসিবে । 
তখন তোমার ছায়! তোমাতে মিশিবে ॥ 
যাহা ছিল তাই হ'ল গেল বিপরীত । 
ঘুচিল নন্বন্ধ তার জলের সহিত ॥ 
সেইক্প মায়াময় সংসার-নাগর। 

জীব তায় ছায়ারূপ আআ! কলেবর ॥ 
যত দিন রবে এই জলের আগার । 
তত দিন ছায়। দেহ প্রতেদ প্রকার ॥ 
ঘুচিলে জলের সঙ্গ নাহি এই এই । 
তখনিই হবে তুমি ষে সেই সে সেই॥ 


এখনি দর্পণ তুমি আন শত শত। 

নিগুঢ় পদার্থ-গুণ হও অবগত ॥ 

প্রবেশ করিয়৷ তায় ভাস্করের ভাস। 
'অন্রূপ প্রতিবিষ্ করিবে প্রকাশ ॥ 
দর্পপের দশা হবে যেরূপ' যেরূপ । 
অনুরূপ পাবে ন্ধপ সেনধপ সেরূপ ॥ 

রবির ছবির তায় বিরূপ না হবে। 

তপন আপন ভাবে আপনিই রবে ॥ 
বিকারের ধর্ম সেটা প্রতিবিদ্বে রয় । 
বিশ্বের বিকার কোথ| বিকারী সে নয় ॥ 


সে লব “মুকুর” তুমি ভেঙ্গে কর চুর । 
তখনিই দীপ্তি তাঁর হয়ে যাবে দুর ॥ 
আগেতে সে ছিল যাহা! তাহাই হইবৰে। 
যার কর তাঁর করে কর মিশাইবে ॥ 
পরমাস্থা বিশ্ববৎ সুর্ষ্যের স্বরূপ | 

তুমি তার প্রতিবিষ্ব দর্পণে বিক্বপ ॥ 
চিদাভাঁদন্ূপে এই তোমার প্রকাঁশ। 
মুকুরে মলিন দশা বিক্কৃত বিভাঁস ॥ 
“ঈশ্বর চৈতন্য সাক্ষী” বিকাঁরবিহীন । 
স্বরূপ স্বরূপে তাই না হন মলিন॥ 
হুতেছে এরূপ ভাব বদ্ধ আছ বলে । * 
যে তুমি সে তুমি হবে পাশ মুক্ত হ'লে ॥ 
মায়ার মুকুর ভেঙে কর চুরমার । 

এ প্রকার বদ্ধদশ! থাকিবে না আর ॥ 
পাইলে অভেদ ভাব ভেদ কোথা রবে। 
যে তুমি যাহার তুমি, তাই তুমি হবে ॥ 
শ্নিজবোধশ-অন্ত্র করে এখনি লও । 
দড়ি কেটে জীব ঘুচে শিব হয়ে রও ॥ 


কামের উক্তি 


এই দেখ মায়িক সংসার । 
এ কেবল মনের বিকাঁর। 

মায়ায় মণ্ডিষ্ত ভব, মায়ায় মোহিত সব, 
যত কিছু মায়ার ব্যাপার 


অমারিক পরমাত্মা ধিনি। 
মায়ার প্রেরক হন তিনি । 

প্রবীণা প্রকৃতি মায়া, হয়ে ঈশ্বরের জায়া, 
প্রতিদিন পতি-বিরহিণী ॥ 


গোপনেতে ছজনের বাস । 
কারে কাছে না হন প্রকাশ। 

এক ঘরে একা একা, পরস্পর নাহি দেখা, 
কেহ কারে না করেসস্তাষ॥ 


বেদাত্তের মতে এই কয়। 
মায়াপতি নন মাযাময়। 

যার নামে উপবাস, তার লহ সহবাস, 
কখন কি সন্তাবল৷ হয় ॥ 
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জনকসংহিতা-মত সার। 
প্রকৃতির উক্তি এ প্রকার ॥ 

নিগুপ আমার পতি, আমি সতী গুধবতী, 
পি লহ নাহি ব্যবহার । 


হায় হাঁয় কাঁয় বলি আর । 
কে জানিবে প্রভাব আমার। 
রসিক সেই ভর্তা, কেবল নামেতে বর্থা, 
করিনা কর্ম কিছু নাই তার॥ 


* নিগুণের কোন কিছু নয়। 
নিজ গুণে করি সমুদয়। 
না লয় আমার নাম, তারে বলে গুণধাঁ ম, 
পোড়া লোকে তার কর্ম কয়॥ 


আমাতে পতির নাঁহি গতি। 
সন্ভোগ না করে কতু রতি ॥ 

গতি-সঙ্গ পরিহ্রি, এ সব প্রদব করি, 
কার সাধ্য কে বলে অদতী ॥ 


প্রক্কতিই সর্বমূলাধার। 
প্রকৃতির পদে নমস্কার । 

প্রকৃতি প্রধান৷ সতী, জন রতি রসবতি, 
সবিশেষ বলি সদাচার ॥ 


আত্মার আরোপ সংঘটন। 
আসঙের ভাল প্রকরণ । 

নেই মায় বিশ্বম়ী, মন নামে বিশ্বজয়ী, 
করিলেন সন্তান সথজন ॥ 


সে মনের মহিমা অপার। 
কী।্ড এই অথিল সংসার । 
নিবৃতি প্রবৃত্তি নামা, ছুই নানী গুধধামা, 
করিলেন ছই পরিবার ॥ 


প্রবৃত্তির আমর! সন্তানি। 
মহামোহ সবার প্রধান ॥ 

বিবেকাদি ভ্রাতাচয়, নিবৃত্বির পুত্র হয়, 
কড়ু ভারা নহে বলবান্‌ ॥ 


শপ পাশ 


গীত 


জান! গেল যত করুণাময় করুণ! তোমার হে। 
নামের মহিমা ঘদি না ধরিবে, 
কাঁতরে করুণা যদি না করিবে, 
জীবের যাঁতন। যদি না হরিবে, 
অনাথ তবে হে কেমনে তরিবে, 
তোমা বিনে আর কাহারে ন্মরিবে, 
বলনাকে আছে আর হে, 
ভবের ব্যাপারে হয়েছ ব্যাপাতী, 
বিষম ব্যাপার বুঝিতে না পারি, 
মূল-ধন কোথা মনে না বিচারি, 
লাভের ব্যাপারে মানিলাঁষ হাঁরি, 
অসার সংদ।র করেছ সংসারী, 
কেমনে পাইব সার হে। 
মলেম মলেম হুলেম মাটী, 
পায়ের বন্ধন কেমনে কাটি, 
নিয়ত মারিছে মাথায় লাঠি, 
কারাগারে পৌঁড়ে নিয়ত থাটি, 
থাটাখাটি ক'রে থেটে মরি শুধুং 
খাটী কর একবার ₹হ, 
গৃহস্থ করেছ দিয়ে গৃহঘর, 
সকলি আপন দকলি পর, 
নিজ নিজ ভাবে কছে পরম্পর, 
কারে বলি নিজ কারে বলি পর, 
জনক জননী ন্ুত সহোদর, 
শত শত পরিবার হে। 
ভোগের সম্ভব থাকিতে ভবে, 
বিষম ব্যাকুল কেন হে তবে, 
কি হলকিহ*লকি হবে কিহবে, 
কারে দিব ভার কে ভার লবে, 
দেখ আহ! সবে আহা হাহা রবেঃ 
কত করে হাহাকার হে। 
সকলেরই দেখি মলিন মুখ, 
বিপুল বিষাদে বিদরে বুক, 
এ্হিক সম্পদ ভোগের সখ, 
তাহাতে দিতেছ দারুণ দ্বখ, 
ভোগেতে বঞ্চন। যোগেতে বঞ্চনা। 
লাছন! হইল সার হে। 
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বিষয়ী করিয়। দিলে না বিষয়, 
তায় কি আছে বিশেষ বিষয়, 

এ বড় নাথ ছখের বিষয় 

বুঝিতে পারিনে তোমার বিষয়, 
ভারী হয়ে ভার না দিলে যদি 
কারে দিব তবে ভার ছে। 

দিলে না হলো না ন্ুথের স্থভোগ, 
ভোগ করি শুধু আপন কুভোগ, 
এখন রয়েছে যোগের সুযোগ, 

লে যোগে কেন হে না হয় সুযোগ, 
ভোগে কম্মভোগ যোগে অনুষে!গ, 
এ যোগাযোগ কার ছে। 

ভোগের স্ুভোগ আর ত ধরিনে, 
যোগের স্থুযোগ আর ত করিনে, 
আশার আশা আর ত মরিনে, 
চরাঁচরে আমি আর ত চরিনে, 
আমি ছাড়ি আমি তাই কর তৃমি, 
যা হয় সুবিচার হে। 

আর কি হে আমি এ আমি রব, 
আর কি করিব এ আমি রব, 
আর কি তোমারে আঁমি হে কব, 
একবারে নাথ শেষ ক'রে সব, 
মুখে আমি ভব তব নাম লব, 
সুখে হব ভব পারহে। 


অলৌকিক বর্ষ! 


অলৌকিক বরষার বিষম ব্যাপার । 
মায়ামেঘে ঘেরিয়াছে অথিল সংসার ॥ 
অজ্ঞান তিমির ঘোরে ঘোর অন্ধক1র। 
নয়নের জ্যোতি আর ন। হয় প্রচার 7 
অন্ধকারে পরম্পর আছে অন্ধ প্রা । 
আপনারে আপনি দেখিতে নাছি পায় ॥ 
আপনাকে আপনিই না দেখে নয়নে। 
“ পদাখ নির্ণয় তবে হুইবে কেমনে & 
সততই সমভাবে মার্ানূপ ঘন । 
সৃষ্টিরূপ বৃষ্টিধ।র! করে বরিষণ | 
ধারার বিশ্রাম নাই বহে এক ধারে। 
সে ধার! কি ধার! তাহা কে কছিতে পারে ॥ 


বিদ্ধাবূপ। ক্ষপপপ্রভ। ক্ষণপ্রভা ধরে। 
তাহাতে চকিতে মাত্র অন্ধকার হরে ॥ 
স্বভাবে অচিরপ্রভা চির কু নন্ব। 
এখনি উদয় হয়ে এখনই লয় ॥ 
তাহাতে জীবের নাই কিছু উপকার । 
চপলার আলোতে কি যায় অন্ধকার ॥ 
বরঘায় শন্ত হয় ক্ষেত্রে ফলে ফল। 
জীবের জীবিকানপে কৃষির কুশল ॥ 
এ বর্ষায় দেহ-ক্ষেত্র আর্ছ নিরস্তর | 
কোথা হতে কর্মমবীজ পড়ে বহুতর ॥ 
বিবিধ বিষয় শম্ত হতেছে সঞ্চার । 
ইন্দ্রিয় কৃষকে তাঁহা করে অধিকার ॥ 
বরষায় পথ নাহি পরিষ্কার রয় | 

তৃধ আর কাটাবনে আচ্ছাদিত হুয় ॥ 
পথের গতিক দেখে পথিক সকল। 
ভয়ে ভয়ে গতি করে হইয়া চঞ্চল ॥ 

এ বর্ধায় সেইরূপ দেখ সর্বজনে ॥ 
পাষণ্ডের হেতুবাদ তৃণময় বনে। 
পরমার পথ আছে এমন গোঁপন। 

পথ ব'লে কখন না হয় নিরূপণ ॥ 

সে পথের গুণ কেহ দেখে না চাহিয়া । 
কুপথে ভ্রমণ করে জুপথ ছাড়িয়া ॥ 
বরষা থাকে বল কদিন ছুর্দিন। 

এ বর্ধায় সমান ছর্দিন চিরদিন ॥ 
মেঘেতে আবৃত দিন চিরদিন রয় । 
কোনকালে কোনদিন সুদিন না হয় ॥ 
বরধায় সন্ধ্যাকালে থস্ভোতের ছট1। 

এ বর্ধার তার চেয়ে অতি ঘোরঘটা ॥ 
বিষয়ের স্থথরূপ জোনাকির ঝাজ। 
ঝকৃমক্‌ করিয়া আধারে করে জক ॥ 
মানস চাতক হয়ে তৃষ্চায় চঞ্চল । 
মায়ামেঘে ডেকে বলে “দে জল দে জল ॥” 
নিরবধি নীর পানে না হয় শীতল। 

যত খায় তত হয় পিপানা প্রবল ॥ 
কীষনা-ভেকের মুখে শুনিয়! কুরব । 
বিবেক-কোকিল আছে হুইয়! নীরব ॥ 
বরষায় মেঘদল সরল হুইয়। । 

ভারা, তারাপতি রাখে গোপন করিয়া ॥ 
লৌকিক বরযাম্থ সেরূপ প্রকার । 
প্রবোষ্ী চাদের প্রভা না! হর প্রচার ॥ 
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দয়া, শান্তি, ক্ষমা আদি তারাগণ যারা । 
তারাপতি-বিরহেতে লুকাইল তারা ॥ 


ভবসিন্ধু 


ঘোরতর নাদ করি ডাঁকিতেছে দেয়া 
হাটে থেকে ঘাটে এদে নাহি পাই খেয়া ॥ 
এ কুঙ্গ ও কুল বুঝি হারাই ছকুপ। 
নামিয়। ভবের কুলে ভাবিয়া ব্যাকুল ॥ 
আগেতে না ভাবিলাম নামিলাম ঘাটে। 
অকুঈগ পাথার ইথে সাতার কি খাটে ॥ 
বাতাদের হুতাঁশ না মনে করে কেউ । 
কোথা হ'তে আচন্বিতে উঠিতেছে ঢেউ ॥ 
খরতর আোত তায় ঘোরতর পাক। 
ন! দেখি উজান ভাটি বিষষ বিপাক ॥ 
কত শত ভয়ঙ্কর জলচর জলে । 
শত শত দুষ্টলোক ভ্রমিতেছে স্থলে ॥ 
কিরূপে নিস্তার পাই কিছু নাহি স্থির । 
ভাঙ্গায় বাঘের ভয় জলেতে কুমীর ॥ 
মিছে কেন ভ্রমিলাম মেলায় মেলায় | 
মিছে দিন হারাঁলেম খেলায় খেলায় ॥ 
সছপায় গেল সব হেলায় হেলায়*। 
কেন না হলেম পার বেলায় বেলায় ॥ 
নিশা নিশাচরী প্রায় হতেছে বিস্ত/র । 
একে আমি ঘোর অন্ধ তাহে অন্ধকার | 
নিরাকারে নিরাকার সব নীরময় | 
কোনথানে চর নাই ডর তাই হয়॥ 
ভাগর লাগর তার তুমি মাত্র নেয়ে। 
থেয়েছ চোখের মাথা নাহি দেখ চেয়ে । 
বার বার ডাঁকিতেছি দেখিয়া তুফান। 
কর্ণ হীন কর্ণধার হারায়েছে কান ॥ 
হাঁয় হায় একি দায় কি হইল জাল] । 
দেখে তুমি কাণা হ'লে গুনে হ'লে কালা ॥ 
দেখিতে না পাঁও বদি বণি শুন তবে। 
দিনে দিনে দীনে দেখে পার কর ভবে ॥ 
বৃথা কি হবে আর এখানেভে রয়ে । 
দিনহার1 দীন আমি দিন যায় বয়ে ॥ 
ক্রমেতে উলে জল ডুবে বায় ভূমি । 
ওরে জেলে পারে ফেলে কোথ! গেলি তুমি ॥ 


রঃ 


অপার সাগরে এনে আঅপারে রাখিলে। 
ভূবিবে অপার গুণ অপার সলিলে ॥ 
চাতুরী করিয়া তুমি হয়েছ পাঁতর-। 


আতর প্রদানে আমি হব ন! কাতর ॥ 


এই বেলা চাল ভেল! সারাণির ভ'টা। 
পারাশির পথ।দিব মূল যাহ! আট! ॥ 
করনা আট্ুনি আর পাছে উঠে ঝড়ি। 
রাখিব না পাটুনির খাটুনির কড়ি ॥ 

যদি না হইতে পার পাঁরী এই ভবে । 

হা রে ও ধীবর তোরে ধীবর কে করে॥ 
যা বলিবে ত1 করিব তাতে আছি রাজি। 
পার কর পার কর পার কর মাঝি ॥ 

পার হ'লে একেবারে হয়ে যা পার। 
আর না করিব পুনঃ এ পার ও পার ॥ 
যে পারের যত স্থ সব জানিয়াছি। 
কোনরূপে পারে পারে পারে গেলে ৰাচি 
কিছুতেই পার নাই অপাঁরে ভাপিয়া। 

কে পারে পাইতে পার এ পারে আসিয়া 0) 
যে পারে সেপারেথাক্‌ যে পারে দেপারে। 
আমি কিন্তু কোনিমতে রব না! এ পারে 
স্বদেশে বেড়াই গিয়ে এড়াই এ দয়। 

প্রাণ আছে পণ দ্দিব ভাঁবন! কি তায়॥ 
কি শ্বভাঁব কি অভাব, তুমি কেন ভাব । 
যার ধন তারে দিয়ে পার হয়ে যাব ॥ 
তোল তোল ধবজি তোল, বাড়িতেছে এ৮। 
যে পারের লোক আমি, সেই পারে ০৭ ॥ 
পাঁরে চল পাঁরে চল, ছুটি পায়ে ধরি । 
দেখো মাঝি মাঝামাঝি ডুবায়ো না তরী 1 
তুমি তরা ডুবাইলে কে বাঁচাতে পাঁরে। 
কার সাধ্য এ অসাধ্য পারেঃযেতে পারে ॥ 
*পুর্ব্ব ঝড়” মনে হ'লে ভয় হয় মনে। 
উত্তরে অনেক দুঃখ “উত্তর-পবনে+ ॥ 

বাতাস দক্ষিণ বটে, চালাও দক্ষিণে । 

যাইবে পশ্চিম পারে পাইবে দক্ষিণে ॥ 
ছাঁড়িয়াছি যার ঘর যাব তার ঘরে। 
তোমার তোমায় দিব পাঁর হলে পরে ॥ 
তুমি আমি বলি গুধু এ পারেতে এলে । 
তুমি আমি বল! নাই ও পারেতে গেলে ॥ 
আমায় একল। ফেলে কোথ! তুমি যাবে । 


. আমায় না ক'রে পার কিসে পার পাবে ॥ 
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পার ধাই পার তাই কর কর কই। - 
না পার না পার হব পার আছে কই ॥ 
বোঝাপড়! হবে শেষ ক্ষণকাল বই। 
পেয়েছি ঘাটের ছাড় ছাড়িবার নই ॥ 


যায় হরি হরি হরি কবে হয়িহ্রি। 

হুরিস্থত হরি-তয় লহ হরি হরি ॥ 

রব লা এ কুলে আর খুলে দেহ তরী। 
হরি হরি হবি বোল হরি বোল হরি ॥ 


সাহ্াজিন্ক ও ল্য 


রি 


ইংরাজী নববর্ষ 


চাদ ছিল বাপ ধরি দীপ্তি শেল তার। 
বিনিময়ে হয় তথা পক্ষের সঞ্চার | * 
এই অবলীর করি কত হিতাহিত। 
একান্ন একান্নে ছিল সবার সহিত ॥ 
নিরনন বায়ার দেব ধরিয়া বক্রম | 
বিলাতীয় শকে অপি করিল আশ্রম ॥ 
খুঈমতে নববর্ধ মতি মনোহর। 
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যত শ্বেত নর ॥ 
চারু পরিচ্ছদযুক্ত রম্য কলেবর। 

লানা দ্রব্যে হশোভিত অট্রাপিকা-ঘর 1 
মানমদে বিবি সব হইলেন ফ্রেদ। 
ফেদরের ফোলোরিস ফুটিকাট| ড্রেস ॥ 
শ্বেত পদে শিলিপর শোভা তাক মাথা । 
বিচিত্র বিনোদ বন্ত্রে গলদেশ ঢাকা ॥ 
চিকন্‌ চিরুপি চারু চিকুরের জালে । 
ফুলে ফোয়ারা আদি পড়িতেছে গালে ॥ 
বিড়ালক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে। 
"আহা! তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে ॥ 
সুপ্রকাশ্ত কিবা আম মৃদহান্ত-ভরা । 
অধরে অমৃত-সূধ। প্রেমক্ষুধা-নুর] ॥ 
গোলাপের দলে বিবি গড়িয়াছে চিকৃ। 
অনঙ ভ্রমররূপে মাগে তথ। ভিকৃ॥ 


* চাদ ১, বাপ ৫, পক্ষ হ। 
১৮৫২ লালের নববর্ষ। 
১€ 


১৮৫১ সাপের পর 





মনোলোভা! কিবা শোভ! মাহা মরি মরি। 
রিবিণ উড়িছে কত ফর্‌ ফর্‌ করি॥ 
ঢল ঢল ঢঙপগঢলবাক। ভাব ধরে। 
বিবিজাঁন চঠলে যান লবেজান ক'রে ॥ 
ধন্য ধধ্য ক্ষুদ্র জীব ধন্ত তুমি মাছি। 
তোর মহ গুটি দুই পাখা পেলে বাঁচি ॥ 
স্থথে ভাদি শুন্রকাঁত্তি দম্পতী ছেরিয়া | 
ভন্‌ ভন ডাক ছাড়ি বদন (রিয়া ॥ 
উড়ে গিয়া ফু'ড়ে বদি বগীর উপরে। 
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই গিরিজার ঘরে ॥ 
খানার টেধিলে বসি করি খুব তুল । 
এটে। কর! সেরির গেলাসে দিই ছল ॥ 
কথন গাউনে বসি কভু বসি মুখে । 
মাঝে মাঝে ভিজে গায় পাথ। নাড়ী স্থে ॥ 
নববর্ষ মহাহ্র্য ইংরাজটোলায় । 

দেখে আমি ওরে মন আয় আয় আয় ॥ 
শিবের কৈলাসধাম আছে কত দুর। 
কোথায় অমরাবতী কোথা দ্বর্গপুর ॥ 
দাহেবের ঘরে ঘরে কারিগুরি নান! । 
ধরিয়াছে টেবিলেতে অপরূপ খানা ॥ 
বেরিবেষ্ট সেরিটেষ্ট মেরিরেষ্ট যাতে । 
আগে ভাগে দেন গিয়া শ্রীমতীর হাতে ॥ 
কট্‌ কট কটাকট্‌ টক টকৃ টকৃ। 
ঠুনঠুন্‌ ন্‌ ন্‌ চকু ঢক্‌ ঢকৃ॥ 

চুপু চুপু চুপ, চুপ, চপ, চপ. চপ, | 

নুপু সুগু সপ, সুপ, সপ, সপ সপ২॥ 
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ঠক।স ঠকাস্‌ ঠক্‌ ফম্‌ ফস্‌ ফস্‌। 

কস্‌ কস টন্‌টদ্ঘস্‌ঘস ঘস্‌॥ 

হিপ ছিপ, হুর্‌ রে ড।কে হোল ক্লাস। 
ডিয়ার ম্যাডাম ইউ টেক্‌ দিস্‌গ্লাস॥ 
সুখের সথের থান। হ'লে সমাধান। 
তার! রারা রারা,রারা সুমধুর গান ॥ 
গুড় গুড়,গুম গুম লাফে লাফে তাল। 
তারা রার! বার! রারা লালা লাল! লাল॥ 
আয় লোভ চল যাই হোটেলের সপে । 
এখনি দেখিতে পাবি কত মঞ্জা চপে ॥ 
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি কত শত কেক্‌। 
যত পার কসে খাও টেক্‌ টেক টেকৃ॥ 
সেরি চেরি বীর ব্রা্ডি ওই দেখ ভরা । 
একবিঙ্দু পেটে গলে ধরা দেখি শর ॥ 
করি ডিম আলুফিস ডিদপোরা কাছে। 
পেট পুরে খাও লোভ যত দাদ আছে ॥ 
গোরার দঙ্গলে গিয়। কথা ক হেদে। 
ঠেস মেরে বদ গিয়া [বিবিদের ঘেসে ॥ 
রাঙামুখ দেখে বাঁবা টেনে লও হ্যাম। 
ডোন্ট ক্যায় হিন্দু্ানী ভাম ভ্যাম ভ্য।ম ॥ 
পিঁড়ি পেতে ঝুরো লুসে মিছে ধরি নেম। 
মিসে নাহি মিস খায় কিসে হবে ফেম? 
সাড়ীপর! এলোচুল আমাদের"মেম। 
বেলাক নেটিভ লেডি শেম্‌ শেম্‌ শেম্‌ ॥ 
সিশ্দুরের বিন্দু সহ কপালেতে উক্কি। 
নসী, যশী, ক্ষেমী, রামী, যামী, শামী, গুকি ॥ 
ঘরে থেকে চিরকাল পায় মহাছিথ। 

কথন দেখে না পর-পুরুষের মুখ ॥ 

এইকূপে হিন্দুরাঁষা শুদ্ধাচার রেখে। 

না পায় স্থথের আলো অন্ধকারে থেকে ॥ 

কোথায় নেটিব লেডী শুন শুন সবে। 

পণ্তর শ্বভাবে আর কত কাল রবে? 

ধন্ত রে বোতলবাসি ধস্ত লাল জল। 

ধন্ত ধন্ত বিলাতের সভ্যতার বল ॥ 

দিশী কৃষ্ণ মানিনেক খবিরুষ। জয় । 
মেরিদাতা মেরিন্থুত বেরি গুড বয় ॥ 
ঈশ্বর-পরম-প্রেম স্পর্শ করে যাকে । 
ধর্মীধন্থ ভেদাভেদ জ্ঞান নাহি থাকে ॥ 
যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব | 
ডুবিস। ভবের টবে চ্যাপেলেতে যাব ॥ 


কাটা ছুরি কাজ নাট কেটে যাবে বাবা। 
শুই হাতে পেট ভরে খাব থাব! থাবা ॥ 
পাতরে খাব না ভাত গে! টুহেল কাল। 
হোটেলে টোটেল নাঁশ সে বরম্‌ ভাল ॥ 
পুরিবে সকল আশা ভেব নারে লোত। 
এখনি সাহেব সেজে রাখিৰ না ক্ষোভ ॥* 


পৌষ পার্বণ 


সের শিশির কাল সুখে পুর্ণ ধরা। 
এত ভঙ্গ বজদেশ তবু রজত্তরা ॥ 

ধন্থর তন্থর শেষ মকরের যেগ। 
সন্ধিক্ষণে তিন দিন মছ] সুখত্বোগ ॥ 
মকর-সংক্রাস্তি-সানে জন্মে মহ!ফল। 
মকর মিভিন্‌ সই চল্‌ চল্‌ চল্‌ ॥ 
সারানিশি জাপিয়াছি দেখ সব বাসি। 
গঙ্গাঞ্জলে গঙ্গা ঞরল অঙ্গ ধুয়ে অসি ॥ 
অতি ভোরে ফুল নিয়ে গিয়েছেন মাসী । 
একা আমি 'আদিয়াছি সে লয়ে দাসী ॥ 
এসেছি বাপের কাছে ছেলে মেরে ফেলে। 
রশধাবাড়া হবে দব আমি নেয়ে এলে ॥ 
ঘোর জাক বাজে শাব যত পব রামা। 
কূটিছে তওল স্থথে করি ধামা ধামা ॥ 
বাউনি আউনি ঝড়া পোড়া আখ্যা ক3। 
মেয়েদের নব শান্তর অশেষ প্রকার 

তৃক তাক সন্ত্রস্ত কতরূপ খ্যাল্‌। 
পাঁদাড়ে ফুলিচে শ্রাল্‌ শ্রাল্‌ শ্রাল্‌ শ্যাল্‌ ॥ 
খোলায় পিটুলি দেন হয়ে অতি শুচি। 
ছ্যাক্‌ ছ্যাক শব্দ হয় ঢাক! দেন মুচি॥ 
উন্থুনে ছাউনি করি বাউনি বাঁধিয়া । 
চাউনি কর্ত।র পানে কাছনি কিয়া ॥ 
“চেয়ে দেখ সংসারেতে কতগুলি ছেলে । 
বল দেখি কি হইবে নয় রেক চেলে? 
কুদকুড়া গুড়া করি কুটিলাম ঢেঁকি । 
কেমনে চালাই সব তুমি হলে ঢে'কি ॥ 
আড় করি পাড় দিতে সিকি গেল গড়ে । 
লেখ! করি নাহি হজ আদ পোয়া গড়ে ॥ 


* এই কবিতার এবং পরবন্তী কবিতার অনেক « 


খুলি পদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
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ছাই ক'রে রাখিলাম অর্থভাগ কেটে । 
হাতে হাতে গেল তিল তিল তিল বেটে ॥ 


ঝোলাগুড় তোল! ছিল শিকের উপরে | - 


তোলা তোলা খেতে দিয়! ফুরাইল ঘরে ॥ 
পোলা কীচ্চা কি করিবে নহে এক হন। 
বাড়ীর লোকের তাঞে নহে এক মন ॥ 
একমনে খায় ঘদি আদ মণে সারি। 
একমনে ন! খাইলে দশ মণে হারি ॥ 
তাঙ্গামণে পুরোমণ ফন যদি খুলে। 
পুরোমণে কি হইবে ভাঙ্গামন হু”লে॥ 
তুমি ভাব ঘরে অ।ছে কত মণ ভোলা । 
জান না কি ঘরে আছে কত মন তোল]? 
কারে বা কছিব আর বোঝা! হ'ল দায়। 
খুলে দিলে মন কি হে তুলে রাখা যায়? 
বিষম ছরস্ত ওট! মেঞোবোর ব্যাট 1 
কোনমতে শুনেনাক ছোড়া বড় ঠ্যাটা॥ 
না দিলে ধমক্‌ দেয় ছুই চক্ষু রেঙ্গে। 

ঘটি বাটি ছড়ি কুড়ি সব ফ্যালে ভেঙে ॥ 
পুলি নব উঠে গেল কিছু নাই ছাই । 
নারিকেল তেল গুড় ফের লব চাই ॥ 
ক্নৃষ্টের দোষ সব মিছে দেই গালি। 
চর্ব্ণে উঠিয়া গেল পার্ধণের চালি ॥ 
আমি লই ষোটা চাল সরু চেলে চেলে। 
বুঝিতে না পারি তুমি চল কোন্‌ চেলে ॥ 
ও বাড়ীর মেয়েদের বলিয়াছি খেতে । 


নূতন জামাই আজ আসিবেন রেতে ॥ 
তোমার কি ঘর পানে কিছু নাই টান। 
হাবাতের হাতে ধায় অভাগীর প্রাপ॥ 
কি বলিব বাঁপ মায় কেন দিলে বিয়ে। 
একদিন সখ নাই ঘরকল্না নিয়ে ॥ 

কোন দিন না করিলে সংসারের করিয়ে । 
দিবানিশি ফেরে! শুধু গৌপে তেল দিয়ে ॥ 
., সবে মাত্র ছইগাছ! খাড়,ছিল হাতে। 
তাহাও দিয়াছি বাধা মেরেটির ভাতে ॥ 
স্থদে স্থদে বেড়ে গেল কে করে খালাস? 
ফাঁচিবার সাধ নাই মলেই খালাস॥ 
স্বাত্রিদিন খেটে মরি এক সন্ধা! থেয়ে। 
এত জ্বাল! সহ করি আমি যাই মেরে ॥+ 
এইকপ প্রতি ঘরে দৃশ্তা মনোহর | 

শরিশ্নীর কাড়,নী হর কর্তার উপর॥ 


মারীদের নাহি আর তিন রাত্রি ঘুম। 

গড়াগড়ি ছড়াছড়ি রন্ধনের ধূম ॥ 

সাবকাশ নাই মাতম এলোচুল ধাধে । 

ভাল ঝোল মাছ ভাত রাশি রাশি রাধে, 

কত থাকে তার কাচা কত বায় পুড়ে ॥ 

লাঁধে রাধে পরমান্প নলেনের গুড়ে ॥ 

বধূর রন্ধনে বদি বার তাহা! একে । 

শ্বাশুড়ী ননদ কত কথা কর বেকে ॥ 

প্হ্যালৌ বউ কি করলি দে'খে মন চটে । 

এই রারা শিখেছিদ্‌ মায়ের নিকটে ? 

সাত জন্ম ভাত বিন! বদি মরি ছখে | 

তথাচ এমন রান! নাহি দিই মুখে ॥” 

বধুর মধুর খনি যুখ-শতদল । 

মলিলে ভাসিয়া যায় চক্ষু ছল ছল ॥ 

আহা তার হাহাকার বুঝিবার নয় । 

ফুটিতে ন! পারে কিছু মনে মনে রয় ॥ 

ভাগ্যকলে রার। সব ভাল হয় ধার । 

ঠ্যাকারেতে মাটীতে প। নাহি পড়ে তার ॥ 

হাসি হাসি মৃখখানি অপরূপ আড়! । 

বেঁকে বেঁকে যান গিরী দিয়ে নথ নাড়া ॥ 

ক্্যাগা দিদি এই শাক রাধিয়াছি রেতে | 

মাথা খাও সত্তি বল ভাল লাগে থেতে ? 

“দিবিব দিস কেন বোন্‌ হেন কথ! করে? 

ষাট যাট্‌ বেচে থাক জয় এয়ো হয়ে ॥ 

পুরুষের! ভাল দব বলিয়াছে খেয়ে । 

ভাল রানন। রেখেছিল্‌ ধন্ত তুই মেয়ে ॥” 

এইরূপ ধুমধাম প্রতি ঘরে ঘরে | 

নানামত অনুষ্ঠান আহারের তরে ॥ 

তাজ তাজা ভাজাপুলি ভেজে ভেঙ্গে তোলে । 

সারি সারি হাড়ি হাড়ি কাড়ি ক'রে কোলে॥ 

কেহ্‌ বা পিটুলি মাথে কেহ কাই গোলে । 
চে খু কষ 

আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর । 

গড়িতেছে পিটেপুলি অশেষ প্রকার ॥ 

বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ কুটুম্বের মেলা । 

হায় হায় দেশাচার ধন্ত তোর খেলা ॥ 

কামিনী ঘামিনীযোঞল শয়নের ঘরে । 

স্বামীর খাবার দ্রব্য আয়োজন করে & 

আদরে খাওয়াবে সব মনে সাধ আছে । 

খেলে থেসে বসে গিয়া আসনের কাছে ॥ 


১১৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থীবঙ্ী * 


“মাথা! থাও খাও বলি পাঁতে দেয় পিটে। 
না থাইলে বাকামুখে পিটে দেয় পিটে ॥ 
আকুলি বিকুলি কত চু্ুলির লাগি। 
চুকুলি গড়িয়া হন চুকুলির ভাগী ॥ 
“প্রাণে আর নাহি সয় ননদে র জ্বালা । 
বিষমাথ| বাক্যবাণে কান হ'ল কাল! ॥ 
মোজ| বউ মন্দ নয় সেই গোড়ে গোড়। 
কুমারের পোড়ে ষেন পোড়ে পেড়ে পোড় ॥ 
মনোহখে প্রাতে আজ কুটি নাই খোড়। 
এখন রয়েছে তাই কোন্দলের তোড় ॥ 
শ্বাশুড়ী আলাদ! রেখে ছাই তিন ছাড়ি । 
চুপি চুপি পাঠালেন কন্তাটির বাড়ী ॥ 
ঠাকুরঝির ছেলেগুলো! খায় ঠেসে ঠেসে। 
আমার গোপাল যেন আসিয়াছে ভেদে ॥ 
মরি মরি ষাট যাট্‌ কেঁদেছিল রেতে । 
বাছ৷ মোর পেট পুরে নাহি পায় খেতে।” 
শক্তিভক্তিপরায়ণ হন যেই নর । 
তখনি এ সব বাকো তেজে দেন ঘর ॥ 
উপাদেয দ্রব্য সব গঞিয়াছে ৯েলে। 
লদ্য হয় কন্ম শেষ গোটা দুই থেলে ॥ 
কামিনা-কুহকে পাড় থায় থেহ হাবা। 
নিজে সেই হাব! নয় হাবা তার বাবা ॥ 
বুকে পিটে গুড়পিটে গুড়াঁপটে গড়ে । 
[ইহর দেবতা সম ঠ'ট তার ধড়ে। | 
ভিতরে পুরিয়া ছাহ খালু দেয় ঢাকা। 
চে ক্ষ ফু 
গোত নাহ থেমে থাকে খাই তাই চোটে। 
পিটে পুলি পেটে যেন ছিটে. গুলা ফোটে ॥ 
পায়েসে পিঢ।ণ দা করিয়াছে চুদি। 
গ্বাহণীর অন্থরাগে শুদ্ধ তাহ চাষ ॥ 
যুঝো নব স্থবে৷ প্রায় থুবো৷ নাহি নড়ে। 
কাছে বসে থায় ক'সে রোসে নাহি পড়ে ॥ 
ধর্ত ধর্ত পলাএ!ম ধন সব লোক । 
কাহনের হিনাবেতে আহারের ঝেক ॥ 
প্রবাণী পুরুষ যত পোষড়ার রবে। 
ছুটা নিয়! ছুটাছুটি বাড়ী এদে দবে ॥ 
সহরের কেনা দ্রব্যে বেড়ে যায় জশাক | 
ঘাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ মেয়েদের ডাক ॥ 
কর্তাদের গালগল্প গুড়,ক টানিয়া। 
কাটালের গুড়ি প্রায় ভুড়ি এলাহঁয়! ॥ 


ছুই পার্থে পরিজন মধ্যে বুডা »'দে। 
চিটে গুড় ছিটে দিয়ে পিটে খান ক*সে ॥ 
তরুণী রমলী বত একত্র হইয়া । 

তামাল! করিছে সুখে জাষাই লই! ॥ 
আহারের জবা লয়ে কৌশল কৌতুক। 
মাঝে মাঝে হান্ডরবে স্থখ্র কৌতুক ॥ 


শিপ শি 


বিধবা-বিবাহ 


বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোঁল। 
বিধবার বিরে হবে বাজিয়াছে চেল ॥ 

কত বাদী প্রতিবাদী করে কত রব। 
ছেলে বুড়া আদি করি মাতিয়াছে সব ॥ 
কেহ উঠে শাখাপরে কেহ থাকে মূলে। 
করিছে প্রমাপ জড়ো! পাজি পু তি খুলে ॥ 
একদলে যত বুড়ো আর দলে ছোড়া। 
গোড়া হয়ে মাপে সব দেখে নাক গোড়া ॥ 
লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে বত । 
হই দলে থাপাথাপি ছাপাছাপি কত ॥ 
বচন রচন করি কত কথ! বলে। 

ধন্মের বিচারপথে কেহ নাহি চলে ॥ 
“পরাশর" প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ । 
কেছ বলে এ যে দেখি সাগরের দে; 
কোথা বা করিছে লোক শুধু হে .হউ। 
কোথা বা বাঘের পিছে লাগিয়.ছে ফেউ। 
অনেকেই এইমত লতেছে বিধান । 
“অক্ষতযোনির* কটে বিব।হ*বিধান ॥ 

কেহ বলে ক্ষতাক্ষত কেব আর বাছে? 
একেবারে তরে যাক্‌ যত রাড়ী আছে ॥ 
কেহ কছে এই বিধি কেমনে হুইবে। 
হিছুর ঘরের রশাড়ী সির পরিবে ॥ 

বুকে ছেলে কাকে ছেলে সেলে ঝোলে কোলে । 
তার বিয়ে বিধি নয় উলু উল ব'লে ॥ 

গিলে গিলে ভাত খায় দীত নাই মুখে । 
হইয়াছে অত খালি হাত চাঁপা বুকে & 
ঘাটে যারে নিয়ে যাব চড়াই খাটে । 
শাড়ীপর! চুড়ি হাতে তারে নাকি খাটে ॥ 
শুনিয়া বিয্লের নাম "কোনে” সেজে বুড়ী। 
কেমনে বলিবে মুখে পথুড়ী থুডী থুড়ী” ॥ 
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পোড়ামুখ পোড়াইিয়া কোন্‌ পোঁড়ামুখী | 
“দুখী” 'ুখী” মেয়ে ফেলে কেঁচে হবে খুকী ॥ 
ব্যাটা আছে যার তার বেলগাছ এচে । 
তুড়ী মেরে থুড়ী ব+লে সে বসিবে কেঁচে ॥ 
গমনের আয়োজন শমনের ঘরে। 

বিবাহের লাধ সেকি মনে আব করে ॥ 
যেখানে দেখানে গুনি এই কলরব । 

বালার বিবাহ দিতে রাজি আছে সব । 
সরুলেই এটরাপ বলাবলি করে | 

ছুড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাছি তরে ॥ 
শরীর পড়েছে ঝুলি চুলগুলি পাকা । 

কে ধরাবে মাছ তারে কে পরাবে শশাখা ॥ 
জ্ঞানহার! হয়ে যাই নাহি পাই ধ্যালে। 
কে পাইবে “সৎবাপ" মায়ের কল্যাণে ॥ 


বিধবা-বিবাহ আইন 


হিন্বু বিধবার বিয়া আছে অপ্রচার । 
বহুকাঁল হতে যার নাহি ব্যবচার ॥ 

সে বিষয়ে ক্ষতাক্ষত না করি বিশেষ । 
করিলেন একেবারে নিম নির্দেশ ॥ 
শত শত প্রজ! তায় ব্যথ! পায় প্রাণে । 
তাদের দ্মার্দীশ নাহি শুনিলেন কানে ॥ 
গ্রাণ্ট করি গ্রাণ্টের লকল অভিলাষ । 
কালবিল ঝাল বিল করিলেন পাস ॥ 
না হইতে শান্রমতে বিচারের শেষ । 

বল করি করিলেন নাইন আদেশ ॥ 
যাহাদের ধন্ধর এই আর দেশীচার । 
পরস্পর তারা আগে করুক বিচার ॥ 
বিধি কি অবিধি তারা ঘরেতে বুঝিবে । 
ঘা হয় উচিত তাই শেষেতে করিবে ॥ 
করিছে আমার ধন্দম আমাতে নির্ভর | 
রাজ! হয়ে পরধর্মে কেন দেন কর॥ 
আগে ভাগে রাজাদেশ করিতে প্রচার । 
আত কেন মাথা-ব্যথ৷ হুইল রাজার ? 
যস্পি বিধান হয় বিধবার বিয়ে । 
আপনারা করুক আপন দল নিয়ে ॥ 
যুক্তি আয় বিচারেতে যে হয় বিহিত । 
দেশেতে চলিত করা তাই ত উচিত ॥ 


নিয়মে করি এ কি নিয়মের ছল । 
ভূপতি তাহাতে কেন প্রকাশেন বল ॥ 
কোলে কাকে ছেলে ঝোলে ঘে সকল র'ড়ী 
তাহারা সধবা হবে পরে শখ! শাড়ী ॥ 
এ বড় ছাসির কথ! শুনে লাগে ভর। 
কেমন কেমন করে মনের ভিতর ॥ 

শান্তর নয় যুক্তি দয় কবে কি প্রকারে । 
দ্বেশাচারে ব্যবহারে বাধো বাধে করে ॥ 
যুক্তি বলে বিচার করুন শত শত। 
কোনমতে হুইবে না শাস্ত্রের সম্মত ॥ 
বিবাহ করিয়! তারা পুনর্ভবা হবে । 

সতী ব'লে সম্বোধন কিসে করি তবে ? 
বিধবার গর্ভজাত যে হবে সন্তান । 

বৈধ ঝলে কিসে তার করিবে প্রমাণ? 
যে বিষয় সর্ধধবাদি-সম্ত না হুয়। 

মে বিষয় দিদ্ধ করা শক্ত অতিশয় ॥ 
কলে আর ছলে বলে ঘত পার কর। 
ফলে সে কিছুই নয় মিছে বকে মর ॥ 
শীমান্‌ ধীমান্‌ নীতি-নিম্্াশকারক | 
ধারা সবে হছে চান বিধবাতারক ॥ 
নতভাবে নিবেদন প্রতি জনে জনে । 
আইন-বৃক্ষের ফল ফলিবে কেমনে ॥ 
বিধবার বিয়ে দতে যাহারা উদ্ভত | 
তার মাঝে বড় বড় লোক আছে বত ॥ 
ঘারে ইচ্ছ। তারে হুয় ডাকিয়া মনির! । 
ঘরেতে বিধবা কত পর্রিউয় নিয়া ॥ 
গোপনেতে এই কথ! বলিবেন তারে । 
জননীর বিয়ে 'দতে পারে কি না পারে ॥ 
যদি পারে তবে তারে বলি বাহাছুর ৷ 
এমনি কৰিলে সব ছুংখ হয় দূর ॥ 

সহঞ্জে যণ্তপি হুয় এরূপ ব্যাপার । 
করিতে হবে না তবে আইন শ্রচার ॥ 
যদদি কেহ নাহি পারে সাহুদ ধরিয়া | 
বিফল কি ফল তবে আইন করিয়া! ॥ 
পরম্পর আড়ম্বর মুখে কত কয়। 

কেহ আর মাথা তুলে অগ্রসর নয় ॥ 
গোলেমালে করিবোল গওগোল সার। 
নাহি হয় ফলোদ্বর় সিছে হাহাকার ॥ 
বাক্যের অভাব নাই বদন-ভ্ঞাগ্ডারে । 

হত আসে তত বলে কে দৃধিবে কারে ॥ 


১১৮ 
সাহস কোথায় বল প্রতিজ্ঞ! কোথায় । 
কিছুই না হ'ভে পারে মুখের কথায় ॥ 
মিছামিছি অগ্ঠঠানে মিছে কাল হয়! । 
মুখে বলা বলা নয় কাজে কর! করা ॥ 
সকলেই ভুড়ি মারে বুঝে নাক কেউ। 
সীমা ছেড়ে নাহি খেলে সাগরের ঢেউ ॥ 
সাগর ধপি করে সীমার লঙ্ঘন । 
তবে বুঝি হ'তে পারে বিবাহ-ঘটন ॥ 
নচেৎ না দেখি কোন সম্ভাবনা আর ! 
অকারণে হই হই উপহাস সার ॥ 

" কেহ কিছু নাহি করে আপনার ঘরে। 
বাবে বাবে যায় শত্রু যাক পরে পরে ॥ 
তখন একনপ কবে হ'লে ব্যতিক্রম । 
“ফাটায় পড়েছে কল! গোবিন্দায় নম ।* 
রাজার কর্তব্য কথ! করিতে বর্ণন | 
এরূপ লিখিত আর নাহি প্রয়োজন ॥ 
এইমাত্র শেষ কথ! কহিবি নিশ্চয় । 

এ বিষয়ে বিধি দেয়] রাঁজধন্্ন নয় ॥ 
মরুক মরুক বাদ প্রজায় প্রজায়। 
কোন্‌ কালে রাঞার কি হানি আছে তায় ॥ 


পপ শপ 


ছন্ম মিশনরি 


ভুজ ছিতঅক বটে তারে কিবা ভয়? 
মশি মন্ত্র মহৌষধে গ্রতীকা'র হয় ॥ 
মিশনরি রাঙ্গা নাগ দংশে ভাই যারে। 
একেবারে বিষর্ণাতে সেরে ফেলে তারে ॥ 
ব্যাত্রভয়ে ব্যগ হই যদি পায় বাগে। 
লাঠি অস্ত থাকিলে কি তর করি বাথে? 
হেদো বনে * কেঁদে। বাব রাঙ্গামুখ যার। 
বাপ, বাপ, বুক ফাটে নান শুনে তার॥ 
বাগ করা বাধ আছে হাত দিয়। শিরে । 
ধরিয়। ধর্মের গল! নখে ফেলে চিরে ॥ 
ছেলেকালে ছেপেধরা শুনিয়াছি কানে । 
এখন হইল বোধ বিশেষ প্রমাণে ॥ 
কহিতে মনের খেদ বুক ফেটে যায়। 
মিশনরি ছেলেধর! ছেলে ধ'রে খায় ॥ 


ঞ অর্থাৎ হেদুয়া পু্করিনীর পার্থ । 


ঈশ্বরচঞ্জ গুপ্তের গ্রস্থাবলী ট 


মাতৃমুখে জু কথা আছি অবগত । 
এই বুঝি দেই জু রাঙ্গামুখ বত ? 

চুপ চুপ ছেলে লব হও সাবধান । 
কানকাটা! * & ৬ কেটে নেবে কান। 
ঘুমাও ঘুমাও বাপ থক শান্ত তাবে | 
বাট! ত'রে পান দেব গাঁল ভ+রে খাবে ॥ 
চিনি দিব ক্ষীর ছিব দিব গ্ুড়পিটে। 
বাপঙন বাছা! যোর ছেড় না রে ভিটে ॥ 
কি জানি কি টে পাছে বুদ্ধি তোর কাচা। 
ওখানে ভুস্কুর তয় যেও নারেবাছা।॥ 
মুর্খ হয়ে ঘরে থাক ধর্ঘ্পথ ধ'রে। 
কাজ নাই ক্কুলেতে লেখা-পড়া ক'রে 
হাদে হে ছেলের বাপ মন্দ ব কাল। 
আপন আপন ছেলে সামাল এল ॥ 
মি্ভাষী শুত্রকায় মিশন: | 
আমাদের পক্ষে তার! দয় তত ॥ 
পিতার স্থখের নিধি তন .ন। 
কিছু নাহি বুঝে তার মনে : গন ॥ 
শৃক্ত করি জননীর ভ্বদরভা ... | 

হরণ করিয়া লয় সাধের কু 

বাকোর কুছক-যোগে ঈশ্তু ছড়ে। 
যুবতীর বুক চিরে পতি লয় 98 
কামিনীর কোল শৃন্ত ক্ষু্র ঢায়। 
এ থেদ কছিব কারে হায় হ এ হাঁয়। 
বিভ্ভাঙদান ছল করি মিশনরি ভব । 
পাতিয়াছে তাল এক বিপর্দের টব ॥ 
মধুর বচন ঝাডে জানান লব । 
ঈশুমন্ত্রে অভিঘিক্ত করে শিশু সব | 
শিশু সবে ত্রাপ কর্তা জান করে ভবে । 
বিপরাঁত লবে পরে ডুব দেয় টবে ॥ 


সপ সপ পপ 


পাটা 


র্সতরা রসময় রসের ছাগল | 
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল | 
্বণকুকী রত্বগর্ভ৷ জননী তোমার । 
তোমার ধরে ধন্ট গুপ তার | 
তুমি যার পেটে যাও সেই পুণ্যবান্‌। 
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ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী ১১৯ 


জিতাপেতে তরে. লোক তব নাম লিয়া। 
বাচালে দক্ষের প্রাণ নিজ নুও্ড দিয়া | 
চাদমুখে চাপদাঁড়ি গালে নাই গৌঁপ। 

শৃঙ্গ খাড়া ছাড়া ছাড়া! লোমে লোমে থোপ ॥ 
সে সময়ে অপরূপ মনোলোভ1! শোভা । 

দৃষ্টি মার নেড়ে গাত্র কথা কয় বোবা॥ 

স্বর্গ এক উপমর্গ ফল তাহে কলা। 


দিবানিশি প'ড়ে থাকি ধ'রে তোর গল! ॥ 


চারি পায়ে ছাদ দিয়! তুলে রাখি বুকে । 
হাতে হাতে স্বর্গ পাই বোক। গন্ধ স্থকে ॥ 
শুধু যায় পেট ত'রে পাটারাম দাদা! । 
ভোজনের কালে বদি কাছে থাক বাধা ॥ 
শাদ1 কাল কট! রূপ বলি হারি গুণে। 
সাত পাত ভাত মারি ভ্য। ভ্য। রব শুনে ॥ 
মহিমায় নাম ধর শ্রামহাপ্রদাদ। 

তোমার প্রসাদে বয় সকল বিষাদ ॥ 
জাল দিতে কাল বায় লাল পড়ে গালে। 
কাটন! কামাই হয় বটনার কালে ॥ 
ইচ্ছা করে কাচা খাই সমুদয় লয়ে। 
হাড়শ্ুদ্ধ গিলে ফেলি হাড়গিলে হয়ে ॥ 
মজাদাতা অন্জ| তোর কি লিখিব ষশ।? 
যত চুলী তত খুসী হাড়ে হাড়ে রস॥ 
গিলে গিলে ঝোল খায় আত্বাদন-হত | 
তাদের জীবন বৃথা দাতপড়া যত ॥ 

এমন পাটার মাস নাহি খায় যারা । 
ম'রে যেন ছাগী-গর্ভে জন্ম লয় তারা ॥ 
দেখিয়া ছাগের গুণ ক'রে অভিমান। 
হইলেন বরারূপ নিজে ভগবান্‌ ॥ 

তথাচ যবন [হন্দু করে অপমান । 
ইংরাজে কেবল তার বাঁথিয়াছে মানি ॥ 
হোটেলে বিক্রয় হয় সাম ধরে হাম। 
পচাগন্ধে প্রাণ যায় ড্যাম্‌ ড্যাম্‌ ড্যাম ॥ 
অন্তাপি শ্রাহরি সেই অভিমান জয়ে । 
লুকাঁয়ে আছন জলে কুন মীন হয়ে ॥ 
কচ্ছপ সে জুক্চুবুড়ী তারে কেবা যাচে? 
মাছে কিছু আছে মান বাঙ্গালীর কাছে ॥ 
কিন্তু মাছ পাঁটার নিকটে কোথ! রয়? 
দাসদাস তন্ত দাস তত্ত দাস নয় ॥ 

এক, হই, তিন, চার, ছেডে দেহ ছয়। 
পাচেরে করিলে হারে রিপু রিপু নক ॥ 


তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাঁটী। 
বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটি। 
পাত্র হয়ে পাত্র লয়ে ঢেলে মারি চাটি ॥ 
ঝোলমাখা মাস নির।, চাটি ক'রে চাটি ॥ 
টুকি টাকি টুক টুক মুখে দিই মেটে। 
বত পাই তত খাই সাধ নাহি মেটে ॥ 
ঝোলের সহিত দিলে গোটা গোট। আলু। 
লক্‌ লক লোলো লোলো৷ জিব হুয় লালু ॥ 
নাবাস্‌ লাবাস্‌ রে সাবাসী তোরে অজ] | 
ত্রিতুবনে তোর কাছে কিছু নাই মজ। ॥ 
কোন অংশে বড় নয় কেহ তোর চেয়ে। 
এত গুণ ধরিয়াছ পাতা বাঁস খেয়ে ॥ 
মহুতের কাধ্য কর গরিবানা চেলে। 

না জানি কি হ'ত আরে দ্বত ক্ষীর খেলে॥ 
বিশেষ মহিমা তব কি কব জবানী। 
জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভাড়ে ম! ভবানী ॥ 
বৃখায় তিলক ধরে ছাই ভন্ খেয়ে । 
কসাই অনেক ভাল গৌসায়ের চেয়ে ॥ 
পরম বৈষ্ণব ধিনি দক্ষের ছুহিতা । 
ছাগ-মাংস-রক্তে তিনি সদাই মোহিত ॥ 
ছলে এক মন্ত্র বলি বলিদান লয়ে। 

থান দেবী পিতৃ-মাথা বিশ্বমাত! হয়ে। 
দক্ষষজ্ঞে প্রাণ ত্যজি খণ্ড খণ্ড হয়ে। 
করিলেন ভুষ্টিনাশ কালীঘাটে রয়ে ॥ 
প্রতি কোপে যত পাটা বলিদান করে। 
দেবী-বরে জন্মে তার! হালদারের ঘরে ॥ 
এক জন্মে মাংস দিয়া আর জন্মে খায় । 
কলির দেবল হয়ে কালাগুণ গায় ॥ 
প্রণমাম * *, তোমার চরণে । 

পেট ভরে পাট! দিও বত যাক্রিগণে ॥ 
প্রপমামি স্থথদাত্রী ছাগপ্রসবিনী | 
অন্তাবধি ন! হইব। কণ্তার জননী ॥ 
প্রণমামি কালীঘাট যথ। মাতা কালী । 
প্রণমামি মুদদি-পদে বেচে যারা ডালি । 
ধন্ত ধন্ত কর্মকার ধন্য তুমি খাঁড়।। 
প্রশমামি তব পদে দিয়া গান্র নাড়া ॥ 
এমন সুখের ছাগে করে যেই দ্বেষ। 
তাড়াইব তারে আমি ছাড়াইব দেশ ॥ 
বাছিয়! পাটার হাড় খেঁথে তার মালা । 
বানাইব কুড়াজালি দিয় ছাগ-ছালা ॥ 


১২০ ঈশ্বরচত্্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


নামাবলী বহির্ববাধ নিয়া করতলে। 
ভাল ক'রে ছোপাইব ক্লাধরের জলে! 
সাজাইব গোঁড়াগণে দিয়া রক্ত-ছাব | 
পশু-গন্ধে পণুদের যাবে পশ্তভাব ॥ 
ফের যদি করে ছ্েষ হয়ে প্রতিবাদী । 
ঘুচাব গৌড়ামী রোগ দিয়া ছাগ-নাদী॥ 
অনুমতি কর ছাগ উদরেতে গিয়া । 
অন্তে যেন প্রাণ যায় তব নাম নিয়া | 
মুখে বলি গঙ্গা-নারায়পত্রহ্ম-হরি। 
পাটামা খেতে খেতে বিছানায় মরি ॥ 
তাহাতেই মুক্তি লাভ যুক্তি নাই আর। 
নিতাস্ত কৃতাস্ত হয় পদালত তার ॥ 
হায় একি অপরূপ বিধাতার খেল! । 
শুদ্ধ গা কিছুমাত্র নাহি যার ফেলা ॥ 
লোম তুলি করি তুলি রঙ্গে রঙ্গ তরি। 
শ্রীরাধা-শ্রীরুষ্চ-রূপ স্থথে চির করি ॥ 
চিত্রকরে চিত্র করে দিয়া সুক্রেখা। 
দেবমুত্তি অবয়ধ সব যার লেখা ॥ 
নানাক্ধপ যন্ত্র হয় ছাগলের ছালে। 
শ্রীহরি-গৌরাঙ্গ-গুণ বাজে তালে তালে॥ 
ঢাক কাড়া নহবং মুদক্গ মাদে!ল। 
তবল৷ অবলাপ্রিয় ঢাল আর বোল ॥ 
এক চম্মে বহু ঘষ্ধ ব!ছ্ত তায় কল। 
£শডানেডা গোডাদের ভিক্ষার নল ॥ 
৬কোগীধারা প্রেম্দাস সেব।দাসী নিয়ে। 
ঘারে ঘারে ভিক্ষা করে খঞ্জনী বাজিয়ে ॥ 
সাধ্য কার এক মুখে মহিনা প্রকাশে । 
আপনি করেন বান্য আপনার নাঁশে ॥ 
হাড়িকাষ্টে ফেলে দিই ধ'রে ছুটি ঠা । 
দে সময়ে বাদ্ধ করে ছ্যাভাঙ ছ্যাডাও ॥ 
এমন পাটার নাঁম যে রেখেছে বোকা । 
নিজে সেট বোকা নয় ঝাড়বংশে বোক1॥ 
ভ্রমণে যে ভাবোদয় নদ-নদী-পথে । 
রচিলাম ছাগ-গুণ যথা সাধ্য মতে ॥ 
প্রতিদিন পরাতে উঠি ক'রে শুদ্ধ মন। 
ভাক্তন্জাবে এই পদ্ভ পড়িবে ষে জন ॥ 
বিচি পুষ্পের রথে পাটা পাট! ব+লে। 
সাতান্ন পুরুষ তার স্বর্গে বাবে চলে ॥ 


বাবু চণ্তীচরণ সিংহের খ্ী্ধর্খা মুর 


যেখানেতে বালকের বিপরীত মতি। 
সেখানেই ফিশনরি বলবান্‌ তি ॥ 
পাতিয়া কুহকী-হাদ ফেলিয়াছে পেড়ে। 
এমন মুখের গ্রাম কেন দেবে ছেড়ে? 
গাছপাক! মর্মান বর্তমান চোকে। 
বুদ্ধিদোষে ছেড়ে দিয়ে কেন যাবে ফে!কে? 
তুমি ত স্থবোধ চণ্ডী বৈন 8 ছেলে। 
কোথা যাও মনোহর -, [লাভোগ ফেলে? 
হিপ্ু হয়ে কেন চল সাহেবের চেলে? 
উপরে আসহা হযে মাংস মদ খেলে 1 

ক্ষীর সয় ননী খেয়ে বৃদ্ধি কর কারা। 
বিধ্শ-ডোবার জল খেও না ছে ভায়া | 
যগ্তপি আহার হেতু ইচ্ছা তোর হুয়। 
আয় ভাই ঘরে আয় কিছু নাই ভয়॥ 

কত কারখানা করে থেতে দিব খানা। 
গো টু হেল ডোণ্ট ক্যার কে করিবে মানা ? 
পরপো্টে বসে খাব খুপী মেরা খুলী। 

যদি কেহ ক্ষিছু বলে ধরে বেগ! ঘুদি | 
আহার-বিহারে ভাই ভগ্ন কার কাছে? 
ধর্মসভা নাহি লয় বরহ্ষনতা আছে ॥ 
আপন বিক্রমে ছব রুসিয়ার কিউ। 
টেবিলে বগিব খেতে হাতে দিয়ে রিও ॥ 
গার়তী করিব পাঠ প্রতি বুধবারে । 

পাব নিত্য চিত্তরূপ শরীর-আগারে ॥ 
জ্ঞান-অস্ত্রে কেটে দেহু'মায়ারূপ গণ্ভী। 
ত্রমদণ্ডে দণ্ডী হয়ে কেন হও দণ্ডী? 
ুর্ববৎ হিন্দু হও [যস্তমত থণ্ডি। 
হাড়িঝী চণ্ডীর জ্ঞ1 ঘরে আর চণ্ডী ॥ 


পপি 


কৌলীন্ত 


মিছা কেন কুল নিয়াকর আটা-গআটি। 
এ যে কুল কুল নয় সার মাত আটি ॥ 
কুলের গৌরব কর কোন্‌ অতিমানে । 
মূলের হইলে দোষ কেব! তারে মানে ॥ 
ঘটকের মুখে সুধু কুলীনের চোপ! । 

রস নাই বশ কিসে কুল/হ'ল টোপা ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


আঁদর হইত ভাব ভাঙ্গিলে অরুচি । 
পোকাঁধরা সেক! ভার দেখে যায় রুচি ॥ 
অতএব বৃথ! এই এই কুলের আচার । 
ইথে নাহি রক্ষ! পায় কুলের আচার ॥ 
কুলের সম্রম বল করিব কেমনে । 

শতেক বিধক] হয় একের মরণে ॥ 
বগলেতে বৃষকাঁঠ শক্কিহীন যেই । 
কোলের কুমারী লয়ে লিয়ে করে সেই ॥ 
দধে ঠাত ভাঙ্গে নাই শিশু নীম মার । 
পিতামহী সম নারী দারা হয় তার।॥ 
নর নারী তুলা,বিনা কিসে মন তোঁষে। 
ব্যভিচার হয় গ্ুদ্ধ এই সব দোষে ॥ 
কুলকল্পে নয় রূপ সুলক্ষণ যাহা । 

অবশ্ত প্রামাণ্য করি শিরোদাধ্য তাহা ॥ 
নচেৎ যে কুল তাহা! দোষের কাবণ। 
পাপের গৌরব কেন করিব পারণ ॥ 

হে বিভূ করুণাময় বিনয় আমার । 

এ দেশের কুলধর্ম করহ সংহার ॥ 


আন-যাতা 


গুণে বলি হাঁরি যা, সাধ সাধু সাধু ভাই, 
ধরাবাসী যত ধুতি পরা। 

আমাদের এই বঙ্গ, কোন ক্রমে নহে ভঙ্গ, 
নান। রাগ*রঙ রসভরা ॥ 

বৃঘপূর্ণিমার দিবা, অপার আনন? কিবা, 
মাহেশে স্থথের মহামেলা। 

নানা প্রতি বে, এই দিন মহা হবে, 

মেলা পেয়ে করে সব খেলা ॥ 


কিবা! ধনী কিবা দীন, সবার সুখের দিন, 
আয়োজন কত দিন আগে । 
দৃবিশেষ দেখি বেশ, ইচ্ছামভ কার বেশ, 


যাহার যেষন মনে লাগে ॥ 
বন্ধ হয়ে আশ-ফাদে, কত ছাদে কত সাধে, 
গত নিশি করিয়াছে গন। 
খে আমোদের রব, অধিক বআআমোদী দব, 
বিশেষতঃ ছোটিলোক যত | ও 
চরণে বিলাতী ভ্ধুতি, পরিলেন ধোঁপ ধুতি, 
হরিলেন পৈতৃক তদর | 


১৬ 


১২১ 


টাপাতলা শৃন্ত করি, 
ঘস্‌ ঘস ঘসর ঘসর ॥ 
দাটে গিয়ে কত চোট, স্ুখেতে সাজান বোট, 
বাঁধে কোট তাহার ভিতরে । 
দলে দলে গালাগালি, দলে দলে দল[দলি, 
বলাবলি হুয় পরদ্প়্ ॥ 
ধুতির কিনার! কালা, গলায় পরিয়া মালা, 
রোঘো খেকো, £রাঘে সব সাজে | 
চুল করে প্যান্চিট্‌, হয় ফিট কত চিট, 
মাঝে মাছে চিট ভার মাঝে | 


মান ঘত নরহরি, 


একমাত্র ৪ *. জলধর প্রেম্ছাত্ 
শত শত আছে তাটি ঘেরে। 
রঙ্গিণীর ঘোর ঘট হেবিয়া বূপের ছটা 


লক্গমীপ্রিয়৷ পক্ষী বায় হেরে ॥ 
চোঁপায় কে পারে আর, খোঁপায় ফুলের হাঁর, 
কোপায় কথায় যেন কাঠ । 
কত হাসে কত ভাষে, ঘূরে দরে দারি পাশে, 
একা মাগী লাগারেছে হট ॥ 
রঙ্গরস ঠারে ঠারে সাঙ্গায় সাজা তারে, 
পুড়ে মরে দৃষ্টি-পোদি! বিষে । 
মনে এই ছুথ লাগে, পড়িয়াছে নানা ভাগে, 
গজালাভ হবে তাঁর কিপে॥ 
যাবার কিঞিৎ আগে, খাবার তল্লাস লাগে, 
আঁৰার কে ভূমে দয় পদ । 
আত্র তুলে কত গো গা, . ৯ আনে লুচি মোওা, 
যণ্ডা সব জ্দাঁবে গদগ্দ ॥ 
“নোচন্‌ গিয়াছে ঘর, নক্্মীর হয়েছে জর, 
লৈকা চড়ি আমরা সবাই । 
লিতাই লারাণ, এই, লৈতুন ইয়ার কই, 
জল্‌ লিস্‌ লবীন লবাট ॥/ 
এ ওরে ফম্মীদ করে, এক জন রাগ ক'রে, 
কঠিভেছে করি খচো-মচো। 
বোতলের করি নাম. লিড়গম মোঁড়লাম, 
লল বওয়া! লৈবচেং টলবচো ॥? 
খুলে তরী কত ধুম, ধূম ক'রে উঠে ধুষ, 
দেখে ঘুম করিল শ্রীইরি। 
কেল বলে “বাব ভাই, আমি এক গীগ্ভ গাই, 
লাঁচ তোর! লাগর লাগরী ॥” 
আর আর নীচ জাতি, বাবু হয়ে রাতারাতি, 
মাতামাতি করে কতরূপ। 


১২২ 
ফুলায় বুকের ছাতি, যেন নবাবের নাতি, 
হাতী কিলে হয়ে বসে ভূপ | 
সম্ভব যেমল যার, ব্যয় করে সে প্রকার, 
কেহ কেহ শুদ্ধ হন ধারে। 
ধোবার আনন্দময়, পরধনে বাবু হয়, 
তাড়া দিয় সব কর্ম সানে ॥ 
মাভুলনন্নন যারা, ধনের কুবের তারা, 
জলে জলে ভলে শৌভ' পাঁয়। 
জলে উপার্জন কত, সাহা নয় সা্ছা যত, 


সাছালাম বাঁদশ/র প্রায় | 
হাড়ি মুচি যুগী জোলা, কত বা দেখের পোলা, 
জণাকে জাকে ঝশাকে ঝকে চলে। 
ঠেলাঠেলি চুলোচুলি, কাকে কাকে ঝুলোঝুলি, 
লোকারণ্য জঙগে আর স্থলে। 
: স্থলে উঠে দেখি চেয়ে, কত মন্দ কত মেয়ে, 
পথ ছেয়ে গান গেয়ে যায়। 
আগে পাছে পাকাপাকি, আঁক! আকি ভাকাতাকি, 
ঝণকাঝণাকি স্থান নাহি পার ॥ 
এসে বাড়ী যত রশড়ী,.. কাকে ক'রে কেলে হাড়ি, 
হাতে পাখা কাটাল মাথায়। 
কথা কয় ইলিবিলি, মুখেতে পানের থিলি, 
গলা বেয়ে পিক পড়ে গায় ॥ 
ভদ্র যত ঘন শাদা, পরস্পর করি টাদা, 
রুচির তরণী লয়ে ভাড়া। 
যাহাতে আসক্তি ধার, সেই শক্তি সঙ্গে তার, 
গরবেতে গোপে দেয় ঢাড়া ॥ 
যথা শক্তি শক্তি-দবা, শক্তি বিনা মাছে কেব!, 
শূক্তি-ভক্কি সকলের সায়। 
ভক্তিভাবে যত জীব, _ শক্তিযোগে হন শিব, 
শিব শক্তি গুজে কেবা আর ॥ 
সকলেই ঘোর শাক্ত, কোন ক্রমে নহে ভাক্, 
সেইরূপ আচার ব্যাভার। 
সহজে সুখের যোগ, রিপুর পঞ্চম ভোগ, 
আদ তায় করে সহকারি ॥ 
* * গায়ে বাটা, তবলার মুখে টাটি, 
পরিপাটী খান কদে ক+সে। 
পুর্ণ হ'ল ইচ্ছা যেটা, নান আর দেখে কেটা, 
হান পান এক ঠ|ই ব+সে॥ 
বখিল না! হুয় তায়, খিল ভরিয়া খায়, 
ও মনে মনে সাধ আছে খুব । 


ঈশ্বরচক্্র গুণ্ডের গ্রশ্থাবলী 


বিলাতীর শেষ হ'লে, দেন খে ভাবে ৫ 
ধেনো গাঙ্গে বেনে! জলে ভব 
প্রথমেতে চুপি চুপি, শেষ হন ঝা 
আর নাহি থাকে লঙ্জা ভয়। 
চালে উঠে নগ্ন ছবি, ইাসা যৃ্তি গা 
লোকে বলে জয় বাবু জয়॥ 
লম্পট যৃবক যারা, বাচ কর ফেরে 
ধাঁরে ধীরে তীরে চালে ডিঙ্গে। 
যেখানে *& *, সেইখানে গায় 
কাকের পশ্চাতে যেন ফিঙ্গে ॥ 
আমি যে অভাগ! অভি, শ্বভাবত: ক্ষীণ: 
কোন কালে মাছেশে না যাই। 
ইচ্ছা ছেন থাকে জ্ঞান, করিয়া বি্ুর ধ 
ঘরে যেন মুক্িন্নান পাই 


এগাওয়ালা ভপ্ল্যামাছ 


কষিত-কনককাস্থি কমনী: কায় ॥ 
গালভর! গোপ-দাণ্ি ডাস্বীর প্রায়। 
মানুষের দৃশ্ত নও বদ কর নীরে । 
মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে ॥ 
পাথী ন৭ কিন্তু ধর মনোহর পাখা । 
স্থমধুর মিট রস সব-অঙ্গে মাথ! 
প্রকবার রসনায় যে পেয়েছে 1 
আর কিছু মুখে নাহি ভাল লাগে তার ॥ 
দৃশ্ত মাত্র সব্বপাত্র প্রফল্লিত হয়। 
সৌরছে আমেনচ করে ত্রিভূবময় | 

প্রাণে নাহি দেরি সয় কাটা আশ বাছা। 
ইচ্ছা করে একেবারে গালে দিই কাচা ॥ 
অপরুপ হেরে রূপ পুল্রশোক হরে। 

মুখে দেওয়া দূরে থাক গন্ধে পেট ভরে ॥ 
কুড়ি দরে কিনে লই দেখে তাজা তাজা । 
উপাটপ খেয়ে ফেপি ই।কাতেলে ভাজা ॥ 
না করে উদরে যেই তোমায় গ্রহণ । 
বৃথায় জীবন ভার বৃায় জীবন ॥ 
শগরের লোক সব এই কয় হাস। 
তোমার কৃপায় করে মহথাস্থথে বাদ ॥ 
গুপেতে লবাই কেনা কে না করে সব। 
কেন কেন কেনা কেনা কে না করে রব? 


ঞ 
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॥লে স্থলে অস্তরীক্ষে হেন আর নেই। 
যে দিলে তপস্ত। নাম সাধু সাধু সেই॥ 
[ব গুণে বন্ধ তব আছে দর্বজনে। 
লাগাজলে বান কর এই দুঃখ মন্ধে॥ 
মমৃত থাকিতে কেন কুচি হয় বিষে 
পুণ-পেড়ো৷ পোড়া জল ভাল লাগে কিসে 
টলুবেড়ে আলো! ক'রে করিছ বিহার। 
'গরের উত্তরেতে গতি নাই আর ॥ 
বনোগাঙ্গে জোর ভাট! তাতেই সন্তোষ । 
মুদ্রের জল খেয়ে বৃদ্ধি কর কোষ ॥ 
লিধি কোরেছে তব বহু উপকার। 
ণ থেয়ে গুণ গেয়ে কাছে থাকো তার | 
মিরোদমথনকালে অপুর্ব্ব ঘটন। 
দেবান্থরে থে!র ছন্দ স্থধার কারণ ॥ 
সাগর-সলিলে হয় বিবাদ বিস্তার । 
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি স্থধার সুধার ॥ 
সে সময়ে তুমি মীন অতি কুডুহলে। 
থেয়েছিলে দেই জল তপন্তার ফলে ॥ 
অমৃহ-ভক্ষণে তাই এক্খপ প্রকার। 
সুমধুর আস্বাদন হয়েছে তোমার ॥ 
এম” আঅযৃত-ফল ফলিয়াছে জলে। 
সাহেবের স্থথে তাই মাঙ্গোফিন্‌ বলে! 
ব্যয় হেতু কৌন মতে না হয় কাতর। 
থানায় আনায় ক করি মমাদর ॥ 
ডিস ভোরে কিস লয় মিন বাবা যত। 
পিস করে মুখে দিয়ে কিস খায় কত ॥ 
তাঁদের পবিভ্র পেটে তুমি কর বাঁদ। 
এই কয় মাস আর নাহি খায় মাপ ॥ 
তোমায় অধরে ধরি বাড়ে কত সুখ । 
মাঝে মাঝে সেরির গেলাসে দেয় মুখ ॥ 
বেচিলর যারা তার! প্রঙগাদের তরে। 
রান্নাঘরে ধন্ন। দিয়ে আয়োজন করে ॥ 
ফেসে হেসে ঘে'সে থে"সে কাছে গিয়ে বসে। 
পেটে হারামের ছুরি মুখ ভরা রসে ॥ 
টেক্‌ ফিস ব'লে ডিন কাছে দেয় ঠেলে। 
সশরীরে দ্বর্গভোগ এঁটে: খেতে পেলে ॥ 
বাঙ্গালীর মত তাঁরা রন্ধন না জানে। 
আধ সিদ্ধ করি শুধু টেবিলেতে আনে ॥ 
মসলার গন্ধ গায় কিছুমাত্র নাই। 
আঙ্গে করে আলিঙ্গন কমলিনী রাই ॥ 


হাদে রে নিদয় বিধি ধিক ধিক তোরে। 
কি হেতু বেলাক্‌ ছিছু কোরেছিস মোরে ॥ 
গোরা হ'লে হোরা মেরে চড়ে মনোরথে । 
টেবিলে যেতেম খেতে ডেবিলের মতে ॥ 
প্রেমানন্দে পিন করি স্থথে খায় মিস। . 
বলি হারি যাই তোরে ওরে ম্যাঙ্গোফিস ॥ 
কিন্ত এক মম মনে এই বড় শোক । 

না জানে তোমার গুণ উত্তরের লোক ॥ 
তোমার চরণে করি এই নিবেদন। 

কর সবে সনভাবে দয়া বিতরণ ॥ 

গৌঁৎ করে সে"াৎ ঠেলে ভাটি গাও ছেড়ে । 
উজানের পথে চল দাড়ি-গৌপ নেড়ে ॥ 
শক ঘণ্ট। বাজাইবে যত মেয়ে ছেলে। 
ভিটে বেচে পুজা দিব মিঠে জলে এলে ॥ 
ষথা ইচ্ছা তথ! থাক মনোহর মীন | 

পেট ভোরে খেতে যেন পাই এক দিন ॥ 
তোমার তুলন! নে কোটিকল্পতরু | 

লঘু হয়ে হও তুমি সকলের গুরু ॥ 

সব ঠাই আদর অমান্ত নাই কতৃ। 

শুদ্ধ সত্ব ঠিক যেন খড়দার প্রতু ॥ 
নিরাকার নিশ্যানন্ন মীন অবতার । 

নিত্য খেলে নিত্যানন্ন লাভ হয় তার ॥ 
খেতে যদি নাহি পাই মুখে লই নাম। 
প্রণাম তোমার পদে সহম্্ প্রণাম ॥ 

কত জলে থাক তুম নাহি তার লেখা । 
তোমায় আমার হয় দহজজে কি দেখা ॥ 
কতরপ ভাবহঞ্র মানবের মনে । 

পেয়েছি তোমায় আমি জেলের কণ্যাণে ॥ 
গাভীন হইলে তুমি রস তার কত। 

রাড়া হ'লে বাড়া স্থথ নাহি হয় তত 
তোমার ডিমের স্বাদ সুধার সমান । 

গণ্ডা গপ্তা এগ্ডা খেয়ে ঠা করি প্রাণ ॥ 
প্রদব করিবে যত তবু রবে তাজা । 
আমাদের আশীর্ধবাদে হবে নাক বাজা ॥ 
জন্ম-এয়ো। হও তুমি রসবতী সতী । 
পোয়াতীর গর্ভে থেকে হও গর্ভবতী ॥ 
কোন মতে নাহি মেটে বাসনার ক্ষোভ। 
যত পাঁই তত থাই তবু বাড়ে লোত্ব ॥ 
ভেজে খাই ঝোলে দিই (কিংবা দিই ঝালে। 
উদর পবিত্র হয় দিব মাত্র গালে ॥ 


১২১ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


হোটেল-মন্দিরে ঢুকে দেখিয়া বাহার। 
ইচ্ছা হয় হি'দুয়ানী রাখিব না আর । 

জেতে আর কাজ নাই ঈণ্ত-গুণ গাই। 
থানা সহ নান! স্থখে বিবি যদি পাঁই ॥ 
চারিদিকে দেখ মন 'সতি বেড়ে বেড়ে । 
তোতে মোতে থাকি আয় হ্িছ্য্ানী ছেড়ে ॥ 
ছেড়ো ন ছেড়ো। না আর বিপরীত বানী। 
থাকো থাকে! থাকো বাপু রাখ হিছ্য়ানী ॥ 
এবার কি বড়দিন বড় দিন আছে? 
আমোদের কাব্য পাঠ করি কার কাছে? 
কাঁলভেদে কত ভেদ খেদ করি ভাই। 
পুর্বকার লেখ! ছেপে সকলে দেখাই ॥ 
পরিহাস-ছলে ইথে কাব্য আছে যত। 

সে কেবল ব্যঙ্গমাজ নহে মনোগত ॥ 
অতএব কেহ তার ধরিবে না দৌষ। 
কবিরে করিয়া কৃপা হও আশুতোষ ॥ 


আনারস 


বন হ'তে এলে! এক টিয়ে মনোহর । 
দোনার টোপ্র শোভে মাথার উপর ॥ 
এমন মোহন মুত্তি দেখিতে না পাই। 
অপরূপ চারুরূপ অনুরূপ নাই ॥ 
ঈষৎ স্তামল রূপ চক্ষু সব গায়। 
নীলকান্ত মণিহার চাদের গলায় ॥ 
সকল নয়ন-মাঝে বুক্ত আভা মআছে। 
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু ঠিকাছে ॥ 
ভাবুক স্বভাবে ভাবে করে অনুরাগ । 
বলে ও যে রাড নয় নয়নের রাগ ॥ 
রূপের সহিত গুণ সমতুল হয়। 
স্থবাদে আনোদ করে ব্রিভুবনময় ॥ 
নাহি করে সুখভঙ্গী কথা নাহি কয়। 
সৌরত গৌরবে দেয় নিজ পরিচয় ॥ 
চপল! ক্বপের কাছে হন্গ চমকিত। 
দৃষ্টিমাত্র ফুল্ল গার নেত্র পুলকিত ॥ 
ংশর হয়েছে দেখ সকলের মনে। 
কে কামিনী একা|কিনী বাদ করে বনে ॥ 
লোকে বলে আনারস বআনারস নয় ॥ 
আনা রস হ'লে কেন জানা রস হয়? 


ভারে তার জানা যা. রদ ষোল আনা । 
অরদিক লোক তবু বণ তারে আনা ॥ 
ফেলিয়া! পোনের আন এক আনা রাখে। 
এই হেতু আনা রদ বণে লোক তাকে ॥ 
আঅরমিকে নাহি করে রদেতে প্রবেশ। 
আনাতেই বোল আনা ন। জানে বিশেষ। 
কোথা বা থানার রন এ আনার আছে। 
ক্ষুজ দামে খেতে 'পাই এতটুকু গাছে ॥ 
বেদান। তাহার নাম দানা ধায় ভরা । 
কেমনে হইবে নেই সর্ব্মনোভ্রা ॥ 

রস যত যশ তত বেদানার আছে। 
আমাদের কাছে নয় ধনীদের কাছে। 
এক নাদ দের খায় মাছে যার দন। 
কুবেরের হ'লে মন নাহ পায় মণ ॥ 

মনে মনে ক মণে আশার উদয়। 

ফলে ফলে কোন কাপে মণ নাহি হয় ॥ 
প্রয়োজন নাচি তার এখানেতে এনে । 
মঙ্গল করুন্‌ তিনি মঙ্গলের দেশে |! 
আমাদের আনারসে ধোল আনা স্থখ | 
দরিপ্রের প্রতি ভিপি না হন বিমুখ ॥ 
আনা দরে ব্সানা বাম কত আন। এস! 
অনায়াসে কারি রসে ঠিভুবন বশ ॥ 
ক্ষীরেদ নহ ত তুমি নহ নৃধাকর | 

তবে (কিসে সুধাভরা ৩ব কণেবর ? 
পুণ্যবভী কেবা আছে ঠোমার সমা « 
ম্বত হয়ে লোকেরে অমৃত ক দা” ॥ 
পঞ্চাপন পঞ্চমুবে.না1ই করে সীমা । 

এক মুখে ক কাছ তোমার মহিমা ॥ 
পে বড় দুরের কথা সুখ যত খেলে । 

হাতে হাতে ন্বর্থফল হাতে ফপ পেলে ॥ 
কূপপের কম্ম নয় তোমায় আহার। 
ছাড়াবার দোষে সেই নাহি পায় তার ॥ 
ড'1টা বৌট। নাঙি বাছে মনে লোভ ঝেকে। 
চোক্‌ শুদ্ধ খেে ফ্যালে চোকথেকো লোকে ॥ 
ফলে জামি মিছা কেন নিন্দ। করি তায়। 
সাধ পুরে বাদ দিতে বু$ ফেটে যায়॥ 
ছাল ফেলে কাট কিন্ত চু ভাসে জলে । 
ভয় আছে লোকে পাছে চোকৃখেকো বলে ॥ 
লুণ মেথে নেবুরস-রসে যুক্ত করি। 

চিল্াী চৈতন্ক্ূপ! চিনি তায় ভরি | 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী ১২৭ 


ট্রাক ট্রকি থেলে পরে রসে ভরে গাল। 
নোচ উঠে নন্দপাঁল মুখে পড়ে লাল ॥ 
একবার যে জন না পায় তাঁর তার । 
সেজন মানুষ নয় বৃথা জন্ম তার । 

ছ ভাই প্রেমের প্রেমী ভ্রাস্তিশীল যারা । 
তোমার নিগুঢ় রস নাহি পায় তারা ॥ 
আশ্বাদন নাহি জানে পেটভরা খোজে । 
ছুই হাতে খাব! মেরে নাকে মুখে গৌজে ॥ 
রসে রত যে সেই রস করে পাঁন। 
রদিক রসন। তার ধশ করে গান ॥ 
বর্ণশেষ্ঠ পঞ্চবিংশ ভাতে অষ্টাদশ । 

দুই হ'লে এক যোগ ধরা করে বশ॥ 
তার সহ আনারস তোর কনা রস। 
বসে রে মিশে গিয়ে সুখে গায় যশ ॥ 
বুঝহ রসিক জন রসবোধ যাঁর 1 

দে রদে যে অরপিক রদ কোথ! তার? 
দেই রসে রস পেয়ে রসে মন রুসে। 
নাহি জেনে মিছামিছি দোষ দেয় দশে ॥ 
চিরকাল খেয়ে শুধু ছোল|.আর আদা 
শাদাচোখো যঙ সব হয়ে যাক শাদা ॥ 
নন্দন বনেতে ছিল দেবরাজ-প্রিয়ে । 
শচী ছেড়ে সুখে ইন্দ্র ছিল তোরে নিয়ে ॥ 
বাসবের অঙ্গে সস করি আলিঙগগন। 
পাইয়াছ সেইন্ধপ সহত্র লোচন ॥ 
নানাবূপ নবরূপ রসালাপষোগে । 
দেবগণে ফাকি দিয়া ছিলে ইন্্রভোগে ॥ 
দেবতার ইচ্ছ। মনে করে স্ুখভোগ । 
কোন মতে না হইল সেই যোগাযোগ ॥ 
স্থরকুল প্রতিকৃগ পেয়ে পরিতাপ। 
ক্রোধাকুল হয়ে শেষ দিলে অভিশাপ ॥ 
সেই উপসর্গে তুমি ছেড়ে ন্বর্ণবাঁস। 
অভিমানে অ্রিযমাণ বনে কর বাস ॥ 

, আনারস নাম তাই এসে এই ক্ষিতি। 
লজ্জায় মলিন মুখ বনে কর স্থিতি ॥ 

সাধু সাধু সাধু বটে দেব পুরন্বর। 
ভোমার শাপেতে হ'ল আমাদের বর ॥ 
গোপন হুইবে কিসে বনে করি বাস। 
লুকাবে কেমন করি শরীরের বাস ॥ 
বাস পেয়ে পুর্ব্বকার বান গেল জানা । 
রস পেয়ে জানা গেল স্বর্গ থেকে আন! || 


নান! রস-শ্রেষ্ঠা তুমি তোমায় প্রণাম । 
জানা রম হদে পেলে আনারদ নাম || 
শচীর সপত্বী হয়ে সদ! থাক স্কচি। 
চোখে দেখা দুরে থাক্‌ গন্ধে হয় কুচি ॥ 
অরুচির রুচি হন মুথে দিলে পর । 

সাধ ক'রে নিত্য থায় বেচে বাড়ী ঘর | 
তিন লোক জয় করে তব আস্বাদন । 
বালকের কাছে তুমি জননীর স্তন ।। 
তোমার সমান কোথা আর নাহি আছে। 
ষুবভী-অধরামূত যুবক্ষের কাছে ।। 
হরিনাম-ন্থধ! তুমি বৃদ্ধের নিকট । 

প্রকট বদনে হাসি দেখিতে বিকট |॥ 
ব্রিজগতে তব গুণে বাধ্য আছে সব । 
বিন্দুরস পান করি প্রাণ পায় শব | 
অস্তে যেন এই হয় আমার কপালে। 
গালে এসে বাস কোরো! মরণের কালে || 


নীলকর 
(গীত) 
(১) 
কবির স্থর | 
মহড়া । 


কোঁথা বৈলে মা, বিক্টোরিয়! মাগো মা, 
কাতরে কর করুণা । 
মা ভোমার ভারতবর্ষে, স্থখ আর নাহি স্পর্শে, 
প্রজারা নহে হরে, সবাই বিমর্ষে। 
এমন সোনার বর্ষে, খাসের বষে, 
কেবল বর্ষে যাতনা । 
্আপিয়া* আসিয়া মাগো করুণা ময়ী, 
করুণাচক্ষে দেখ না ।। 
নামেতে নীলের কুঠী,  হ'তেছে কুটি কুটি, 
ছখীলোক প্রাণে মার! যায়। 
পেটে খেতে নাহি পায়। 
কুঠেল সব শীহেবজাদা, ধপ্‌ধপে বাইরে শীদা, 
ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি, 
পেঁকো গন্ধ তার়। 
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৪ ম! এক্ষে মন্দার ফৌস-ছুনুনি, 
ধুনোর গন্ধ তায়! 
হলে চোরের কাছে ধর্ম-কথা, 
মন্দ কভু বোঝে ন! ॥ 
চিতেন । 
হলো! নীলকরদের ্মনররি 
মেছ্ছে্টরি ভার । 
কুইন মা, মা, হালো। 
হলো নীলকরদের 'অনররি 
| মেজেষ্টরি শাঁর। 
পড়েছে সব পাঁতরবক্ষে, আভাগ!| প্রজার পক্ষে, 
বিচারে রক্ষে নাক আর । 
নীলকরের হন্দ লীলে, নীলে নীলে দমকল নিলে, 
দেশে উঠেছে £ই তাষ। 
যত প্রজার সর্বনাশ । 
কুঠিয়াল বিচ'রকারী,  লাঠিগাল সহকারী, 
বানরের হাতে হ'ল কালের খোল্থা, 
লোকজ্াজলে চাষ । 
হ'ল ডাইনের কোলে ছেলে সঁপা, 
চীলের বাসায় মাছ। 
হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে, 
শুনেনি কেউ শুনবে না || 


অন্তরা । 


প্রজা পচ্ছে আর সাচ্ছে তারা এককালে, 
পিটেতে মাচ্ছে খুব কৌড়া । 
কাটা ঘায়ে লুণের ছিট,পোড়ার উপর পোড়া, 
যেন গংদের উপর বিষফোঁড়া || 


চিতেন। 


হ'লে ভক্ষকেতে রক্ষা কর্তী ঘটে সর্বনাশ । 
কালসা শ কি কোন হলে, শানে ভেকে পালে, 
টপাটপ আঅমলি কার গ্রাস !। 
বাঙ্গালী তোমার কেনা, এ বা জানে কে না? 
হয়েছি চিরকেলে দ।স।; 
করি গুভ অভিলাষ । 

আমর! দব পোষ গর, 
শিখিনি শিং বাকানো, পু 
কেধল খাবো খোল, 


মা কল্তরু, 


বিচিপি ঘাঁল ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


যেন রাঙ্গা আমলা, 
গামলা ভাঙে লা, 
আমর! ভূদি শেলেই খুণী হব, 
ঘুদি খেলে বাচব না ॥ 


তুলে মামলা, 


অন্তর] । 
জমি চুপে, দিন গুণ চে, কবল বুন্চে বা, 
দোহাই না শুন্য ..উবান। 


নীলের দাদন, ঠেঙ্গার দন, বাধন চমৎকার, 
করে ভিটে মাটা চাটি সার ॥ 


চিতেন। 


তোমার সাধের বাঙলা, 
সয় বা অভ্যাচার। 
ব্গারে হয় রেয়োৎ সারা, জমীদার পড়ে মারা, 
লাটের দিন খাজনা হয় না সার। 
কাঙালী বাড়ালী যত, চিরদিন অনুগত, 
জানিনে মন আচরণ । 
পুজি তোমার শ্রীচরণ। 
আমাদের বাইরে কাণো, ভিতরে বড় ভালো, 
মনেতে রাঙা আলো, 
টুকটুকে টুক্‌ দূরে বরণ । 
রাজবিদ্রোহি ত। কারে বলে, স্বপ্রে জানিনে, 
কেবল ঈশ্বরের নিকটে করি, 
তোমার জয়ের বাসনা | 
(২) 
কবির স্থুর। 
মহড়া । 
ভাল কার্ধ্যটি ধার্ধয করে যদি গো, 
এই ঝাজাটি করেছ মা খাস্‌। 
এলে এ দেশেতে বসং কর, অনপুর্ণা মূর্তি ধর, 
অন্রদানে বাচ।ও প্রঙ্জার প্রাণ। 
দব অন্নতূমি কর তুমি, তুলে নিয়ে নীলের চাষ । 
কোথা মা পায়ে ধরি, হয়ে রাজ-এাজেধরী, 
সম্তানের পুরাঁও অভিলাষ ॥ 
হ'ল রাকাঘরে কান্নাহাটি, ধন্না পড়ে লাঠালাঠি, 


উদরে অন্ন কার নাই । 
দোহাই মা তোমার দোহাই । 


হ'ল কাঁঙলা, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


হ রয় নীরাহারে, কেহ রয় নিরাহীরে, 
যদি বিপদে পদে রাখ, ওগো মা, 
তবেই রক্ষা পাই । 


[ই উন্নন জালা, এ কি জালা, 
জালায় দাইক জল। 
বার পোড়া ভাগ গি, সকল মাগ্গি, 
উপঝাদে উপবাস ॥ 
চিতেন । 


তুমি বিশ্বমাতা বিক্টোরিয়া থাক বিলাতে। 
মর! মা সব তোমার কধীন, দীন চিরদিন, 
শুভদিন দিন মা ভারতে ॥ 
কোম্পানীর রাঁজ উঠিয়ে নিলে, 
কে বুঝে তোমার লীলে? 
নিলে মা! এই ভারতের ভার। 
পেয়ে শুভ সমাচার | 


তোমার হবে ভালো, আঁশাতে দিলেন আলো, 
খেরোক সমভাবে, শাদ1 কালো, 
ভেদ রবেনা আর॥ 


বত নীলের শাদা, মুলুকটাদ', শাদা কেহ নয়, 
রে নীলের বর্ম, কি অধর্ঘ, 
. মনের কালি হয় প্রকাশ ॥ 


অন্তর! | 


মেরে কিল, 
নীলকরে। 
দিলেন তাদের, 
হর্তা বর্তা ক'রে। 
জোরে বেধে আনে ধরে॥ 


চিতেন। 


(যেমন কাজীরে স্ধালে পরে ইদুর পরব নাই, 
তেমনি সব নীলকরের আচার, বিষম বিচার, 
গোস্বামী ভক্ষণের গৌদাই। 
একে ত মাগগি গণ্ডা, লুঠেল তায় কুঠেল বপ্তা, 
তারা ত ঠাণ্ডা কেহ নয়। 

ৃ লুঠে এগ্তা বাচ্ছা লয়। 
গিয়েছে পু'জিপাটা, , ভিটেতে শ্তাকুল-কাট!, 
আমার ধন গিয়েছে, 
এখন মা প্রাণ নিয়ে সংশয়। 
১৭ 


" বুন্লে নীল, 
কিল” করে, 
শর ছোটকর্ত, 


মান গিয়েছে, 


১২৯ 


গেল গরু জর তৃণ তরু, কিছু নাহি আর। 
ক'রে হাকিম হয়ে সাকিম নট 
সমান কই বারোমাস ॥ 


(৩) 
রাঁগিলী পরজ-_তা'ল কাওয়ালী। 


“বেচে থাকুক বিদ্তাদাগর চিরজীবী হয়েশ_সথুর | 
ও মা কুইন তোমার, ইত্ডিয়! ধাম, 
| রুইন কোরো নাক । 
ঘি সোনার ভারত, 
বাল ক'রে মা, 
শান্ত্রবণে পরামর্শে, 
আপন চক্ষে সোন! বর্ষে, 
তুমি এলে ভারতবর্ষে, 
হর্ষে রবে মব। 
চারিদিকে উঠছে শুধু, জয় জয় অয় রব 
প্রজাগণে কোলে টেনে, 
ছেলে বলে ডাক ডাক ॥ 
বজ্সবামী জামরা যত, 
আনুরত অনুগত; 
অবিরত করি কত, 
শুভ বাসন । 
জয় জয় জয় বিহটোরিয়া, 
“চোরে খোক। দোয়। গরু” 
এমন কোথাও পাবে নাক ॥ 
ঘর বিনে 
অনাহারে প্রাণে মরে, 
পরম্পরে উচ্চস্বরে। 
করে হাহাকার । 
দিনান্তরে উদর পুরে অন্ন মেলা ভার। 
ছুথী যারা, পড়ে মারা, 


খাস্‌ করেছ, 
থাক থাক। 


মুখে ঘোবণ!। 


গ্রাণে কেহ বাচে নাক । 

যে আগুন লেগেছে চেলে, 

চলে না কেউ নিঞ্জ চেলে। 

চেলে চেলে জাহাজ ঠেলে, 

ভাসায়ে দিচ্ছে চাল। 

কপাল নষ্ট, তাতেই কষ্ট, 
কারে দিব গাল? [ও 
কিছু দিন মা! ছয় করি, 
রগ্ডানীটি বন্ধ রাখ। 
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বজবাসী শভ শত, বিদ্রোছেতে হ'ল হুত, তুমি সর্ব-গুভ করী, 
| পরিবার ছিল যত, বিলাত-_-ভারতেশ্ব রী, 
ধনে প্রাণে হ'ল কাঙ্গালী, বিপদে শ্রপদে ধরি, 
ভাত বিনে বাঁচিনে, আমরা ভেতো| বাঙ্গ|লী। কর করুণা । 
চাঁল দিয়ে মা! বাচাও প্রাণে, রয় না দিন প্রজার, তোমার সয় না যাঁতন|। 
চেলের জাহাজ চেলো নাক ॥ রূপাকরী ক্পাংকরি শ্রগরণে রাখ রাখ ॥ 
নূতন চেলে হবে শস্ত, কি পাঁপেতে এমন হুল, 
ঘটিল তার কি অবস্থা, অকালে অকালে ম'ল, 
রাজব্যবস্থা দোষে চেলের, বৃষ্টি বিনে স্থষ্টি পুড়ে, 
কাটা হয়না রোধ। গেল ছারেখা। 
চার মণের দাম এক মণে লয়, বর্ধাকালে ফপর্ আকাশ, ভরসা কিসে শর 
মণের মনে ক্রোধ । এ দেশের দুর্দশা এমন, 
মনের চেলে মন ভেঙেছে, হয়নিক আঁর রবে নাক ॥ 
ভাঙ্গা মন আর গড়ে নাক ॥ কুচীালের মেজেষ্টরি, 
পেয়ে নব বাজাদেশ, লাগ্রিয়ালের রেজেই্টরি, 
নীলকরেতে শাসে দেশ, | এ আইন হয়েছে জারি, 
নাঁছি মানে উপদেশ, মার্ডে আমাদের । 
না করে উদ্দেশ। আইনকর্ত|র পেটের বার্তা, পেয়েছি ম! টের, 
বিদেশ ভেবে এ দেশেতে করে সদ! ঘ্বেষ। ৃ যাতে অবিচারে প্রজা মরে, 
ভাল দেখতে পারে নাক ॥ এমন আইন রেখো নাঁক॥ 
যেখানেতে বাঘের ভয়, 
সেইখানেতে সন্ধ্যা হয়, (৪) 
নীলকরের করেতে হোল, 
মেজি্টরি ভার। মহড়া । 
এর বাড়া মা প্রজা-লোকের বিপদ লাইক আর চার টাকা মণ দর্‌ উঠেছে, নৃন চেলে। 
খেদাইনে তোঁর উঠান চি, কত আর চল্বো নৃতন চেলে ? 
বাস্তবৃক্ষ রাথে নাক ॥ যাদের নাঁহি পুঁজিপাটা, গিয়ে বেলেঘাটা, 
কতক নীলের কম্মকার, বাড়ীর পাঁটা বেচে, পেটে খেলে ॥ 
কাজে যেন চন্মকারঃ 
নাহি ধারে ধশ্ধার, কিবা 
মন্দ বোঝা ভার । ও মা বিক্টারিয়া, “আসিয়া, আসিয়া, 
ঠিক ধর্মহীন ধর্দতলার ধরব অবভাঁর। দেখ না বসিয়! নয়ন মেলে। 
কটু কথার কল্পতরু বামুন গরু বাছে নাক ॥ বল কে করেপালন, কে করে শাসন, 
চাষার হাতে থোলা৷ দিলে, একেবারে সব মরে গেলে ॥ 
নীলে সকল জমি নিলে, . ছুঃখে থেকে অনাহার, দেখে অন্ধকার, 
জমিদার সব কাছা টিলে, করে হাহাকার, মেয়ে ছেলে। 
চীলের মুখে মাছ । ঘরে গিশ্লী পাড়ে গাল, ফুরাইলে চাঁল, 
সণ্ট।গরুড় খাড়া থাকেন, কাচেন কাপের কাচ। কিসে রাখি চাঁল, চেলে চেলে ? 
সাপের কাছে কেঁচো! যেন ) বরা থেতে! সরু চাল, চালে মোটা চাল, 


সাত চড়ে রা ফোটে নাক ॥ সিচ্ধ পক ক'রে, আড়ে গেলে । 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


আমরা খাই শুধু যোটা, নাহি ঘর কোটা, 
| বেঁচে যাই মোটা, খেতে গেলে ॥ 
শুধু চাল ব'লে নয়, দ্রব্য সমুদয়, 
বিকাতেছে মব অগিমূলে। 
দর বেড়েছে চার গুপ, বিধাত| বিগুণ, 
খাবার ভ্বব্যে দিলে আগুন জেলে ॥ 
তেল, ঘ্বত, ছুগ্ধ, চিনি, কেমনেতে কিনি, 
, সম্তা দরে নাহি কিছুই মেলে। 
যত পেটের দরকারি, মাছ তরকারি, 


কিনে থাই টাকা হাতে এলে ॥ 
গুনে জিনিসের দর, গায়ে আনে জর, 
ছুটে যাই ঘর-বাঁড়ী .ফলে। 
ভয়ে কথ! নাঁহি কই, অবাক্‌ হয়ে রই, 
কাঠের যুয়োদ বনি হাটে গেলে ॥ 
ঘরে না থাকিলে কাঠ, করি কাঠ কাঠ, 
নিজে হই কাঠ চক্ষু তুলে । 
ছেলের বস্ত্র নাহি গায়, শীতে মারা যাঁয় 
চাপড় মারি বুকে, কাপড় চেলে ॥ 
যেতাম যেখানে সেখানে, কেবা কারে মানে, 
হোত না যাতনা একলা হ'লে। 
দেখে দুখের বাড়াবাড়ি, ফিরি বাড়ী বাড়ী, 
মাথায় পড়ে বাঁড়ি, কুটুম 'এলে। 
দুরে হ'ল গঙ্গাজল, জলস্ত অনল, 
ছুপয়সাতে ভার নাহি মেলে। 
কিসে খাঁব ভাতে পোড়া, পোড়া কপাল পোড়া, 
টাকায় আডাঁই সের দর সর্ষে তেলে ॥ 


যাঁরা ছিল মুটে মজুর, তারা হ'ল হুঙ্কুর, 
চলে যায় পথে পায়ে ঠেলে। 
যত ঘাটের কাড়ী মাঝি, কামে নহে রাজি, 


কাঁজির মেন্গাঁজ ধরে ধ্বজী ঠেলে ॥ 

থেকে নদীনদে, ঝিল বিল হুদে, 
মাছ ধ'রে খায় মাল! জেলে! 

তাদের কাছে গেলে পর, কাপে কলেবর, 
.... ছুনো দরে বেচে, চু'ণা বেলে। 

যাক চাইনে বাবুয়ানা, গরিবান! খানা, 

ধরি প্রাণ শুধু চেলে ডেলে। 

শুনে চেলের বুকে কাটা, 
জাহাজেতে চাল ?িচ্ছে ঢেলে ॥ 

ও মা! এত দুখে মরি, তবু রাজেস্বরি, 
পলাইনেক কেউ রাজা ফেলে। 


বুকে বেধে কাটা, ১ 


১৩১ 

হ'ল গোড়ার সর্ধরনাশ, বোড়ার সঙ্গে বাস, 
কেমনেতে বীচে, ঢেখড়! হেলে? 

যত নীলের কর্মকার, করে অত্যাচার, 
মেজেষ্টরি ভার তারা পেলে। 

বাঘের গোবধে কি ভয়! গ্রজা নাহি রয়, 

তারা থেলে খেলে, লব ধ'বে খেলে ॥ 
শুন ওগো কৃপাঁমই, মনের ছখ কই, 


ও মা আমরা কি কেউ নই, তোমার ছেলে? 
জপি দিবস-রজনী, জননী জননী, 
ঠেলে! না চরণে, কেলে বালে ॥ 
মা গো, করি সুবিচার, সত সবাকার, 
ঘুচাও হাহাকার, কয়ে ব'লে। 
দেশে বড় ভামাডোল, উঠেছে এই বোল, 
নিপল, নীলে নিলে, সকল দ্লে॥ 


(৫) 


রামপ্রসাদী স্থর। 


সেথা ঢের আছে তোর রাঙা ছেলে। 
আছে আছে গে, সেই বিলাঁতে মা ! 
ঢের আছে ভোর রাঙা ছেলে। 
হেথা আম্বিনি কি তাদের ফেলে? 
এই জগৎ শুদ্ধ সবাই তোমার, 
দেখতে হয় মী নয়ন মেলে। 


অন্তরা | 


থাকো! থাকো থাকো! তুমি, 
রাড! ছেলে ক'রে কোলে ॥ 
€ মা, আমাদের মুখ দেখবিনে কি, 
কালামুথে। কাঙ্গাল বলে? 
কালো ছেলে যত আছে, 
“কেলেদোনা* তোমার কাছে মা গো! 
এই কালেরি ভিতর আলে! আছে, 
ভালো ক'রে দেখ জেলে ॥ 
দেহ কালো, কালে! নই, 
ভিরেতে কালো কই1?-মা গো! 
যারা কালোমনের মানুষ তারা, 
হিংসে ক'রে কালো বলে। 
কুপুত্র বস্তপি হই, 
তোমা ছাড়া কার নই, মা গো | 


১৩২ ঈশ্বরচক্ গুপ্তের গ্রস্থাবলী ৷ 


তবু দয়া করি দয়ীমই, 
রাঁথতে হবে চরশতলে । 
কুপুজ অনেকে হয়, 


কুমাত| ত কেহ নয়, মা গো! 
তুমি জগতের ম| আমাদের মা, 


ভাবে! জগদস্ব। ব'লে। 
“ইও্ডয়।* করেছ খাঁস, 


পুরাও গে! মা অভিলাষ, মা গো ! 


ও মা নষ্ট করি কষ্ট-পাঁশ, 

রক্ষা কর ভাতে অলে। 
অন্পুণ। নাম ধর, 

অয়দৃষ্টি বৃষ্টি কর, মা গো, 


যেন আকালেতে অকালে মা ! 


কাল-কুটীরে যাঁইনে চলে । 
যাতনা সহে না আর, 


ঘুচাও প্রজার হাহাকার, মা গে, 
যেন নামের নৌক! ভোবে না মা ! 


কলম্ক-দাগরের জলে । 
ভারতের কর্তা ব্যাস, 
ভারত ছাড়া নাহি চলে, 


তোমার এই ভারতের এমন দশা, 


ভারতে না খুঁজে মেলে। 


সেফায়ে অবাধ্য হয়ে, যুক্ধ করে বাহুবলে, 
দিয়ে উদ্োর-পিও, বুধোর ঘাড়ে, 


বাঙালীকে কাট্‌তে বলে। 
রাজতক্ত জনুর্ক্ত, 
তোমার সব বাঙালী ছেলে, 
এর! ধর্মপথে সদাই রত, 
অধন্ম করে না মোলে। 
বাজে সাহেব ম্বেষী যারা, 
. কত কটু ককে তারা, মা গো! 


কেবল ভোমার চরণ, ক'রে মরণ, 


ভাদ্তে থাকি নয়নজলে। 


ধলে ধত গো+বানর, গবর্ণরে গবানর়, মা গো! 
ও ম! “কেনিং" কতু “কনিং" নন্‌, 


বলী তিনি ধর্শবলে। 


“হালিডে* আর, “বিডন" আদি, 


ধঙ্দবাদী সত্যবাদী, মা গে! 


ও মা, আমরা কেবল বেচে আছি, 


এক্সা দেশে জাছে ব'লে। 


দয়াদানে বাঁচায়েছেন নবঃ 
পাপের কথ! পায়ে ঠেলে । 
আমরা তা নৈলে পর এত দিনে, 
কোথায় যেতাঁম রসাতলে। 
এদের গুণে আছে রাজ্য, 
এদের গুণে চল্ছে কাঁধ্য, মা গে! ! 
এখন এমন বিধি কর ধার্য, 
রাজ্যে যেন সোনা ফলে। 
সম্প্রন্তি এক বিষম বিধি, 
পাশ হয়েছে ছলে কলে, 


» এক কলসী দুধে ঘোলের ছিটে, 


নীলকরে রাজত্ব পেলে। 
মরে প্রজা, মরে চাষা, 
বেজির গর্ডে সাপের বাসা, মা গো! 
থেকে বনের মাঝে বাঘের সে 
বাদ ক'রে মা! কদিন চলে? 
বলে যাঁরা জবরদস্ত, 
তার্দের ঘরে লাভের গন্ভ, মাগো! 
যেন মন্ত পদের মানুষ হয়ে, 
হালিডের পদ নাহি টলে। 
বাডল। দেশের কর্তা যিনি, 
কুঠী কুী ফেরেন তিনি, মা গো! ! 
তাই দে'থে শুনে ভয় পেয়ে মা ' 
কত লোকে কত বলে। 
কেহ বলে অংশধাবী, 
কেহ বলে ধ্বংসকারী, মা গো! 
নিতে অত্যাচারের গুঢ়তত্ব, 
চক্র ক'রে বেড়ান ছলে। 
যার মনে যা উদয় হয়, 
সেই কথাটি সেই ত কয়, মা গো ! 
আমি জানি তিনি ধর্মময়, 
ধর্ম আছে করতলে। 
দীতে কুটে। করে, মাগো! 
বলি বস্ত্র দিয়ে গলে। 
দিয়ে দয়াদৃষি-বৃষ্টিধারা, 
দৃষ্টি রাখ সুমঙ্গলে ! 
মা! তোমার শুভ হোক্‌, 
শত্রু সব ক্ষয় হোক্‌, যা গে! 
তারা একেবারে হবে ধ্বংস, 
বংশ লা রয় ধরাঁঙুলে। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের ্স্থাবলী 


ভারতের ভার দিবে যারে, 
এই কথাটি বলে! তারে মা গে ! 
যেন ঈশ্বরেতে দৃষ্টি রেখে, 
কাঁধ্য করে কুতৃহুলে। 


হুর্ভিক্ষ 
গীত (৯) 
বাঁউলচাদী স্থর। 
রাগিনী দেশমল্ল।র_তাল জাড়খেম্টা। 


হয় ছুনিয়া ওল্ট-পাঁলট্‌, 
আর কিসে ভাই! রক্ষে হবে? 
আর কিসে ভাই! রক্ষে হবে? 
পোড়া আকালেতে নাকাল করে, 
ভামাডোপ পড়েছে ভবে। 
আমর] হাটের লেড়া শিক্ষে বরে, 
ভিক্ষে করে বেড়াই মবে। 
হু”ল সকল ঘরে ভিক্ষে মা গো, 
কে এথন্‌ আর ভিক্ষে দেবে? 
যত কালের যুবে. যেন স্থবো, 
ইংরাঁজী কয় বাকা ভাবে । 
ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো, 
ভিথাঁরী কি অন্ন পাবে? 
যদি অনাথ বাসুঈ হাত পেতে চায়, 
খুদী ধ'রে ওঠেন তবে। 
বলে, গতোর আছে, থেটে থেগে, 
তোর পেটের ভার কেট! ববে? 
যাদের পেটে হেড়া, মেজাজ টেড়া, 
তাদের কাছে কেট! চাবে? 
বলে, জৌ বাঙালি, ড্যাম গো টু হেল, 
কাছে এলেই কৌতক! খাবে । 
আমি ব্বপনে জানিনে বাবা, 
অধ:পাতে সবাই যাঁবে। 
হয়ে হি'ঢুয় ছেলে, ট্যাসে চেলে, 
টেবিল পেতে খানা খাবে। 
এর! বেদ কোরাণের ভেদ মানে না, 
খেদ ক'রে আর কে যোঝাবে। 


১৩৩ 
ঢুকে ঠাকুর-ঘরে কুকুর নিয়ে, 
জুতো পায়ে দেখতে পাবে। 
হু'ল কর্মকাণ্ড, লণ্ড-চও, 
হি"ছয়ানা কিদে রবে। 
যত ছধে শিশু, ভ'জে ঈত্ত, 
ডুবে মল ভবের টবে । 
আগে মেয়েগুলো, ছিল ভালো 
ব্রত-ধর্শ্ম কোর্তে৷। সবে। 


একা “বেখুন* এসে শেষ করেছে, 
আর কি তাদের তেমন পাবে। 
যত ছুড়ীগুলে! তুড়ি মেরে, 
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে । 
তখন “এ বি” শিখে, বিবি সেজে, 
বিলাতী বোল কবেই কবে। 
এখন আর কি তাঁরা সাজী নিয়ে, 
সাজ সে'জোতির ব্রত গাঁবে। 
সব কাট! চাম্চে ধোর্বে শেষে, 
িড়ি পেতে আর কি খাবে। 
ও ভাই ! আর কিছু দিন বেঁচে থাকলে 
পাঁবেই পাঁবেই দেখতে পাঁবে, 
এরা আপন হাতে হাঁকিফে বগী, 
গড়ের মাঠে হাঁওয়া থাবে ॥ 
আছে গোটাকতক বুড়ো যদদিন 
তদিন কিছু রক্ষা পাবে । 
ও তাই! তারা মলেই দফারফা, 
একৃকালে সব ফুরিয়ে যাবে। 
যখন আম্বে শমন, কোরবে দমন, 
কি ব'লে তায় বুঝাইবে। 
বুঝি প্ছট্" বলে, “বুট” পায়ে দিয়ে, 
পচুরুট” ফুকে স্বর্গে যাবে। 
ঘোর পাপে ভরা হ'ল ধরা, 
রাড়ের বিয়ের হুকুম যবে। 
তায় নীলক রদের মেজেষ্টরি, 
কেমন করে ধন্মে সবে । 
ও ভাই! তত দিন ত খেতে হবে, 
যত দিন এ দেহ রবে। 
এখন কেমন ক+রে পেট চালা ব, 
ম'রে গেলেম ভেবে ভেবে। 
রোজ অষ্ট প্রহর কষ্ট ভূগে, 
ভাতে পোড়া জোটে লবে। 


ঞ্ 


১৩3 ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবর্লী 


তায় তেল জোটে ত সণ জোটে না, ফেরে হাটে ঘাটে বাটে মাঠে, 
কেঁদে মরি হাভারবে |: নানা ঠাটে ফন্দী নানা। 
ঘে চিরটাকাল মাছ খেক্ছেছে, বলে দিশী কুষঃ ছেড়ে তোরা, 
_ কেমনে সে শুকনো খাবে? ঈশুধৃষ্ট কর তজনা! 
মরি মেগে মেগে, * ঞ ও মা হেদো বনে কেঁদো চরে) 


মাছ বিনে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। 
এই সবে কলির সন্ধ্য| রে ভাই। 
কতক্ষণে রাত পোয়াবে? 
হল নিরামিষে শরীর শু, 
আমিষের মুখ দেখব কবে? 
ওরে “উড়ো থই গোবিন্দায় নম” 
এই ব্যবস্থা ধরি সবে; 
এস প্ক্ষয় দত্ত” গুরু কেড়ে, 
প্বাহ্ৃ-বস্ত" পড়ি তবে । 
যত জাত-কুটুহ্ব বেয়র! হয়ে, 
থাটে ক'রে ঘাটে লবে ॥ 
দেশের কর্তা যত কালা হলেন, 
কাল পাতেন লা কাম়া রবে। 
গিয়ে মায়ের কাছে নালিশ কার, 


তার ভয়েতে প্রাণ বাণচ না। 
তার পাশে “যো” ভতুমথুমো, 
ঘুমো ছেলের জাত রাখে না। 
যত শাদা জুক্কু জোটেবুড়ী, 
“ছেলেধরা” প্রতি জন | 
এরা জননী র কোল শৃন্ত ক/রে, 
কেড়ে নিচ্ছে ছধের ছানা । 
সদা ধর্ম ধর্ম ক'রে মরে, 
ধর্ম-মন্্ম কেউ বোঝে না। 
হরে পরের ধর্ম ধর্ম হবে, 
এইটি মনে বিবেচনা । 
যেন আপন ধর্ম আপনি পালে, 
পরের ধর নাশ করেনা । 
এদের ধন্ত্-পথের স্বাধীনতা, 


বিলাতধামে চল সবে । রেখো লা মা, আর রেখে! না। 
(৯) কেমন কুষ্ঠিক জানে এরা, 
উপদেশে করে কাণা । 
বাউলের স্থুর। 


ও মা, বংশ-পিও ধ্বংস করে, 
কত ছেলে থেলে খানা। 
নয় তোমার অধীন শ্বাধীন এরা, 
কেমন ক'রে বর্ষে মানা? 
ও মা আমরা সেটা বুঝতে পারি, 
খোট্টা লোকে তা বোঝে না। 


রাগিনী ভৈরবী--ভাল পোস্ত! । 
ওগো মা, বিক্ট রিয়া কর গে মানা, 
কর গে মানা ॥ 
বত তোর রাঙ! ছেলে আর যেন মা! 
চোক রাডে না চোক রাডে না॥ 


প্রজা-লোকের জাতি-ঘন্মে, তুমি সর্কে্বরী যদি তাদের, 
কেহ যেন জোর করে না । চোক রাডায়ে করান] | 
যেন সেই প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে, তবে টুপী খুলে আড্ড তুলে, 
দিয়েছ মা, যে ঘোষণা । | পালিয়ে যাবার পথ পাবে না। 
ও মা, ভাতিভেদে তজন সাধন, নগর কমিশনার যারা, 
ধম্মমতে আরাধনা ॥ তাঁদের একি বিবেচনা । 


মহা অমূল্য ধন ধর্মমরতন, 
এমন ধন ত আর পাবেনা। 
যত মিশনরি এ দেশেতে, 


এ কি প্রাণে সহ ধাঁড় দিয়ে মা, 
মরলা-ফেলার গাড়ী টানা । 
ও মা, ছগ্ধ বিনে মরি প্রাণে, 

এসে করে কি কারথানা । হিছু লোকের প্রাণ বাঁচে না। 

তার! ঈপুমন্ত্র কানে ফু'কে, মন ঘত শাদা! লোকের অত্যাচারে, 


শিগুকে দেয় কুস্্ন! । গরু বাছির জার বাঁচে না। 


ঈশ্বরচক্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী ১৩৫ 


যত দেশের গরু ভূট করেছে, 
টেবিল পেতে খেয়ে খান! । 
এরা ধাড়ী শুদ্ধ দিচ্চে পেয়ে, 
আন্ত ভগবতীর ছানা । 
একে বামে রক্ষে নাইক, 
সুগ্রীব তার হল নেনা। 
যত দিশী ছেলে, কোপচে উঠে, 
চাল চেলেছে সাহেবাশ। ॥ 
কারে কব দুঃখের কথা, 
কান পেতে মা কেউ শোনে না। 
যারে দেবতা ব'লে পূজা করি, 
তাঁতেই হু”ল বিড়ম্বন । 
যারা লাঙ্গল চষে, গাড়ী টানে, 
করে কত হিত সাধনা । 
আর দুগ্ধ দিয়ে জীবন বাঁচায়, 
তৃণ খেয়ে প্রাপধারণা । 
প্গরু তরু" কলতরু, 
এমন তরু আর হবে না। 
ফলে “গরুগাছে" দধি হগ্ধ, 
সব নবনী ঘ্বৃত ছানা । 
মনের ছুঃথে বুক ফাটে মা, 
বোল্‌্তে গেলে মুখ ফোটে না । 
যে গাছের ফলে সৃষ্টি চলে, 
এমন গাছে দিচ্ছে হাঁন]। 
ও মা, গোহত্যাটি উঠে দেহ, 
অভয় পদে এই বামনা । 
মা গে! সকল গরু ফুরিয়ে গেলে, 
ছুগ্ধ খেতে আর পাব না ।। 
থাবার দ্রবা অনেক আছে, 
তাই নিয়ে মা! চলুক থানা । 
ও মা, এমন ত নয় গরুর মাংস 
না থেলে পর প্রাণ বাচে না ॥ 
সোন/র বাঙাল করে কাঙাল, 
ইয়ং বাঙাল যত জনা । 
সদ কর্তৃপক্ষের কাছে গিলে, 
কানে লাগার ফোস-ফাষন। । 
এর! না “ছিহ্‌,” না “মোছো লমান,” 
ধর্দধনের ধার ধারে না। 
নয় “মগণ “ফিরিঙী;* বিষম “বিজী* 
ভিতর বাহির যায় না জানা । 


ঘরের চেঁকি, কুতধীর হয়ে, 
ঘটার কত অঘটন! । 
এরা! লোপা জল ঢোকালে ঘরে, 
- আপন হাতে কেটে খান! । 
অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর, 
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা । 
তাতে বিধবাদের “কূলতরী” 
অকুলেতে কুল পেলে না । 
কুলের তরী থাকলে কুলে, 
কুলের ভাবনা আর থাকে না। 
সে যে কুল সাগর, দারুণ ভাগর, 
কালা পাণি বড় লোপ! । 
যখন সাগরে ঢেউ উঠেছিল, 
তথনি গিয়েছে জান! ॥ 
এর দূফরা খেয়ে নকর। ঘত, 
ক'রে বসে কি একখানা ॥ 
তখন কর্তারা কেউ শুনলেন ন! ত, 
লক্ষ লক্ষ হিছুর মানা ॥ 
এরা বাঁঘেরে করিলেন শীকার, 
কাধে করি ইহ র-ছানা ॥ 
তদবধি রাক্ষ্যে তোমার, 
উঠেছে এক কুরটনা । 
ও মা, আমরা বুঝি মিছে সেট! 
জবোধ প্রবোধ মানে না॥ 
«কালবিল” * কাল্‌ বিল করেছেন, 
হি্ছুর তাতে ঘোর যাতনা । 
তুমি রাড়ের বিয়ে তুলে দিয়ে, 
ছিড়ে ফলে! আইন খানা ॥ 
ও মা, থে পাপে হোক্‌ প্রজা মরে, 
চার্‌ টাক৷ দর চাল মেলে না। 
দেখ অনাহারে, প্রজা! মরে, 
না খেয়ে আর প্র।ণ বাচে না ॥ 
ও মা, বত বাবু, হ'ল কাবু, 
আর চলে না বাবুকানা । 
যারা আন্ুর পেস্তা দিত ফেলে, 
তারা এখন চিবোয় চান! ॥ 
বড়মানযী দুরে থাঁকুক, 
ভাল করে পেট চলে না। 
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১৩৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


এখন্‌ কেমন ক'রে চড়বে গাড়ী, 
জোটে নাক ঘোডার দানা ॥ 
শাদিন গালন করেন বরা, 
হলেন তাঁরা কালা কাণা। 
ও মা, লা খেয়ে পব প্রজা মরে, 
নাইক সেটি দেখা শোনা । 
কতবার মা পড়েছিল, 
দরখাস্ত বতথানা । 
বলেন “ফিরি টেরেড" বন্দ কর্তে, 
কোন কালে কেউ পারে না ॥ 
চেলের বাজার শস্তা কর, 
পুরাও গো মা সব বাসনা । 
তবে ছুঃখী লোকের ব্মা শীর্ব্বাদে, 
আপদ বিপদ আর রবে না॥ 
শিব-নন্ত্যেন কচ্ছি তোমার, 
মন্থামন্ত্র আরাধনা। 
আছে মহারথী সেনাপতি, 
ভগবতীর উপাসনা ॥ 
ছুর্গানামের ছূর্ণ গেঁথে, 
রেখেছি ম। "সেলেখাঁন! ।* 
ভাতে গুলী গোলা সকল তোলা, 
ভক্তি-অন্ত্র আছে শাণা | 
আছে মন-শিধিরে সঙ্জ|! ক'রে, 
সংখ্য! হয় না, কত সেনা। 
আছে জোড়া ঘোড়। সত্য ধর্ম, 
উড়ে যাবে ধ'রে ডেন| ॥ 
এই ভারত কিসে রক্ষা হবে, 
ভেব না মা, সে ভাবনা । 
সেই “তাতিয়া তোপির” মাথা কেটে 
আমরা ধ'রে দেব পনানা ॥৮ 


আচার-্রংশ 


কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব | 

দেখে শুনে সুখে আর নাহি সরে রব ॥ 

এক দিকে দ্থিজ তুই গোল্লাতোগ দিয়া । 

আর দিকে মোল্প। বসে মুর্ণি মাস নিয়া ॥ 
এক দিকে কোশাকুশী অয়োজন নানা । 
জার দিকে টেবিলে ডেবিলে খায় থান! ॥ 


ভুতের সংসারে এই হয়েছে অন্ত । 

বুড়া গুজে ভৃতনাথ ছোড়া পুজে তৃত । 
পিতা দেয় গলে সুত্র পুত্র ফেলে কেটে! 
বাপ পুজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে ॥ 
বৃদ্ধ ধরে পশু-ভাব জণ্ড-ভাব শিশু । 
বুড়া বলে রাধারুষ্ণ ছোড়া বলে ঈপ্ু ॥ 
হাঁসি পায় কান্ন। আসে কব আর কাকে? 
যায় যায় হিছ্য়ানী আর নাহি থাকে ॥ 
ওহে কাল কালরূপ করালবদন । 
তোমার বদনযুক্ত মরালবাহন। 
দেব দেবী কত তুমি করিয়! সংহাঁর | 
ভারতের স্বাধীনতা করিলে আহার | 
কিছু বুঝি নাহি পাঁও চারি দিক্‌ চেয়ে। 
এখন ভরাবে পেট হিন্দুধর্ম খেয়ে ॥ 
দোহাই দোহাই কাল শাস্তিগুণ ধর। 
উঠ উঠ পান লও আচমন কর ॥ 


হেমস্তে বিবিধ খাছ্ধা 


শরতের রাজ্য লয়ে হিম মহাশয় । 

কু আশার ধবজা তুলে করিলেন জয় ॥ 
উত্তরীয় বায়ু অ্থে করি আরোহণ। 
অধিকার করিল গগন-সিংহাসন ॥ 
রজনীর পরিমাণ বৃদ্ধি করে অতি। 
দিন দিন দীন দিন দীন দ্িবপতি ॥ 
বৃশ্চিকের দস্তাঘাতে হয়ে অরজর। 


-শীতভয়ে অমিকোণে গেল দিবাকর ॥ 


হিমের প্রভায় হেরি তাস্করের]হ:থ | 
নলিনী মলিনী হয়ে লুকাইল মুখ ॥ 
তুষারে তুষারকর কর গুণ্ড করে। 
কুমুদিনী লরোবরে অভিমানে'মরে ॥ 
স্বজাতীয় বিজাতীয় শব করি কাক। 
শিশিরের শুভ হেতু বাঁজাতেছে ঢাক॥ 
কিছুমাঅ ছুঃখ নাই মগ সদা সুখে। 
খাস সুখে সখী হয়ে বান্ত করে মুখে ॥ 


ছ্বি্দল নিজ্দলে পক্ষ পক্ষ ধরি। 
লক্ষ্য করি বগে এসে বৃক্ষ পরিহরি ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলা ১৩৭ 


শূ্ঠচর সহচর সহ চরে চরে) 
নানা সুরে গান গায় স্বভাবের স্বরে ॥ 
রাজদণ্ে ভয় নাই লয়ে সহচরা। 

পুরে শন্ত খায় দস্থযবৃতি করি ॥ 
[কচুমাত্র চিন্তা) নাই আশা পুরে খার। 
তালবাসা ভাল বাসা আশামাত্র তায় ॥ 
স্বভাবে অভাব নাই পুর্ণ ফুলে ফলে। 
পুলকে পুরিত নব নিজ নি দলে ॥ 
পেয়ে শীত বিকদিত বাঁকসের ফুল। 
মধুপাঁনে হরধিত বিহঙ্গের কুল ॥ 

পরম্পর লাগে যদি বিবাদের চোট 7 
শালিক মধ্যস্থ হয়ে হেে দেয় ঘোট ॥ 
দেখ দেখ বিহজম কিরূপ প্রকার । 
শিশিরে কি স্থখে করে আহার-বিছার ॥ 
ক্ষেতে পোড়ে খেতে পায় কত তায় নুখ। 
সদাই স্বাধীন হয়ে করে দূর দুখ ॥ 
অভিমানে অহঙ্কারে না হয় পতন। 
প্রকৃতির গুধে করে স্থক্কৃতি-দাধন ॥ 
পাখী পণ্ড কীট আদি যত যত প্রাণী। 
মান্যের চেয়ে সবে ভাল ব'লে জানি ॥ 
বড় ব'লে অভিমান কিসে করে নর ॥ 
নানারূপ দুঃখ যাঁর মনের ভিতর ॥ 

একে ত অভাব তায় রিপু বলবান্‌। 
কেমনে হইবে তারা প্রাণীর প্রধান ॥ 


স্বভাবে শোভিত সব অনুকুল ধাতা। 
নান! শম্তপরিপুণ বস্থমতী মাতা ॥ 
ত্রীহিব্যুহ পরিপক্ক হরিৎ আকার । 
ছেটমুখে অবনীরে করে নমস্কার ॥ 
সকল শরীরে শোতে নিশির শিশির। 
খষির জটায় যেন মন্দাকিনী-নীর ॥ 
প্রভাতে পবন চারু চামর ঢুলায়। 
প্রক্কাতর ভাবরে মন্তক ছলায় ॥ 

ফুর্‌ ফুর্‌ বাজে বাস বুঝি অনুভবে । 
ঈশ্বরের গুণ গায় ঝুর্‌ ঝুর্‌ রবে॥ 
কৃষকের মহানন্দ আশার সুসার। 
শন্ত-শিরে দৃশ্ত তাল উধার তুষার ॥ 
বর্ধ যা হূর্য তায় পরিপূর্ণ আশা । 
ক্ষেত্র প্রতি নেত্রপাত সুখে করে চাষা ॥ 

চা ্ 


জাঁবের জীবিক! দিয়া রক্ষা করে অন্ু। 

রডভগর্ভা বহুমতী শস্ত তায় বনু ॥ 

যে করিল ধরণীরে ধনের ভাগ্ডার । 

ফল মূল শাক আদি শন্তের আধার ॥ 
ধরার ধারণা গুণ কত ভাব তায়। 
ধরাধরে ধরা ধরে যাহার কপার ॥ 

হায় এই ধরাধামে যে দিয়েছে ধাঁন। 
তার পদে নত হয়ে কর গুণগান ॥ 

অর ঞ্ যদি না| করিত অন্নের স্বজন | 
কিরূপে বাচিত তবে জীবের জীবন || 
অন্নেতে হয়েছে এই শরীর-ধাঁরণ। 
যত কিছু করিতেছি অন্নের কারণ ॥ 
জগতে অনের দাস হয়েছে সকল। 

ছেলে বুড়। আদি সবে অন্নের পাগল ॥ 
ওরে ভাই অন্ন বিনা বল এ সংসারে । 
কঠোর জঠর-জ্বাল! কে জুড়াতে পারে? 
আনু ব্রচ্ষ অন ব্রহ্ম এই জেনো সার । 
স্বভাবে করেন বিতু ন্নেতে বিহার ॥ 
অগ্নের য কত গুণ নাহি তার দীম! | 
একমুখে কত কব অন্নের মহিমা ॥ 

আমি নাই তুমি নাই উন আর ইনি । 
তারে তুমি ব্রহ্ম বল অসদাতা। যিনি ॥ 
অনের দায়েতে দেখ হইয়া কাতর। 
অগাধ-জলধি-জলে ডুবিতেছে নর॥ 
বাঘের মুখেতে যায় ভয় নাই মনে। 
অনায়াসে হাত দেয় সাপের বদনে ॥ 
সকল ধনের সার অন মহামণি। 

ভূমির ভিতরে ঢুকে প্রকাশিছে খনি ॥ 
অন্গের যে অনুরাগ মনে মনে রাখ । 
ভাল চেলে ভোগ পেয়ে ভাল চেলে থাক ॥ 


গোধুম পেকেছে মাঠে যাঁর নাম গম । 
তুলনায় তঞুলের কাছে নণ কম॥ 
অতিশয় গুণময় শস্তের প্রধান। 
“বহুছুগ্ধ রসাল” হয়েছে অভিধান ॥ 
হিন্দু শ্লেচ্ছ যবনাদি যত জাতি আছে। 
এ যবন * প্রিন্নতম নকলের কাছে ॥ 





আনহুর । 
যবন_-গম। 


১৩৮ ঈশ্বর/ন্ত্র গুপ্ডের গ্রস্থাবলী 


দেবতর প্রিরথাদ্ক সকলের আগে । 
ময়দার কাছে আর কিছুই না লাগে ॥ 
ছধে গমে ঘিয়ে ভাজা যার নাম লুচি। 
ছেলে বুড়া সকলেরই ভোজনেতে রুচি ॥ 
মনোহর রুচিকর দ্রবা এই বটে। 
শুচি নাই মুচি নাই লুচির নিকটে ॥ 
যত খায় তত মন থাকে আরো ক্ষোভে । 
গন্ধ পেয়ে নেচে উঠে অন্ধ হয় ক্ষোভে ॥ 
পেটুক যন্তপি গুনে লুচির ফলার। 
নাড়ি ছি'ড়ে ছুটে যায় রাখে গাধা কার ॥ 
এই লুচি ব্রাহ্মণের পেটের সথল ॥ 
বিশেষতঃ রাজপুরে বৈদিকের দল ॥ 
যত পারে তত খায় তত লয় তুলে। 
কন্মার কুলাঁয় কিসে ভাবে নাঁক ভুলে ॥ : 
আচার-বিচার আর কিছুই না করে। 
দই-মাথা লচিগুল। নিয়া যায় ঘরে ॥ 
দেও দেও গোল করি ওঠে পাত ছেড়ে । 
কৌছড় পুর করে হাড়ি থেকে কেড়ে ॥ 
রবাহৃত রেওভাট শত শত জন । 
লুচির কৃপায় করে উদর পালন ॥ 
গালি মেরে নাহি হয় মানের লাঘব । 
কে দিলে “রাঘব” নাম রাধব রাঘধ ॥ 
খাজা গজ আদি করি সুখের মেঠাই। 
এই গমে জন্ম লাভ করেছে সবাই ॥ 
সুমধুর মিষ্ট অন্ন ভোজনের সার। 
যেনা পাছগ তার তার বৃথা জন্ম তার ॥ 
ময়দার মহিমা কেমনে দিব গেয়ে। 
খোট্টারা৷ কেবল বাঁচে পুরি রুটা থেয়ে ॥ 
সেঠ আর বসাক তাতির শ্রেষ্ঠ বারা । 
রুটী ঘণ্টে কত স্থথ জেনেছেন তার! ॥ 
কুটা আর বিস্কুট সাহেবের খানা । 
কেক্‌ নামে স্থজিতে মেঠাই করে নানা ॥ 
ভূমিতলে না হইলে যবনের চারা! । 
ষবলের দেশে নরে প্রাণে যেত মার| ॥ 
একবার দেখে এসে! পৃথিবী ঘুরিয়া | 
কত লোঁক বেচে আছে গোধুম খাইয়া ॥ 
শন্তরূপে যে বাচায় জীবের জীবন । 
ব্রহ্ম বলে সম্বোধন কর তারে মন ॥ 
হিমকরে প্রভাকরে প্রেষভাব ধর । 
অবনীরে একবার প্রশিপাত কর 


গুণ দেখে বুঝে লও গোধূমের গোড়া । 
নিদানে লিখেছে দেখ ভাক্ষা হাড় যোড়া। 
বল-বীধ্য-রুচিকর দেছ-ছিতকর । 
স্বভাবে সারক বাত-পিতত"দাহহর ॥ 
শীতল অথচ শ্থাদ্ধ মন স্থির করে । 
গুরু হয়ে পাকতেদে লঘু গুণ ধরে ॥ 
ভোগীর ভে'গের ধন স্থখের আহার 
রোগীর সথপথ্য হয়ে করে উপকার ॥ 
শিশিরে যবের শীষ কিবা মনোহর | 
ধাঠরাজ নাম তার দেখিতে হনার ॥ 
বাতাসে ছুলিছে ডগা করি ঝর ঝর । 
মরি কত অপরূপ শোভা মনোহর ॥ 
ুমকি-জড়িত চারু পীতাঘ্বরী চেলি। 
কেলি * যেন তাই পরে করিতেছে কেলি ॥ 
এ যব দোষের নয় গুণের কেবল । 
মেহ-পিপু-কফ হরে মধুর শীতল ॥ 
নানা কর্মে হিতকর নান গুণনিধি । 
নানারূপ রোগে হয় যবমণ্ড বিধি ॥ 
যব-্ছাতু থেমে বাচে পশ্চিমের দীনে। 
বঙ্গদেশে বাড়ে মান চড়কের দিনে ॥ 
দেখছ বের গুপ কেমন প্রধান। 
যে তারে পেষণ করে রাখে তার প্রাণ ॥ 
এখন তখন নাই বুঝে যদ্দি খায়। 
যবে বল যবে বল চিরকাল পায় ॥ 


স্থখের শিশির-কালে কৃষীর ক্পায়। 
অচুকির তরু চারু কিবা শে পায় ॥ 
শাখ! নেড়ে ভ্রলিতেছে বাধুর বিক্রমে । 
জটাধারী যোগী যেন চলেছে আশ্রমে ॥ 
আহারেতে পুর্ণ হয় প্রাণীর উদর। 

" কতরূপ ঘোর ঘটা জটার ভিতর ॥ 
মনোহর “কড়হর" বর-প্রিয়তম । 
সবলের বলদাতা অবলের যম ॥ 
কাছে যেন নাহি আনে পেট-রোগা দলে । 
খেতে গ্ুখ কিন্তু হুখ বুক বড় জলে ॥ 
এ প্রকার যুখপ্রিয় ডাল নাই আর । 
নিত্য যেন খায় সেই অমি আছে যার ॥ 
পশ্চিমের পালোয়ান লোক সমুদ্বায়। 
অড়হর বিনা তার! কিছুই না খায় ॥ 


ঞ্গ পৃথিবাঁ। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী ১৩৯ 


ভীমের সমান তারা বলে ও আহারে। 
ডাল রুটা যত পারে ঞ+লে ক+সে মারে | 
কফ পিত্ত বাত শ্লেম্স। যে করে সংহার। 
বাযু বৃদ্ধি করে সেই এই দোষ তার ॥ 
এ দোষ দোষের মাঝে করিলে গ্রহণ 
আপনার দেহ বুঝে করিব ভোজন ॥ 
যার স্বাদে শত শত মানব মোহিত । 
অবশ্তই তাতে আছে নাপারূপ হিত॥ 


ক্ষেৎ ভরা খেঁণারী পেকেছে এই শাতে । 
কাটিছে ছ'াটিছে লব হাসিতে হাদিতে ॥ 
মাড়িছে ঝাঁড়িছে ধুলা কাড়িছে গোলায়। 
কত ব! ছাঁড়িছে কত নাঁড়িছে তলায় ॥ 
গরীবের গুণনিধি অশেষ-বিশেষে | 
অতিশয় সমাদর বাঙালের দেশে ॥ 
পুরবদেশা বড় বড় যত জমিদার । 

কেবল থেসাঁর ভাল করেন আহার ॥ 
ইহাতে বিশেষ গুণ যদি নাহি রবে। 

সে দেঁশেতে এত প্রিন্ন কেন হুবে তবে ॥ 
আম্বাদ উত্তম বটে দেখিরাছি খেয়ে । 
এই হেতু মোটামুটি গুণ যাই গেয়ে ॥ 


মাঠে এনে শোভায় সকল ঘাই ভুলে । 
কনকের বিভা হরে চণকের ফুলে ॥ 
ফুলেতে ধরেছে ফল গুটি গুটি স্'টি। 
ইচ্ছা! করে দিবানিশি নথ দিপা খুটি ॥ 
ছাল খুলে মুখে তুলে কচি কচি খাই। 
এমন স্থখের স্বাদ আর নাহি পাই ॥ 
কাচার খিচুড়ি তার স্থধার অধিক। 
প্রতি গ্রাসে গ্রাসে হয় রসনা রসিক ॥ 
পাকাছোল! গুণ ধরে অশেষ গ্রকার। 
“বিশেষ করিয়া সব লিখে উঠা তার ॥ 
আগ্রির দীপন করে ভিজে হ'লে পর। 
বল-বর্ণ-রু6কর বাত-পিত্ত হর ॥ 

সে ছোলার জল হয় অতি উপকারী । 
চক্রকরবৎ শীত-পিভরোগহারী ॥ 

তিজে ছোলা ভেজে থেলে কত উপকার। 
পিত্ত কফ হরে করে বলের সঞ্চার ॥ 
গু ছোলা ভাজ অতি সুখের আহার । 
নেই জানে তার মঙ্গা দাত আছে বার ॥ 


খোট্টারা এ ছোল! লয় পরম আদরে । 
ভাজ! থেয়ে ছাতু খেয়ে দিনপাত করে ॥ 
স্বভাবে গরম বীর্য বনগুগ ধরে। 
অগ্রিজোর না থাকিলে বিপরীত করে ॥ 
অগিবল না বুঝিয়। যে করে আহার । 

সে ছোলা! আছোলা হয় পেটে ঢুকে তার ॥ 
বিধবার পক্ষে ইনি আত শুণময় । 

সকল ব্যঞ্জনে মিশে করেন প্রণর ॥ 
ছোলার ডেলের রদ অতি গুপকর । 
পাকে মধু বাত-কফ-শ্বাদকাসহর ॥ 

বণ বৃদ্ধি করে কর উপরে প্রবেশ | 
মহারোগে পথ্য বিধি পীনদে বিশেষ ॥ 
শাক অতি মুখপ্রি্ দন্তশোথ হরে । 
ফলের আদর ভরি ঠাকুরের বরে ॥ 
চণকের খোসা খুলে দেখ দেখ নর । 
কিক্পপ পদার্থ আছে তাহার ভিতর ॥ 
আত্ম আর জ্যোতি দহে চণকের প্রায় । 
নিঙ্গত রয়েছে ঢাক! মায়ার খোলা ॥ 

আর কেন? সার লও ছাড় নিদ্রাযোগ ) 
খোস। খুলে কর কর বস্ত কর ভোগ ॥ 
'রাজমাধ' নাম তার বরবটি ধিনি | 
ছোলা আ।র মটরের গেঠীপতি তিনি ॥ 
সারক সে রচিকর অতি মনোহর । 

কফ শুরু আম পিত্ত চেরের আকর । 
পুজার নৈবিদ্তে ্টার আগে আগমন । 
কাচা পাকা ছুই চলে সুখের ভোবন ॥ 
ইথে যদ্দি না হইত কুশল-নাঁধন। 

কখনই হত না বীজের স্থজন ॥ 

মাঠে গিয়া! দেখ সব মুগের আকার 


. শরীর হয়েছে কিবা শোভার তাগ্ডার ॥ 


জটিল সে তরু বটে কুটিল ত নয়। 

এমন সরল বাজ আর নাহি হুয় ॥ 
*নুপশ্রে্ঠ" তুক্তি প্রদ “রসোত্ম” আর। 
পন্ুফল” বলিয়া নাম হয়েছে প্রচার ॥ 
দেবতার প্রির থাদ্ত মুগের অস্কুর । 
জলপানে প্রকাশিত প্রতিষ্ঠা প্রচুর ॥ 
ওউধধ পথ্োর স্থলে সবার প্রধান । 
জরহ্র শুভকর বল করে দান । 
সকলেরি শোনা গাছে লোনামুগ ভাই । 
এ সোনার নিকটেতে, লোনা হয় ছাই ॥ 


১৪৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্থাবলী 


রি 


মুগের ডেলের গুণ কি লিখিব আর। 
সর্বরোগ হরে করে রক্ত পরিষ্কার ॥ 
দ্বভাবে সারক মুগ পিত্ত করে ক্ষয়। 
সদাকাল লমভাবে রচিকর হয় ॥ 
লাউ দেও মুলা দেও থোড় দেও ফেলে। 
সকলি অমৃত হয় মিশে এই ডেলে ॥ 
এই শীতে মুগের খিচুড়ি যেই খায়। 
মে জন ভোজনে আর কিছুই না চায়॥ 
মুগের 'মগধ জাড়। মেঠায়ের রাজা । 
সেই জানে তার তার যে খেয়েছে তাজা ॥ 
এ মুগের ভাজাপুলি মুগ্ধ করে মুখ । 
বাসি খাঁও তাজা খাগ্ড কত ভা সখ ॥ 
ইহার কনিষ্ঠ যিনি কষ্ণমুগ নাম । 
রব্যগুণে শ্রেষ্ঠ তিনি বছুগুণধাম ॥ 
সুগে যুগে আছে এই মুগের গৌরব । 
মনে জ্ঞানে যোগ কর ভোগ কর লব ॥ 


কড়াই বড়াই করে নিজ অনুরাগে । 

তার কাছে কেবা আছে কেব! কোথ| লাগে ॥ 

চাষার আশার ধন তেমন কি আছে। 

অপরূপ কিবা ফল ফলিয়াছে গাঁছে॥ 

স্ুচার শ্তামল ব্ধপ ধরিয়া! কলাই । 

দুর করে উদরের সকল বাঁলাই ॥ 

আদ] দিয়া হিং দিয়া রাধে যদি ঝেল। 
থাঁব! থাবা মেরে দেও কিছু নাই গোল ॥ 
গরীবের গুপনিধি মধুর ভোজন । 

মুখে দিতে উলে যায় খুলে যার মন ॥ 

দীন লোক যার! তারা এই ভাবে সার। 
কলাই খাকিলে ঘরে বালাই কি আর ॥ 
কাচ। থান ভাজ! খায় রুচি যার যাতে । 
কোৎ কোৎ গেলে ভাত যত দেয় পাতে ॥ 
গঙ্গার পশ্চিম পারে যত দব রেড়ো। । 
লমভাবে লকলেই কলায়ের ভেড়ে। ॥ 
অতিশয় হুথ সয় বায়ু বাড়ে টানে । 
কলাই না থেলে তার। মারা যায় প্রাণে ॥ 
কলাই মালায়ে কত কচুরি মেঠাই । 
পাকে লঘু সমুদয় পেট ভ'রে খাই ॥ 
লকলের সুখগ্রিয় কলায়ের বড়ি । 

কুমুড়া যাহার পায় যায় গড়াগড়ি ॥ 


সহজে ধরেছে গুণ কিঞিৎ শীতল। 
বাষু হরে মেছ হরে বৃদ্ধি করে বল॥ 
কলায়ের দেহ দেখে নাহি যায় জানা। 
বাছিরেতে খোলা ভর! ভিতরেতে দান! ॥ 
সেইরূপ ভাব ধ'রে সমুদয় নরে। 
ভিতরে নুনার হও বাছিরে কি করে॥ 


মহুর অন্থরভোগী স্থর-প্রিয়তম | 

রূপে গুণে ছুই দিকে নাহি তার সম॥ 
গুড়বীজ নাম ধরে গেলে পরে ভাঙ্গা । 
তরুণ অরুণ তন টুকু টুকু রাজ ॥ 
ভাতে দেয় ডাল রাধে ব্যয়ের সুসার। 
খ।ড়ির খিচুড়ি খেলে ভুলিব না আর॥ 
বুষের গুণেতে হয় মেহের সংহার। 
কফ পির জর নাশে লাশে অতিসার ॥ 
কর ভাই মনুরির গণের বিচার । 
আঅসারের মাঝে দেখ কত আছে দার ॥ 


সরু সরু তরু সব চারু কলেবর। 
নবঘন-শ্তামন্ধপ দৃশ্া মনোহর ॥ 
জটিগ রামের ন্যায় শিরে শোভে জটা ॥ 
মোক্ষপদ দেয় তারা পেটে যায় ঘট। ॥ 
নিজে বটে ছোট কিন্তু দানাদার ছেলে। 
ক হয় ন্বর্গ সম ঘণ্ট ক'রে খেলে ॥ 
আনাজেতে তুল্য আর কুটি পাই দ। 
বলিহারি যাই তোরে মটরের স্'টি ॥ 
স্টির খিচুড়ি করি খেয়েছে যে জন। 
ভুলিতে না পারে আর তার আন্মাপন ॥ 
কাচার নিকটে নয় পাকার আদর । 
বৈদ্ভকে হরেণু' নাম পেয়েছে মটর ॥ 
ভাজা বেন খাজা থায় তাজা বীর যারা ॥ 
পেটরোগ! যার! তার! প্রাণে যায় মারা ॥ 
মেঠো গাঁয়ে চলে যার কাঙালের ছেলে । 
অনেকেই পেট পালে মটরের ভেলে ॥ 
কষ! আর রাক্ষ বটে ফলত মধুর । 

পাকে গুরু বটে করে পিত্ত কফ দুর ॥ 
পীড়িতের পক্ষে যদি গুভকর নয়। 
তথাপিও অনেকের উপকারী হয় ॥ 


শিশির-সময়ে দেখ রুষীর কুশল । 
ভিসির তরুতে (কিবা ফলেছে ফসল ॥ 


ঈশ্বরচজ্দ গুণ্ডের গ্রস্থাবলী ূ ১৪১ 


খঅতসীর ফুল-শোতা! বাই বলিহারি । 
হেরিলে নয়ন আর ফিরাতে না পারি ॥ 
ফুলের ভিতরে বীজ সমুদয় সার । 

হেরে হয় স্থথোদয় আলোর আধার ॥ 
বীজের নিজের গুণ উদ্ম ভাব ধরে। 
কফ-পিত্তকারী বটে বাধু নাশ করে ॥ 
মদ-গম্ধী মধু স্ব/ছ পাকে কটু থেলে। 
বাযু কফ কান-দোষ নাশে এর তেলে ॥ 
কতমতে বিলাতে হতেছে প্রযোজন । 
যেখানে সেখানে দেখি তিসির ওজন ॥ 
আগুন হয়েছে দর বিলাতের খাই। 
দিশী হয়ে তিসি আর আমর| না পাই ॥ 
মসিনার কুজ্রবীজে যে দিয়েছে রস। 
একবার মুক্তমূুখে গাও তার যশ ॥ 
যেবাঁজের তরু এই অথিল সংসার | 
মনে কর “সট বাঁজ কিন্ধপ প্রকার ॥ 
বহ্ছমতী রসবভী ধাহার কৃপাষ । 

হায় হায় কি কছিব কত রস তায় ॥ 

সে বীজের তেল গুণ কনে সাধ্য কার । 
রূবি শশী তারা আদি আলো! হয় যার ॥ 


নয়ন প্রফুল্ল হয় গেলে পরে মাঠে । 
পরিপূর্ণ নান! শোত। শ্বভাবের হাটে ॥ 
শরৎ পড়িল সরি সারফুল ছেড়ে । 
সরিষার ফুল তার শোভা নিল কেড়ে ॥ 
মনোলোতা৷ কিবা! শোভা ছটা তার জলে। 
দামিনীর হার যেন জলদের গলে ॥ 

ফুল ফুল ব্তি ক্ষুদ্র তার মধ্যে রদ। 
আলোকে পুলক কিবা রাখিয়াছে বশ ॥ 
সরিষার সার অংশে ব্যপ্রনের তার। 
সারে গাভীর স্তনে ছুপ্ধের সঞ্চার ॥ 
ঘার গুণে রজনীর অন্ধকার যায়। 
্লষকের ক্ষেত্রে তাহ! শীতের কপার ॥ 
শাদ। কালে! আদি কি নানা রঙ ধরে। 
কতরূপে মানবের উপকার করে ॥ 
বীজের অশেষ গুণ নিদানে প্রকাশ। 
কফ বাত ক্রিষি কুষ্ঠ ব্রণ করে নাশ ॥ 
গুন আর কণড,রোগ ছুই করে শেষ। 
বচনেতে গুণ সব কি কব বিশেষ ॥ 


শি 


বীচির ভিতরে রদ আলোর আধার । 
“তেল” নামে নাম যার হয়েছে প্রচার ॥ 
শরীর হতেছে রক্ষা খেয়ে আর মেথে। 
অন্ধকারে আলো! দেয় প্রদীপেতে থেকে ॥ 
অবিকল গুণ ধরে দ্বুতের সমান । 
সমভাবে বাচাতেছে লকলের প্রাণ ॥ 
যোগী ভোগী রোগী রাজ! দীন হীন জন। 
মকলেরি করিতেছে মঙ্গল-দাধন ॥ 

বীজের ভিতরে রদ নাম যার ন্গেহ। 

এ ন্েছের গুঢ় ভাব নাহি বুঝে কেহ ॥ 
ওর নর! পাইয়াছ্ছ মনোহর দেহ । 
মনেরে পেষণ করি বার কর স্নেহ ॥ 
সরিষার স্েহ দেখে দ্রব হও সবে! 

জেহ বদি না থাকিল মিছে দেহ তবে ॥ ৮ 
কর কর প্রপিধান মানব সকল। 

দেখ কিব। ঈশ্বরের স্বেছের কৌশল ॥ 
পরম্পর মে২রসে সবে রবে বশ । 
সর্ধপে দিলেন ঠা নেহরপ রস ॥ 


ফুলে ফুলে সুশোভিত হইয়াছে তিল। 
দেখে আখি ফিরাতে না পারি এক তিল & 
অতি ছোট বাঁজগুলি রসের সদন । 

বাত অর্শ হরে করে বলবিতরণ ॥ 
সৌরভের ছলোল ফুলোল নাম যার । 
তিলের তেলেতে হয় জনম তাহার ॥ 
বায়ুর ছিতকর ত্বকে আর চুলে। 

ফুলে যে ফুলোল মাঁথে মরে সেই ফুলে & 
তিলফুল রূপের আভাস দেহে ধরি । 
তিলোত্তমা নাম পেলে স্বর্ণ-বিস্তাধরী ॥ 
এ কুলের শোভ। যে দেখেছে একবার। 
ন্বপের গরব ষেন সে করে নাআর ॥ 


হায় রে শিশির তোর কি লিখিব বশ। 
কালগুণে অপরূপ কাঠে হয় রস ॥ 
পরিপূর্ণ স্থধাপিন্ধু থেস্তুরের কাঠে । 
কাট ফেটে উঠে রূদ ঘত কাট কাটে॥ 
দেবের ছলভ ধন জীরণের ঘড়া । 

এক বিন্দু পান করি বেঁচে উঠে মড়। ॥ 
না থাকে [বরস ভাব রদ “পটে পাড়ে । 
বিন্দু পান হগি পান প্রাণ পান ধড়ে ॥ 


১৪২ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের গ্রস্থাবলী 


দে জলের ভাল ধর্ম মন্ব ভার গুঢ়। কাঠের ভিতরে রেখে স্বমধুর জল। 
স্বভাবের ক্রিয়াজালে জালে হয় গুড় ॥ মানবে শেখান প্রস্থ করুণ।-কৌশল ॥ 
আমাদের ভাগ্যদোষ মিছে করি দ্বেষ। 
বিজাতীয় রাজ! হয়ে ন্ট করে দেশ ॥ 
লো ভারী আবকারা ঘুক্ত করি কর। শিবা সহ সদাশিব ছাড়িয়া কৈলাদ । 
এমন খেছুর রদে বদাইল কর॥ অবনীতে অধিষ্ঠিত এই কঞ্ন মাস ॥ 
মাণ্ডল উত্তল করে রসে আর গুড়ে । ফল মূল রস থাঁন সাধ যত আছে। 
পরে বুঝি গঙ্গাজলে কর দেবে ধুড়ে ॥ নিশাযোগে নিদ্র। যান শ্ফলের গাছে ॥ 
মুল্য দিয়া তবু খাই কর পাঁরমাণে। ঘন ঘন হিমবষ্তি তাহে স্নান করি। 
একচেটে না করিলে তবে বাচি প্রাণে & উলঙ্গ হইল ইস্ষু বস্ত্র পরিহরি ॥ 
মাদকতা শক্তি নাই পেট ভরে খেলে । স্বভাবে হইল তায় মধুর সঞ্চার । 
বিবাদী হইল ভায় ফলনার ছেলে ॥ পাপে পাপে রদ ভরা মিষ্ট তার তার ॥ 
গুণ দেখে অভিধান কর্তা গুণধাম। খণ্ডে পাঁপ খায় যেই খণ্ড এক পাপ। 
” খেছ্ছুর গাছের দিলে ছারা প্রর়া নাম ॥ বাহু তুলে স্বর্গপুরে নাচে তার ব।প॥ 
রসের যশের কথ! না হয় প্রকাশ। অননপুর্ণ। বিশ্বেশ্বর মনে ভালবাদি। 
দেহ করে বলবান্‌ মেহ করে নাশ ॥ আকেরে দিলেন স্থান পুণাধাম কাশী ॥ 
বায়ু হরে মল-মৃত্র করে পরিকার | কি বুঝবে মধ গুঢ যত সব মুঢ | 
রদনা পবিত্র করে হৃধার হৃতার ॥ বানে ঢুকে বৃষারূঢ় আল দেন গুড় ॥ 
গুড়ের নিগৃঢ় গণ কি কাব আর। ৃ শিব-অঙ্গ আভা পে-র শোভ। বাড়ে তার । 
স্থবাসে আমোদ করে মধুর আগার ॥ কাশী নামে নাম খ্যাত ধবল আকার ॥ 
নুতন খেছুরে গুড়ে দেবতার মখ। শিবের স্থিত বস্ত নাম হ'ল চিনি। 
নাম শুনে জল দরে লোল! লক্‌ লকৃ॥ সাছে।রা শিরে ধরে ভালরূপে চিনি ॥ 
এ প্রকার স্থখসেব্য আর নাহি আছে । মহৎ কে আছে আর কের মতন। 
নলিনীর মধু কোথা নগেনের কাছে ॥ তাহারে অমৃত দেয় যে করে পীড়ন ॥ 
মাতে মন সুথদ পর্নড়া গুড় পেলে । যত পার তভ খাও দেও দেও পেটে । 
রুচির কুচি হয় লুচি দিয়ে খলে ॥ স্থখেতে ভোজন কর পাপ কেটে কেটে ॥ 
ভোঞ্জালের পাটালি যে খায় একবার | গেটে গেঁটে ভর! পদ রসের আধার । 
কখন সে ভুলিতে পারে না তার তার ॥ মধুতৃণনহারস লাম হ'ল তার ॥ 
নৃতন নলেন গুড়ে মণ্ডা মনোহর । - গোড়া আর মাঝধানে ম্থধ। আস্বাদন ॥ 
পায়স পীযুষ দম অতি (প্রেমকর ॥ গেঁটেতে লবণ-রদ মাথায় লবণ ॥ 
এ গুড়ে পিষ্টক হয় বিবিধ প্রকার । ত্রিদোষ বিনাশে এই মধুময় ঘাসে । 
কাচ! পাকা হই চলে সখের আহার ॥ বঙুতবানে বল দেয় লাবণ্য প্রকাশে ॥ 
বাষু (পত্ত হরে করে মুত্রের শোধন । গুড়ের বিশেষ লয়ে গুণের সন্ধান। 
চিনি আর মিছরির কারছে স্থন ॥ শিশুপ্রিয় অভিধান দিলে অভিধান ॥ 
মিছরি চিনির গুণ সবাই বিদ্দিত। কি চিনি কি চিনি ক্বামি কি কব বিশেষ । 
বিশেষেতে লেখা তাই না হুয় উচিত ॥ সবাই মোহিত থেয়ে মেঠাই সনে ॥ 
দেখছ থেম্ধুরগাছ কত গুণ ধরে। তাতে খাও যাতে খাও ছধে আর জলে। 
গলা কেটে রুক্ত দিয়া উপকার করে ॥ চিনি বিন! মানুষের আহার না চলে ॥ 
যে তাহার মাথ! কাটে তারে দে প্রাণ । সব দেশে প্রি ইনি সকল সময় । 


খেন্কুরের মাথি নানা গুণের নিধান ॥ ছেলে বুড়। সকলের সমান প্রণয় ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ্র্থাবলী ১৪৩ 


আহার ওধধ চিনি অতি ছিতকর। 
চিনিতে শোধিত হয় দ্রব্য বছুতর ॥ 
রোগী ভোগী উভয়ের সম উপকার। 
সুথের সামগ্রী হেন কোথ| পাব আর? 
আকের মিছরি হয় মুতের কোষ । 
সকল গুণের নিধি কিছু নাই দোষ ॥ 
থে রস রসে গুড় গুড়ে চিনি হয়। 
চিনির শরীর পায় মিছরিতে লয় ॥ 
সকল অসার গিয়ে সার থাকে শেষ। 
অতএব লহ জীব সার উপদেশ ॥ 

কর্ম হ'তে ধন্ হয় ধন্ম হ'তে জ্ঞান। 
নিতাধাম-প্রবেশের সে জ্ঞান সোপান ॥ 
কামনার রস গুড় দিও নাক মুখে। 
পরম পীন্ষ-রস পান কর স্থখে॥ 


চার তরু ক্ষুদ্রাকার ফল তার বুকে। 
বেগুণের গণ নাহি ব্যাখ্যা হয় মুখে ॥ 
শাদা কাল লানারূপ ভ্রিভঙ্গ হৃঠ!ম | 
দোলায় ছলিছে যেন কৃঝ্-বলরাম ॥ 
কৌটারূপ চাকু চূড়া কাটা পুচ্ছ তাতে । 
রাত্রিদিন আলাপন রাখালের সাতে ॥ 
পতিতপাঁবন নাম মহিমাঁর গুণে। 
সমভাবে যুক্ত হন সকল ব্যপ্নে ॥ 
চড়চড়ি সরসড়ি পোড়া আর ভাজা । 
আদরে উদরে দেন কত কত রাজা । 
অল্পদরে বু মিলে গোঠী শুদ্ধ বাচে। 
গরীব নোয়াজ নাম গরীবের কাছে ॥ 
তাহার অরুচি যায় আহার যে করে। 
রোচক পাচক হয়ে বাত কফ হবে ॥ 
বেগুণ দগ্ডুণ ইথে অগুণ ত নাই। 

গুণ দেখে গুণ গেয়ে পেট ভরে খাই । 
যে করেছে বেগুণে এ গুপের নিধান। 
নিতে নিতে তার তার গুণ কর গান ॥ 


গোড়া সরু আগা গুরু শিরে শোভে টোপ। 
শ্থেতকাস্তি শঙ্খাকার ভিন্ন ভিন্ন ঝোপ॥ 
মূলে তার মুল নাই নাম ধরে মুলে । 
রোগাঁপেটে খেতে হ'লে যেতে হয় চলো ॥ 
এক দ্দিন বাবাজীরে করিলে আহার । 
ছমাস নির্গত হয় সমান উদগার ॥ 


খোট্াদের কাছে তার সমাদর বাড়ে । 
ঝাড়শুদ্ধ পেটে দেয় কিছু নাহি ছাড়ে ॥ 
ছুই মান সাহেবের! স্থখে পেট পালে। 
নিয়ত হাজির করে হাজিরের কালে ॥ 
জলপানে সমাদর সকলের স্থানে। 
কচুরির সহ প্রেম খোট্টার দোকানে ॥ 
গোঠীপোষা ব্যঞচদেতে বড় মান বাড়ে। 
বাবাজীরে বেগুণের সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ে ॥ 
কাচ যুল! রুচিকর ভ্রিদোযনাশক। 
পাকিলে বিনাশে বাবু পিত্তের জনক ॥ 
শোথ বাত শ্লেম্মা। নাশে শুকাইলে পরে।. 
অথচ শীতল গুণ আপনি সে ধরে ॥ 
মূলাতে হিঙের গুণ আদ্ধে অবিকল। 
কাঁচা খেয়ে নেচে উঠে সবল সকল ॥ 
মূলক মূলক বটে মুলক নয়। 
ব্যাভারে পেয়েছি ভার মুল পরিচয় ॥ 
মুলে কোন দোষ নাই ভাল বটে মূল । 
মূলে যে নিপাত করে তারে দেয় মূল ॥ 
মূলকের কাছে কিছু অমূলক নাই । 
মুলকের মূল বুঝে মুল রাখ ভাই ॥ 


প্রাচীনার স্তন সম অঙ্গের ধরণ । 

বোটা সরু মোটা মুখ বিমল বরণ ॥ 

কথন মাচায় বাস কভু বাস চালে । 

বুক্ষের উপরে উঠে যুক্ত হয়ে ডালে ॥ 

বড় বড় ধনী লোক জন্ম দিয়া হাতে। 

যত্ত করি স্থান দেন তেতালার ছাতে ॥ 
পড়িয়। চাষার হাতে তুষ্ট নহে মন। 
অভিমানে করে তাই মাটীভে শন ॥ 
সীতার শ্বশ্তর বিনি দশরথ ভূপ। 

তার সঙ্গে গল!গলি ভাব অপরূপ ॥ 
চিঙ্গাড়র সহ যোগ লাউ যদি করে। 

হাতে হাতে স্বর্গে যাই মুখে দিলে পরে ॥ 
মহফলা তুদ্বা এ? যদ্দি হুয় কচি। 

সুধা ফেলে ছুটে আলে বাদবের শচী ॥ 

কতই আনন্দ বাড়ে আহারের বেলা । 
ডাট। খোল! খাদি কিছু নাহি যার ফেলা ॥ 
স্ভাতে কিংব। ঝোলে ভাট। যুক্ত হ'লে মানছে। 
তেমন ম্থখাস্ত আর জগতে কি আছে? 


১৪৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


নিরামিষ পাউ লাগে সুধার সমান। 
অন্থলে গুড়ের সহ অতিশয় মান॥ 
ভেদকর কফকর হিম কিছু বটে। 
পিত্বহর কেহ নাই ইহার নিকটে ॥ 
এক মুখে কি কহিব কত গুণ ধরে। 
শুকাইয়। বচ হয়ে কাপ নাশ করে। 
যোগী খধি সকলের অন্নের “নাঁধার । 
যেখানে সেখানে যান তুষ্ব করি সার ॥ 
জেলে মাল! যতনেতে করিয়া গ্রহণ । 
জালে ছুড়ে স্থুখে করে জীবিকা-মাধন ॥ 
তানপুরা বাঁণাযন্ত্র মধুর দেতার। 

এই লাউ হইয়াছে সর্বমূপাধার ॥ 
শিব হইলেন সিদ্ধ গীত-আলাপনে। 
নারদ ভ্রিপোকপৃঙ্জ্য বাঁপার সাধনে ॥ 
দেখ দেখ কেমন মহৎ এই ফল। 

এ ফল যে ধরে ভার মকলি সফল॥ 


মনোহর ফুলকপি পাতা যুক্ত তায়। 
সাটিনের কাবা যেন বাবুদের গায় ॥ 
শ্রেণীবদ্ধ চারু শোভা এলো আর বাঁধা। 
সাহেবের! প্রেমডোরে চিরকাল বাধা ॥ 
রন্ধনেতে তার সঙ্গে যুক্ত হ'লে কই। 
ধত পাই তত থাই আরো! বলি কই॥ 
দ্বার স্বভাবে যেই নাহি খায় কপি। 
তারে কি মানুষ বাঁল নিজে সেই কপি ॥ 
কপির কলি গুণ দোষ কিছু নাই। 
তাতেই আমোদ বাড়ে যেূপেতে খাই ॥ 


বহুবিধ শাকবৃক্ষে শোভা করে পাতা । 
ইন্দ্রের সভায় ধেন মছলন্দ পাতা ॥ 
পেটে দেয়া দুরে থাক দেখে তুষ্ট আখি । 
ইচ্ছা হয় পালডেরে পালঙেতে রাখি ॥ 
অল্পভাগ কটু আর মধুর দকল। 
রুক্তপিত্ত নাশ করে সুপথ্য শীতল ॥ 
বিট নামে পালঙ কি মহাত্রব্য তিনি। 
বিলাতে তাহার সে হইতেছে চিনি ॥ 
চুখায় চুথায় মুখ সখ কব কত। 

হাতে হাতে উঠে যায় পাতে পড়ে যত ॥ 
অতি অল্প উম্ম করে অগ্নির গ্রকাশ। 
শুল, গুল, আম, বাত, শ্লেম্ব। করে নাশ ॥ 


অপরূপ বন্্ এক মৃত্তিকার নীচে। 

গাছ দেখে কোধ হয় সমুদয় মিছে ॥ 
কাহার লমাজে তার অতিশয় মান। 

গুণ দেখে রসিকেতে নাম দিলে মান ॥ 
মানদাস বাবাজীর অভিমান নাই। 
পরিপামে বাড়ে মান মানে দিলে ছাই ॥ 
মাছের দিত প্রেম যুক্ত হ'লে ঝোলে। 
একবার থে থেয়েছে সেকি আর ভোলে । 
ঝোলের সহিত দেখে মানের এ মান। 
পটল পটল তুলে করিল প্রস্থান ॥ 

মানের মানের কথা কি কহিব আর। 
আনাবের রাজ! ইনি শ্রেষ্ট সবাকার। 
শোথহর পিত্তহর পাঁকে স্বাছু লঘু। 

এ মানে যে নিল্জা করে তারে বলি “রঘু ॥ 
মানের কেমন মান দেখ দেখ ভাই। 

ছাই দিলে মান বাড়ে মানে দেও ছাই॥ 
দেখিয়া মানের মূল মান রাখ মূলে। 
মানের মুলের মত উঠনাক কুলে ॥ 

এই মান, মানে করে, আপন ব্যাঘাত । 
যখন ফুলিয়া উঠে তখনই নিপাত ॥ 


চি 


শিমের হইল জন্ম হিমের কৃপায়। 
শ্যামল ধবলকান্তি শোভিত লতার 
শরারে সংগপ্ন শির আসর আকা, 
শুক্তরসে বুক্ত হ'লে সমাদর ত:৭ ॥ 
শীতল অথচ রূক্ষ পাকে গুরু হয়। 
অধিক থাহলে পরে ধল করে ক্ষয় ॥ 


ছুই ফুড়েপুইগ|ছ হইয়াছে খাড়া । 
অধম-তারণ পাম ধরে তার খাড়া ॥ 
ক্ষুদে গুদে চিউড়ির সং হ'লে যোগ ॥ 
সধার আম্বাদ হয় শৃথের গ্ুভোগ॥ 
ভের্দকর শুক্রকর কষ বন্ধ করে। 
পাকেতে মধুর হ্য় দিদ্ধ গুণ ধরে ॥ 


পলাওুর শ্রেণ। যেন বুদ্ধের লম্কর। 
মুকুটের পর উড়ে মাথার উপর ॥ 
ফুলে বুক্ত মুলে_যুক্ত মনোহর কলি। 
তিনযুগ জন» কার ধবজা তুলে কাল ॥ 
বনে ভবনে আনে বত কার নান । 


' তাহার সংযোগ বিপা 1৭ নাক" থানা ॥ 
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লুকাচুরি খেলা তাঁর হিচ্ছুর নিকটে 
গোপনে করেন বাঁস বাবুদের পেটে ॥ 
পাকে ব্মার রসে প্যাজ উষ্ণ নাহি হয়। 
বল বীর্ধয করে আর বাযু করে ক্ষয়॥ 
মাংসভোজী জনের বিশেষ উপকার। 
একবার যে খেয়েছে সেই জানে তার ॥ 
প্যাজখোর যারা তারা আহারে সন্তোষ । 
লোম ফু'ড়ে গন্ধ ছুটে এট বড় দোষ॥ 


শ্বেতকান্তি শশীক-আলু অতি স্বশীতল। 
পৃথিবীতে ভোগ করে নিজ কর্মফল । 
শঙখ-চক্র-গদ-পদ্ম-ধারী ভগবান । 
মনোহর বৈকঠ্-ভবন ধীর স্থান ॥ 
বিষুর করেতে থাকি না বুঝিয়া ছিত। 
কলহ করিল শঙ্খ চরের সহিত ॥ 

চক্র করি চক্র তাঁর কেটে দিল নাক। 
অভিমানে ভূতলে পড়িল তাই শাক 
স্বর্গ ছাড়া হয়ে তার ছুঃখিত অন্তর | 
লজ্জাস লুকায় মুখ মাটীর ভিতর॥ 
সথধাময় রসে করে ভ্রিদোষ হরণ। 
মুখের জড়তাহারী কে আর এমন ॥ 


বাহিরে গৌরাঙ্গ তার ভিতরেতে শাদ]। 
শ'1ক-আলু হন যাঁর সভোদর দাদা ॥ 

বয়সে কনিষ্ঠ হয়ে জ্যেষ্টগুণ তার। 

কাচা পাক। দিই মুখে মুখের আহার ॥ 
ভাজা পোড়। ভ।তে আর ব্যঞ্জনে নিয়োগ। 
যাতে খাব তাতে পা সথের সথভোগ ॥ 
পাকে লু গুণকর দোষ বড় নাই। 

গুণ দেখে চিনিকনা নান দিলে তাই॥ 


কমলা কমলান্পে অবনীতে এদে। 
শুভদাত্রী অধিষ্ঠাত্রী বাজালের দেশে ॥ 
শ্রীমতীর ন্াবিভাবে স্থখ অবিশ্রাম । 
শ্রীঘ্ট কইল তাই ছিটেলের নাম ॥ 
শ্বেতকান্তি রাজ'মুখ টুপীধারী যারা। 
টেবিলেতে রেষ্ট নিয়া টেষ্ট পান তীরা। ॥ 
একবার তুষ্ট যেই কমলার তারে। 
অন্ত ফল আর নাহি ভাল লাগে তারে ॥ 
বায়ু পিত্ত নাশ করে মধুর অন্বল। 
অরুচির কুচিকর মুখের সম্বল |. 


আমড়ার চাষ্ড়ার সবর্পের শোভা । 
সৌরতে আমোদ পেয়ে কথ! কয় বোব! ॥ 
স্থমধূর মিষ্ট তাঁর গুণ কব কত। 

রসনা রসিক হয় রস পায় ধত। 

ইচ্ছা হয় শ্বভাবেতে ছা পেড়ে ঝাঁটি।- 
এমন আমড়া ফলে বেন দিলে আটি। 
কিঞ্চিৎ অজীর্ণ দে।ষ জাভ্রাতক ধরে। 
বল করে তৃপ্ত করে পি কফ হরে॥ 


চালিতা পেকেছে গাছে হইয়া সরদ। 
রূপে আর গন্ধে করে মোহিত মানস ॥ 
আমাদের নিকটে আদর অতিশয়! 
পূর্বদেশী লৌকে করে যম ব'লে ভয় ॥ 
কাচা বেল! মুখপ্রিয় নাহি হয় তত। 
পাকার আন্বাদ-সথ মুখে কব কত॥ 
নূতন নোলেন গুড়ে দন্ধল যে খায়। 
রসের সাগরে তার মুখ ভেসে যায়॥ 
তারে তারে ঢে!ক গিলে লাগে তায় থান! । 
রসনা রসিক হয় গন্ধে শাতে নাসা ॥ 
টক বটে কষ বটে অথচ মধুর। 
স্বভাবে শীহল করে পিত্ত কফ দুর ॥ 
কিঞ্চিৎ অজীর্ণকারী পাকে হয় গুরু | 
মুখশ্ুদ্দি-কর অতি স্বাছ কল্প তরু ॥ 
চালিতার অঙ্বল যে জন নাহি খায়। 
ধিক্‌ ধিক ধিক তার ধিক্‌ রপনায় ॥ 


পেকে হ'ল কৎবেল স্ুগন্ধের ধাম। 
চিরপাকী দধিফল গন্ধফল নাম ॥ 

ক15| বেলা বড় [ক্ছু ধিতকর নয়! 

মধুর অন্বল হয় পাকার সময় ॥ 

কতই আমোদ বাড়ে করিতে ভোজন। 
শ্বাস বমি হবে করে জিদোষ হরণ ॥ 
শ্রম্জাত-তৃষ! রুশ! হয় এই বেলে। 

বদন পবিত্র হয় তারে তারে খেলে ॥ 
ইহার পাতার গুণ কি লিখিব আর। 
পাতা-পোড়া রসে নাশে রক্ত-অতিসার ॥ 


বৃক্ষের উপরে হেরে নান কুল কুল। 
লোভাকুল হয়ে মন নাহি পায় কুল ॥ 
পাকালোন্তী পাকা খায় কাচা খায় কাচা। 
কুলেতে অকুগ লোভ বাঁচি নাই বাছা ॥ 


১৪৬ ঈশ্বর গুণেরট্ঙ্থাবলী 


পবনের পত্র প্রায় অভিলাষ ভোগে । 
উদ্র-ভবনে ছাড়ে লবপের যোগে ॥ 
রিপুর পঞ্চমে যার নারীকুলে কুল। 
সমাদরে খায় সেই নারিকুলে কূল। 
বিশেষ সময়ে পেলে কুলের আচার। 
কোনক্রমে নাহি থাঁকে কুলের আচার ॥ 
গুণেতে বদর বারু-পিত্তের নাশক । 
মধুর শীতল আর মলের রেচক ॥ 
কুলের মহিমা-কথা কহিবাঁর নয়। 
আচারে অরুচি হরে বায়ু করে ক্ষয়॥ 
রেখে কুল খাণ্ড কুল যত সাধ লয় । 
কুলাচারে কুলাচার ধর্ম যেন রয় ॥ 
এ কুলের কর্তা যিনি তার নাই কুল। 
অথচ দিলেন তিনি সকলের কুল ॥ 
কৃল দিয়ে কৃল দিয়ে যে ধরে না কৃল। 
অকুল-দ!গরে কর তারে অন্বকূল ॥ 
অকুলে যে কুল দিলে সেই দেবে কৃল। 
কুল কুল ক'রে কেন হতেছ ব্যাকুল॥ 
যাহার কৃপায় তুমি থেতেছ এ কুল। 
তার কাছে নাঠি আর এ কুল ও কুল॥ 
প্রতিকুলে প্রীতি তার নহে প্রতিকূল । 
সকল কুলের পতি স্বভাব প্বকুল ॥ 
মনে ঘেন অভিমান আর নাহি রয় । 
কুল শীল ধ্ত কিছু তাঁহে কর লয় ॥ 


সকলের সার মেয় ফল অতি খাসা । 
বিশেষতঃ শীতকালে যদি হয় ভাসা ॥ 
কেবা জানে ভাপা পাকা কেবা জানে কচি। 
পেয়ারার গন্ধে হয় অক্ুচির রুচি ॥ 
শীস বীচি দূরে থাক্‌ খেলে পরে ছাল। 
একেবারে পরিতোষ তৃপ্ু হুয় গাল ॥ 
পাক ফল পেলে পরে বুদ্ধ লোক যত। 
বসে বসে রপ থায় যশ গায় কত ॥ 
বালকেতে বাহ! পান্ধ তাহ! খায় কেড়ে । 
গে ভাগে হাতে লয় মাতৃ-গন ছেড়ে ॥ 
ভাসার আদর অতি যুবকের কাছে। 
ইচ্ছ। হয় দিবানিশি ব'নে থাকে কাছে ॥ 
দন্তের আহ্লাদ অতি চর্বণের কালে। 
ক'রে অতি মন্দ্রগতি রস ঢোকে গালে ॥ 


কিন্তু পায় তার তার রদন বদন । 
আপনার অন্তহীন হইলে মদন ॥ 
এ বড় আশ্চর্য্য ভাব ভেবে জ্ঞান জেপ। 
মদন হারায়ে অস্ত প্রকাশে প্রকোপ ॥ 
নপাঠ নপাঠ হ'লে মদন আছাঁড়ে। 
অঙ্গহীনে অঙ্গরাঁগ কত রঙ্গ বাড়ে ॥ 
এই বড় মনে থেদ দগ্ধ হই দ্বেষে। 
পেয়ারা পেয়ারা হ'ল বেয়ারার দেশে! 
সে দেশের -৭'টালোক্ধ থেতে নাহি জানে । 
কি সুখে বিরাজ তমি করিছ সেখানে? 
ছাতু খায় চানা খায় ভুট্টা খায় যারা। 
তোম।র আদর বল কি জানিবে তারা ॥ 
বাঙাল] আছেন ধ!রা তার! সেইরূপ | 
সঙ্গদে।ষে অজহীন হয়েছে বিরূপ | 
স্বদেশের প্রতি ঘার কহ কিছু নাই। 
তিনি বড় বাবু হুন বাই যাঁর বাঁই ॥ 
মোহিত হয়েছে মন মিঠেনের জলে! 
আঁধা তেরি মেরি বাৎ খোটাচেলে চলে ॥ 
মাছ ভাত খায় যার! তারা চলে বেকে। 
কাজ কি তোমার আর সেখানেতে থেকে ॥ 
এ দেশে বাঁঙাঁলী বাবু ব্য়কল্লে দড়। 
বাড়িবে আদর অতি দর পাবে বড় ॥ 
সেখানে তোমার কেন জিজ্ঞাদ। লা কনে । 
উঠিবে সোনার থালে বালাখানা-ঘকে ? 
ঈ আমরা গরীব অতি সোনা-রূপা নাই । 
ফলত; সুফল তুমি তোমারেই চাই ॥ 
আন্বাদন একরপ সম স্থথ খেতে । 
তোমায় ধরিব বুকে ছেঁড়া চট পেতে ॥ 
নিয়ত হাজির আমি অজির-তলায়। 
ইচ্ছা করে ক'সে থাই গলায় গলার ॥ 
ডালা! থেতে খানা লাগে কত ভায় সখ । 
এখন পড়েছে দাত এই বড় ছুখ ॥ 
চর্বণের নুথ যত করিলে সংহার। 
হাঁ বিধি কোথা গেল সে কাল আমার ॥ 
যে সুথে পাতর কেটে করিয়াছি চুর। 
এখন হইল তার অহঙ্কার দূর ॥ 
বদন বৃথায় হয় রদন-বিহনে। 
অদনের স্থখ আর হুইবে কেমনে ॥ 
এখন পড়েনি সব সবে গেছে ছটা । . 
উপরে রয়েছে সব নীচে আছে কটা ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী ১৪৭ 


এ দীাতে বিশ্বাপ ভাই কিছু নাহি আর । 
ভাঙ্গন ধরিলে গাঙে রাখে সাধ্য কার ॥ 
এ কটা য্দিন আছে যেরূপেতে পারি। 
কত চেবা কত গেল৷ গোলেমালে সানি ॥ 
একেবারে হুইব না এই স্থথ-হৃত | 
আদ্বুড়া কালে থায় আদপাকা বত ॥ 
শীতল স্স্বাছ অতি ফল অগ্নিকর। 

মুখের বৈরম্ত হরে বনুগুপধর ॥ 

নাশে বায়ু পিত্ত কফ রক্রক্রিমি শুল । 
হৃদয়ের পীঢা নাশে হয়ে অনুকূল | 

যে করিল পেয়ারায় এন গুণধাম । 

তার লয়ে তার পার করহ প্রণাম ॥ 


হই কন্তা অপরূপ কূপের মাধুরী । 
কাবেলে বিরাজ করে বেদান। হন্দরী | 
মঙ্গল করেন তিনি মঙ্গলের দেশে । 
কনিষ্ঠ। দালিম নাম পাটনায় এসে | 
স্থির-চক্ষে চেরে দেখি উদ্ভ[নে র গাছে । 
এমন মধুর ফল আর নাহি আছে ॥ 
যত পাই তত খাই নাছি মিটে সাধ । 
কিন্তু মনে ছঃথ এই বীচি যায় বাদ ॥ 
কে বলে রসিক বিধি অতি রসময় । 
রসময় হ'লে পরে হেন কেন হয়? 
রলবোধ নাই তার তাই বলিছি ছি। 
বিধাতা! এমন ফলে কেন দিলে বিচি ? 
উদর পবিভ্র হয় যার রস খেলে। 
খেতে খেতে তাক বাঁচি দিতে হয় ফেলে॥ 
স্বভাবের অন্ত্রযোগে অপরূপ কাটা। 
চারু বর্ণে বিভৃধিত চোউচির কাটা ॥ 
দৃষ্ট মাত বোধ হুয় কে দিয়েছে কেটে । 
গমন অম্বত ফল কেন যার ফেটে ॥ 
স্ুরসিক লোক দব.করে অনুমান 
দেশনদোষে দাডিমের নাহি থাকে মান ॥ 
দানাদার নহে ঘত খোট্্া। তাল-কাণা । 
অভিমানে ফেটে তাই দেখাতেছে দান। ॥ 
পুনর্বার ভাবি আর এ প্রকার লয়। 
বিধাতার অবিচার দেখি সমুদয় ॥ 
বুবতীর হৃদয়েতে পয়োধর রয় । 
দালিমের বাদস্থান বৃক্ষ কাটাময় ॥ 


মানিনী রূপলী রাম! আপনার হুথে। 
অভিমানে ফেটে তাই থাকে অধোসুথে ॥ 
দান করি তাণ্ডারের সকল রতন। 
একেবারে করিতেছে শরীরপতন ॥ 
ফাটিবার আর এক আছে অভিপ্রায়। . 
ইঙ্গিতে বালকগণে করে আয় আয় ॥ 
আমার নিকটে আয় ওরে শিশ্ুগপ। 
মিছে কেন পান কর প্রস্থৃতির স্তন ? 
চূষিলে আমার বীচি বুড়া থাকে বশে । 
কো! ইন্দু স্থধানিন্্র এক বিন্দু রসে॥ 
« আমার মধুর রদ একবার খেলে । 
আর তোর! হবিনেক জননীর ছেলে || 
গুন রে দালিম এই করি নিবেদন । 
আমাদের প্রতি কর প্রীতিবিতরপ | 
স্বভাবে মহৎ তুমি উপাদেয় ফল। 
সেখানে তোমার থেকে নাহি কোন ফল ॥ 
বড় বড় বাঙালীরা যত বাবু ভেয়ে। 
গাহিবে তোমার যশ গাঁছ-পাকা খেয়ে ॥ 
সেই ত শেষেতে তুমি স্বদেশে না রগ। 
পোস্তার বাজারে এসে বন্তাপচা হও ॥ 
অন্তরে তোমার প্রতি অতিশর স্েহছ। 
পচা বলে ঘ্বণা ক'রে নাহি থায় কেহ ॥ 
“মধুবীজ সুফল রোচন কুচফল |”: 
“মণিবীজ রক্তবাঁও' আর বৃক্ধফল ॥ 
নিদানে লিখিত আছে এই লব নাম । 
গুণভেদে নাম দিলে বৈদ্ত গুপধাম ॥ 
সকল রোগের পথ্য পাকা হ'লে পর। 
ত্রিদোষ বিনাশ করে হবে দ্বাহ জবর ॥ 
শুক্র বল বৃদ্ধি করে তারে সুমধুর । 
বৎকঠ-মুখরোগ দব করে দূর ॥ 
শীতল থচ উঞ্চ পাকে লঘু হয়। 
কান কফ পিত্ত বাত তৃষ/ করে ক্ষয় ॥ 
শ্রম হুরে রুচি করে আগ করে পাকে । 
দ্বাড়িমের মহিম। জানাব আর কাকে? 
কেবল মধুর হ'লে ছুত করে [নছু। 
হইলে অঞ্থলমধু [পত্ত করে কিছু ॥ 
পিত্তের অলক হুয় হ'লে পরে উক। 
ফলত: নে ফল বাত কফের নাশক ॥ 
ডালিমের ক্ষেতে গেলে সফল নয়ন। 
ভাকায় লে দিকে কেট। পাকার যখন ॥ 


১৪৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের গ্রস্থাবলী 


ইচ্ছ। করে শুয়ে থাকি গাছের তলায় । 
কেবল আহার করি গলায় গণায় ॥ 
দিশীতেই খুপী কত দেখি বগা- তথ! । 
পাপ মুখে কি কহিব বেদানার কথা ॥ 
সাধু রে 'কাবেল' তোর সদাই মঙ্গল । 
মঙ্গলের দেশে এই জঙ্গলের ফল ॥ 
বেদানার দানারস পেটে যায় যার। 
সাধু সাধু সাধু তারে করি নমক্ক/র ॥ 
দেখ এর গাছ কত হিতের কারণ | 
পাতা ছাল শিকড় ওষধে প্রয়োজন ॥ 
গাছ দেখ ফল দেখ ছাল দেখ তার। 
ফলভোগ করি কর ফলের বিচার ॥ 
চাক চাক রদ লও ফল হাতে লয়ে) 
ফলে আর বেড়াও না ফগ-ঢাক। হয়ে ॥ 
তবেই সফল সব যদি হয় ফল। 
ফলেই ফলাই ফল ন! হয় বিফল ॥ 
যদি বল যে গাছেতে ফল ফলিয়াছে। 
দেখিতে না পাই গছ কত দুরে ব্মাছে ॥ 
কি ফল বিফল ভাই গিয়ে তার কাছে। 
ফল ধ'রে ফল পাবে ফল নাই গাছে ॥ 


অনেক বতনে তোরে রসময় আতা । 
বিশেষ বিরলে বদি গড়েছেন ধাতা ॥ 
সথুচার শ্তামল বর্ণে সুশোভিত পাতা । 
মনোহর কলেবর অতি দক্ষদাত1 ॥ 
হৃদরে ধরেছে তোরে বন্থুমতী মাতা ॥ 
প্রণাম করিছ তারে ক'রে হেট মাথ! । 
খোপ, থোপ. টোপ গাথা সকল শতীরে। 
কেমকের ছাতা যেন প্রকৃতির শিরে ॥ 
থাকে না রদের লেশ নব অগ্ুরাগে | 
ফুটিফাটা হয়ে যাও পাকিবার আগে ॥ 
তখন বিচিত্র এক কূপ যায় দেখা । 
নীরদ ধরেছে যেন পারদের রেখ! ॥ 
যার বাড়ী বাপ কর পিদ্ছি তাঁর ভিটে । 
ব্রিজগতে কিছু নাই তোর মত মিঠে ॥ 
কোথার পায়স ক্ষীর কোথ। গুড়পিটে । 
ছোট ছোট কুষি চুষি মুখে দিয়ে ছিটে ॥ 
যত থাই তত আরে লাধ নাহি মিটে । 
বাঁচি-ভর! সমুদয় কত পাব লিটে? 


মনে মনে অতিশঃ থে আছে তাই। 
পাখীর দৌরাস্্যে নাহি গাছ-পাক। পাই। 
এমন বজ্জাৎ চোর আর নাকি আছে। 
উড়ে এনে জুড়ে বদে সমুদয় গাছে ॥ 
কিচিমিচি ভাক ছাড়ে বিষম বিকট। 
ভোজ পুরে কোথ। আছে তাদের নিকট | 
গাছেতে পাকিলে তুমি মানুষে না পায়। 
খোগেষাগে জাগ দিয়া তোমায় পাকায় ॥ 
যেরূপেতে পাকে তুমি ক্ষতি ভাহে নাই। 
আশার সময়ে তোরে থেতে বেন পাই ॥ 
বাধু পিত্ত উভয়ে তোমাতে হয় হত। 
কিঞ্চিৎ বিরাগ করে কোফোধেতো যত ॥ 
দেখিলে ভোমার মুখ লোভ অতি বাড়ে। 
বিকার স্বীকার তবু তোমায় না ছাড়ে ॥ 


"পবনের প্রবলতা আমাদের ধেতে । 


কোনক্সপে ভয় নাই কঙ সখ খেতে ॥ 
শিশিরে ঘ্বোফলা তুমি কমতি সুমধুর | 
মুখে গিয়ে অকুচির রুচি করে দুর ॥ 


এপেছে কাবেল হতে সুধার আঙ,র । 
মানদ মোহিত হেরে রূপের ভাঙ,র ॥ 
সমাদরে রাঁখে তারে কৌটার ভিতর । 
তুলার তোষক গদী করে থর থর ॥ 
তথাচ গাঁলয়। যায় এমন কৌমল। 
রুচির রজত-রূপ করে ঝলঘল ॥ 
বছুমূলয ফল এই তুলা যার নেই। 
সাধ পুরে স্বাদ লয় তাগ্যধর যেই ॥ 
গরীবে জানে না নাম দুরে থাক্‌ মুটু। 
দাম গুনে রাম ব'লে উঠে দেয় ছুট 1 
বধূর অধরে এত মধুর কি আছে। 
স্থুরদের উপমেয় হবে এর কাছে ॥ 
মৃতকে অম্বত করে অমৃতের ক্রোষ। 
সমুধর গুপময় কিছু নাই ঘোষ ॥ 
রোগতেদে পথ্য নয় করিব স্বীকার । 
দেহ যার সুস্থ তার নখের আহার ॥ 
গালে দিয়ে স্থির হয়ে যে লইবে তার । 
দে জন জানিবে শুধু কহ গুণ তার ॥ 
প্ররিবে বিভূর গুণ মন করি স্থির | 
গলিবে প্রেমের রসে টলিবে শরীর ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


গ্থের সুফল পেন্ত| বীচি নাই বাছ।। 
কুট্‌ কুট দাঁতে কেটে খেয়ে ফেল কাচ ॥ 
ভাজিলে স্ুস্বাদ আরো সৌদ! গন্ধ ছোটে। 
ভোজনের কালে মনে কত স্থুথ ওঠে ॥ 
পেস্তার মেঠাই অত উপাদেয় হুয়। 
আম্বাদনে তার সম আর কিছু নয় ॥ 
পাকে গুরু গুণেতে গরম অতিশয় | 
বলশ্বীরধ্য বৃদ্ধি করে পিত্ত করে ক্ষয় ॥ 
আর আর বত মেয়! পেকেছে এ শীতে । 
সকলেরি জন্মলাভ আমাদের হিতে ॥ 
কত তার স্ুখভোগ যে করে আহার। 
পণ পেয়ে বিক্রেতার কত উপকার ॥ 
কতরূপে কষকের হতেছে কুশল । 
বপিকের বাপিঞ্যেতে মানদ দফল ॥ 


তাত্কুই তরু চাক দৃশ্য সখ তায়। 
সারি দাবি বাতাসের সুরে সারি গায় ॥ 
এক পত্রে কত গুণ পত্রে লেখা ভার। 
সেই জানে ঘে পেপেছে তামাকের তাঁর ॥ 
শুক্াইলে পত্র তায় গুড় মিশাইয়া । গু 
ফুড়,ক ফুড়,ক টানি গুড়,ক করিয়া । 
কত কত মহীপাল উত্সীর নবাব । 
তামাকে আদর করে ফেলিয়! কাবাব ॥ 
শ্রম চিন্ত' উভয়ের বিশ্রামের বাটী। 
বুদ্ধির প্রদদীপে ইনি উক্কিবার কাটী ॥ 
বড় বড় সাছেবেরা করেতে ধরিয়া । 
মধুর অধরে ধরে চুরুট করিয়! 1 
ধুত্রপান আস্বাদন ধে জন না পান। 
বদন-সদনে দেন যুক্ত করি পান ॥ 
সর্ব-শান্ত্রে হ্ুপ্ডিত অশ্যাপক ধারা । 
- সদাকাল সঙ্গী করি সঙ্গে লন তারা ॥ 
ন! লইলে দর্বনাশ নাম তার নাশ। 
বিচারের স্থানে হয় বুদ্ধ-গুদ্ধি লাশ। 
পণ্ডিতের! আছে শুদ্ধ নম্ত-গুণে বেচে। 
নাকে দির রাখে প্রাণ হ্যা হ্যাচ হেঁচে ॥ 
বিশেষত; ধনি লোকে সার গুণ জানে। 
পেঁচাও কৌশল আদে পেঁচোয়ার টানে । 
আলবোল! বোলবোল! বৃদ্ধি খুব পা । 
সতকালে বদ্ধ তার তাত্্কূট ভায়। ॥ 


মোটাবুদ্ধি মোট। টান ছুঃী সব হাঁব| | 
আমাদের ত্রাণ কর্ত। থেলে! আর ভাবা ॥ 
এ শীতে শীতল হয়ে ধনের অভাবে । 
কড়া টেনে কড়া হই কড়ার হিসাবে ॥ 
শিশিরে তামাক টান €য জন না লয়। 
ভাবি তার কিন্পপেতে দিনপাঁত হয় ॥ 
ক্ষপমান্ যুক্ত নহে ধৃত আর জলে । 
বু্দির জাহাজ তার কিরূপেতে চলে ॥ 
নাশে নাশে পিত্ত কফ বায়ু রাখে স্থির | 
ধুত্রপানে সখী হুন দকল সুপার ॥ 
মুখরোগ হবে করে দাতের কুশল। 
দন্ত-রোগে রোগী নয় চুরুটে সকল ॥ 
দিবানিশি পিক! * খাঁ জালিরা অনলে। 
দাতপড়া বুড়া! নাই উড়ের মহলে ॥ 

যত সব নারী নর দোক্তা খাম পানে। 
দস্ত-নুখ মুখ-স্ুথ তারা ভাল জানে ॥ 
রণে তিক্ত ক্রিমি কাঁদ রোগের নাশক | 
লততই রুচকর অগ্নির দীপক ॥ 
গুড়ঃকের গুণ মুখে ব্যাখ্যা নাহি হয়। 
শোকহুর প্রেমকর প্রিয় অতিশয় ॥ 
পুলকে পুরিত করে কবির হৃদয় 
টানিতে টানিতে ভাবে ভাবের উদয় ॥ 
তাব হয় অস্থকুল বচন-রচনে । 

ঘত টানি টানাটানি নাছি হয় মনে ॥ 
বল করে বুদ্ধি করে করে পরিপাক। 
কেমনে তুলিব আমি এমন তামাক ॥ 
যে করে লেখক হয়ে ভাবের প্রয়াস ॥ 
মন খুলে হ'ক্‌ সেই গুড়,কের দাস ॥ 
কফ আমর হরে শুদ্ধ করে মুখ । 
কোনকপে ছুথ নাই সব দিকে সখ ॥ 
গীত বাস্ধ নৃত্য যারা করে আলোচন। 
তামাক তাদ্দের পক্ষে পরম রতন ॥ 

এ তাঁমাকে ষে করিল এত গুণমর | 
তার প্রেমে মন আর প্রাণ কর লয় ॥ 
র্ধনী বেড়েছে শ্বীতে ভোগের কারণে। 
আঅভয়ে আমিষ খাঁও হরাঁধত-মনে ॥ 

কয় মাল থাও মাস উদর ভরিয়া । 

ধত পার খাও মাছ ঘতন করিয়। ॥ 





* পিকা _উড়ে ভাবায় চুরুট। 


শশী 


১৫০ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের গ্রস্থাবলী 


পরিপাক পাবে নব করিলে আহার । 
অমল হয়েছে জগ ভাবনা কি আর॥ 
নিশিতে নিদ্বার আর কে করে ব্যাঘাত । 
ঘুমে চোখ পচে ভবু না হত প্রভাত ॥ 
পরতে উঠে ঘুরে ফিরে কিরে এলে বর। 
তখনি হইতে হয় ক্ষুধায় কাতর ॥ 

মাস মাছ ডিম খাও রুচি যাঁর যাতে। 
সকলি 2ুশলকর রুটী আর ভাতে ॥ 


এই শীতে "হংপবীজ” অতি মনোহর | 
পাকে লঘু বাঁতহর বল-বীর্ধাকর॥ 
বূপেতে মোছিত করে মহিমা অদীম । 
মর্ধপোষ নাশ করে এ ইাপের ডিম ॥ 
সিদ্ধ খাও ভাঁজ! খাও সব দিকে হিত। 
ব্যঞ্জন করিয়। খাও আলুর সহিত ॥ 
অতিশয় রুচিকর এ বাঁজের প্র্ম*। 
গোটাকভ খেতে হ'লে নিতে হয় দম ॥ 
ঘ্বণায় যে নাহি থার এ হাসের ডিম। 
মরুক্‌ সে চিরকাল থেরে তেতে। শিম ॥ 
বৃথা রপন1 তার বৃশ! “হার মুখ । 

কোন কালে নাহি পা মাহাবের স্থখ ॥ 
ডিমভর! কাকড়। এ শিশির সময় । 
আহারেতে উপানের অভি সুধামন়্ ॥ 
দে ডিমের গু আমি কি কব বদনে। 
মোছিত চয়েছে মন লোহিত-বরণে ॥ 
ডিম খাও শাদ খাও খোস! দেও ফেলে । 
বল ঝরে বায়ু হরে পিন্ত হরে থেলে ॥ 
বিশেষ রয়েছে গুণ কাকড়ার ' মাসে । 
হাড়েতে জন্মিলে দোষ সেই দোষ নাশে ॥ 
যেরূপে রাধিয় খাও.উপকার হয়। 
অলাবুর সহ তার অধিক প্রণয় ॥ 

ভাগ্য যার ভাল সেই খেয়ে গায় ষশ | 
নর্কটে জানিবে কিসে কর্কটের রদ ॥ 


জলের ভিতরে মাছ কত রসভরা | 
ছাড়ি গৌপ জটাধারী জামামোড়! পরা ॥ 
শিরে অসি কাটাহীন গন্ধ নাই গায়। 

- আগাগোড়া মধুষাথা মধু তার পায়॥ 


বিশেষত: শীতকালে অম্বতের খনি। 
আমির সজ্ঞাপতি আইনসশিলিলইসলি ৪ 


গণর। চিওড়ি ঘাছ লাম হর 'মোচা+ | 
পড়েছে চরণগলে এলাইর! কৌোচ। ॥ 
ক।লিয়ে পোলাও রাধে রাধে! লাউ দিয়।। 
ভাতে খাও ভেজে খাও হবে মুখপ্রিয়া ॥ 
ভিতরে থাকিকে ডিম কি কহিব আর। 
ত্রিভূবনে লাছি ছেন সুধার আহার । 
স্বভাবে রোচক হয়ে বপবৃদ্ধি করে। 
স্বাদে সুধ! পাকে গুল মেদ পিম্ত হরে॥ 
দীনের তারণকারা চিও'ড়ির ঘুযো । 
সুমধুর বাতছর পরদ|!র হুশে। ॥ 

মূলক বেগুণ শাক যাতে ভাতে লহ ॥ 
নমভাবে সদালাপ সকলে সহ ॥ 

অধম পুয়ের ডট! তারে ।নয়। তারে। 
ব্যঞ্জন মজাতে আর এমন ৮ক পারে ॥ 


শুকায়েছে কিল বিল খানা দরোবর | 
বাজারে বিক্রয় হুয় চুনা বহুতর ॥ 

টেঙুরা মৌঁরল। পুঁটি থেলে আর টাদ| | 
পাকাল প্রভৃতি কত রাঙ! কালো শাদা ॥ 
এই শীতে তার। অভি উপকারী হুয়। 
গ্রহণঙগীগের পথ্য নাশে দোষয় ॥ 
স্বাহরস! লত্ুপাকা রুচিকর আর । 

বল শুক্র করে করে বাতের সংঘ 

কে জানে অদ্থল ঝোল কেব। জ।.ন গঙ্গা | 
যাতে খাও তারে সখ বদি হয় তাজা ॥ 


মীনরাজ রোহিত অহিতকর নয় । 
সমভাবে সমাদর সকল সময় ॥ 

বিশেষ বেড়েছে গুণ শীতকাল পেয়ে । 
হয়েছে নে বতি মিঠে মিঠে জল খেয়ে । 
কাতলা ম্বগেপ আদি বড় মাছ ঘত। 
রুয়ের শ্রীপদতলে সবাই প্রণত & 

কত রূপে সুখোদযর় ভোঞজনের বেল! । 
তেল কাটা আদি করি নাহি বায় ফেল| ॥ 
কামুকের ঘত সুখ কুলটার কোলে। 
রন! যে সুখ পায় এ মাছের বোলে ॥ 
পলায়ের রা মাছ না হয় এমন । 


. ধার আধার এই রুয়ের বাঞ্জন। 


বল দেয় বুদ্ধি দেয় বাত নাশ করে। 


এ প্পশীক্িতি পপ পা শীত নিশা শতিশিশী  £ি 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের গ্রস্থাবলী ১৫১ 


চক্ষরোগ! যার! তার গু জানে তালে । 


মুড়া খেয়ে স্থথে দ্বেখে অন্ধকারে আলো ॥ 


যার জলাশয়ে রুই করেন বিহবার়। 
সাধু সাধু সাধু সেই মানবের সার ॥ 


লাউ আলু বেগুণ বাজারে দেখ ভীই। 
কই কই কই কই? করিছে সবাই॥ 
কেহ যদি কনে ওই আসিয়াছে কই। 
দেখিতে দেখিতে শেষ করে কই কই॥ 
কেহ কয় কাটাময় শশাস তাঁতে কই। 
এই হেতু এই কই নাম পেলে কই ॥ 
আমি কই এর সম ভ্রিজগতে কই। 

কই নামে নাম দিয়া কট কই কই॥ 
সকল গুণের নিধি দোষ ইথে কই। 
যত পার পেট ভোরে হুথে খাও কই॥ 
এমন মধুর মাছ শাছি হয় আরু। 
রোগী ভোগী উভয়ের সম উপকার ॥ 


যুবকের কত স্থথ ষুবতীর কোলে ? 
কত বা আমুত আছে বালকের বোলে? 
কত বা আমোদ হয় পুর্ণিমার দোলে। 
সকল আমোদ 'এই মাগুরের ঝোলে। 
বাযু নাশ করে হরে অর্শ অতিসার। 
অথচ করে না কফ পিত্বের সঞ্চার ॥ 
মাগুরের ছোট ভা পিডি নাম যাঁর 
ইছ্বর নিকটে নাই সমাদর তার ॥ 
ফলে হয় গুণময় ইহার সমান । 

যবনে মহিমা জানি রাখিয়াছে মান ॥ 


ভেটকা ভাঙন বাটা! পারিসার ঝাক । 
আমলেট আদি করি মাছের কি জাক॥ 
বাজারে বাআারে দেখ সবার আদর । 

" সকলেই কিনিতেছে দিয়া ছুন| দর ॥ 
লোণা গাঙে জন্ম লয়ে এ সকল মীন। 
হইতেছে আমাদের পেটের অধীন ॥ 
সকলে শ্খান্ত হুয় অতি উপকারী । 
পৃথকের গুণে আমি যাই বলিহারি ॥ 
শীতকালে সুখী সেই কড়ি ছে যার ॥ 
ধনের যোগেতে হয় ভোগের আহার ॥ 
তবন যাহার ভর! ধানে আর ধনে। 
অনায়াদে কিনে খায় যাহা! লয়.মনে ॥ 


পাড়াগীয়ে গঙ্গাতীরে যারা করে বাস। 
ভালরূপে খার তারা এই কয়মাঁদ ॥ 
উঠিযাছে নেটোবেলে বেলে গুড়গুড়ি । 
এক আনা পণে পাই মাছ এক ঝুঁড়ি॥ 
বেগুণেতে মজে ভাল চড়উড়ি তার। 
ভুলিতে কে পারে কভ্‌ যে পেয়েছে তাঁর & 
হলুদের জলে গুলে এক ফট! ঝাল। 
শুধু চড়চড়ি কর কাঠে দিয় জ্বাল। 
এমন মধুর আর পাবে না পাবে না। 
হেন সুথসেব্য আর খাবে না খাবে ন ॥ 
নগরের ধনী লোঁক খেতে নাহি পান। 
উত্তরে মিঠেন জলে বসতির স্থান ॥ 
ভাগ্যধর দুরে থাক্‌ সে দেশের দীন। 

এ শ্রীতে আহারে দুখী নহে কোন দিন ॥ 
তাজা তাজ! তরকারি তাহে নেটোবেলে। 
অমৃতের স্বাদ পেয়ে 

মিছে মরি গুণ লিখে খেতে নাহি পাঁই। 
ইচ্ছা করে এখনি নগর ছেড়ে যাই। 

সে দেশে আমার বাস যে দেশে এ মাছ। 
মেছুনীর কাছে গিয়৷ কিনি বাছে বাছ ॥ 
বুকে ক'রে নিয়ে আদি নিজে রাধি ভাই। 
সাধ পুরে এক দিন পেট ভরে খাই ॥ 
মনে মনে আশা তাই এই বেলা যেতে। 
শীতকাল গেলে আর পাব নকে থেতে ॥ 
আহারের কালে হয় অতিশয় তোঘ। 
প্রতি গ্রাসে সুড়া খাই কিছু নাই দোষ ॥ 
নয়ন জুড়ার দেখে অতি প্রেমকর। 
প্থয়রার” পেট ফেন ময়রার ঘর ॥ 

অড়রের ডেলে তার তার যায় মেতে । 
তাজা তাজা খর তাজা মজা বড় খেতে ॥ 


মানবের উপাদেয় আহার কারণ। 

জলে করিলেন বিতু মীনের স্থজন ॥ 

সব দকে উপকারী এই জলচর। 
আহার ওঁষধ মীন পথ্য শুভকর ॥ 

সলিল শাখীর এই ফল স্থধাময়। 

দেবের ছগভ ধন এমন কি হয়? 

যে দেশেজে যে প্রকার খাস হয় বিধি। 
সে দেশেতে প্রচুর তাই দিয়াছেন বিধি ॥ 
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ভাঁত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালী দকল। 
ধান তর! ভূমি তাই মাছভরা জল ॥ 
এ দেশের খান এই যদি নাহি হবে। 
এত ধান এত মাছ কেন বল তবে? 
যে করিছে শ্ত আর মাছ বিতরণ । 
কতজ্ঞতা-রসে তার ডুবে রগ মন | 


মুগ, মেষ, ছাগ, কৃম্, পাখী, জলচর। 
কয় মাস কয় মাপ অতি শিবকর ॥ 
মাংসের বিশেষ গুণ ন্দানে প্রকাশে । 
- বল করে রুচি করে কফ হরে মাসে ॥ 
শ্রণী আর অগ্নি বলী এই দুজনার । 
তরস (১) ভোজনে হয় কত উপকার ॥ 
অজীর্ণ, গ্রহণী, অর্শ আর হক্ষাকাস। 
এ সব বিনাশ করে প্রসহের (২) মাস ॥ 
সকল প্রপহ যুগ ভাল কিছু নয়। 
তাই থাবে শুভ অ!র প্রেম যাছে হয়॥ 


ছগল ভোজনে হয় পালন সবাই । 
যার চেয়ে প্রেমকর রক্তকর নাই ॥ 
অতিশয় স্বণীতল পাকে হয় তার । 
নহে বায়ু পিস্ত কফ পৌষের আধার ॥ 


মেষমাঁদ ভার বটে শীতল মধুর । 

আহ|রে আহ্লাদ বাড়ে ছংখ হয় দুর ॥ 
তরুণ নেষের অতি মনোহর কীর (৩)। 
তার কাছে কোথা আছে চিনিমাথা ক্ষীর ॥ 


বনচর বনচর পাখী আছে যত। 
হরিয়াল, চক, ডাক আদি শত শত॥ 
এ সবার আহারে হয় দেহের কুশল। 
ক্ষীণত! বিনাশ করে বৃদ্ধি করে বল ॥ 


কত মতে গুভ হয় কচ্ছপের মাসে। 
বল-মেধা-স্থতিকর শৌথ-দৌষ লাশে ॥ 








(১) মাংস 
(১) হিংশ্রক পণ্ড পক্ষী বিশেষ। 
(৩) মাংস? 
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সহজে কোমল অতি নানা গুণধর) 
বাঁতছর শুক্রকর নেত্র-হিতকর ॥ 
শিশিরে ম্বগের মাস প্রি্ন অস্ভিশয়। 
বাত হরে আগ্রি করে পাকে লঘু হয়| 
সন্নিপাত হরে করে শরীর সবল। 
ছয় রসে অশ্কুল মধুর শীতল ॥ 
কফ পিত্ত হরে করে ব্রিদোষ থণুন। 
আহ। মরি কতগুণ ধরে সুলোচন (১) ॥ 
কৈলাদ শিখরে থেকে হয়ে হ্টমন। 
হরিণ (২) করেন স্থথে হরিণ ভোজন ॥ 
অ'ভশয় প্রিয় ভেবে এই কৃষ্ণভাঁর । ৩) 
কতবার লয়েছেন কৃষ্ণ তর তার ॥ 
মুগয়ার ছলে বধি কাননে হরিণ । 
আনলে দিছেন তাই উদরে হরিণ ॥ (৪) 
এ হরিণ বাঁপি হ'লে মন্দ নাহি লাঁগে। 
বিচাঁলির সহ জলে সিদ্ধ কর আগে 
পরে সেই জল আর খড়গুলি ফেলে । 
ভাঁল ক'রে ভেজে লও সরিষার তেলে ॥ 
মেটে আর পচা গন্ধ দূর হবে তাঁয়। 
ব্ীতিমত র'ধো শেষ ঘৃত মসলায় ॥ 
পচামাদ পুইথাড়! সুধার সমান) 
দেই জন সুথে খায় যে জানে সন্ধান ॥ 
কাঁননের নিকটেতে বাস করে যারা! 
তাজা তাজ! মুগমাংন থেতে পায় তারা ॥ 
পৌকাপডা পচাসড়া হেথা! আসে যত । 
পচা খেয়ে গুণ আর রচা যাবে কত? 
মাংসভোগ রাজভোগ ভোগের প্রধান। 
আহারেতে নাহি কভু ইহার সমান ॥ 
বলকর বুদ্ধিকর সর্ববগুপধর। 
হৃাদয়-প্রফুল্লকর সদা সুখকর ॥ 
ষে মাংসে যাহার রুচি তাই খাও সুখে। 
কোন কালে নিন্দ; কথ! এনে নাক মুখে ॥ 
ছাগ, মেধ, মৃগ, শৃর্জী থাবে প্রেমভরে । 
আহারের পাঠ যেন না উঠে উপরে 1 





(১) হরিণ। 
(২) শিব॥ 
(৩) হুরিপ। 
(৪) বিফ। 


তাহাতে যে মব দোষ জানেন প্রবীণ। 
সাবধান-পথে চল সকল নবীন ॥ 

জীবন হতেছে রক্ষা! বার হঞ্ধ খেয়ে। 
কল্যাপকারিী সেই জননীর চেয়ে ॥ 
শীল্তে যাহ! মানা করে যুক্কি তায় নান! । 
বিচার করিলে যায় সংজেই জানা ॥ 
নিত্য যার! মাংস খায় হয়ে প্রেমাধী,। | 
বলী তারা জ্ঞানী তার! সদাই স্বাধীন ॥ 
যেনর না মাংস খায় পেয়ে কলেবর। 
বায় শরীর তার বৃথায় উদর | 
মামিষ-মাহারী দলে কোন ছুঃখ নাই। 
ঘাংসভোজী পণ্ুপাথী সবল সবাই 
টউরোপ আদি করি ব্রদ্ম আর চীন। 
নংদ্বলে বাছবলে সবাই স্বাধীন ॥ 
হারতে যখন ছিল ব্যবহার কীর। 


বাধা ছিল ধোস্কা ছিল সবে ছিল বাঁর |. 


নন মান যশ ভাগ্য স্বাধীনতা! সুখ | 
যুদয় ছিল নাহি ছিল কোন হুখ এ 
্বণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত শূদ্র চতুষটয়। 
লেন আমিষভোজী হিন্দু সমুদয় ॥ 
চুর প্রমাণ তার নানা গ্রন্থে আছে। 
চলেই প্রির ছিল মাপে আর মাছে ॥ 
ংস মাছ ছিতকর ধস্তপি না হছবে। 
সশস্ত্র এত গুণ কেন লেখে তবে? 
: দেশে সব শাস্ত্রে ভিঘক নিপুণ । 
ছে বিশেষ ক'রে আমিষের গুণ ॥ 
আমিষ ভোজনে যদি না হইত শিব। 
বিস্তারিয়! গুণ কেন লিখিবেন শিব ॥ 
থে মানব দ্বণা করে আমিষ আছারে। 
পণ্ড ব'লে সম্বোধন করেছেন তারে ॥ 
জীবের কারণে হল জীব বছতর। 
খাস্ত আর খাদক সব্ষন্ধ পরম্পর ॥ 
প্রকৃতির শাস্ত্র দেখ শাঙ্গ বটে এই। 
যুক্তির বিচারে কৌন ব্যতিক্রম নেই ॥ 
ঈশ্বরের অভিপ্রায় মাংস খাবে নর॥ 
স্নার কৌশল তাই মৃথের স্তর ॥ 
ররনে অদন-স্ুখ বদনে প্রকাশে। 
প্পপ্তরাজ দত্ত” সম দত্ত ছুই পাশে ॥ 
প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখে ভ্রান্ত তবু জীব। 
হায় হায় ! নাকি বুঝে নিজ নিছে শিব ॥ 


ঈশ্বরচন্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী ১৫৩ 


এ মতের বিপরীত কথ! বার! কর। 
তাদের দে নীচ উক্তি গ্রহ্থীয় নয় ॥ 

সে ধে মত মত নহে মন্দ অতিশয়। 
কে বলে অক্ষয় মত কে বলে অক্ষয় ॥ 
প্রণিধান কর সবে গুণের বিচারে। 
লে মত অক্ষয় হলে গর বলি কারে॥ 
অক্ষয় অক্ষয় মত ভেবে ভ্রমে রয়। 

ক্ষয় যাতে হয় পাঁয় সে নয় অন্দয়॥ 
আমিষ অবিধি বোলে যে করেছে গোল। 
সে এখন নিত্য খায় শামুকের ঝোল ॥ 
নোদে শাস্তিপুর ফিরে ফিরিয়া হুগলী । 
শেষ করিয়াছে যত দেশের গ্রগলী ॥ 
নিরামিষ আহারেতে ঠেকেছেন শিখে । 
ঘুরিতেছে মাথা মুওু মাথামুও লিখে ॥ 
কোথা তার “বাহবস্তর" মানব-প্রক্কৃতি | 
এখন ঘটেছে তাঁর বিষম বিকৃতি ॥ 
উদরের রোগে আর অর্শে পায় ছুখ | 
দিবানিশি মাথা ঘোরে সদাই অন্ধ ॥ 
মত চালাবার তরে লিখিলেন বই। 
এখন দে লি'খবার শক্তি তার কই ॥ 
কলম ধরিলে হাঁতে মাথা যায় ঘুরে। 
রচনার কাশে আর কথ! নাহি সুরে ॥ 
মাস মাছ বিন! আগে ছিল না আহার । 
কিছুদিন করিলেন বিপরীত তার ॥ 
শেষেতে পেলেন তার সমুচিত ফল। 
ভাসালেন বল বুদ্ধি হাদালেন দল ॥ 
সমাজ হাসিছে তার ভাব এচে এচে। 
ঘরে তুলে পাকা ঘু'টি ব্িলেন কেঁচে ॥ 
দায়ে পোড়ে পূর্বভাব ধরিলেন পিছু। 
গুধু মাছ মাদ নয় আরো আছে কিছু॥ 
সমুদয় ফুটে লেখা ন| হয় বিছিত। 
মসল! চলেছে কত পানের সহিত & 
ছেড়ে দেও ছেলেখেল! ফেলে দেও “কুম”। 
মাস মাছ ভাত খেয়ে শ্থে দেও ঘুম ॥ 
করো নাক ধূমধাম টুম্টাম আর। 
ছিড়ে ফেল “বাহ্বস্ত” সে মত অসার ॥ 
মাধিতেছ “বিষুঃতেল” তাই মাথ গায় ॥ 


. আর যেন ভেবে ভেবে নাছি ঘটে ছ্বায়॥ 


পাকতেল মাথ আর নিত্য কর গান। 
মেরূপ আহার কর ঘ। হয় বিধান॥ 
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কোটি কোটি গ্রন্থকার লিখেছেন যাহা । পো 
“কুম” ধোরে একা কেন কাটে! তুমি তাহা! ? ড়ার গীত 
মনে কর যত দিন স্যষ্টির বয়েস। 


রাগিণী আড়ানাবাহার,- গম 
তত দিন আছে এই মতের আদেশ ॥ হার, তাল দ্ড়গেম্শি। 


দ্রব্যের যে গুণ হয় সবযায় জানা । এবারে বছরকার দিন কপালে ভাই, 
যা যাঁর রুচি কেন তুমি কর মান! ? জুটুলো নাক পুলি পিটে। 
দেশ, দেহ, রোগভেদে থান্চের বিধান | যে মাগ্‌গির বাজার, হাঞার হাজার, 
কেননে করিবে তুমি বিরূপ প্রমাণ? মোর্ভেছে লোক কপাল পিটে॥ 
গুরু হয়ে উপদেশে করিয়াছ গৌড়া। ভাত না পেয়ে উদর ভোরে, 
মিছ! মতে আনিয়াছ গোটাকতক ছোড়া ॥ কত ছঃখী গেল মোরে, 
তোমার ভুটয়া চেলা গুরু যারা বলে। চেলের বাজার সম্তা ক'রে, 
তারা যেন এই মতে নার নাহি চলে ॥ দেয় না রাজা ঢেড়| পিটে ॥ 
ওছে ভাই যদি চাঁও নিক্গ উপকার। ঘরে ছাড়ি ঠঠনাস্তি, 
অক্ষয়ের মতে তবে চলোনাক আর? মশ! মাছি তনভনাস্তি, 
শেষে তুমি চেল হও মন করি কষা শীতে শরীর কনকনাস্ত, 
আগে গিয়ে দেখে এসো গুরুজীর দশা ॥ একটু কাপড় নাইক পিটে। 
সেট গুরু গুরু হয় গুরু বোধ যার । দাঁরা পুত্র হুন্হনান্তি, 
গুরু নিজে লঘু হলে কিসে হবে ভার ॥ অন্তি-নাস্তি ন জান।প্তি, 
“রাজসিক” এই ভোগ দিয়াছেন ঘিনি। * দিবে রাত্রি খেতে চাস্ত, 
নানারূপে জ্ঞানময় দয়ায় তিনি ॥ আমি ব্যাট মরি থেটে ॥ 
ইথে যদি লা হইবে মজল তোমার । আদ্পেট। ভাত কদিন খাবো, 
জ্ঞানী লোকে করিত ন! বিধান প্রচার ॥ ছদিনেই ত ম'রে যাবো, 
যিনি সর্বশিবময় সর্বমূলীধার | পেটের জ্বালায় জোলে বুঝি, 
ভোগ পেয়ে কর তার মন্িম। প্রচার বেচতে হলো কোটা" ॥ 
ভিটে গেলে যখ! তথা, 
কোঁন দিকে নাহি দেখি কিছুর জনাব । ও “বিল ম৷ তারা দাড়াই কোথা”, 
সমুদয় সম্পাদন করিছে শ্বভাব ॥ রামপ্রসাদী গীত গেয়ে শেষ, 
সর্বকালে ভবধব দীন-দয়াময় । কাদ্‌তে হবে বসে ঘাটে ॥ 
মমভাঁবে আমাদের আছেন সদয় ॥ ফক্কে গেলো 'আস্কে” থাওয়া, 
বিশেষে এ শীতকালে দয়া দেখ তার। চেলের পানে যায় না চাওয়া, 
করিলেন ধরণীরে শস্যের ভাগ্ডার ॥ তিল নারকেল তেলের দাওয়া, 
ফল মুল শম্ত কত আমাদের দেশে। টাকায় ছথান নাগরী চিটে £ 
আগে খাও পরমার পরমান্ন শেষে ॥ গিল্লী মাগীর বদন বাকা, 
আন্বাদনে রসময়ী হবে রসনা । হাতে মাত্র হগাছ শাকা, 
মন খুলে কর তার মহিমা ঘোষণা! ॥ সময়ে না পেলে টাকা, 
প্রপয়-পীষুব তার স্থথে কর পান। কপাল ভাঙে ব্মান্ত ইটে ॥ 
ভাবভরে উচ্চে স্বরে কর গুণগান ॥ রূগ্ষু হাতে গিয়ে ঘরে, 
ডাকো তারে কপামর প্রাপনাথ বোলে। কাছেতে দাড়ালে পরে, 
কুতজ্ঞতা-রসে বাঁও একে বারে গোলে ॥ * 'ডাযাক্র! বুড়ে। ন্যাক্রা করিস্‌ত 


ব+লে দেবে খ্যাংর! পিটে ॥ 
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পৌষপার্বণ গেলো শাদা, 
হলো নাক বাউনি বাধ!, 
ঘরে বসে মিছে কাদা, 
মলেই যাবে সকল মিটে ॥ 
যার কাছে যাই মাথ| খোঁড়ে, 
দুটো পয়সা নাহি জোড়ে, 
পায়ে গেল জামড়ো পোড়ে, 
বাড়ী বাড়ী হেঁটে ছেঁটে। 
জ্ঞাৎকুটুম্ব ছুঃথে মরে, 
চাল্‌ কোটা নাই কার ঘরে, 
ঢোকর পাড়ে ঢেকি হয়ে, 
মরে কেবল মাথা কুটে ॥ 
মেয়েগুলো বেধে খোপা, 
তবু মৃথে করে চোপ', 
পুরুষগ্ডলো তাদের কাছে, 
পারে লাক কথায় হটে ॥ 
রাস্নীঘরে কান্না হাটি, 
তথাচ না বাক্যে আটি, 
একেবারে হলেম মাঁটী, 
কাদিয়ে দিলে কথার চোটে ॥ 
ভিক্ষে করি চুরি করি, 
ঘাড়ে বোঝা! বোয়ে মরি, 
খাবার কুমীর কেবল তারা, 
তাদের তোমাক *॥ 
কানারী পসারী কত, 
ছুতোর ধোব। মামা যত, 
ধোপা খাচ্ছে রাজার মত, 
দিয়ে নূতন গুড়ের সিটে ॥ 
নিত্যি আনে নৃতন কড়ি, 
ভেটুকি মাছে কুমড়োবড়ি, 
জাৎকুটুম্ব ছড়াছড়ি, 
_.. গড়াগড়ি দিচ্ছে গেটে ॥ 
তাজ! ভাজাপুলি দিয়ে, 
আরেস পুরে পারেস খেয়ে, 
ছেকুর হেকুর ঢেকুর তুলে, 
স্তচ্ছে স্থথে ছাপর'খাটে ॥ 
জন্ম পেয়ে ভদ্রজেতে, 
কার কাছে না পারি যেতে, 
বিষ হারাপো! ঢৌড়ার মত, 
অভিমানে মধ ফেটে ?. 


পেট পুড়ে যাঁয় অনাহারে, 
ফুটে নাহি বলি কারে, 
ধ্যান ক'রে সেই বিধাতারে, 
লুকিয়ে কাদি এসে মাঠে ॥ 
মাঝে মাঝে উপবালী, 
পোড়ার মুখে তবু হাসি, 
বেড়াই যেন খোদার খাসী. 
দিবানিশি হাটে বাঁটে। 
হাদিও পার কানা ধরে, 
এবার ভাই অনেক ঘরে, 
বৌ শাশুড়ী, নন্দ ভেজের, 
চুকৃলি করা গেল উঠে ॥ 
পুবের বাঁড়ীর সেজোদাদা, 
ছথান গয়ন! দিয়ে বাঁধা, 
এনে দিলেন কিছু কিছু, 
ধাম! নিয়ে গিয়ে হাটে ॥ 
তাই দেখে “বৌ” রেগে মরে, 
কোন কিছু থাকলে ঘরে, 
বেচে খেতেম বাধা দিতেম, 
শোধ যেতো শেষ খেটে খুটে ॥ 
যাঁদের ঘরে লক্ষ্মী আছে, 
বেড়িয়ে এলেম তাদের কাছে, 
নানা! মত গোড়ে তারা, 
খাচ্চে সবাই বেঁটে চেটে ॥ 
মুখের পানে ছিলাম চেয়ে, 
“ছুখান একথান যাও না খেসছে 
একটিবারো এমন কথা, 
বললে না কেও মুখটি ফুটে । 
হলে পরে মুচি হাড়ি, 
গিয়ে যত বাবুর বাড়ী, 
সাপুর সুপুর জুবড়ে দাড়ি, 
মেরে দিতেম পাড়! চেটে ॥ 
বামুনবাড়ী গেলে পরে, 
ডেকে না জিজ্ঞ|না করে, 
সহর শুদ্ধ ঘরে ঘরে, 
বেড়িয়ে এলেম ঘু'টে ঘো'টে। 
পেজের এটো যাহা ছিল, 
একটি বামুন দিয়েছিল, 
ঘ"ট। ঘেটা কাট! চাটা, 
খেক্কে গেল বমি উঠে ॥ 


১৫৬ 


ডেকে নিয়ে সমাদরে, 
শরন্ধ। ক'রে দিলে পরে, 
এঁটে উঠে থেবড় বোলে, 
পেটে পুরি সেটে স্বুটে॥ 
যদি আনি মেগে পেতে, 
পেট ভারে পাবো না থেতে, 
মিছে কেবল গন্ধ করা, 
মুথে দিয়ে একটু ছিটে। 
দেখতে পেলে চৌকাদারে, 
ধ'রে দিবে কারাগারে, 
নৈলে ঢুকে ওদের ঘরে, 
আন্তে যেতেম লুটে পুটে ॥ 
শাস্ত্রী খাড়া রাজার বাড়ী, 
গেলে পরে মারে বাড়ি, 
ধাক। থেয়ে অক! পেয়ে, 
যেতে হবে কলের ঘাটে ॥ 
এ পাড়ার কর্তা বুড়ো, 
নিত মারেন পাটার মুড়ো, 
খুড়ো আমার ভাইপো! ব'লে, 
একটি দিন ন! দিলেন বেটে ॥ 
দয়াল বাবু কোথায় আছে, " 
পুরে আশা গেলে কাছে, 
দয়াল নয সব কাল বাবু, 
হাড়ে টোকো মুখে মিঠে ॥ 
গোরাটাদের মেলায় যাব, 
মেলায় গেলেই হেলায় পাব, 
ছুংখী দেখে দয়া ক'রে 
অজি দেবে চিঠি কেটে । 
পু! করে ভক্তিভরে, 
পৃ্জ! করায় ঘরে ঘরে, 
ছলে পাশে সাৎশে। হাজার, 
কত দিলে লিখে চিঠে ॥ 
এমন দাত৷ আছে কেবা, 
সুখে করায় উদর-সেবা, 
পিটে-পুলির ছিটে গুলি, 
মারবে ক'সে আমার পেটে ॥ 
ভাল ঘরে জন্ম লয়ে, 
একেবারে গেলাম বয়ে, 
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গুনে ছেকছেকানি শব কানে, 

তবু কতক বাচি প্রাণে, 

কেবল ভেকৃভেকানি সার হয়েছে, 
কার কাছে বল্ব ফুটে॥ 

নিমন্ত্রণ যাচ্ছে যারা, 

আমার হয়ে খাবে তারা, 

মনকে আমি প্রবোধ দেবো, 
হাত বুলায়ে তাদের গেটে ॥ 


বর্ধ'বদায় 


ওরে ও চৌটি সাল ! * সাল নদ্‌ তুই সাল্‌॥ 
তোরে কেটা বলে কান্‌? কাঁল নদ্‌ তু কাল। 


, দেখ দেখ এই বর্ষে । কি হয়েছে এই বর্ষে॥ 


রাজা প্রজা তোর পর্শে। কেহ আর নাহি হথে 
সম দশা সবাকার | ঘরে ঘরে হাহাকার ॥ 

হয়ে গেল ছারথার | সবে দেখে অন্ধকার ॥ 

যত লব ছুরাচাঁর | করে যত অত্যাচার ॥ 

কাট কাট মার্‌ মার । মুখে রব যার তার ॥ 
বলহীন পরিবার । কারো! নাই ঘর দ্বার ॥ 
বৃক্ষতলা করি সার। চক্ষে ফেলে শতপার॥ 

শত শত সধবার। শাক! খাড়,নাকে আর॥ 
পতিহীন হয়ে সবে । কািতেছে হাহা রবে ॥ 

অন্প নাই বস্ত্র নাই। কিসে বাঁচি ভাবি তাই ॥ 
বিস্তামাগর নাহি তথা । কে কবে বিয়ের কথা! 
বিয়ে হু”লে বেঁচে যেত। সাধ পুরে খেতে পেত। 
গহুনা উঠিত গায় । এড়াতে সকল দায় ॥ 

কি করে কপাল পোড়া । বিধাতা নষ্টের গোড়া । 
ধায় সব যমপুরে। সাগর অনেক দুরে ॥ 

উজ্ানেতে থাকে তারা । সে জলের তণটি-ধার1। 
সাগরের লোপা জল। বান ডাকে কল কল।॥ 
তত দুর নাহি যায়। ত্রিবেণীতে লয় পায়॥ 

মুক্ত বেণী এ ত্রিধারা । যুক্তবেণী-পারে তারা ॥ 


* সন ১২৬৪ সালে সিপাহী যুদ্ধের লময় যে যে ছূরভক্ষ 





এবং মহামারী হয় তছুপলক্ষে রচিত । 


+ যুক্তবেণী_ প্রয়োগ । দিপাহীযুদ্ধে পশ্চিমাঞ্চলের 


. দিন মন্তুরি থেটে খেতেম, অনেক হিন্দুরমণী বিধব! হয়, এখানে তাছারাই কবির 
হ'লে পড্ধে নগদা সুটে। লক্ষ্য। 


ঈশ্বরচ্ গুপ্তের গ্রস্থাবলী ১৫৭ 


ভবিষ্যতে হতে। ভালে! । অলি ভাগ্যের আলো! ॥ 
মছুপায়ে হ'লে গতি । পুনরায় পেত পতি ॥ 

দুষ্ট লোকে করে পাপ। শিষ্ট লোকে পায় ভাপ॥ 
কার ঘাড়ে কার বোঝা! । কিছু নাহি যাঁর বোঝা! ॥ 
বিধবায় পতি পায়। আবার কি শুনি তায়! 
অস্ভকূলা নন কাঁলী। সে গুড়ে বা! পড়ে বালি 
বিলাতের অভিপ্রায়। আইন বা উঠে যায়॥ 

ওরে কাল ছরাচার, তোর এই অত্যাচার ॥ 
প্রথমে আইন খুলে । ফের তাহা দিস্‌ তুলে ॥ 
সাগর ডাগর হয়ে। নাগর লাগরী লয়ে ॥ 

দেখার়ে নুতন ক্রিয়ে । যে কটা দিলেন বিয়ে ॥ 
সেবিয়ে কি সিদ্ধ ন্য়। ফিরে বাবে সমুদয় ॥ 
শত্র-লোক হাদালি। আখি-জলে ভাঁসালি ॥ 

রাগ করে যত রাঁড়ে । শীপ দেবে হাড়ে ভহাড়ে॥ 
জান না সতীর শাপে। ভ্রিভূবন ভয়ে কাপে ॥ 
পেষে সাবিত্রীর শাঁপ। যম বলে বাপবাপ। 

সব দিকে নষ্ট তুই । ঘাড় ভেঙে পুতে থুই ॥ 

তোর দৃষ্টে শনি ওড়ে। রাছ আর কেতু পোড়ে॥ 
চিরজীবী জীব যারা । এখনিই মরে তারা ॥ 

তোরে দেখে পেয়ে ভয় । যম ছাড়ে যমালয় ॥ 

ভাল ভাল ভাল পয়। স্টি আর নাহি রয় ॥ 
লক্ষ্মী গিয়াছেন উড়ে। অমঙ্গল দেশ জুড়ে ॥ 
অলম্ষ্পীর আগমনে । সবাই গ্রমাদ গণে ॥ 
জিনিসের অগ্িদর। ঝাচে কিসে ছঃখী নর ॥ 

কি হুইল হায় হায়। অনাহারে মারা যায় ॥ 

অকাল হল শেষে। মহামারী দেশে দেশে & 
বিজ্রোহীরা করে পাঁপ। ভূপতির মনস্মাপ ॥ 

বারে বারে মর মর। নরকে প্রবেশ কর ॥ 
মন্ত্রপোড়ে তম্ম ভাই! তোমার বিদায় গাই ॥ 


জড় ক'রে পৃথিবীর যত ছেঁড়াচুল। 

জড় ক'রে পৃথিবীর যত কেশেফুল॥ 
তাহাতে মাখান গেল ছাই আর কাদা। 
ঠাই ঠাই ডাই ভাই গোবরের গাদা ॥ 
কড়ি পেয়ে নাপিত ফিরিয়! বাড়ী বাড়ী। 
কাটি পায়ের নথ করিয়াছে কাড়ি ॥ 
পুকুরের পান! আছে কুকুরের লোম। 
শুকরের ল্যাজ কেটে আনিয়াছে ডোম ॥ 
ছেলে বুড়ো আদি করি আয় সবে আয়। 
লক্মীছাড়া বছরের হয়ে গেল সায়! 


রাম বল বাঁচিলাম ঘাম এলো! গায় । 
কুলোর বাতাস্‌ দিয়ে কর রে বিদায় ॥ 


হাবাতে বছর ওই যায় ঘা যাঁয়। 
খলগ্ষমী পিশাচী তাঁর পাছে পাছে যাঁয়॥ 
ছু'ও না ছু'ও না ওরে পালাও পাঁলাও। 
পাকাটির আটি সব জ্বালাও জালা ও ॥ 
উড়্ায়ে ভূষের ধম নৃতা কর সুখে । 
আলাই বালাই দূর মন্ত্র পড মুখে ॥ 
কাপাসে তুলার বাঁচি দেও ছড়াইয়! | 
শতমুখী-রত্ে দেও হার গড়াইয়! 1 
কানাকড়ি যত দেও মানা নাই তায়। 
লক্্মীছাড়! বছরের হয়ে গেল সায় ॥ 

রাম বল বাঁচিলাম ঘাম এলো গায়। 
কুলোর বাতাস দিয়ে কর রে বিদায় ॥ 


ও পাড়াতে গাধা আছে মরে চেঁচাইয়। | 
এক পাশে দ্নেঃ তারে নজর ধরিয়া ॥ 
সে গাধার ডাক আর শুনা নাহি যায়। 
জালাতন সব লোঁক গ!ধার জালায়। 
মস্তক সুড়ায়ে দও কিছু নাই গোল। 
"মান আন ছেদামাল| ঢাল ঢাল ঘোল ॥ 
বিদারি দানেতে ভাই হও না কাতর । 
ব্রাস্তায় নালায় আছে গোলাপ আতর॥ 
ব্গল বাজাও সবে হোগপকুঁড়ায়। 
লক্ষীগাঁড়া বছরের হয়ে গেল সায় ॥ 
রাম বল বাচিলাম ঘাম এলো! গায় । 
কুলোর বাতাস দিয়ে কর রে বিদায় ॥ 


[নন্দুকের াতঘষা জিবঘষ। জল। 
খলের খলতাঁরূপ আধারীয় স্থল ॥ 
বিছুটির খেৎ দেও বিছান! করিয়!। 
আলকুশি দেও তাঁয় বালিস ধরিয়া ॥ 
মশারি খাটাতে আর হবে না জঞ্জাল। 
ঝুলের ঝালর দেরী মাকড়পার জাল ॥ 
বস্ত্র দেও জ্ুতে! দেও দেও অলঙ্ক(র। 
আন্তাকুড় ধ'রে দেও করুক আহার ॥ 
পরিয়ে এ ড্রেদথানি ফেলে ষেয় পাক়। 
লক্ষমীহাড়া বছরের হয়ে গেল সায় ॥ 
রাম বল বাচিলাম ঘাম এলো! গায় । 
কুলোর বাতাস দিয়ে কর রে বিদায়॥ 


১৫৮ ঈশ্বরচ গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


ঠোটকাটা 


ভদ্্রকুলে জন্ম লই ভদ্র নই নিজে ॥ 

হবনের মম. সগ। জ্ঞান করি ছিজে ॥ 

দ্র কমু কারে কহে কিছু নাহি জানি। 

ধর্মাধর্ম পুণ্য পাঁপ কিছু লাছি মানি। 

যেখানেতে বাদ করি নিজ আডড! গেড়ে । 

লজ্জা ভয়ে লজ্জা যায় সেই দেণ ছেড়ে ॥ 

বিচার ন| করি কভু মান অপমান । 

মমাদর অনাদর সকল দমান॥ 

পিপে গ্রদ্ধ পার ক'রে শুষে থাই রম। 

লাঠাগাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম 
বাবা কিসে আমি কম্‌? 

বাজে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ বাজে ঝম্‌ বম ঝম্‌। 

এই দেখ বাঁজে বাবা ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌॥ 


ক্ষমা বিবাদ কলহ নাহি ছাড়ি। 
করিয়াছি কারাগার শ্বগুরের বাড়ী ॥ 
ইয়ারের ভাবে ধুদি তুষ্ট রছে দেল। 
তুল্যরূপে জ্ছান করি স্বর্গ আর জেল | 
কিছুকাল সীচাভাবে খাঁচায় রহিয়া। 
জাহির করিব গুণ বাড়ির হইয়া ॥ 
আমার প্রতাঁপে ধরা হইবে অস্থির | 
দেখা যাঁকে বীর হয় কত বড় বাঁর॥ 
'প্রকাশিব নিজ বিদ্তা মেরে এক দম। 
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিনে আমি কম? 
বাব! কিমে আমি কম? 
বাজে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ বাঁজে ঝম্‌ ঝা ঝম্‌। 
এই দেখ বাজে বাব! ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌॥ 


বধ বাড়িছে ঘৃত পাকিতেছে কেশ। 
ততই ধারণ করি নটবর বেশ ॥ 
গোডিম ভাঙ্গেনি যবে উঠে নাই গেপ। 
তখন করেছি আমি পিত-পিও লোপ ॥ 
শালগ্রাম ফেলে দিয়! ধেশ্ত। আনি ঘবে। 
ভাধ্যা তারে রেধে দিয়া পদসেব! করে ॥ 
চক্ষে দেখে চুপ মেরে কাষ্ঠ হন বাঁবা। 
গো টু হেল ওল্ড ফকৃস ড্যাম ভ্যাম হাব ॥ 
আমার বুদ্ধির কেউ নাহি পাক ফৃম্‌। 
লাঁঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম? 
বাবা কিলে জামি কম? 


বাজে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝাম্‌ বাজে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌। 
এই দেখ বাজে বাধ! ঝম্‌ বম্‌ বম্‌। 


একে তে! মোহনমুস্তি মুখে মিষ্ট মধু। 

দম দিয়া বার করি কত কুলবধূ॥ 

দেশে ছেশে মারিয়াছি বাঁহাছুরী ঢাক। 

পরযাআ! তঙ্গ করি কেটে নিজ নাক। 

তটস্থ সকল লোক দেখে যম ক্রিয়া । 

শ্বামের ভিতরে চলি মধ্যতাগ দিরা 

লাগে লাগে লাগে ফের লাগে লাগে লাগে । 

শ্বশুরের বাড়ী থেকে ফিরে আমি আগে॥ 

কত মিত্র ধরে মিত্র লব হবে গম। 

লাঠালাঠি কাটাকাটি কিদে আমি কম? 
বাবা কিসে আমি কম? 

বাজে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ বাজে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌। 

এট দেখ বাজে বাবা ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্॥ 


কানকটি! 


বীরভাবে স্থিরচিত্ত নৃত্য করে বীর 

প্রেমদ্ভরে যুগল নয়নে ঝরে নীর 

বীরা সনে করে বীর মহিমা গ্রব14। 

টল টল ঢল ঢঙগ খল খল হাস॥ 

হেরিয়! ভক্তের ভঙ্গি ভয়ে $াপে বম। 

লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম? 
বাব! কিসে তুমি কম? 

ফাইট লড়েগা ফের বম্‌ কম্‌ কম্ 
বাবা কম্‌ কম্‌ কম্॥ 


জারি ক'রে দিলে তুমি যত পরিচয়। 

সে দফাতে কোন অংশে আমি কম নয় ॥ 

কত শত হাতী ঘোড়া গেল রদাতল। 

লাজ নেড়ে বলে ভ্যাড়া! দেখ যোর বল! 

আমার নিকটে তু নাহি পাস্‌ ফম্‌। 

লাঠাগাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম? 
বাব। কিসে তুমি কম? 


- ফাইট লড়েগ! ফের কম্‌ কম্‌ কম্‌। 


বাব! ফমস্‌ কদ্‌ কম্‌। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী ১৫৯ 


বাহাছরি দেখালাম এক চালি চেলে। 
আমি আছি ঠিক ধ'সে তুই গেলি গেলে ॥ 
উপশক্তি-প্রদাদেতে উপশক্তি ধরি। 
শক্তরূপে রক্ত থেয়ে নাশ করি অরি ॥ 
বিপ্রের রুধির স্ভাবি ব্রাপ্তী মর রম। 
গাঠালাঠি কাটাকাটি কিনে তুমি কম? 
বাবা কিদে তুমি কম? 
ফাইট লড়েগ! ফের কম্‌ কম্‌ কম্‌। 
বাবা কম্‌ কম্‌ কম্॥ 


হাদাইলি সব লোক তুবাইলি নাম। 
জীবন বৃথায় তার বাম। যারে বাম ॥ 
1সরুপমা মনোরমা গুণধামা বামা। 
হয়ে বিয়া করে তুল্য কেবা আম! ? 
ওয় শবে বাজে ভেরা ভম্‌ তম্‌ ভম্‌। 
লাঠাল'ঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম? 
শাব। কিসে তুমি কম। 
ফাইট লড়েগ! ফের কম্‌ কম্‌ কম্‌। 
বাবা কম্‌ কম্‌ কম্॥ 


তোষামুদে 


তোষামুদে যারা তাঁরা সবাই অসার । 
কেবল বেড়ায় খু'জে আপন স্ুসার॥ 
তুড়ি মারে টপ্প! গায় টাক! ভেবে সার। 
বয়ে মরে রাশি রাশি 'য আজ্ঞার' ভার । 
মুলেতে নিপাত করে পেলে পরে চারা । 
বাবুর্ধপ বৃক্ষের বাছুরে গাছ তারা ॥ 
কিসে ভাল কিসে মন্দ নাহি জানে কিছু। 
: জেলের ইুড়ির মত .ফরে পিছু পিছু ॥ 
বাগানেতে শশ! হোলে পাড়ে পিচ নীচু । 
কথায় কথায় কনে জল উপ্চু নীচু॥ 
তখন মেরূপ করে বুঝে অতি প্রার। 
বাবুজী বলেন যাহা তাহে দেয় সায়॥ 
যস্তপি বলেন বাবু “কেমন গোবিন। 
মাহ্যটি ভাল নুয় বামুন নযান ?” 
গোবিন বলেন 'বাবু তাই বটে বটে। 
গুপজান কিছু নাই সে বেটার ঘটে ॥ 


ফোতোজারী করে সেট! মিছে ঘুরে মরে । 


বাহিরেতে কোচ! লঙ্ব। অষ্টরস্ত! ঘরে ॥ 


আপনি আদিতে দেন কে করিবে মান! । 
চিরকেলে পাজি তাঁরা সব আছে জানা ।» 
গোবিনের কথা শুনি শ্রীযুত তখন। 
ভঙ্গিম! করিয়! যদি বলেন এমন ॥ 
গোবিন্দ কি গুন নাই একপ প্রকার । 
নবীন বনেদী লোক বিদ্ব। আছে তার ॥ 
কহিতে বলিতে ভাল মতি স্থৃভাজন । 
আচার-ব্যাভার সব হিন্দুর ষতন॥+ 
গোবিন কহেন গুনে 'ই| হ। মহাশয় । 
বাঁবুঘাহা! কহিপেন ত্য সমুদয় ॥ 
চিরকাল মান্ত তাঁর! সকলের কাছে। 
পাকা ঘর পাকা বাড়ী ধন ভাল আছে ॥ 
যেমন স্বন্ধপ নিজে গুণ সেইমত। 

পারসী ইংরাজী জানে শাস্ত্র জানে কত॥ 
গোষ্ঠীপতি বটে তারা! গীয়ের প্রধান । 
অকাতরে যারে তারে অন্ন করে দান ॥ 
নবীনের বাড়ী আমি যে সময়ে যাই । 
ননী ক্ষীর হান! কত পেট ভোরে থাই ॥ 
বাবু কন 'গোবিন এসেছে এক খোঁড়!। 
ছই হাত উপ্চু তার সঙ্গে এক ঘোড়া” 
গোবিন কহেন 'বটে দেখিয়াছি তারে । 
সে ঘোড়! আকাশে নাকি উড়ে যেতে পারে ॥ 
পাছে নাহি দয়! হয় হতেছে ভাবনা । 
আমি কি তাহাতে বাবু চড়িতে পাব না? 
এইরশ যত আছে তোষামুদে-দল | 

বাবু কাবু করিবারে করে যত ছল॥ 
সাক্ষাৎ না করে কেহ সত্যের সহিভ। 
অধর্মের চর হয়ে করয়ে অহিত॥ 


বুড়াশিবের স্তুতি 


(মার্শম্যান সাহেবকে বিদায়) ছু 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বব বম্‌ বম্‌ বম্‌। 
কিসে তুমি কম? 
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে তম্‌ ভম্‌ তম্‌। 
বম বম বম বব বম্‌ বম্‌ বম্‌॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


১৬৩ 


প্রধান ্রারামপুর কৈলা স-শিখর | 
বিশ্বমাঝে অপরূপ দৃগ্ধ মনোহর ॥ 
কোম্পানীর প্রতিষ্টিত তুমি বুড়া-শিব । 
তথায় বিরাঞ্জ কার ত্বরাতেছে জীব ॥ 
শুভরদেহ ভূতনাথ ভোল! মভেশ্বর। 
গ্গার তরঙ্গ তব মাথার উপর ॥ 
কখন প্রথর বেগ ক ৭ম্‌ খম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বব বম্‌ বম্‌ বম্‌! 
কিসে তুমি কম? 

বাজাও ব্রিটিশ শিক্গে ভম্‌ ভষ্‌ ভম্‌ । 
বম্‌ বম্‌ বম্বব বমবম বম্‌॥ 


ফ্রেও বব উত্ডিয়। বৃষডে আরোহণ। 
অহঙ্কার অলঙ্কার ভূজঙ্গ-ভূবণ ॥ 
পক্ষপাত হ।ড়মাল! সদ] স্ুশোতভন । 
মিথ্য। ছল তোষামোদী ভ্িশুস ধারণ ॥ 
ধুমপান ছল তব কাগজের কল। 
উদ্ধভাঁগে ধক্‌ ধক অলিছে অনল ॥ 
দমে দমে দমবাঁজী নাহি খাও দম | 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বব বম্‌ বম্‌ বস্‌ ॥ 
বিনে তুমি কম? 
বাজাও ব্রিটিশ শঙ্গে ভম্‌ ভম্‌ ভম্। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বব বম্‌ বম্‌ বম্‌ ॥ 


টাউন্দেগ্ড রবাটদন নন্দী ভূঙ্গী ছটো। 
নিয়ত নিকটে আছে দাতে করি কুটো ॥ 
ছাই-ভন্ম-বিভূবিত এঁটোকাটা খায়। 
গালবাদ্ত করি সদ! বগল বাজান ॥ 
ডেবিল ছুপাশে তারা টেবিল ধরিয়! | 
এবিল হুতেছে সুথে ভোমারে স্মরিয়। ॥ 
কাঁজ ভাল লাজহান রাজ-্প্রিয়তম | 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বব বস্‌ বন্‌ বম ॥ 

কিসে তুমি কম? 
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
বি বম্‌ বব বম্‌ বম্‌ বম্‌ ॥ 


লাঞুনার বাঘছাল বঞ্চনার ঝুলী। 
একমুখে পঞ্চানন সাধে বলি শুলী ॥ 
তিরস্কার পুরস্কার ব্দতুল বিভব । 
নিজ নিন্ব। শ্রবণেতে হয়ে থাক শব ॥ 


কালীরূপে কালী তব হবে বিহরে । 

ল্হির মড়ার কাথা জম! আছে ঘয়ে। 

জিভুবন জয় করে তব পরাক্রম। 

বম্‌ বম্‌ বম্‌ বব বম্‌ বম্বম্॥ 
কিসে তুমি কম? 

বাজাও ত্রিটিশ শিজ্ে ন্‌ ভম্‌ কমূ। 

বম্‌ বম্‌ বম্‌ বখ বা বম্‌। 


কাউন্সিল কেচের গৃহে বড সমাদর । 
অহর্ধ ভক্ত তব যত গবানর 1 
পিবিল ২শবের দল ভ্তিব পাঠ করে। 
হরে হরে বাবাঞান বাবাজান 5রে। 
যোড়পোপচারে পুক্ষা তক্তে করে যোগ। 
মন্দিরে বঙগিয়ে সুখে থাও রাজছোগ । 
তোমার গুণের কে€ নাহি পায় ফম্‌) 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বব বম্‌ বম্‌ বম্‌ ॥ 
কিলে তুমি কম? 

বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্‌ তস্‌ তম্‌। 
বিন বন্‌ বম বন বনু ব্গুবমূ॥ 


ধর্মভলা ধন্্হীন গোকতার ধাম। 
ফ্রেড অব ইতি সেরূপ তব নাম ॥ 
বিশেষ মহিমা আমি কি কছিব আর । 
ফেওড হয়ে ফ্রেণ্ডের খেয়েছ তুমি আর ॥ 
কত ভাব ধর তুমি কত ভাব ধর। 
বাজায় করিলে খুন গুণ গান কর ॥ 
ভ্রমিতে অন্ভায় পথে কিছু নাহি ভম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বব বম্‌ বম্‌বম্‌॥ 

কিসে তুমি কম? 
বাজাও ব্রিটিশ শিজে ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বব বম্‌ বম্‌ বম্‌॥ 


কালো তুমি শাদা কর শাদা কর ক্ঠলো। 
আলো! করু অন্ধকারে অন্ধকারে আলো! ॥ 
স্থলেরে আকাশ কর আকাশেরে স্থল । 
জলেরে অনল কর অনলেরে জল ॥ 
কাচারে বানাও পাকা পাক1 কর কাচা। 
সা1চারে বানাও ঝুটে। ঝুট! কর সাচা ॥ 
কাঙ্গালীর ছূঃখদাঁত! বাঙ্গালীর বম । 

বম্‌ বম্‌ বম্‌ বব বম্‌ বম্‌ বম্‌ ॥ 


ঈশর্ঞ ধের র্থালী:. ১৬১ 


াওরিট শি তম তম তম। 
বসব বাব বধ। 
নিচে বাবাজান এই তব গণ । 
কা দিতে করিতেছ বিলাতে গমন। 
করে পণ্তপতি করি নিবেদন 
[ধানে করে না গিয়ে গ্রজার পীড়ন | 
তত গ্রেত মঙগীগুলি সঙ্গে লয়ে যাও 
থানে বদি কেন মাথা আর থা৭? 
আই বিদাযী-বানধ টম টম্‌টম্‌। 
মূ বস্‌ বমূ বব বমবম বস্‌॥ 

কিসে তুমি কম! 
'জাও ব্রিটিশ শিক বম্‌ বম বম্‌। 
[ুবম্‌ মূ বব বম্‌বমূ বম্‌। 


০ 


অনাচার 


গুণে এই দেশে বিপরীত মব। 
থে গুনে মুথে আর নাহি সরে রব| 


এক দিকে ছিজ তৃটু গোল্লাভোগ দিয়া 
আর দিকে মেল! বদে মগাঁ মাম নিয়া। 
এক দিকে কোশাবুশী আয়োজন নানা। 
আর দিকে টেবিলে ডেবিগ খায় খানা । 
ভূতের মংদারে এই হছে অচু। 

বুঢা পুনধে তৃতনাথ ছাড়া গুজে তৃ। 
পি! দায় গর হত গুলু ফেলে কেটে। 
বাপ গুজে ভগবহী বেটা দেয় পেটে। 
দ্ধ ধরে গঞ্ততার জন্তুতাব শিশু 

বুড| বলে রাধার ছোড। বলে মি । 
হাসি গায়'কায়। আগে কব আর কাকে! 
যার যায় ছিদুযানী আর নাছি থাকে॥ 
ও কাল কালরূপ করালবদন। 
ভোমার বানযুক মরাল্যাহন | 

দেব দেবী কত তুমি করি! মাহার। 
ভারতের স্বাধীনত। করিলে আহার | 
কিছু বি নাহি গাও চারিদিক চেয়ে 
এখন ভরাবে পেট হিদুধর্ম খেয়ে? 
দোহাই দোহা কান শীস্তি গুণ ধর। 
উঠ উঠ গান লও আচমন কর। 


লি রনি 





ক সজল 


ল্রস্নাস্ডাক ক্ষল্নিভ। 





প্রেম-নৈরাশ্য 


যার তার আনিঞচন, করিয়া কাতর মন, 
এ অবধি লা হইল স্থিত । 
তাহারে এখনো আর, আশা আছে পাইবার, 
আরে মুঝ্ধ ঘানস আধার ॥ 
পূর্বে যদি দৈবাধীন, দেখা হতো কোন দিন, 
উভয়ের ভীদিত নয়ন 
এখন হইলে দেখা, নাহি পুর্ব-প্রেমরেখা। 
হেট করি বিনোদ বদন? 
হেরে সে বিমল মুখ, নয়নে উপজে সুখ, 
যথা নিশা টাদের উদয়ে। 
গে সুখ শশধর, দশছ্িত নিরদুর, 
শুরুপরিবাদ-বাতভয়ে ॥ 
হবে না হবার নয় মনেতে নিশ্চয় ভয় 
তবে কেন মিছে আশশলমে । 
অধীর দানস ম১) কয়েছে বধির দম, 
প্রবোধ মানে না কোন ক্রমে 


৮ 


পেপাল 


তম 


যথার্থ প্রেমের পগে পথিক যে জন । 
শিশ্মাল জঙগের প্রায় শিগ্ধ ভার মন ॥ 
শুদভাবে থাকে শুদ্ধ আপনার ভাবে । 
ধিয়জনে প্রিয়ভাবে আপনার ভাবে ॥ 
সরল স্বভাবে পার সম্তোষের স্বথ। 
শ্রমে কু নাহি দেখে ছছলনার মখ॥ 
রদের বৃক্ষের সেই পরিপূর্ণ রমে। 
ভুবন তূঙগায় নিজ প্রণয়ের বশে ! 
তাঁব-তুলি সেছে তৃলি রে রঙ্গ ঘটে। 
চিত্ররূপ চিত্র করে হৃদয়ের পটে ॥ 
সুখময় শুকপক্ষী ভাল ভালবাসা ॥ 
মানস*বৃক্ষেতে তার মনোহর বাস] ॥ 


প্রতিক্ষণ প্রতীক্বণ "মবাগ ফলে 
পড়া-পাধী না? ..5 কত বুলি বে! 
আধির উপনে পাখী পলক নাচায়। 
প্রতিপক্ষ প্রতি পক্ষ বিপক্ষ নাচায়। 
গ্রেছের বিহয সেই ভালবাসি যনে। 
আদরে পুধেছি তারে জদদ-সদনে! 
পোধমানা পড়া-পাথী দরিদের দন) 
সাবধামে রাখি ক করিয়া টন 1 
পোড়া লোকে পাপচক্ষে দৃষ্টি দরে তায়ে। 


' আর আমি কোনমতে দেখার ন' কারে। 


প্রণয়ের প্রথম চ্ষন 


প্রণঘশ্সুদের সার প্রথম চুগ্ধল 
আপার আনন প্রদ প্রেমিকের ধন ॥ 
আছে বটে অমৃত অধরা এতী-পু:রে। 
শ্রীমোদিত করে যাছে যত লব সুরে ॥ 
উল সুখ সনু পানে এক বিন্দু 
ঘার আশে গ্রাসে রাহ পূর্ণিমার ইন্দু॥ 
সে মবধার ক্ষুধামাজ নাহি একক্ষণ | 
হঙ্জি পাট গ্রপয়ের প্রথম চুম্বন 


অনুয়ের প্রিয় পেয় সুধারণমান্ত 
রমনা সরস গান পরশলে পাত। 
যায় লাগি হলে ধ্বংল যছুবংশগণ। 
স্বভাবে অভাব সদা রেবতীরমণ | 
অভাবধি মপা পানীয়-প্রধান | 
বি্জন-থাভমাঝে সদা বিমান ॥ 
এমন মধুর! সুরা নাছি চায় মন। 
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুদ্ধন ॥ 


অমল কমল সম কবিতার শোভা | 


আরাকান শ্রল আহপশ পা টিটি 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের গ্রস্থাবলী 


নে মুগ্ধ বথ! ভাবুকের মন। 
তায় তৃপ্ত তথা হয় সর্বজন ॥ 
[র গ্রসাদে পরিহত পুত্রশোক । 
্-আলোক পায় ভাগাহীন লোক ॥ 
কবিতার শক্তি নাহি প্রয়োজন। 
পাঠ প্রণয়ের প্রথম চুম্বন || 


চও দেশে মাছে হীরক-আকর। 
ঠ-কাঞ্চনময় সুমের-"শেখর ॥। 
রত্-পরিপূর্ণ রত্বাকর জলে। 
ক্তা মৃলাযুক্তা অনেক সিংহলে ॥ 
র লইয়া যদি এই সমুদয় । 

[রে প্রদান করে হই সদয় ॥ 

ণ করিব দুরে প্রহথারি চরণ। 
পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন ॥ 


দ্র পুরাণাদি সর্বশান্ত্রে শুনি। 
পুন: এই বাকো কহে যত মুনি ॥ 
রা ছুথভরা অসার সংসার । 

॥ তিলেক সুখ সুধার সঞ্চার ॥ 
1ঞ্চ মতিত্রম এই স্থলে ঘটে ॥ 

। অযুক্তি হেন কি কারণ ঘটে ॥ 
টব কত সুখ এ তিন ভুবন। 

শা প্রণয়ের প্রথম চূম্বন | 


নিরথি এপ্রকটিত পন্মবন। 

1 গীতশ্রতি করয়ে অবণ ॥ 
আনন্দ-প্রত1 হয় সন্দীপন । 
নহল সখ প্রাপ্ত হয় মন ॥ 

1 রসবারি খরশোতে বয়। 

এ সর্ববাদ ভঙ্গ দেয় লজ্জাভয় ॥ 
 স্র্ভোগ লতি সর্বক্ষণ 
ই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন | 


প্রণয় 
[ লাগি, হনে প্রেম অনুরাগী, 
আশাপথে আশ! ছিল একা । 
বিধি, . দিয়াছেন সেই নিধি, 


গোপনে পোজেছি জার দখা ॥ 


১৬৩ 
নটবর নবরঙগী, মনোহর তান-ভঙ্গী, 
সঙ্গে তার নঙ্গী নাই কেছ। 
স্বভাবে শ্বভাববশে, যংশাযুক্ত নিজ যশে, 
স্েহরসে পরিপূর্ণ দেহ ॥ 
সাবের করিয়া স্ষ্টি, প্রতিবাকো গ্রীতি বৃষ্টি, 
দৃষ্টিমেদে দামিনী ঝলকে । 
কিছু তার নহে ধাকা, লজ্জার বসনে ঢাকা, 


নয়নের পলকে পলকে ॥ 
বিশ্বাধরে সুধা ক্ষরে, . প্রেমিকের ক্ষুধা হরে, 
বাকা শুনি ভ্রান্ত হয়ে মনে 
পিকবর মধুকর, গুনে স্বর জরজর, 
নিরভ্তর ভ্রমে বনে বলে & 
মনে মনে এই চাই, কোনথানে নাহি যাই, 
ক্ষণমাত্র তার সঙ্গ ছেড়ে 
প্রেমভাবে কাছে এসে, ঈষৎ কটাক্ষে হেসে, 
একেবারে প্রাণ নিলে কেড়ে ॥ 
থেকে খেকে মাডে আড়ে, গড়চক্ষে দৃরি ছাড়ে, 
ভা দেখ ব্রভুবন ভোলে । 
চক্ষে শোভ। নাহি তুল, অর্রিফোটা পল -ফুল, 
পবনহিল্লোলে যেন দোগে ॥ 
কুলনা তুল ন! তার, তুলনা কি আছে আর, 
সে রূপের নাছি অনুরূপ । 
হাস্ততরা মান্তথা নি, গলিত অমৃতবাণী, 
ললিত লাবণ; অপরূপ | 
কলেবর কমনীয়, নহে কাল গণনীয়, 
তির সে রমণীয় ন) ৷ 
ভাবে সব ভাবে স্বীয়, স্বভাবে স্বভাবপ্রির, 
(অপ হেরে ম্য়মান রয় ॥ 


অনুরাগ অভিপ্র।য়, স্থিররূপে দীপ্তি পায়, 
আশা চায় উত্য়ের আশা । 
দয়া প্রেম সরলতা, এক ঠাই যুক্ত তথা, 


হৃদয়েতে মাধুধে্যর বাস! ॥ 
বুঝে নব অভিমত, মনোমত কত মত, 
মনোত।ব ব্যক্ত করি মুখে। 
বিপক্ষেরে দুষিযাছে, শোকসিন্ধু গুধিয়াছে, 
তুধিয়াছে সস্তোষের স্থুথে ॥ 
আগে মন ছলিমাছে। শেষে সত্য বলিয়াছে, 
গলিয়াছে দ্দেহ-্রম নিয়া । 
মম ভাবে কাদিয়াছে, কত উদ ছাদিয়াছে, 
ধাধিয়াছে প্রেম» দিয়া ॥ 


১৬৪ 


দেখিয়াছি যতক্ষণ, কত সুখ ততক্ষণ, 
প্রণয়ের নান! ফাদ ফেদ্ে। 
এখন নাছিক দেখে, কি ফল জীবন রেখে, 
থেকে থেকে প্রাণ উঠে কেদে ॥ 
আমারে বিনয় করি, ছটি হাতে হাতে ধরি, 
দেখ! যায় ওই ঘাঁয় চলে। 
রাহ তার বাকা আসি, ধৈর্যযশশী গেল গ্রাসি, 
হাদি হাদি আদি আদি বলে॥ 
হাসি হালি আসি বোলে, শুনে ভাদি আখি জলে, 
এসো এসো কোন্‌ মুখে বলি। 
নিষেধ করিব উঠে, দেখে নাহি মুখে ফোটে, 
মনের আগুনে শুদ্ধ জলি ॥ 
তদবধি আমি নই, আমি আর কারে কই, 


আমি আমি কব আর কারে? 

সে যদি আমার হয়, আমারে আমার কয়, 
আমার কহিব আরম তারে ॥ 

সে দিন পাইব কবে, কবে বা মঙ্গল হবে, 
অমঙ্গল কপালে আমার। 

উদ্দেশে ওঁদান্ত লয়ে, চাতকের মত হয়ে, 


আশাপথ চেয়ে আছি তার ॥ 

দে যখন মনে জাগে, কিছু নাহি ভাল লাগে, 
ভাবি শুদ্ধ বিরলেতে বলি। 

স্থির নাহি ক্ষণমা ত্র, চিন্তাপূর্ণ চি-পাজ, 
গাত্র হতে অগ্নি পড়ে থদি ॥ 

সে যদি প্রেমিক হয়, প্রেমের দরদ লয়, 

দেখে যাবে কিনূপেতে থাকি। 

এবার পাইলে দেখা, সুখের জা হবে লেখা, 

দেখা দিয়া একা কোরে রাখি ॥ 


প্রণয়ের আশা 


কত আর রব তার আসা আশা লয়ে? 
দিন দিন তনু ক্ষীণ প্রেমাধীন হয়ে ॥ 

সদ ঘার জেহভার শিরে মরি বয়ে। 
আমারে কি তুলিবে সে মিছে কথ। কয়ে? 
একাকী রোদন করি এক স্থানে রয়ে। 
বিরহশ্যাতনা আর রব কত লয়ে? 

বুঝি তার আশাপথে পরিপূর্ণ সুখ । 
হাখনদ। জানে না দল ছিরাশান 1 


বিবিধ প্রবন্ধে তায়, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


এমন ন। হ'লে পরে দেখা দিত ফিয়ে। 
আমারে তাপাবে কেন নিরাশীর নীরে ? 
প্রণয়ের লক্ষ্য সেই করে যার আশা । 
সেবুঝি দিয়েছে তারে হবদয়েতে বাসা ॥ 
আশা দিয়ে বাস! দিয়ে রাখিয়াছে বেধে । 
আমার ভাবিয়া এবে বৃথা মরি কেঁদে ॥ 
বুঝে না অবোধ মন প্রবোধ না মানে । 
আমার বলিয়! তারে নিতান্ত দে জানে ॥ 
সবে তার এক মন এক ঠ|ই বাধা । 
ভ্রমেতে আমার মনে লাগিয়াছে ধাধ1॥ 
হোক ছোক্‌ ভার হোক্‌ ম্ধী আমি তাতে। 
আমারে ফেলিল কেন নিরাশার হাতে ॥ 
যদ্দি না আসিবে সেই বীধা প্রেম ছেড়ে। 
ছলেতে আমার মন কেন নিলে কেড়ে? 
যথন বিরলে সেই ব'সে রবে একা । 

এই কথ] বলো! তারে হলে পরে দেখা ॥ 
বিধিমতে তোমার মঙ্গল যেন হয়। 

মঙ্গল তোমার পক্ষে এ পক্ষে তো! নয় ॥ 
ইজিতে বলিবে সব থে শ্খেতে আছি । 
ছাড়া হুয্ে কাড়। মন ফিরে পেলে বাঁচি ॥ 
বৃঝায়ে বলিও ভারে অতি ধীরে ধারে । 
একবার দেখা দিয়ে মন দেয় ফিরে॥ 


যৌবন 
নিঞিয়। অমবত-নিধি, জীবে দান দিল বিধি, 
নিরুপম যৌবন যৌতুক । 
ধে রত হারাইলে, কোটি কল্পে নাহি মিলে, 


কালকুট কালের কৌতুক ॥ 
জিনিয়া স্তমস্ত-মণি, যৌৰন রতন গণি, 
তরী তুলিতে তেজ ঘার। 
খরতর কর ভরে, 
ফুললকরে হরে অন্ধকার ॥ 
আনন সুন্দর গন্ধ, 
টলটল করে নিরন্তর । 


হাদর-রাজীববরে, 
রস তায় মকরনা, 
্ 


কেলি করে ফুল্সকার 
জল খার মঙগ-দুকতর | 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী ১৬৫ 


নৃঙা নবরস-রজে, নিতা নবরসে মজে, 
নৃতা করে পশিয়া নীরজে | 
বত পরিহাস লান্ত, হাস্তে বিকসিত আশ্য, 
প্রতি অঙ্গে আনন্দ উপজে ॥ 
কখন করুণ-রসে, নয়ন নীরদ রসে, 
হরিষে বরিষে বারিধারা । 
সে ধারা তারাকারা, শীল যাহার ধারা, 
ধর! তাপহর! যেন ধারা ।॥ 
কখন দ্বার বশে বিফল বীভৎস রসে, 
মানসের শশ প্রীয় গতি। 
দাবানলে দগ্ধ বন, 
চপল চপলা। সম অতি ॥ 
প্রণয় পরম রঙ্গ, তাহে হ'লে আশ ভঙ্গ, 
প্রবৃত্তি পিপাদ৷ পরিশেষে । 
ভালবাসা ভালবাসা, তাহে পেয়ে ভালবাসা, 
আনন্দের নাহি থাকে শ্ষে॥ 
ছ্তাশে হতাশ বাড়ে, বিলাপে প্রলাপ পাড়ে, 
শোচনা (প্রমিক-মন ঘেরে। 
শাস্তি নাহি হুয় হত ভ্রাস্তিভারে অবিরত, 
সকল স্বপন সম হেরে ॥ 
পরেতে প্রবোধ লয়ে, প্রণয়ে বিরাগী হয়ে, 
অন্করূপ ভাব-পথে ধায়। 
প্রণয়ের হতাদ র, 
ক্রমে ক্রমে যৌবন পলায় ॥ 
হেরিয়! যৌবন অন্ত, মন সদা ছুগ্রত্ত, 
নিরন্তর আননা-বিহীন। 
ক্ষুধায় ত্রমরা মু, শতদল শোভা শৃন্ত, 
গ্রদোষের প্রমাদে মলিন ॥ 


কুসজে কুরঙ্গ মন, 


নিরখিয়। নিরন্তর, 





শ্রীকৃষের স্বপ্রপর্শন । 


বৃন্নাবন হরি হরি ত্বারকায় আসি। 
সুখের সম্ভোগ ভোগ দিংহাসনবাসী ॥ 
শর্বরীতে স্বগ্নযোগ মুুখদ শয়নে। 

ত্র্জের মধুর ভাব পাঁড়ক়্াছে মনে ॥ 

বিষম ব্যাকুল মন করেন রোদন । 

কোথা গিরি গোবদ্ধল কোথা কুপ্রবন ॥ 
কোথা কদস্বের তরু, কোথা বংশাবট । 
ক্ষোথা জীগোকৃল কথ! কালিপীর টা 


কোথায় এখন সেই মোহন মুরলী । 
হায় হায় নোঁথা মোর শ্রাষলী ধবলী ॥ 


কদন্ব-কুন্থম-অণু তনু অনুরাগে । 

পৃর্বঘভাবে নব ভাব ভাল নাহি লাগে ॥ 
কেন বা. এদেম আমি যমুনার পার । 

সম্পদ তইল সব বিপদ আমার ॥ 

পিয়াণী শ্রাংলী আঁদি কাছে কাছে রাখি। 
আবা আবা পব্লী ধবলী বোলে ভাকি ॥ 
ধীরি ধারি ফিরি গিরি গহনের গোঠে। 
বেণুববে ধেনু সবে পাতে পাছ্ছে ছোটে॥ 
তৃঁণ পত্র খেয়ে সদ] নাচে কুতুহলী । 

হার হাঁয় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী ॥ 


কত দিন বিনোর্ধ বিরলবনে যাই। 
পিয়ালী গ্রামলী আদি দেখিতে না পাই ॥ 
দক্কেতে লা বাজ্জাতেম মধুর মুরলী । 

তথাচ আসিত ছুটে সাধের ধবলী ॥ 
দিতেম সুখের সহ মুখের অদন ॥ 

নাচিয়া খাইত কত নাঁড়িয়। বদন ॥ 
নিরবধি নীরদ নয়নে লীরধারা। 

এমন ধবলী আমি হইলাম ভারা ॥ 

ত্রজের রাখাল আমি রাখালের দাঁস। 
কোন্‌ কাধ্যে কোন্‌ রাছ্্যে ভ্রমে করি বাঁস॥ 
কোথায় প্রাণের ভাই শ্রাদাম স্ববল। 
ক্ষুধায় সুধায় বনে দেয় অন্ন জল॥ 

হারে রে রে রব শুনে হই জ্ঞানহত। 
মুখের উচ্ছিষ্ট খেতে মিষ্ট লাগে কত ॥ 
পরম্পর সথ্যভাব সরস অস্তরে। 
দিবানিশি স্থথে ভাদি রস-রত্বাকরে॥ 
ভুলিতে কি পারি বতু ব্রজের রাখালী । 
হায় হায় কোথা মোর শ্তামলী ধবলী॥ 


কি 


বিষ।দে বিদরে বুক থেদে প্রাণ কাদে ॥ 
কোথা মম প্রেমময়ী প্রাণেশ্বরা রাধে ॥ 
এখন মে চারুচুড়া নাহি আর মাথে। 
নুধামাথা রাধা নাম লেখ। আছে যাতে ॥ 
ব্রজে যার পেমডোরে সদা হয়ে বাধা। 
বয়েছি মস্তকে সুখে শ্রা'নোর বাধা ॥ 
যার নামে শনীরে মাখিস্া ভন্মরাশি। 


হইলাম কালীখাপা [হান লাযালা। 
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পদে লিখে কৃষ্ণ নাম করেছি কোটালী। 
হায় হাঁয় কোথা মোর শ্তামণী ধবলী॥ 


মধুর প্রবৃন্নাবনে সুখ অহরছ। 

কতই মধুর ভাব গোপিকার সহ ॥ 

বাজাইয়া বাশী হাদি আসি কুঞ্জবনে। 

নিতা রস-রাসলীলা রস-আল।পনে ॥ 
কোথা রাসময়ী রাধা রসিকা রমণরী। 
মানসী মহিষী শশী মম শিরোমণি ॥ 
কোথায় বিশাখা বৃনা। কোথা চন্ত্াঝলী | 
হায় হায় কোথা মোর শ্তামলী ধবলী ॥ 


কৃষ্ণের পতি রাধিকা 


হে নটবর লর হে সর। 
ছিছিকিকর বসন ধর॥ 
আমি অবল! গোপেয় বালা । 
হলো কি জালা ছয়! না কালা ॥ 
করিলে ভারী বিষম জারী । 
নয়ন ঠারি বধিছ নারী ॥ 
তুমি হে শঠ দারুণ নট। 
কুরব রট রদিক বট 
কি হাস হাস কি ভাষ ভাষ। 
লাজ না বাঁল ভাব প্রকাশ ॥ 
গোপী-সমাজে ব্রজের মাঝে । 
এমন কাজে মরি হে লাজে। 
আসিয়া জলে হৃদয় জলে । 
কপাল-ফলে কি ফল ফলে ॥ 
চল হে চল লইব জল। 
কি ছল ছল কি বল বল॥ 
মি কে সতী নব যুবতী | 
আযান পতি ছুর্জন অতি॥ 
না জানে প্রেম মনের ভ্রম। 
ননদী মম সাপিনী সম॥ 
ননদী-ভরে শরীর জরে। 
থাকিতে ঘরে পাগল করে ॥ 
সবল নহে স্বভাবে রে । 
কুকথা কছে জীবন দহে ॥ 
আপন বলে কুপথে চলে । 
কঙ্খার ছলে অসতী বলে॥ 


বাকা ব্রিসঙ্গ কর কি রঙ্গ। 
ছাড় হে সঙ্গ ধরো না অঙ॥ 
তব বচনে  প্রম-রচনে। 
গোপলীগণে হাসিছে মনে | 
মিনতি করি চরণে ধরি। 
কি কর হরি লরমে মরি ॥ 
পাপ আয়ানে গুনিলে কানে । 
গঞীনাস্বাণে বধিবে প্রাণে ॥ 
তুমি গোপাল পাল গোনপাল। 
গ্রথয় আলো কেন হে জাল! 
গোকুলে থাক গোধন রাখ । 
কি হাক হাক কেনছে ডাক॥ 
সুখ-আধার প্রেম ব্যাভার। 
কি ধার ধার কি জান তার? 
বংণার ধ্বনি যেন হে ফণী। 
আমি রমণী প্রমান গণি ॥ 
নিদয় বাশী হদয়-ফাসী। 
করে উদাসী চুটিয়া আসি॥ 


সখীর প্রতি রাধিক! 


নিরুপম অপরূপ, নিবিড় নী রূপ, 
নিয়ত নিরথি সথি নয়ন নিকটে গো! । 
লোকে বলে কাঁলো, আমি বলি ভালো, 
করিয়! অন্তর আলো পীরিতি প্রকটে গে! ॥ 


সখি যবে যাই জলে, শ্রীকৃষ্ণ কদস্বতলে, 
কত ছলে কত বলে বমুনারি গটে গো । 
শ্তামটাদ নবঘন, আমার চাতক মন, 


যদি করে বৰিষণ তবে সুখ বটে গো ॥ 
এ কি জালা আমি বালা, ভাবিলে চিকণ কালা, 
ফুটিলে কণ্টকমাল! বদন বিকটে গো । 
ভয় করি প্রতিক্ষণ, প্রতিকূল পরিজন, 
শ্তামের সরল মন ভার্জে পাছে শঠে গো, 
পড়েছি প্রণম্ধাদে, দিবানিশি প্রাণ কাদে, 
না হেরিলে কাঁলাটাদে কত জালা ঘটে গো॥ 
মরি কিবা ভঙ্গী বাঁকা, চুড়াতে ময়ুরপাঁথা, 
বাশীতে অনুক্মাথা রাধানাম রটে গো ॥ 
আমি হে গোপের বধু, বচনে নাহিক মধু, 
রসিক নাগন্ ক পার সাই দাই তে 


ঈশ্বরচজ্দ্র গুপ্ডের গ্রস্থাবলী 


ফলে এই অনুপম, পুরুষ পরশ মম, 
পরশে হইবে সোনা বটে কিনা বটে গো॥ 

ভালবাসে যেবা যাকে, যতনে গোপনে রাখে, 
মভাদেব মন্দাকিনী ধরিয়াছে জটে গো । 

আর কি শ্তামেরে ভুলি, তুলিয়া প্রণয়-তুলী, 
লিখিয়াছি কালোরূপ মম মনপাট গে! ॥ 


মানভগ্জন 


আাধলী-নিশীথকাঁলে যুবক যুবতী । 
উপবনে উপনীত হরষিত অনি ॥ 
পৰির গগনক্ষেত্ে শোভা মুবিমল । 
স্বচাঁ্ষ শশীর কর করে ঝলমল ॥ 
হইয়াছে সরোবর শোভার ভাঙার । 
গন্ধবহ কুমুদের বহে গন্ধভার | 
বনে বনে করিতেছে বাস বিতরণ । 
রক্ষনীগন্ধের গন্ধে আমোদিত মন । 
কাঁমিনীর সুবাসে কামিনীমন হবে । 
কামিনী কামিনী আশ। আপনিই করে | 
উভয় উভয় কর করি প্রদাঁরণ | 
হরিছে মনের দুখ করিছে ভ্রমণ ॥ 
ইচ্ছামতে করে গতি যথায় তথায়। 
রজনী হুইল শেষ কথায় কথায় ।। 
উঠিয়াছে সুখতারা তারার মণ্লে | 
বিধু করি মৃদ্ধকর অস্তাঁচলে চলে ॥ 
পাখীতে প্রভাতী গায় স্থললিত রবে। 
সে রবে কে রবে স্থির ব্যাকুলিত সবে ॥ 
প্রি কহে এপ্রয়দি কি কব হায় হায়। 
এমন স্থথের নিশি বিফলে পোহায় ॥ 
নিশি কিছু হয় নাই একেবারে শেষ । 
"এখনো পুরাতে পারি মনের আবেশ ॥ 
কুলবান কহে চল চারু শুরুমূলে । 
কুলবতী বলে বপি কুলবতী-কুলে ॥ 
উভডয় বিবাদে নাই শালিলী তথায়। 
দম্প্তি-কলহ বাড়ে কথায় কথায় | 
কুলবন্ভী কুলবতী-কৃলেতে বনিয়া । 
রহিল পতির প্রতি মানিনী হইয়া || 
বসনে বদন ঢ'কি ছেঁট হয়ে রয়। 
কত দাধে সাধে তাবে কথ। নাছি কয়॥ 


১৬৭ 


কাস্তার দারুণ মান কান্তারে আসিয়া । 

কাতরে কহিছে কান্ত কথা কও প্রিয়া ॥। 

একান্তে এ কান্তে কহে পরিহর রোষ। 

ক'রে থাকি অপরাধ ক্ষমা কর দোষ 

কত কহে কত সাধে নাহি হয় ভঙ্গ । 

ক্রমে আরো বাঁড়িভেছে মানের তত || 

প্রণরী প্রণয় াবে নাহি পেয়ে মান । 

বিবিধ কৌশল ছলে ভাঙ্গিতেছে মান || 

দম্পতী দেখিয়া বনে, সম্প্রীতি পাইয়া যনে, 
বিচস্গ কি রঙ্গরস করে। 


শুন গুন শুন ধনি, কেমন সুখের ধ্বনি, 
ভাষিতেছে স্মধুর স্বরে ॥ 
মধু পেয়ে মধুফুলে, মধু খেয়ে মন খুলে, 


মধুরবে করে এই গান। 
মধুর মধুর কাঁল, মধুর প্রণয় ভাল, 
বধূমুখে মধু কর পান ।। 
বধু নিজৰধু লও, মধুরসে কথ! কও, 
বধু-মুখে মধু কর পান। 
ছই দেহ এক হয়ে, এক ভাবে ভাবে রয়ে, 
এক প্রাণে রাঁথ তই প্রাণ ॥। 
তোমায় আমায় দেখে, গাছের উপরে থেকে, 
সঙ্কেত করিছে কত ছলে। 
পণৃহস্থের থোকা! হোক্‌, গৃহস্থের খোকা হোক্‌, 
গৃহস্থের থোঁকা হোকৃ" বলে ॥। 
মান কর তুমি যত, কাতর হতেছে তত, 
তার মনে বিলম্ব না সয়। 
পণৃহস্থের খোকা হোক্‌, গৃহস্থের থোকা হোক, 
গৃহস্থের খোকা হোক্‌* কয় ॥ 


বনে বদন ঢাঁকি, মুদিয়াছ ছই আখি, 
পাখীর মনেতে তাই ধেশাকা। 
মানে হয়ে ছেঁটমুখী, তুমি যদি হও খুকী, 


কেমনে হইবে তবে খোঁকা ॥ . 
কেমনে পাখীর বোধ, ছাড় ছাড় ছাড় ক্রোধ, 
অনুরোধ রাখ তুমি তার। 
বলে পাখী “থোকা! হোক্‌,খোক1 হোক খোঁকা হোক্‌”, 
তুমি তো সে খোকার আধার ॥ 
তুমি লো গৃহিণী হয়ে, গৃহস্থের গৃহে রয়ে, 
কুলকল্পে প্রতিকূল ভাব। 
কুলবতী নাম লও» কুলে অনুকূল নও, 
সমুদয় শ্বসভাবে অভাব ॥ 


চে 


১৬৮ 


অদূরে উদয় রবি, এখনি উঠিবে ছবি, 
শশী করে স্বস্থানে প্রয়াণ ॥ 
উপবনে উপবাসে, প্রাণ যায় উপবাঁসে, 
প্রেমহধা না করিলে দান ॥ 
হ্বামিনী থাকিতে হায়, যামিনী বিফলে যায়, 
কামিনী কোমল কেবা কহে। 
নিদয় হৃদয় যাঁর, কোমলতা কোথা তার, 
বিপুল বিষাদে বপু দহে ॥ 
তি কাস্ত কাঁস্ত কাল, তুমি ভাব কান্ত কাল, 
কি করি কপাল ভাল নছে। 
নিশাকাস্ত কাস্ত কর, কাস্ত-শ্ুত হানে শর, 
পুরুসের 'প্রাণে একি সে ॥ 
একাত্ত কি মনে লয়, এ কান্ত তোমার নয়, 
ভাব যদি কি করিব আমি। 
প্রাণকান্তে প্রাণকান্তে, ত্যজিছ মনের ভ্রাস্তে 
আমি যাই ধর ধর স্বামী ॥ 
দেখিয়া আমার দুখ, কারো মনে নাহি স্থখ, 
বনচর অন্থুখী সবাই । 
ব্যাকুল ভ্ই়া কমতি, বাধু করে মৃন্ুগতি, 
খেদ-ছলে রব সাই লাই ॥ 
আমার নয়নতারা, তারাকারা ফেলে ধারা, 
হেরি যত গগনের তারা এ 
আর না প্রকাশে জ্যোতি, লয়ে প্রিয় তাবাপতি, 
একে একে লুকাইল ভারা ॥ 
দেখিয়া তোমার মান, কোধে হয়ে কম্পমান, 
এলোথেলো কেতকীর পাতি। 
বুকের বসন ছরি, বদন বিকট করি, 
বিস্তার করিছে নিজ দাঁত ॥ 
গুণ গুণ করে অলি, সে গুণের গুণাবলী, 
কহিতেছে করি গুণ গুণ। 
মধুগুণে কয় দুখ, প্রকাশিয়া পল্পমুখ, 
*. সুপবতী ধর নিজ গুপ ॥ 


থব। এ মধুকর, শুনিয়া তোমার ম্বর, 
মধুরব শুনিতে বাসনা | 
নঙ্গে করি মধুকরী, গুণ গুণ গান করি, 


করিছে তোমার উপাসনা ॥ 

কোকিল কোকিল! যত, সকলেই নুখহত, 
ছটফট কোরে সবে মরে । 

তোমা মানিলী দেখে, মনোছথে থেকে থেকে, 
কুছ ছলে উ্ উদ্ধ করে॥ 


ঈশ্বরচজ্জ গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


লোকে কহে কলরব, করিজোছ কলা 
কলরব কলরব ভাগ। 
কুহু কুছ কুছ নয়, উদ্ন উন মুখ কা 
| হু করে কোকিলের পাণ। | 
পিকবর করে কুছ, প্রথমে কু শেষেতে ₹ 
কি কুকিহুস্থ কিছুট নয়। 
এই হেতু প্রাশধন, শিখিতে তোমার ধ্বনি, 
তার মনে আঁশ! অতিশয় | ৃ 
স্থতাষে ভাষিহা ভাষা, এখনি পুরাও আশা, 
স্ব্থী হোক ভ্রমর কোকিল। 
শুনিয়া মধুর ভা'ষ, দেখিয়া মধুর হাস, 
প্রেমরদে ছ্ুড়ীক অখিল ॥ 
শামায় ছাঁড়িছে সিটি, ভাব কি বুঝেছ সিট, 
খিটিমিটা কত কথা কয়। 
শুনিতে তোমার বোল, টেঁচায়ে করিছে গোল, 
না শ্ুনিলে ছাঁড়িবার নয় ॥ 
তার পাশে বুলবুল, করিতেন্ধে চুলবুল, 
ডালে বোনে যায় লুট!লুটি। 
ভাক পাড়ে হীক ছাড়ে, পাখা ঝাড়ে ঝুটি নাড়ে, 
করে কত মাঁথা কুটাকুটি ॥ 
পাপিয়া ঝাপিয়! পড়ে, কাপিয়া শরীর নাড়ে, 
ছাপিয় হাপিয়! ছাড়ে ডাক। 
শশ্রিয় কহ প্রিয় কু” কহে শুধু “প্রিয় কহ, : 
মুখে ভার নাহি আর বাক্‌।) 
এ সব পাখীর ভয়ে, এক পাখা কথা করে, 
হয়েছে তোমার উমেদার | 
মরি মরি কিবা রজী, দেখ তার তাব লী 
প্রকাঁশিয়। নয়নের স্বার | 
শ্রবণে তাহার রব, মহাঁতে মোহিত সব, 
| আমার নয়নে শতধার। 
পাথী 'বউ কথ| কও, কহে 'বউ কথা কও 
'বউ কথা কও+ একবার ॥ 
বলে 'বউ কথা৷ কও কাদে 'বউ কথা কও, 
“ওলো৷ বউ কথা কও”, মুখে । 





নারীর কি এই কর্ম, নাহি দরা নাহি ধর্ম, 
পাষাণ বেধেছে বুঝি বুকে ॥ 
বারে বারে 'বউ কথা” কছে 'বউ কও কথা? 


বউ কথ! তবু নাহি কও । 
কে বলে তোমায় শীলা, আমার কপালে শিলা, 
| শিল1 বটে শীল কু নও ॥ 


ক্ষ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী ১3৯ 


নময়ি, ওলো প্রিয়া, মান নিয়া গুহে গিকা, 
বাস কর হরবির্তমনে। 
থে ভ'সি আাথিজকে, ব+সে সেই শিলাতলে, 
ও পাথী সহ থাকি আমি বনে ॥ 
গারুণ মানের ভরে, নেত্র নীল ইন্দীবরে, 
অরুণেরে করেছ অধীন। 
ধর্ম একি মিজ্রতার, মিত্র নহে মি তার, 
কুমুদের শত্রু চিরঙগিন ॥ 
তল শীতল করে, যানারে শীতল করে, 
তারে করে অনলে পৃরিত। 
কমন মানের ভাব, শত্রু সহ মিত্রভাব, 
সমুদয় দেখি বিপরীত ॥ 
যন কুমদ পরে, রাগ রবি কোপ ধরে, 
খরতর করাযাগে দহে। 
চাই পাখী চোক গেল, চোঁক গেল চোঁক গেল, 
চোক গেল চোক গেল কহে ॥ 
গতর কহিছে পাঁখী, বিনোদি বাঁচাও আখি, 
চোঁক গেল চোক গেল তোর। 
রানে এক খেল! খেলে, চোকের মাথাটি থেলে, 
দশা দেখে বুক ফাটে মোর! 
গত মান মলো৷ মলো, গলে! ওলো চোক খোলো, 
তোলো তোলো! কমল-বদন। 
নকটে দীড়িয়ে নাথ, ধর ধর ধর হাত, 
কর তার দুখ নিবারণ ॥ 
চোক গেল চোঁক গেল চোক গেল কয়। 
এ রব শুনিয়া পুন পাখী সমুদয় ।। 
একে একে হেলে কর্‌ প্রিষ্ব সম্ভাষণে। 
কি হলে! কি হলো ছি লে! এত ছিল মনে॥ 
শারী-মুখে মুখ দিয়! শুক করে গান। 
মানিনা কামিনী তোর কত দুর মান ॥ 
করি মান পরিমাণ না রাখিলে তার। 
মানে হরি মান মান রাখ আপনার ॥ 
অতিশয় ভাল নয় গুন শুন সতি। 
অভীত করেছ কাল পতিত কি পতি? 
শারী কয় নারী নয় ও যে নিশাচরী। 
নরে কেন ছঃখ দেবে যদি হবে নারী ॥ 
এ কথ শুনিয়া পাথী দেশের কি হলে! । 
কাতর হুইয়া কছে দেশের কি হলো? 
রমণী রমণ ছাড়ে মোলে! মোলো! মোলো৷ । 
দেশের কি হলো হায় ! দেশের কি হলে? 
২২ 


পুনরায় ডেকে কর বউ কথ! কও। 

বার বাঁর এইবার বউ কথা কও ॥ 

বউ কথা রবে বউ কথা নাহি কোলো। 
দেশের কি হলো কর দেশের কি হলো ॥ 
গৃহস্থের খোক! ছোক্‌ স্থির নাহি রন) 
গৃহস্থের ধোকা হোক্‌ পুনঃ পুনঃ কর ॥ 
মানিনী মানিনী থাকে খোকা! নাহি হলো । 
দেশের কি হলে! কয় দেশের কি হলো । 
কঠে।রতা €দখে তব কোটরে ঢুকিয়া । 
পেঁচায় চেঁচার কত গাপগালি দিয়! ॥ 
কাকা কাক চাক! ভাষ ভাষিতেছে কাকে ৫ 
এ ভাষের আভাদ কহিব আমি কাকে ॥ 
কাকা কর কতক্ষণ দিবে আর ক|কি । 
কাক! কাকা মার কাকা কথ! কও কাকি। 
আমায় ছলেতে কাক কাকা কাকা বলে । 


তোমায় বলিছে কাকী কাকী রব ছলে॥ 
বক বকী করিতেছে যত বকাঁবকী । 


বকী বলে বকা বৃথ! বক! বলে বকি ॥ 
বলে বকী বকি তবে বকা বকা মোরে। 
বকা বকী বকাবকি করিতেছে জোরে ॥ 
আমি ধত বকি বকা বলে মিছে বকা। 
ওলো বকি হলো এ কি সখী ছাড়ে নখা ॥ 
হার হায় প্রাণ যাক কি কহিব প্রিয়া । 
ধার্মিক হয়েছে বক আমায় দেখিয়া ॥ 
তথাচ নিয়! তুমি ওলো প্রাণনখি ! 
থেদে তাই বকাঁবকি করে বকা-বকী॥ 
মানেতে তোমার প্রাণ দেখিস নীরব । 
কুঁকুড়ার কুকু ছলে করিছে কুরব ॥ 
টিটি টি চু'চি চু'চি চড়া-চড়ী বলে। 
প্রেমরস শিক্ষ। দেয় চড়াচড়ি ছলে ॥ 
চড়া বলে চড়া চড়া চড়া বলে চড়ী। 
এইরূপ চড়াচড়ি করে চড়াচড়ী ॥ 
নদীর এ পারে চক! ওপারতে চকী। 
চকা বলে পারে এসে চকি প্রাণনখি ॥ 
নর নারী ছাড়াছাড়ি থেকে এক ঠাই। 
এসে! এসো দম্পভীরে মিলন শিখাই ॥ 
চকী বলে আমাদের বিধাতা বিসুখ। 
কথনই নাহি জানি রজনীর সখ | 
এমন মুখের নিশি পেকে ভাগ্যফলে । 
যে রমণী মান ক'রে কাটায় বিফলে ॥ 


১৭$ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


তার মুখ-পানে আমি চাব লা চাব না। 

তাহার নিকটে আমি যাব না যাব না॥ 

কোন পাখী স্তব করে কেহ করে ক্রোধ । 
সুমধুর রবে কেহ করে অনুরোধ ॥ 
কাহারো ন্বভাঁব দেখি কাহারে! ভেঙ্গানী | 
মান ভাঙগিবারে করে সবাই ঘেঙ্গানী। 
অপরূপ এতরূপে ন। ভাঙ্গিণ মান। 
জানিলাম প্রাণ তব হদয় পাষাঁণ। 

এ মালের পরিমাণ বুঝিতে না পারি । 
কিছুই না জানিলাম মানিলাম হারি 1 
এত সাধ! এত কী'দা বিফল হইল। 
বৃথায় দাধনা করি সাধ না পৃরিল ॥ 
মনে ছিল বনে এসে জুড়াইব প্রাণ । 

অমতে উঠিল বিষ কিসে বাচে প্রাণ ॥ 
অকারণ মিছ! এক খ্মভিমাঁন লয়ে | 
সুখরমে ভঙ্গ দিলে রূসবতী হয়ে ॥ 
কমলিনী তুমি ধনি ফুল্ল মধুভরে । 
বঞ্চিত করেছ কেন ক্ষধিত ভ্রমরে ? 
কথনো দেখিনি তব এমন প্রকৃতি | 
পুরুষে বঞ্চনা কর হইয়া প্ররূতি ॥ 
আমার স্কাতিহীন ভ 7” অরুতী। 
প্রকৃতি প্রকৃতি তাই ১৭ 5 বিকৃতি » 
প্রকৃতি বিকৃতি করি ঢচকেছে আরুতি। 
তোমার প্রকৃতি দেখে হাসছে প্রকৃতি ॥ 
চেয়ে দেখ স্থল জল অনিল সকাশ। 
স্বভাব কি ভাবে করে স্বভাব প্রকাশ ॥ 
চরাঁচরে চরে বত ভূচর থেচর । 

তরু ফুল ফল আদি বন বতর ॥ 
বসে ব'সে যত দেখি অচল লচল। 
সবাই আমার লাগি কয়েছে চঞ্চল ॥ 
মানভরে প্রাণ তব ফিরেছে স্বভাব । 
তাই দেখে একে একে দেখার শ্বভাব। 

বেশ করি বেশ করি ঘ্বেষ করি শেষ। 

বেশ করি দেশ ছাড়া এলাইলে কেশ॥ 
কি হার দিলাম গেঁথে বিহার কারণ। 
নীহার সে হার পরে করে আরোহণ ॥ 
হেলে হেলে ক্লেহার করেছিল শোভা । 
কি কব তাহার ছ্যতি মুনি-মনোলোতা ॥ 
চন্ত্রহারে চন্দ্র হারে কিবা তার ছটা । 
কোথা নাগকেশর বেশর চারু ঘট! ॥ 


বিনোদ বেশর চাঁকু নাঁসিকায় দোলে । 
চকোর শোভিত যেন পূর্ণ শশি-কোলে ॥ 
অপরূপ বাল! বাল! ধরেছিলে করে। 
হীরকের বাছু পোরেছিলে ছার পরে [ 
মহজে কনককান্তি কমনীয় কর। 
হয়েছিল সার ভাতি অতি মনোহর ॥ 
উষলীদময়ে যেন হরিৎ আকাশে । 
আধখানি টাখানি তাহাতে প্রকাশে ॥ 
দ্বোথরী মুকৃত।-হার পোরেছিলে ভালে | 
পেলেম কতই সথ দরশনকালে ॥ 
নয়নে নিরথি শোভা জুড়ালো হৃদয় । 
টাদ-বেড়া তার! যেন তৃতলে উদয় ॥ 
মরি সে মনেও ছুথে হরিষে বিষদ। 
প্রেম পে প্রমোদে কেন করিলে প্রমাদ ॥ 
খোপার বিরাজে চাপ! কোথা সেই কেশ। 
কোথা সেই ভাবভঙ্গী কোথা সেই বেশ ॥ 
কোথা সে ফুলের মাল! কোথ। দেই হেলে । 
নিকট দেখিয়া উষ। ভূষা দিলে ফেলে ॥ 
কোথায় মধুর হাসি কোথা সেই ভাষা । 
এখন কোথায় গেল সেই ভাঙগবাসা ॥ 
কোথ| সে মধুর ভাব প্রেম-আলাপন। 
এখন লুকাঁলে কোথা নলিন-নয়ন 1 
কোথা সে সুধার খনি বিমল-বদন। 
ম্দন যাহাতে এসে করেছে সদন ॥ 
এখন কি আমি আর সেই আমি আছি । 
রদালাপ দূরে থাক কথা কোলে বাঁচি ॥ 
ঘ্বি্রাজে দয়! কর দ্বিজরাঁজমুখী । 
একবার মুখ তুলে কর প্রাণ সখী ॥ 
না কও না কও কথ| তাছে নাহি থেদ। 
লোকেস্ছে ন। জানে যেন ঘটেছে বিচ্ছেদ || 
দিলে ব্যথা থাঁও মাথা! এই কথ! রাখ । 
প্রাণপ্রিয়! গৃহে শিয়! মান নিয় থাক ॥ 
অন্তরে গোপন কর অভিমান-নিধি | 
এখন এখানে আর থাঁকা নয় বিধি |। 
বাড়ায়ে মানের মান বাসে গির। রহ। 
আমি করি বনবাস বনবাসী সহ || 
প্রভাতে করিতে গান কুলবতী কুলে। 
এখনি আপিবে এই কুলবতী-কুলে ॥ 
স্থরতরজিনী-তীরে তোমারে দেখিয়! । 
সুরত-রজিনী লব উঠিবে হাপিয়া ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী ১৭১ 


আমিও পাব লাঁজ তুমি পাবে লাজ। 
অতএব মানের মাথায় হানো বাজ ॥ 
পতির বচনে সতী না করে উত্তর। 
অন্তরে বাড়ায় মান উত্তর উত্তর ॥ 
মঞজিয়া হূর্জয় মানে না মানে গ্রবোধ । 
নিশি হয় অবদান কিছু নাই বোধ ॥ 
নীল অস্বরেতে ধনী ঢেকেছে বদন। 
তাহার ভিতরে আছে মুদিয়া নয়ন ॥ 
লোচন মোচন করি আর নাহি চাঁয়। 
নিশ! কশ। দিবাগম দেখিতে না পায় ॥ 
কিরূপে ভাঙ্গিব মান ভাবিছে নাগর। 
আধার অপেক্ষা হলো আধের ডাগর ॥ 
পুন কয় সরসে রূদিক রসময । 
রসিক! এমন কেন হলে রসময় ॥ 
প্রেমিকে পণ্ডিঠ তুমি কর অবিচার । 
থণ্ডিতে না পারি মান থণ্ডিত তোমার । 
এখনি খগ্ডিতে পারি মনে ভয় আছে। 
তোমার মানের মান খণ্ডে পাপ পাছে। 
যে হয় উচিত মনে সুর্বাহত কর। 
নিজে রেখে নিজ মাঁন মান পরিহ্র ॥ 
মানিনি জাননি এ মান কিসে। 
আমারে দছিছি বিরহ্-বিষে ॥ 
ইহার উপায় বল কি করি। 
সম্মুথে থাকিয়া বিরহে মরি ॥ 
প্রণর কারণে কাননে আনা । 
এসে না পুরিল মনের আশা ॥ 
পুলকে তোমাকে রাখিয়৷ বুকে । 
অধর-অম্বত খাব সুথে ॥ 
বসন কধণ তোমার মুখে। 
যামিনী যাপন দারুণ ছুথে ॥ 
তুতলে পোড়েছ কনকলতা।। 
কাতর দেখিয়। না কহ কথা ॥ 
"বল না ললনা ছলনা ছেড়ে । 
মধুর কলনা কে নিলে কেড়ে ॥ 
এ ভাব দেখিয়া সকলে হাসে । 
আভাদে কুভায সুভাষ ভাষে। 
বিফল হুইবে কহব যত। 
কত বা দহিব সছিব কত॥ 
এ ভাবে কতই রবে নীরবে। 
শুন লো গুন লো কি কছে সবে। 


সকলে গরবী তোমার মানে। 

তাদের গরব সহে না প্রাণে? 

গরবিণী নিজ গরব ধর। 

বিপক্ষ-গরব বিশাশ কর ॥ 

তথাচ মানিনী রহিল মানে। 

মানের নিষেধ মানে না মালে ॥ 

রগের সাগর নাগর পরে। 

ললনা ছলিতে ছলন1 করে ॥ 

প্মানিময়ি, তোলো মুখ” কহিছ্ে থঞ্জন। 

পদ্েথিব কেমন তোর নয়ন-রপ্রন ॥ 
এখনি করিব সব বিবাদ-ভঞ্জন। 
কালো করে রাখিষ়াছ মাথিয়া অগ্রন ॥” 
খঞ্জন হইয়া পাখী এত বল ধরে। 
দুয়া তোঁমার আখি অহস্কার করে॥ 
একবার খোলো গ্রাণ রগ নয়ন! 

বর্জন গঞ্জন পেয়ে করুক গমন ॥ 

কুরঙ্গের কুর্ল দেখিয়; হ। » পায়! 
তোমার কেমন আথ দেখিতে সে চান ॥ 
মান-রলে কুরলিণী তোমায় সে বলে। 
কি কব ছঃখের কথা শুনে প্রাণ জলে ॥ 
দৃষিয় তোমার আখি হয়ে আভমানী। 
কুরঙ্গ বু'রজ করি বলে কুরজিপা। 
আপনার কুরঙ্গ করিয়া পরিহার । 
কুরঙ কুর্গ কর স্ব সংহার ॥ 

বুক ফাটে গৃধিনীর বচন শ্রবণে। 

ডাক ছেড়ে দুর্ধতেছে তোমার শ্রবণে ॥ 
কান পেতে কথা শুনে দেখাইবা কান। 
তার কান কেটে লিয়ে ভগ অভিমান ॥ 
আর এক পাখী এলে নেড়ে নেড়ে ঠোট । 
তোমার নাসার প্রতি করিতেছে চোট | 
বার বার ভাষিতেছে বিষম কুভাষা । 
কহিছে “কাপড় খোলো দেখি তোর নালা ||” 
পাখা ঝেড়ে গল! ছেড়ে বলে থেকে থেকে । 
“নাস! যদি খাস! হবে কেন রাখ ঢেকে ?” 
ঠোঁট নাক কাঁটো তার দেখাইয়া নাক। 
নাকে খত দিয়া পাখী দুর হয়ে যাক ॥। 
নিকটে আনিয়া কছে লাঁচিরা চমরী । 
পকেমন ভোঁমার কেশ দেখাও সুন্দরী |।” 
ভার রবে ঘন দিবা ঘন ঘন সায়। 

গঞ্জন করিছে কত চড়িয়া মাথায় || 


১৭২ ঈশ্বরচজ্জ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


ধোঁরতর নাদে বলে “দেখাও চিকুর ।” 
শ্চিকুর দেখাও" ব'লে হানিছে চিকুর ॥ 
হায় হায় কব কায আ৷ মরি আ মরি। 
চুলের গৌরব করে পাঁপিনী চমরী ॥ 
বিজলী চমকে কত যদি তুল হাই। 
ব্রিতবুবনে তোমার তুলনা দিতে নাই ॥ 
ধিনি রূতি রূপবতী আমার ঘরণী। 
ল্িত চিকুর চারু চুদ্বিত ধরণী ॥ 
এখন করিছে ঘন ঘন ঘন নাদ। 
এখনি হইবে তাঁর হরিষে বিষাদ ॥ 
দেখিলে তোমার কেশ দর্প যাবে সব | 
ডাক ছেড়ে কেঁদে শেষে হইবে নীরব ॥ 
মাথা খুলে হাত দেও টাচর চিকুরে । 
যাক যাক্‌ জলদের জাক যাক দূরে॥ 
তোমার মধুর হাদি দেখিবে বলিয়া । 
চঞ্চল! কাপিয়া উঠে চঞ্চলা হইয়া | 
ভামিনি কামিনি মম হদর় আগারে। 
হাপিয়। হুধার হাসি দাদী কর তারে ॥ 
ডালিম জিনিতে কুচ অভিমান করে। 
আহঙ্করে দেখ প্রাণ ফেটে ওই মরে ॥ 
তার সহ যোগ দিয়া হইয়া ব্যাকুল। 
শিহরে শিহরে উঠে কদদ্বের ফুল ॥ , 
একবার কুচযুগ দেখাইয়া প্রাণ । 
নাশ কর উভয়ের ঘোর অভিমান ॥ 
উভয়ে মিলন করি এই কথা কয়। 
“গলে! ধনি দেখাও দেখাও শুনব ॥* 
দাড়িম্ব ছাড়িয়া বীচি প্রাণে যাক মরে । 
কদম্থের শোভা হের ঝুরি যাক ঝোরে॥ 
তব ক্ষীণ কটির গরিমা লয়ে হরি। 
কোটি করা আদুরে ঈাড়ায়ে আছে হবি | 
হরি লও হুরিশ্দর্প কটি দেখাইয়া! । 
অপুক সে হরি হরি বিবরে ঢুকয়া ॥ 
গয়ানক যত পণ্ড এই বনে আছে। 
করিক্জা! রূপের স্বেষ দেশ ছাড়িগ্াছে ॥ 
হায় হায় ছাপি পায় কব আর কারে। 
হরি-কাছে করী নাচে গতি জিনিবারে ॥ 
কহিছে করাল ভাষে মরাল আসিয়া । 
“গলে সতি কর গতি হাসিয়া হাপিখা ॥ 
গমনের গরিমা হারাবে তুমি জানি । 
ফেফদ টািতৈ জাল (দখব এখন 1% 


তাই বলি হেমলতা ই!টো একবার । 
ইাস হাসী দাস বাসী হুইবে তোমার 
পুন আর লোকালয়ে আলিরে ন! প্রিয়া । 
পলাইবে হস্তী মৃখ”শু-ড় গু"ড়াইয়! ॥ 
; যে টাপার ফুল ভব জঙ্গল দেখিয়া । 
কটু গন্ধ সার করে নীরন হ্ইয়া ॥ 
চোপা ক'রে সেই চাপা করে অহঙ্কর। 
অনুলীর শেভা প্রাণ হরিবে তোমার ॥ 
হুর তার অহঙ্কার আম্গুল নাড়িয়া। 
মরুক ঝরুক দণ পড়,ক থমিয়! ॥ 
রস্ভাতরু উরশোভ। হরিবারে চায় । 
আপনার গুরুভাঁর ভাবেতে জানায় ॥ 
একবার সুনয়নে চাহ মুখ তুগে। 
হর তার গুরুঘ্েষ উরুদেশ খুলে। 
খোলা উর দেখে তার সার হবে খোলা । 
বাসনা রহিবে তার বানায় তোলা ॥ 
দেখে তব মুখরূপ অমল কমল। 
কমলে লুকায়েছিল নকল কমল ॥ 
এত দিন ওঠেনিকো! ফোটেনিকো মুখ | 
কাটা সার করেছিল পেয়ে ঘোর ছুখ ॥ 
তোমার বদন আজ দেখিয়া গোপন । 
জল ফুড়ে বল করি তুলিছে তপন ॥ 
মুখ তোলে। মুখ তোলো মুখ জোলো! বলে । 
আপন গৌরব করে সৌরভের ছলে 
কেন লো হারাঁও মান মণঙ্গে ছার মালে 
কমলের অহঙ্কার নাহি সয় প্রাণে ॥ 
তোলো তোলো তোলো মুখ খোতণেো খোলো বান । 
কমলে দেখাও প্রাণ মধুর সুহাস ৷ 
নলিনী মলিশী হয়ে আর না ফুটিবে। 


 নিশাযোগে কৃশ! হয়ে মুখ লুকাইবে ॥ 


বলিতেছে প্রাণ তব দ্ধর অধর। 
ফাটিতেছে বিশ্বফণ রাগে করি তর ॥ 
অধরের রাগ তারে দেখাও এখনি ॥ 
রাগে রাগে গোলে খসে মরিবে অমনি ॥ 
'প্রাণেশ্বরি পায়ে ধরি ছাড় ছাড় মান। 
অপমান হয়ে কেন কর গপমান 
মনের কুতাব যত অভ্ভাব করিয়া । 

এখন প্রক্কাশ কর স্বভাব ধরিয়া ॥ 
শিষ্টজনে তু কর মিট আলাপনে। 
সুজন কট দেহ বিছিত শাললে ॥ 





ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের গ্রস্থাবলী 


এখানেতে অন্থগত যত আছে বনে। 

সন্তোষ প্রদান কর সকলের মনে ॥ 

এই বনে হুয় যার! তোমার বিদ্বপ। 

তাদের হতাশ কর দেখাইয়া রূপ ॥ 

দেখাইয়! শরীরের বাহ্‌ অবয়ব । 

একে একে বিপক্ষেরে কর পরাভব ॥ 

ভাঙ্গিতে তোমার মান শুনিতে বচন । 

স্থুনীতে রয়েছে কাছে যত পক্ষিগণ ॥ 

অমৃত-পুরিত তাঁষ করিয়া ঘোঁষণ1। 

বচনে পৃরাও প্রাণ তাদের বাননা ॥ 

যে জন যে ভাবে প্রাণ আছে উমেদার। 

সেরূপ করিয়! তার কর উপকার ॥ 

কৌশল করিল ভাল রমণীরমণ। 

গোপনে গলিয়া গেল রমণীর মন ॥ 

পতির সৃতাষে, মৃতী মনে হানে, 
ভাব ন: প্রকাশে সুখে। 

ভাবিয়া নাগরে, প্রণয়-সাগরে, 
ভাসিছে অশেষ সুখে ॥ 


আপন আপনি, কহিছে কাঁমিলী, 
স্থখের ভাগিনী আমি । 

কপালেরি ফলে, এদে ধরাতলে, 
পেক্পেছি এমন শ্বামী 1 

এ ভাব ম্মরণে, নাথের চরণে, 
বিনা মুলে দাসী হব । 

অধারব শুনে, গুখের এ গুপে, 


চিরকাল বাঁধা রব ॥ 
ভাবুক-প্রেমিক, সুরসে রসিক, 
চতুর স্থজন বটে । 
করিলে যতন, এমন রতন, 
আর কি কাহারো ঘটে? 
এরূপ আধারে, শোভার আগারে, 
পড়িবে যাহার আখি। 
"জীবন যৌবন, করি সমপণ, 
আমারে লে দিবে ফাকি 1 
গিয়ে লোকালয়, থাকা বিধি নয়, 
গোপনে গহনে থাকি। 
বিপক্ষে দুষিন, প্রণয়ে তুষিষ, 
পুধিব প্রেমিক-পাখা ॥ 
রবপের রন, করিয়া জঞ্জজ, 
শত লরগে নাখি। 


১৭৩ 


হৃদয় চিরিয়া, যতন করিয়া, 
ভিতরে লুকাঁয়ে রাখি ॥ 
মনে মনে কয়, ওহে রসময়, 
থাক থাক চুপে চুপে। 
আমারে ছাড়িয়া, কপুরি হইয়া, 
বধু হে, যেয়ে! লা উপে ॥ 
রেখে পরিমাণ, ছলে করি মান, 
স্থির নহি কোনরূপে। 
ভাবেতে ভজেছি, রসেতে মজেছি, 
ডুবেছি পীরিতি-কুপে । 
করি জাগরণ, যামিনী-বাপন, 
কাতর হয়েছ ঘুমে । 
স্বভাবে অমল, শ্পদ-কমল, 
ও পদ রেখে! না ভূমে ॥ 
গেতেছি হৃদয়, হটয়া সদয়, 
বসো হে তাহার পরে। 
লয়েছি শরণ, চালাও চরণ, 
যেমন বাঁসনা ধরে ॥ 
পুরুষ প্রেমিক, তুমি হে রদিক, 
কি কব অধিক মুখে ॥ 
হ্ইয়া বণিক, চরণ মাঁশিক, 
খানিক রাখহ বুকে । 
তুমি মহাজন, প্রেমমহাঁজন, 
সুজন সুধীর বট। 
ব্যাপারী হইয়া, হাটেতে বসিয়া, 
লাভে কেন প্রাপ হট ॥ 
শরীর আমার, বিভব তোমার, 
যৌবন স'পেছি হাতে। 
বুঝিয়া ব্যাপার, কর হে ব্যাপার, 
লাভ হয় ভাল যাতে ॥ 
তুমি গ্রাশপতি, আমি কুলবতী, 
সহজে অবল! নারী । 
বাচি যত দিন, প্রাণ ভব খপ. 
আমি কি শুধিতে পারি ॥” 
তোম|রে চিনোছ, ভ্রিলোক জিনেছি, 
আপনি কিনেছি আমি । 
কোথাও যাব না, কোথাও পাৰ না, 
তোমার সমান স্বামী ॥ 
তুমি প্রাপধন, মাথার তৃষণ, 
হয়ে খেল পায় বন? 


এই 


ক 


১৭৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ের গ্রশ্থীবলী 


এ কি দেখি দাঁধ, তুমি কেন সাধ, 
অপরাধ ক্ষমা কর 
ওহে:গুপরা শি, চরপের' দাসী, 
চিরদিন আছি বাধা ।; 
বলিবে যেরূপ, করিব মেয়প, 
সাধ ক'রে কেন দাধা ॥ 
শয়লে স্বপনে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে, 
তোষার ভঞ্জনা করি। 
তুমি ধ্যানজ্ঞান, তুমি ধন প্রাণ, 
তোমারি ধারণ! করি ॥ 
তভোম1 বিনা আর, কে আছে আমার, 
আর কার আমি হব। 
আমি বিন! আর, এরপ প্রকার, 
শত শঙ আছে তব। 
ওছে রূসময়, ত্যজিয়া আমায়, 
শত শত পাঁবে নারা । 
সেরূপ গ্রকারে, সথা হে তোমারে, 
আমি কি ত্যজিতে পারি? 
বধু তোমা বই, আমি কারো নই, 
কেন! আমি কে না জানে। 
বিধি বিধিমতে, " সতী পৃজে মতে, 
সুখ ছখ নাহি মানে। 
বিশেষ কি কব, ভান তুমি সব, 
জগতে সে নারী সতী । 
পতি বিনা! তার, গতি নাই আর, 
যেমন কামের রতি । 
দৃক্ষের তনয়, 
প্রধান! এ্রকৃতি সতী ? 
শিব শ্রিবকর, 
পণুপতি যাঁর পতি ॥ 
সেই মহামায়া, মহাদেব-জায়।, 
জীবনে না করি স্নেহ । 


হর ছুথহর, 


পতি-নিন্দা গুনে, জলে কোপাগুনে, 
ত্যজিলেন নিজ দেহ ॥ 
এক মুধাকর, অতি মনোহর, 
শোভ। করে নভোঁপরে। 
স্ধার আধার, ভবের আধার, 
নাশ করেচারু করে ॥ 
চকোরীর মত, কত শত শত, 


নিযত্ত স্বজিছে তারে। 


অগ্থিকা অভয়া, 


বিন! এক টা, চকোরীর মা, 
আর কে পুরাতে পারে? 
তাই প্রাপনাথ, ধরি ছুটি ছা 
প্রণিপাত করি পদে। 
অধানী বলিয়া, করুণ! করিয়া 
আমারে রাঁথ হে পদে ॥ | 
আমি হই সতী, তুমি হও পতি, 
তোমা বিনা গতি নাই। 
কপালে কি আছে, ছুথ ঘটে পাছে, 
সদা মনে ভাবি ভাই ॥ 
দেহ দেহ বর, 
এই জআভিলাষ করি । 
তোমারে রাখিয়া, ও মুখ দেখিয়া, 
আমি যেন আগে মরি ॥ 
আমার অত!বে, স্বরূপ স্বভাবে, 
মিশাইয়! পা পাচে। 
তব উপকাকে, হিত বাবছারে, 
থাকে যেন তারা কাছে ॥ 
বেহ জলে প্রাণ, তুমি কর সান, 
সেই জলে মিশিবে জল। 
এই মনে আশ, যথা কর বাম, 
স্থণ পাবে তথা স্থল ॥ 
বাতাসে বাতাস, কইয়া গকান, 
লাগে যেন তব গান্ন। 
কূপের যে ভাগ, বম অহরাগ, 
আথি-পথে যেন ধায় ॥ 
গগনে গগন, হইয়া মগন; 
চারিদিক রবে ছেয়ে। 
চালিয়া চরণ, করিবে গমন, 
সতত দেখিব চেয়ে ॥ 
তখন রমণীমণি ব্যাকুল হইয়া! । 
না পারে রাখিতে ভাব গোপন করিয়া ॥ 
হ্রিয়া মানের মান অপমান করে। 
রাখিতে পতির মান চারু ভাব ধরে॥ 
ধীরে ধীরে পাশ ফিরে উঠিয়া বলিল । 
ক্রমে ক্রমে বদনের বসন খুলিল ॥ 
ভাষুকের মনে তায় ভাব এই স্বির। 
ঘন হ/তে শশী যেন হতেছে বাহির | 
থেকে থেকে আড়ে আড় করে বিলোকন। . 


সুরসিকবর, 


পুর্ণ নহে গরকটিত নলিনী-নয়ম | 


ঈশ্বর গুপ্ডেরগস্থাবলী ১৭৫ 


টা ভাব দেখে বোধ হয় হেদ। 
অর্ধ-ফোটা পন্ুকুল ছুলিতেছে যেন 

সমদয় মুখখানি হইলে প্রকাশ । 

হলো তায় অপরূপ রূপের বিভাম ॥ 

তরুণী এরূপ ভাব ধরিল রুপ । - 

খনাচ্ছন্ন প্রাতে ঘেন উদয় অরুণ ॥ 

মুধটাদে বিশ্দু বিন্দু ঘাঁমবারি ঝারে। 

হেন বিধু মৃছ মৃগ গধাবষ্টি করে) 

ক্ধরেতে যুছু হালি কিবা শোভা তায়। 
সি'দূরে মেঘেতে যেন তড়িত খেলায় ॥ 
কপোলের কনকীয় কমনীয় ভাস । 
নিরখিয়া গোলাপের হলো সর্বনাশ ॥ 
গোলাপ বিলাঁশ করি ভেবে ভেবে মনে। 
কাঠ হয়ে কাট। নিয়ে বান করে বনে ॥ 
স্থেরমখী ন্ুমধুর হাঁদিতে হাপিতে। 

মধুর বিনয়-ভাষ ভাষিতে ভাধিতে ॥ 
নীলবাস গলে দিয়! পোড়ে ধরাদনে। 
প্রপয়িনী প্রণমিল পতির চরণে ॥ 

দেখিয়া স্ুবূপ গুণ শুনিয়া শ্ররব | 

ধেন সেই এক্র সব মানে পরাভব ॥ 

অনুকূল বার! তারা! ভাবেতেই সখী । 
কেবল পেচক বেট! ঘোরতর দুখী ॥ 
প্রাণেশ্বরী প্রাণেশ্বরে করি সম্ত)বণ। 
প্রকাশ করিছে সব মনের বচন ॥ 
ক্রহিমূলে তার তাঁর এমনি মধুর 
হৃধা-মাথা বচনেতে ক্কুধা হয় দূর ॥ 

শিখিতে না পেয়ে পিক মধুর সে রব । 
বরধায় থাকে ছুখে হইয়া নীবব ॥ 

হয়নি অলির গলা সেরূপ মধুর | 
অন্ভ[পিও ভে? ভে ক'রে সাধিতেছে সর ॥ 
ঠাঁমায় কি দিবে সিটি দিটি তার স্বরে। 
ন! শিখিয়া মিছামিছি কিচিমিচি করে? 
মানিনী ত্যজিয়া মান হেসে কথ! কয়। 
*গৃহস্থের থোকা হোঁক শুনে সুখী হয়॥” 
তদবাঁধ তার মুখে কিছু নাই আর। 
প্গৃহস্থের থোক! হে]কৃ* এই রব সার ॥ 
তার পরে “চোঁক গেল” বলে থেকে থেকে । 
চোক গেল চোক গেল রূপ দেখে দেখে! 
তদবধি আর কিছু নাকরে প্রয়োগ । 

চোক গেল চোক গেল হুলে৷ এই রোগ ॥ 


মানিনীর গেল মান নিবথিয়! কাঁকে। 
মাঁতিল আমোদ করি আহারের জাকে॥ 
যুবকে বলিয়া কাঁক৷ মান ভাঙ্গিবারে। 
অগ্ভাবধি কাক! রব ভূলিতে না পারে ॥ 
ছলেতে ভাঙ্গিতে মান বউ কথা কও । 
ডালে ব'লে বলেছিলে বউ কথা কও ॥ 
শুনিয়া মধুর কথা মধু-রদ পেয়ে। 

“বউ কথা কও* এই গীত দিল গেয়ে ॥ 
তদবধি গেলে নাম "বউ কথা কও 1” 
অস্তাবধি বলে তাই "বউ কথা কও ॥” 
বকা-বকী করেছিল বকাবকি সার । 
শ্বকা-বকী* নাম তাই হইল প্রচার ॥ 
মানিনীর মানেতে মিলন-ভাব পোরে। 
“চড়া-চড়ী” পেলে নাঁষ চড়াচড়ি কোরে ॥ 
নাগরের কোলে বসে রসিক! নাগরা । 
বলে প্রাণ কি ভাবিছ আহ! মরি মরি ॥ 
ছিলেম বাড়াতে মান মিছে মান নিয়া । 
বাড়িল তোমার মান সে মান ভাঙ্গিয়া ॥ 
ছলেছি বলেছি কত কথায় জলেছি। 
অন্তরে প্রেমের রসে কেবল গলেছি ॥ 
চঞ্চল হয়েছে আখি তোমার না হেরে। 
মনেতে কেঁদেছি শুধু ফুটিতে না পেরে ॥ 
তুমি হে প্রাণের প্রাণ প্রাণের ঈশ্বর । 
আমার কে আছে আর তোমার উপর॥ 
তোমার আদরে আমি আদরিণী হই। 
মনেতে গরব করি প্রেমাদরে রই ॥ 
তোমার স্থথেতে শ্রথ ছখে ছথ পাই । 
তোমা ছাড়া ছধিনীর কেহ আর নাই॥ 
তুমি ছে বাড়াও মান তাই মান করি। 
রাখিয়া তোমার মান মানে মান হরি ॥ 
প্রাণ তব গুগুভাব জাঁনিব বলিয়া । 
ছিলাম মনের ভাব গোপন করিয়া ॥ 
জানিলাম সমুদয় মানিলাম হারি। 
চাতুরী করিব কত আমি নিজে নারী॥ 
ভাবের ভাগারে তুমি প্রধান প্রেমেশ। 
চতুরের চুড়াষণি রসিকের শেষ ॥ 

দোষ যদ্দি ক'রে থাকি ছার অভিগানে। 
করুণ-কটাক্ষে চাও অধীনীর পানে ॥ 
ছাড় ছাড় ছাড় রোষ কর পরিতোষ! 
নিজ গুণে ক্ষমা কর দমুদয় দোষ ॥ 


আক্-ত্বর্পাল ্ 


শা পুঁটি পাল 


খত 


বসন্ত নিদাঘ বর্ষ! শরৎ নীহার। 
কাল ক্রমে ক্রমে সব করে অধিকার ॥ 
ছয় কালে ছয় খতৃ ছয় রূপভাব। 
ছয় কালে ছর় ভাবে শোভিত স্বভাব ॥ 
থাকে না অন্তের বোধ একের স্ময়। 
এইরূপে ফত কাল গন কার ছয় ॥ 
এই শীত ক্ষণ পরে গ্রীষ্ম যদি হয়। 
শীতের স্বভাব তাই অনুভূত নয় ॥ 
ছয় খতু অধিকারে ছরন্ধপ যোগ । 
নব নৰ পরাক্রমে নব নব ভোগ ॥ 
কখন কম্পিত কা শাত-সমীরণে । 
লালসা অধিক হয় রবির কিরণে ॥ 
কথন তপন-ও/প সহ্য নাহি তস্স। 
স্থশীতল ন্সিগ্ধ-রসে ইচ্ছা অতিশয় ॥ 
কখন বা ভাসে স্থষ্টি বৃষ্টির ধারায় । 

* মেঘনাদ অন্ধকার তৃষ্টিহীন তাক্স ॥ 
জীবের ভোগের হেতু খতুর সন। 
পৃথক পৃথক তীর প্রভা প্রকটন ॥ 
প্রতিক্ষণ পায় মন নব পরিচয় । 
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয় ॥ 
হয়েছে নৃতন স্ষ্টি এই দৃষ্টি হয় । 
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয় ॥ 


শীষ 
আর ত বাচিনে প্রাণে বাপ, বাপ, বাপ.। 
বাপ, বাপ বাপ, একি গুমটের দাপ.॥ 
বিষছীন হয়ে গেল বিষধর সাঁপ | 
ভেক তার বুকে মুখে মারিতেছে লাফ ॥ 
বলিতে মুখের কথ। বুকে লাগে হাপ। 
ধার বার কত আর জলো দব ঝাপ॥ 


প্রাণে আর নাছি সয় তপনের ভাপ। 
শৃন্ত হ'তে পড়ে যেন অনলের চাপ ॥ 
বিকঝ হয়েছে পব শরীরের কল। 

দে জল দে জলবাব! দে জল দে জল ॥ 
অল দে জল দে বাবা জলদেরে বল। 
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥ 


কি করে করুণ বতি রবি মহাশয় । 
অরুণ ত নয় এ যে অরুপতনয় ॥ 

কি গুণ দেখিয়া লোকে িত্র তারে কম? 
মির যদি মি তবে শক্র কোথ! রয় ॥ 
এই ছ্ধবি এই রবি থর অতিশয় । 
নলিনী কি গুণ দেখে বিকপি হয? 
পিতৃগুণ পুজে হয় এই ত নিশ্চয় । 
পিতা হুয়ে রবি বেট! পুক্রগুপ লয় ॥ 
জরজর করিতেছে হতিতেছে বল। 

দে জল দে অলবাবাদেজপদে জল ॥ 
জল দে জল দে বাব! জলদেরে ক. । 
দে জল দে অল বাবা দে জল ছে জল ॥ 


ছারখার হইতেছ অখিল সংসার । 
ঘোর রিষ্ি ধায় স্থষ্টি বৃষ্টি নাই মার ॥ 
কিবা ধনী কিবা দীন কেহু নাই স্খে 1 
সবাকার শবাকার হাহাকার মুখে ॥ 
ক্ষণমাত্র কেহ আর নাহি কয় স্থির । 
কার নাধ্য দিনে হয় ঘরের বাহির ॥ 
শমনতাতের তাতে বালি তাতে ভাই। 
ভাতে যদি পড়ে পদ রক্ষা আর লাই ॥ 
তখন অচল হুয়ে পড়ে ভূমিতল । 
দেজলদেজলবাবাদে জল দে জল॥ 
জল দে জল দে বাবা জলদ্দেরে বল। 
দে জল দে জল বাবা য়ে জল দে জল! 


জল বিন! জলাশয়ে মরে জলচর । 
কেমনে বাচিবে বল স্বলবানী নত ॥ 





গঞ্ড পক্ষী আনি কার চর খেচর। 
একেবারে লকলেরি ছে কলেবর ॥ 
শীতল হইবে ব'লে বদি বাই বনে। 
বনের বিরহে তথ! সুখ নাই মনে ॥ 
তরভলে তাপ দেয় মায়ায়াপ। ছায়া 
উপয়ে তপন বধে নীচে তার জায় ॥ 
হাবা হয়ে ছুটি বাব! দেখে দাঁবানল। 
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥ 
জল দে জল 'দে বাবা জলদেরে বল। 
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল 


বাঁধ হ'ল র[গহত তাগ নাই তার। 
শীকার স্বীকার নাই শীকারে বিকার ॥ 
ভাব দেখে কোধ হয় হুইয়াছে মৃগী । 
তার কাছে শুয়ে আছে মগ আর যগী। 
হরি হুরি দ্বেষভীব ডাকে হরি হরি। 
করী আছে তার কাছে প্রেমভাব করি ॥ 
একঠাই রহিয়াছে রাক্ষস বানর । 

মযুর ভূজজে নাই দ্বন্দ পরম্পর ॥ 
ছেড়েছে খলত! রোগ বত সব খল। 

দে জল দে জলবাবা দে জল দে জল॥ 
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল । 
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥ 


হায় হায় কি করিব রাম রাম রাম। 
কত বা মুছিব আর শরীরের ঘাম ? 
টস্‌ টস্‌ ক'রে রস ঝরে অবিশ্রাম। 
দারুণ ছুর্ন্ধ গায় পচে যায় চাম 4 
ঘাষাছি ঘামের ছেলে উঠে দেহ ছেয়ে। 
পৃবের বাঙ্গাল চাচ1 যত বাবু ভেয়ে ৪ 


* মখাঘাতে হয়ে যায় সয অঙ্গ থোল! । 


সাক্ষাৎ পরেশনাথ বব বম্‌ ভোলা! ॥ 


ষ্ ধু গু 
দেজলদে গলবাবাদে জল দে জল ॥ 


জল দে জল দে বাব! জলদেরে বল। 


দে জল দেজলবাবাদে জল দে জল! 


আকাশে না শুনি আর সলিলের নাম । 
যিরস হইল গাছে রসময় আম ॥ 
গুকায়ে সকল শাখা ঝড়ে ছৈল তাক 1 | 
কালরূপ ঘুচে তার হইছে রাজ! ॥ 


শিক জের পরছাবী 


নারিকেল উদহল হে জলহারা। 
বেতাল হুইর়! ভাল শসে যাঁর মারা |... 
কোবেতে ধরেছে বোধ বল না. 


কাটাল হইল জোঠা চড়ে পাকিক্া॥ 
_ অল বিনা মধুহীন হইল মধুফল । 


দে জল (দে জলবাবা দে জল দে জল॥ 

জল দে জল দে বাব জলদেরে বল। 

দে জল দে জলবাবা দে জল দে জল॥ 
ষ্ 


.হইলে মধ্যাহকাল কি প্রমাঁদ ঘটে। 
জীবন শুকাতে থাকে কালবর-ঘটে ॥ 
ছটফট লুটালুটি এপাশ ওপাশ ॥ 

আই ঢাই করে খাই পাখার বাতাস ॥ 
পাখার পরনে প্রাণ কত বায় রাখা । 
বোধ হয় সে বাতাসে হুতাশনমাধাঁ ॥ 
নিদারুণ নিদাবেতে নাহি পরিভ্রাণ। 
জগতের প্রাণ শাশে জগতের প্রাণ ॥ 
অনিল করিছে বুষি প্রবল অনল। 

দে জলদে জলবাবা দেজল দেজল॥ 
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল। 
দেজলদেজলবাবাদে জলদে জল॥ 


উপরে চাহিয়া দেখ পাখী কি প্রকার | 
শীখার উপরে করে পাখার প্রথার ॥ 
কাতর হুইয়। কত কাদিতেছে ছথে ॥ 
অবিরত হা জল যো জল বলে মুখে ॥ 
ক্ষণ মাত্র নীচু পানে নাহি চায় ফিরে । 
উদ্ধামুখে ডেকে ডেকে গল! গেল চিরে ॥ 
তবু খন নাহি হয় সদক্সহাদয় । 

খেয়েছে কানের মাথা নীরদ নিয় ॥ 
পিপালায় মারা যার চাতকের দল। 
দেজল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥ 
জল দে জল দেবার! জলদেরে বল। 
দেঞ্ল দেজলবাবা দে জল দে জল॥ 


আহার প্রহার দম নাহি রোচে কিছু। 
ফাতে কেটে থু ক'রে ফেলিয়! দিই লিচু ॥ 
পাত পেতে ভাত থেতে বিষ বোধ হর । 
ডাল ঝোল যাহ! মাখি কিছু তাল নয় 















১৯৮১. ঈশ্বরচ্ত্ গুপ্তের গ্রশ্থাবলী : ২. 
; সুধু মাঅ বেছে খাই অন্বলের মাছ। | উদ আর উৎশীতে ভরুচলে বাস। 
.. দিকটে না আনি আর কথলের * গাছ । কিঞ্চিং শীতল কর ফেলে দিলে বাল ॥ 


১ ইসি 


: কেবল অন্থল রদ সন্বগ করিয়।। | গুণ, ও৭. গুণ, ভুলি আছে অন্ধকারে । 
পেটের ধধ্বল পাড়ি টত্বল ধরিয়া ॥ ... অলি আর বলী নয় কলি দজ্বারে ॥ 

তধু পোড়া দেহে মম না হয় শীতল। হইল সুবাদ-হত কমলের দল ॥ 

 দে'জল দেজল বাবা দে জলদে জল। দে জল দে জলবাঁবা ঘে জল দে জল॥ 
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল। জল €দ জলে বাবা জলদেরে বল। 
নিয়াজ বা দেজল দে জল॥ দে জল দে জল বাবা দে জলদ্দে জল। 
শ্রীন্ঘ করে বিশ্বনাশ দৃহ্ঠ ভয়ঙ্কর । মাঠ আছে কাঠ হয়ে কুটিফাটা! মাটী । 
চটি আর নাহি হয় দৃষ্টির গোঁচর ॥ টু কোথা জল কোথা হল কোথ! তার পাটি । 
শাখীপরে আখি মুদে আছে পাঁখী সব । হয়ে চাষা আশাহারা হায় চায় বন্ে। 


চরে আর নাহি চরে নাহি কলরব ॥ 
কোকিল কাতর হয়ে কাননে ভ্রমিছে। 
ভেকে ডেকে,হেঁকে ইেকে গলা ভাঙ্গিতেছে ॥ 
বিরল বিপিনমাঝে সার করি গাছ। 

ধার্মিক হুয়া বক নাহি ছোয় মাছ ॥ 

ভূঙতল ফুণড়িয়া তাপ পোড়ায় নিতল। 

দে অল দে জলবাবা দে জলে জল॥ 

জল দে জল দে বাব! জলদেরে বল। 

দে জল দে জলবাবা দে জল দে জল॥ 


ভাবি মনে দ্িঙ্ধ হব সরোবরে নেয়ে । 
পুকুরে ফুকুরে কাদি জল লাহি পেয়ে ॥ 
সে জলে ব্সনল জলে পুড়ে হই খাকৃ। 
ডুব দিয়ে ভূত সাদি গারে মেখে পাঁক ॥ 
কত জল খাই তার নাঁহি পরিমাণ । 
ডাগর হইল পেট সাগর সমান ॥ 
( . বোঁতিলের ছিপি খুলে যদি খাই সৌদা । 
_ তার তার বোদা লাগে মুখ হয় জোদ! ॥ 
উদ্বরে খেলির়া ঢেউ করে কল কল। 
দেন দেজলবাবাদেজপদে জল॥ 
... জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল। 
.. ছে জল দে জল বাবা দে জল দে জল | 


কাদিয়! ভিজা নাটা নয়নের জলে ॥ 
শশ্তচোর শ্রীশ্থবেট! দন্া অতিশয় 
কুষীর কল্যাণ-কণ! কতু নাহি কয় ॥ 
কপালে আঘাত করে নীলকর যার] । 
রবি-করে সারা হয়ে যার! গেল চারা ॥ 
আকাশ চাহিয়া আছে কাছে রেখে হল। 
দে জল দে জলনাবা দে জলে জল 
জল (দ জল দে বাব সলদেরে বল। 
দেজল দে জগবাবাদেজলদে জল ॥ 


নগরের দক্ষিপণেতে যত শ্বেত নর । 
খাটায়ে খসের টান্তি মুড়িগাছে ঘর ॥ 
তাকাতে চামের অল ঢালে নিরস্তর়। 
তথাচ শীতল পাহি হুর কলেবর ॥ 

ও গভ ও গড় বলি টবেতে উলিয়া। 
মনোহর হাসা মুডি কামিজ খুলিয়া ॥ 
ব্রার্তীন্জল খায় তবু ঠা্ডি নাহি করে। 
কেবল চান * ভরা আইসের 1 পরে । 
শুকায়েছে বিবিদের মুখ-শতদল । 

দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥ 
জলদে জগ বাব! জলদেরে বল। 
দেজলদেে জলবাবা দে জলদে জল ॥ . 





. ক হি তা মণ্ডালোষ। দধি-চোবা ঢোস। অল বত । 
রি ৃ উর হিল তার গান কোষ! ধরা গস ভরা তপে জপে রত॥ | 
. আনলেন জাভা এসে নাকে করে বাস ॥ নু চি টি রি শিপ দিনার সল 








 * ভেড়া ও মন প্রসৃতি। .. 'শীবরফ.। 





প্রভাতে উঠিয়া মরে মির রুপ ভুলে। 
পুজার আদলে বসে অন্যায় কুলে 
শিবেরে ঠেকায়ে কলা কল! আগে চায় । 
খপ ক'রে তুলে নিয়ে গপ, ক/রে খায় ॥ 
ভূতপাঁলে ফেলে দিয়! নিজ পেট পালে । 
কোষা ধারে চকু চকু জল ঢালে গাঁলে॥ 

না ছু'তে না ছুতে কুল আগে বার ফল। 
দেজলদে জল বাবা দে জল দে জল॥ 
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল। 
দেজল দে জলবাবাদে জল দে জল॥ 


একেবারে মারা যায় যত চাপদেড়ে । 

হাস ফাস করে যত পা্যাঙ্গথেকো। নেড়ে ॥ 
বিশেষ: পাকা দাঁড়ি পেট ফোটা ভূঁড়ে। 
বৌদ্র গিয়া পেটে ঢোকে লেড়া মাথা ফুঁড়ে ॥ 
কাঞঙ্জি কোল্প। মিয়া মোল্লা দাড়িপাল্লা ধরি । 
কাছাগোল্লা ভোবাতাল্ল। বলে আলা মরি ॥ 
দাড়ি বয়ে ঘাম পড়ে বুক যাঁয় ভেসে । 
বৃষ্টি-জল পেয়ে যেন ফুটি।ছে কেশে ॥ 
ব্দনে ভরিছে শুধু ব্দনার নল! 

দে জল দেঁজলবাবা দে জল দে জল। 
জল দে জঙ্গ দে বাবা জলদেরে বল। 

দে জলদে জলবাবাদে জল দে জল? 


বাবুগণ কাবু হৰ কেহ নন সখা । 
বোকা হয়ে খোক1 ভাব বিবি সব খুকী॥ 
মলিন! মসির প্রায় হত চাদমুথী। 

ঘাড়ে আর নাহি লয় মদনের ঝুকি ॥ 
যোগ হ'লে ভোগ নাই নাই লুকোলুকি । 
আসলে কুশল নাই সুধু উকি ঝুকি । 
দিয়ে খিল হয়ে মিল মুখে উঠে উকি । 
,ভখনিই ছাড়াছাড়ি গার সেকান্'কি ॥ 
চোখে মুখে শ্রমজজল পড়ে গল গল । 
দেজলদে জলবাব! দে জল দেজল।॥ 
জল দে জল দে বাব! জলদেরে বল । 
দেজলদে জবাব! দে জলে জল 


হায় হাক কার কাছে করি বল থে । 

হায় ধর্ম একি কর্ম হয় মন্দতেদ ॥ 

্ত্ী-পুরুষ উভয়ের ঘটেছে বিচ্ছেদ । 
নিদা নাস্তিক বেটা লগ করে বেদ ॥ 


ঈশ্বর গুপ্ের ২ 





সধবা হইল যেন রর গায় 
কেছ ক্দার অলঙ্কার নাছি রাখে গা ॥. 
সদাই চঞ্চল মন বন্জ খুলে থাকে ।. .... 
ইচ্ছা! করে অঞ্চণেরে অঞ্চলে ন রাঁথে ॥.. 
আগে ভাগে খুলে ফেলে বাঁণা আর মল। ... 
'দে জল দে ন্জলবাবা দেজলদেবল। 
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল॥ 

দে জল দে জগ বাবা দে গল দে জল। 







কোথায় বরুণ হায় কোথায় বরুণ। 
বরুণ করুণ হয়ে সাগর ভরুন ॥ 
লুকায়ে দারুণ ভাব রুপ সরুন। 
এখনি নিদয় শ্ত্ী্ম মুন মরুন ॥ 

ঘন ঘন ঘন-দল চরুন চরুন। 
জীবের সকল ছুঃথ হরুন হুরুন ॥. 
কবনীর উপকার করুন করুন। 
গ্রীক্বনাশে রণ-অস্তর ধরুন ধরুন ॥ 
মেঘনাদে হযে যাক ধরা উল টল। 
দে জল দে জলবাবা দে জল জল। 
জল দে জল দেবাবা জলদেরে বল। 
দেজ্লদে জলবাবাদে জলদেজল।॥ 


কোথায় করুণাময় জগতের পতি। 

তব তব নাশ হয় কি হইবে গতি ॥ 
করুপা কটাক্ষ নাথ কর একবার। 
পড়,ক আকাশ হ'তে সুধার সুধা ॥ 
চেয়ে দেখ চরাচরে কার নাহি বল। 
কিরূপ হয়েছে সব আচল অচল ॥ 

আর নাহি সহ হয় প্রভাকর কর। 
মারা যায় তব দাস প্রভাকর-কর। 
কাতরে তোমায় ডাকি আখি ছল ছল ॥ 
দে জল দে জলবাবাদ্ধে জলদেজল॥ 
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল। 
দে জগ দে জপ বাব! দেজলদে জল॥ 


বর্ধার অধিকারে খ্রীপ্ষের' শ্রাহুর্ভাব ্ 


প্রতিদিন পোড়া জল হয় হয় হয় না। 
ঘোর রিষ্ি নাহি বৃষ্টি হি আর রর না ॥ 


২০৩ রি 
যাই যাই বিনা কেহ কোন কথা কয় না । 
উন উহ্ন বাপ বাপ তাপ ব্দার সয় না ॥ 
বরুণ করুণ হয়ে কৃপাঁভাব বর না। 
জলধর চাঁতকের তত্ব আর লয় না ॥ 
সধবা বিধবা সাজে ফেলে দিয়ে গয়না । 
গ্রীষ্গে হল তপন্থিনী যত সব ময়না ॥ 
মিছেমিছ্ছি করি জ'াক মিছেমিছি ছাঁড়ি হাক, 
মিছে ডাক শরদের প্রার। 
কোথায় বৃষ্টির পতি, কি হুবে সৃষ্টির গতি, 
চলে না দৃষ্টির গতি হাঁয়॥ 
“কে কহে আবাঢ় মান, থেতেছে গায়ের মাস, 
রসকম কিছু নাহি মুখে। 
. 'অবনী সরস নর, কেমনে ভরসা হয়, 
র বরযা। বরশী! মারে বুকে ॥ 
বরষার এ কি ধারা, নাহি মাত্র বারিধার!, 
: ভাল ধারা ধরে ধারাধর । 
করিতেছে সমীরণ, 
পুড়ে বার ধরা ধরাধর ॥ 
নদ নদী সরোবর, 
শুকাইল যত জলাশয় । 
হায় এ কি অপরূপ, অনলে পুরিল কৃপ, 
পাক মাত্র কিছু নাহি রয় ॥ 
ধ্যান করি জলদেরে, জল দেরেজল দেরে, 
হাজলযো জল গুধু কয়। 
হয়ে চাতকের মত, পাতক তুগিছে কত, 
মানবাদি প্রাণী সমুদয় ॥ 
ফুটিফাটা হ'ল ঘাট, চেলাকাঠ যেন মাঠ, 
হাট বাট সকল সমান। 
শমন-তাতের তাতে, একেবারে সব ভাতে, 
তাতে আর নাছি রয় প্রাণ ॥ 
বরযার থেলে হলি, পবন উড়ায়ে ধুলি, 
দশদিক করে অন্ধকার । 
দ্বার দিয়ে ঘরে রয়, দিবলে বাছির হুয়, 
এ প্রকার সাধ্য ছে কার ? 
কিবা ধনী কিবা দীন, একভাবে কাটে দিন, 
ক্ষীণ হীন মলিন সবাই । 
হল বুদ্ধি কার নাহি, করিতেছে ত্রাহি আহি, 
কোনরূপে রক্ষা আর নাই ॥ 
এ তাপ ভূভল কুড়ে, ব্যাপিল পাতাল জুড়ে, 
রি বাস্থকির মাথা গুড়ে যায়। 


ছুতাশন্‌ বরিষণ, 


নহে যত জলচর, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


স্টল 


উনি করিছে সা 
মরি মরি ছায় এ কিদায়॥ 
দিনকর খরতর, আমরের! মর মর. 
জরজয় হল ব্রিভুবন । 
বিশ্বের জীবন বায়ু, সে হুরে বিশ্বের আমু, 
বীবনদ না দেয় জীবন ॥ 
ভূমে শন্ত ফল গাছে, , আহারে থাবন বাড 
জলেরে জীবন সবে কয়। 
বল বল গুনি তাঈ, এ জীবন বিনা ভাই) ; 
জীবের জীবন কিসে রয়?  : 
যথা যথ| শাখী ধত, গুকাতেছে অবিরত, : 
শাখাপত্র সব হ'ল সারা । 
ঘোর তৃষ্ণা সয়ে সয়ে, ক্রমেতে নীরস হয়, 
সমুদয় চার! গেল মারা ॥ 
তাপেতে গুকায় মূল, কোথা আর ফল ফুল, 
ফুল-বাদে বহ্ছি করে বাস1। 
দৌরভ গৌরব নাই, আমোদ নাহিক পাই, 
স্বাণ নিলে জলে ফায় নামা ॥ 


কি কব দুঃখের কথা, বৃক্ষ মৃত হত লতা, 
সথ্যভাবে ছিল এম দিন । 
মুখ তুলে সে লতা, এখন 7 কম কথা, 
নতমুখে হতেছে মলিন ॥ 
বৃক্ষবর বক্ষে করি, শাখ 51 করে ধার, 
লতার স্ববকরূপ স্তন 


নাগর নাগরী যোগ, মরি ।ক সুখের ভোগ, 
করেছিল গ্রেন আলাপন ॥ ও 
দাঁঘকান্স প্রাপপতি, লত। বালা রদবতা। . 
পরি-মুখ-চুদ্বন আশায়। 
দিতে দিতে আলিজন, করি দেহ সঞ্চালন, 
ক্রতগতি উর্ধমুখে ধায় ॥ 
মরি মরি আহা আহা, এখনি দেখেছি যাহা, 
ক্ষণপরে তাহা নাই 'আর। 
পতির অবস্থাতেদে, সতী লতা মরে থেণে. 
কালের কি ভাব চমৎকার ॥ 
কালের কি ধর্ম ছেন, আবাড়ে বৈশাখ যেন, 
বিন্দুপাত না হয় ভূতলে। 
জ্বলে পুড়ে ছারখার, ধরণী কি বাচে খআর॥ 
ঘর্ধব আর নয়নের জলে ॥ & 
নীরদধে ন! পেয়ে শীর, শাখা আর শাখিনীর, 
হয়ে গেল দারুণ হদিশ । ও 


_ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের ্স্থাবলী 


নরনাপি এ প্রকারে, কেমনে হাচিতে পারে, 
ৃ কোথা তবে সুখের ভরসা ? 
. কার কাছে করি খেদ, অভেদে ঘটেছে ভেদ, 
[ লুগ্ত হয় বেধ-ব্যবহাঁর । 
স্বভাব আভাঁব ধরে, স্থষ্টি লব নাশ করে, 
ও নিদাঘ নাস্তিক দুরাঁচার ॥ 
পুরুষের ঘোর সাজা, ঠিক যেন ইলে রাজা, 
পেটে পুরে জলের সাগর। 
ঢক ঢক গেলে যত, উদ্দয়ী রোগের মত, 
৯ পর. সকলেরি উদর ভাঁগর ॥ 
পাতে মাত্র দিই হাত, কে খাঁয় গরম ভাত, 
পোড়ে থাকে ব্যগ্রন সকল। 
কেবল জগ্থল খাই, পেটের সম্বল তাই, 
টম্বল টত্বল ঢালি জল ॥ 


ঃ 


) 


উছ উদ রাম কম, পচিয়া গায়ের চাম, 
ঘাম ফুঁড়ে ঘামাচি নির্গত | 
দাদ ঝও, সব গায়, নাটুরে মাঝির প্রায়, 


সাজিলেন বাবুভেয়ে যত ॥& 
। শবন্ধ'চার বারা শুচি, কালভেদে হাঁড়ি মুচি, 
৮. আচার হইল রাখা দায়। 
খেতে ব'সে চুলকুনিঃ মেলিয়া নথের কুণি, 
এঁটে হাত দিতে হয় গায় ॥ 
পৃন্ধা সন্ধ্যা নাছি ঘটে, পিপাসাক্স ছাঁতি ফাঁটে, 
ফেলে দিয়ে ফুল বিহ্দল। স্কট 
ঠাকুরে ঠেকাষে কলা, বিস্তার করিয়া গলা, 
কোশ! ধরে গালে ঢালে জল 
মাছে নাই অস্তঃপুরে, হবিষ্য গিয়েছে ঘুরে, 
তপ্তভাতে ভৃগু না হইয়া! । 
বলে বানি ভালবাসি, নেবু*রস গন্ধ বাসি, 
পাস্তা থান আমানি মা খিক ॥ 
কার নয় নিরাঁহার, নিরবধি নীরাঁছার, 
স রাজভোগে নহে গ্রান রত। 
দেহ হ'তে ঝরে নীর.. ফেলে দিয়ে ছুগ্ধ ক্ষীর, 
ঘোল নিয়ে গোল করে কত ॥ 
হয়ে তীম্ম গ্রাক্ময়াজ, সাধিছে আপন কাজি, 
ঘোরতর করিছে নাকাল। 
ছোট ব€ আদি হত, আহারে উড়ের মত, 
খেতেছেন সবাই পাঁকাল। 
যাহার| যকাল খা, 
পরে আর কে করে আহার । 


তার! সব বেচে যায়, নেটিব কেরুর দৎ, 
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- কিঞ্চিৎ হইলে বেশ্লা, আকাশে অগির খেলা, 
সে ঠেলায় প্রাণ বাঁচা ভার ॥ 
পশ্চিমের যত খোস্টা, নাহি খায় চানা তোট্টা, 


পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত । & 
লোট। লোঁট! পিদ্ধি খেয়ে, থাটির়ায় গীত গেয়ে, 
পড়ে পড়ে খাযাল দেখে কত ॥ 
উড়ে বলে “হাঁরে ভাই, দেটি গেল! কাই পাই, .. 
* * গেহাড়িপো শলা । ঁ 
লুগ।পাঁটরা নেরেনেরে, ঠাণ্ডা জড় আনি পেরে, 
খরারে মে ইসা উডি গলা ॥ ২ 


মলাম জলাম মাঁতু কয়। 1 
ই্যাছবারি খে বযাল, প্যাটেতে মাধিস্থ ভ্যালি, 





নাতি তবু নিব্‌ নাহি হয়॥ 
এ'দ দেয় কুফু নানী, কলুই ডেলের পাঁণি, 
ক্যাচাক্যাল! কেচুর ছালন। ৃ 


বাগুণ ফলেনি গাছে, বালবাচ্ছ কিসে বীচে, 
কিনে খাতে তেকার মরণ ॥ রর 
আসমানে পাঁনি নাই, পেজিতে কি স্ভাথে তাই, 


বরাঙ্গণে পুচ কর গিয়া । 
খোদা! তাঁল! নাজা করে, চেঙ্গি খাই প্যাট ভরে, 
মোট বই স্তাপ বিছাইয় ॥ | 
আন দে * * বাই, হীতল হলিল খাই, 
বাঁডাল বলিছে মরি প্রাণে । 


ঢাঁহা। যাসু টাহা পামু, গাটে লামু আটে খামু, 
বগবভী নৈরব কোঁছালে ॥ 
হিব হিব, রি রি, হজ্জির হুভাপে মরি, 
গরে যামু কেই করিয়! । 
বীমাবর্তা বগমান, আমগানি রাঁথ জান, 
পুজ! দিমু ড্যাড় আনা দিয়! ॥ 
রঞ্জনীতে ঘত নারী, ছাদে পোড়ে সারি সারি, 
অলদেতে শরীর এলায়। | 
অঞ্চলে না করে বাস, 


মুখের অঞ্চল বাস, 
বুকে মুখে পবন খেলার ॥ 


হাঁফকাষ্ট কাল টযাস, কলমে না চলে ফ্যাস, 
আফিসে থপিস হয়ে আছে। এ 
কালামুখে উঠে ছোরা, বেলাঁক বেডাঁলী তোরা, 
আস্থদ না কেউ মোর কাছে ॥ টা 
বল্তে কোর্ডে নেই বাঁৎ। : 
ক্যাপ্যাম্যান ভ্যান তোরা ড্যাম। . .... 


 গমিন ভিকোঠা সাঁৎ, দেঁড়িয়ে কেটে রাখ, 
ও সিলিপ করেনি মোর ম্যাম ॥ 

সাহেবের! সারা হয়, কা'মিক ফেলিয়া কয়, 
* ও গড ও গড ড্যাম হাট। 

বরফে মিলায়ে জল, গালে ঢালে অনর্গল, 

তবু সদ! গলা হয় কাঠ॥ 
স্বারে মোড়া থসথস, জল দেয় ফস ফস, 
লে জল অনল বোধ হয়। 


নিরস্তর খায় সোঁদা, জেদা মুখে লাগে বোদা, 
বিবিদের বিদরে হৃদয় ॥ 
কেরামী আমল! আর, বাজারের সরকার, 
যত যত ব্যবসায়িগণ। 
এক দশা সবাকার, শরীর বহে না আর, 
নিজ নিজ কর্শে নাহি মন ॥ 
পড়,যার রুদ্ধ পাঠ, হাটুরে না করে হাট, 


ভিথারী না ভিক্ষা নিতে ঘায়। 


পথিকেরা গতিহীন, তরুতলে কাটে দিন, 
পড়ে থাকে বথায় তথায় ॥ 

গ্রীষ্মের ভীষণ ভোগ, - যোগীর ভাজিল যোগ, 
উড়ে যায় তৃণের কুটার। 

তাপে তণ্ তপোবন, তাক্ত সব তপোধন, 
জপে তপে মন নহে স্থির । 

যাহা হ'তে জন্ম যার, সেই ধরে ধর্ম তাঁর, 


কিসে তবে হুইবে নিস্তার? 

মমীরণে হুতাশন, হুতাশনে সমীরণ, 
জলে করে অনল বিচার ॥ 

কাননের পশ্তগণ, শ্রত দুর জাপান, 
সমভাবে শাস্তি-গুগ ধরে । 

ঘে যাহার হয় ভক্ষ্য, তার প্রতি নাহি লক্ষ্য, 
পরস্পর হিংসা নাহি করে ॥ 


জিন নাহি রাগ, বিবর ছাড়িয়া বাধ, 
ৃ জরজর হয়ে পড়ে আছে । 
ও গ্যা্ গ্যাঙর গ্যা্, থপ খপ নেড়ে ঠ্যাঙ, 


ব্যঙ্গ করি ব্যঙ্গ নাচে কাছে? 
ঢুকে গৃহস্থের পুবী, চোরে নাহি করে চুরি, 
অলসে অবশ তার দেহ। 
বড় বীর যোদ্ধা! যত, হয়ে বলবুদ্ধিহত, 
সঙরে সাজে না আর কেহ ॥ 
(শাশীপরে পাখী লব, অবিরত ভ্তয়ব। 
রর আহার-বি্ার নাহি করে। 


, বরষায় নাহি বারি, 


নীড়মাঝে ভিড় নই, 
বিলাপের ব্যাখ্যা সেই স্বরে ॥ 
গেল বছরের আশা. 
ব'দে আছে কাছে রেখে হল। 
বরষার নাহি ধারা, ধান্তচারা গেল ঘা, 
ছুই চক্ষে শতবার জল ॥ 
মিছেমিছি জে কেজুকে, 
ফৌটাকত হয় বরিষণ। 
বহুধার ঘোর তৃষা, সে জলে কি হয় কণা, 
আরো তিনি হন জালাতন ॥ 
দিবাঘান নিশামান, হান-ফান করে প্রাণ 
পরিআাণ নাহি জল বিন! । 
এমন আকষী নাই, খোচা মেরে দেখি ভা, 
আকাঁশেতে জল আছে কি না। 
মে জীব সমুদয়, আর লা যাতনা সয়, 
কোথা নাথ কপার আধার ॥ 
যায় যার যায় সৃষ্টি, হর রিভি দিয়া বৃষ, 
কুপাদৃষ্টি কর একবার ॥ 
দৈব-বিড়স্বন! তারি, 
না জানি পাপের কত ভার। 
কিসে এত কোপদৃঙ্তি আপনার এই স্যহি, 
কেন কর আপনি সংহার ? 
ছিটে ফোটা পড়ে জল, ভেপে উঠে স্কৃমিতল, 
উগুম'ট গুমুরে যায প্রাগ। 
পৃথিবীর মুখশোধ, শুয়ে খেয়ে ফোন ফোদ, 
শব করে সাপের সমান | 
দিনমান নিশামান, দুরে যাক পরিমাণ, 
ক'রে দেও থোর আন্ধকার। 
শীতল শ্বভাব ধরি, 
বৃষ্টি হোক যুষলের ধার ॥ 
চত্তার্বধ প্রাপিচয়, তৃথ ছয়ে যেন রয়, 
যেন হয় শহর সঞ্চার । 
ককপাকর নাম ধর, কপাকর রুপা কর, 
প্রশিপাত চরণে তোমার ॥ 
আর এক তিক্ষা চাই, দয়। ক'রে দিলে তাই, 
কিছুই তো চাছিব না আর। 


অহঙ্কায় ঘোর ভীগ্ঘ, মানবের মনে শ্রী, 
শাস্তিজলে করহু সংহার ॥ 
এই শাস্তিজল দিয়া, দেখাও কপার করিনা, 


বিজ্রোহ-জনল করি নাশ। 


যে রি শুনিতে গা 1 


খোরতয় না করি, 





গালে হাত দিয়ে চা, : 


মাঝে মাঝে ডেকে ডুকে, 


বি্ট্‌ বিনাশ হোঁক্‌, রাজ। প্র] সুখে রোক, 
এইমাত্র মনে অভিলাষ । 


শপ শপ 


ধা 


করিয়া মমর"সাজ, খাতুপতি বর্ধারাজ, 
অবনীমণ্ডলে উপনীত । 
রণস্থল করি রুদ্ধ, ব্যাপিল পৃথিবী গন্ধ, 
ঘোর যুদ্ধ গ্রীষ্মের সহিত ॥ 
দেখিয়া বিপক্ষ দল, শ্রীষ্মের টুটিল বল, 
পরাজয় করিল,স্বীকার। 
পলাইল পেয়ে ভয়, বরমার মছাঁজয়, 
ভিতুবন করে বধিকার ॥ 
গগনের মিংহাঁসনে, বসিদ্ন হ্ট-মনে, 
তিমিরের মুকুট মাথায়। 
পবন প্রবল অতি, পূর্বদিকে করে গতি, 
দিবানিশি চামর ঢুলায়॥ 
গু$ নি জলের জাল, লেটের উড় সি ভাল, 
মাঝে মাঝে লাগিয়াছে খোচা! 
বারির বসন পরা, লুটাইয়! পড়ে ধরা, 
বাতামেতে উড়ে যান কৌচা ॥ | 
নবুজ মেথের দল, ঢগ ঢল ছল ছল, 
হৃতবল প্রবল আনিলে। 
স্থিরচক্ষে দেখা যায়, সাটিনের কাবা গায়, 
আস্তিন হয়েছে তাঁর টিলে ॥ 
সোলার দামিনী-হ'র, গলায় ছুলিছে তার, 
আঁহ! মব্ি কত শোভা! তার। 
সেফালিকা৷ প্রস্ফুটিত, অতিশয় স্থশোভিত, 
জারর লপেটা লতা পায় ॥ 
বিল বিল নদী নদ, সরোবর দিন হৃদ, 
আর যত পারিষদ্গণ। 
সকলের এক বোল, প্রেমানন্দে দিয়ে কোল, 
প্রম্পর করে আলিঙ্গন ॥ 
তরুকুল নত শাখাঃ প্রতি পে জল মাখা, 
সারি সারি ংস অন্যয়ে। 
নন্জর ধরিয়া ছলে, বরযার পদতলে, 
যোঁড়করে প্রণিপাত করে ॥ 
তেকপাগ কোঁতোয়াল। করে করি খাড়া ঢাল, 
১. জলে স্থলে কত স্থুর লোটে। 
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বিয্োগ্লীর বাঁড়ে ভেক, 


দেখিয়া ভেকের ভেক, 
টচ্ছ! হয়ডেক নিয়া ছোটে। বা 
নূকিব চাতকচয়, জয় ভূপতির জয়, 


প্রিক্ষণ এই রব হাঁকে ॥ রি 
জলদে রেজলদে রে. প্রাণ যায় জল দে রে. 
জলদেরে শার নাহি ডাকে॥ 2 
কোন্‌ তুচ্ছ থিয়েটর, বরধার নাঁচ-ঘর, 
মনোহর শিখর সমজি | ২ 
দৃশ্র অতি অপরূপ, চিত্র কর! নানারূপ, 
সমুদয় স্বভাবের সাজ ॥ 2 
নিজ স্বরে জলধর, গাঁন করে বছুতর, 
শানা স্বরে রাগ ভাজে মুখে। ১ 
বৃষ্টির বাজন! ভাল, ঝম্‌ ঝম্‌ বাজে তাল, 
শিখী নিত্য বৃহ্য করে সুখে ॥ যু 
কেমন কালের ধারা, অবিশ্রান্তে বারিধারা 
মুধাঁর স্থধার বরিষণ,। 
চাতক চাতকীগণ, 
শুভক্ষণ করে দু'ভক্ষণ ॥ 
জ"কিল ভেকের দল, মাঁগিল স্বর্গের জল, 
রাখিল ভুবনে ভাল যশ। | 
ভাকিল মেঘের পাল, ইাকিল ঠুকিয়া ভাল, 
ঢাকিল তিমিরে দিগদশ ॥ 
করিল উত্তম কর্ম, হরিল গাত্রের ঘর্ম। .. 
মরিল পিপাসা দাহ আর । 
তরিল যুবক যাঁরা, ধরিল যুবতী দারা। 
পরিল পোষাক বছুতর ॥ ৃ 
চারিপিকৃ অন্ধকার, দৃষ্টিরোধ সবাকান,. 
জলে স্থলে একাকারময়। | 
হেত শুদ্ধ নীরাকার, নিরগ্রন নিরাকার, 
এই বুঝি চিহ্ন তাঁর হয় ॥ বা 
হায় ছাদ এ কি দার, মহাপ্রল়ের প্রাক, .. 
সকল পৃথিবী ভাসে জলে। ১ 
অধরা হইল ধরা, জল নাহি বায় ধরা, 
একেবারে যায় ধরাতলে ॥ এ 
ক্রোধুক্ত ধরাধর, ডুবে গেল ধরাধন্ধ।. 
কেবল মস্তক দেখা যার। টি 
ভূঙজ বিহঙ্গ যত, কত শত হয় হত, 
পশ্ত যত করে হায় হায়॥ দু 
রাজার বাজার জণক,. 'গেরবেতে গৌঁপে পাক, . 
ছাড়ে হাক ধরাধতে তকি। . . 


সদাই প্রফুল্ল মন, 


চে 










টা ২৯৪ 
; বাঁজে লোকে বাঁজ কয়, ফলত: সে বাজ নয়, 
ৃ বর্ষার দত্ত-কড়মড়ি ॥ 
বিষম বজের শব, ভ্রিলোক হইল স্তব্ধ, 
থর থর ভয়ে কাপে দব। 
টু মড় কড় মড়, সদ। করে মড় মড়, 
রি চড় চড় কড় কড় রব॥ 
.. শুনি ধ্বনি বজজাঘাত, গর্ভিষীর গর্ভপাত, 
টু প্রমোদে প্রমাদ নদা গণে। 
. পতঙ্গ পতঙ্গ সম, নিদাঙ্গ করিল তম, 
মাতজ ছতঙগ পায় মনে ॥ 
ড় সছড় ছুড় ছড়, মেঘনাদ গুড় গুড়, 
জলদ ভুটেছে তাল বুটি। 
লোকে বলে এ কি কাপ, উডিয়। স্বর্গের চাঁল, 
ভেঙ্গে পড়ে আকাশের খটি। 


নাঁশিতে সকল রি, বর্ষার কোপ-ৃষটি, 
নয়নে অনল তাঁর জলে । 
সেই অগ্ি দৃশ্ত হয়, ভ্রমেতে মনুষাচয়, 


চপলা বিদ্বাৎ তারে বলে॥ 
কেছ কেহ এই কয়, এ ভাব যথার্থ হয়, 
কেহ কয় তাহা নয় ভাই। 
রণে হয়ে পরিশ্রাস্ত, মহ।বপ-এর/ক্রান্ত, 
ঘন তোলে ঘন থন হাই ॥ 
কেহ কহে সৌদামিনী, বরষার প্রিক্স রামী, 
, স্ুরূপসী মুনি-মনোহরা । 
তাহার মুখের হানি, প্রকাশিয়। প্রভ।রাশি 
অন্ধকারে আলো! করে ধরা ॥ | 
'বুদ্ধিবলে কেহ বলে, শ্রী অন্বেষণ ছপে, 
পাতিমাছে ধের ষড়জাল। 
কোপে অঙ্গ জরজর, বুক্ত করি জলধর, 
জালিয়াছে তড়িৎ মশাল ॥ 
সুবিমল শশধর, গোপন করিয়া কর, 
অন্ধকারে লুকাইল আদি। 
দেখিয়া বন্ধুর ছথ, বিষাদে বিদরে বুক, 
রঙনীর মুখে নাই হাসি ॥ 


নগত্বী সকল তারা, মুদির নয়নতারা, 
তারা শুদ্ধ তারা তারা বলে। 
ভাঁকে তার! তারাকান্ত, কোথা তারা তারাকান্ত, 


ৃ অবিশ্রা্ত ভাদে শোক-জলে ॥ 
বদর মনে খে». * অস্তর হুইল ভেদ” 
এষ্টাকোর করিছে ছাহাকায়। 


ঈশ্বরচঞ্জ গুপ্তের প্রস্থাবলী | ্‌ ৃ 


* বধা তাহে অন্তরঙ্গ, 


ক্ষুধায় শ্বধায় কায়ে, স্ধায় তু'ষতে গ, 
তার পক্ষে কেবা আছে আর ॥ | 
দিনপতি অতি দীন, দিল দিন প্রভাহীন, 
কোন দিন সুদিন না হয়। ও 
কেমন কুদিন তর, ছুর্দিন ন। যাঁ় আর, 
রাক্রিদিন একভাবে রয় ॥ 
রাত্রিমান দিনমান, নাহি হয় ভহুমীন,. 
পরিমাণ মনে পান দুখ । 
কমলের মহা মান, অপমানে আিয়মাণ 
অভিমানে নাহি তুলে মুখ ॥ | 
নংযোগীর অভিলাষ, _ উভয়ে একত্রে বাম, 
কোনরপে লা হক বিচ্ছেদ। 
বুঝে সার অভিমত, তাই বর্ষ। এইস, 
রাত্রিদিন করিল অভেদ । 
ফুটেছে অনেক ফুল, ছুটেছে অন্রকু, 
জুটেছে কাননে শত শত । 
টুটেছে বিরহী জনে, উঠেছে বিচ্ছেদ মনে 
ঘটেছে ৰিপদ্‌ ভার কত॥ 
গেল লব নিরানন্ন, কুন্ছমে মধুর গন্ধ 
বহে মন্দ মুখে মন্দ গান । 


বলিবুন্দ সান, কমান ' চইয় অন্ধ, 
করে স্টথে মকরন্? পান 
বিষম চক্ষের শুল, ঃস্ব কদগব-কুর, 


দোলে পেয়ে ধাতাসের গোলা । 
বিরহী করিতে বধ, মেনাপতি ঘ্টপন, 
কামের কাদানে ছোড়ে গোল ॥ 
লংযোগীর মহাযোগ, বুক্তযোগে বাড়ে যোগ 
যোগবলে বাড়ে তোগবজ। র 
কোন্‌ তুচ্ছ চতুর্বর্ণ, বর্গ এক উপসগ' 
হাতে হাতে পায় শ্বর্গফল ॥ 
কান্তাগণ সহ কান্ত, করে ক্রীড়া! অবিশ্রান্ত 
রতিকান্ত হারাইল দিশা । 
ক্ষণ জহে তারভগ, 
অন্ত-প্রসঙ্জে সাজ নিশা । 
যে প্রকার শারী শুক, আখের বাড়ায় সুখ, 
সদাকাল থাকে মুথে মুখে । 
ধরাতিলে সেই ধন্ক, কে আর তেমন অন্ত, * 
যুবতী রমণী যাঁর বুকে ॥ 
যার ঘরে বেড়াছিটে, .. বদি গায়ে (লাগে ছিটে, 
অজ সমাস আজ জে ও নল 









ডে কুটি ছিটে ফোটা, পদ্ডে মন্ত্র ছিটে ফোটা, 

প্রাণনাঁণে ভূলাবার তরে ॥ 

ঘযায়ার এইকপ, উথলে আননা-কৃপ, 

ৃ আহার বিহার ঘথোচিত। 

বিরহথীর বুকে বর্শা, মারিয়া নির্দয় বধ, 
বর্ধানামে হইল বিদিত ॥ 

বাসী পুরুষ যত, একেবারে জ্ানহত, 
প্রেরসীর প্রেম মনে হয়। 

দন বাড়াষ রোষঃ শ্বপনে ধিক দোষ, 

কোনরূপে পরিতোষ নয় ॥ 

ক কব দুখের দশা, দিনে মাছি বেতে মশা, 

ছুই কালে বদ্ধু ুই জন । 

শহ্যায় ভার্য্যার প্রায়, ছারপোঁকা উঠে গায়, 

ৃ প্রতিক্ষণ করে আলিজন | 

খুক খুক্‌ তুলে কাস, বার বার ফেরে পাঁশ, 

দ্ছে মন কাঁমের আগুনে । 


[বিছানায় লটপট্‌, প্রাণ যায় ছটফট 
বাচে শুদ্ধ বালিলের গুণে & 
যেমন মুষণধার, পড়ে বৃষ্টি গনিবার, 


| বাহিরেতে নাহি যায় চল1। 
ৰ রমিকা রমণী যেই, অনুমান করে এই, 
আকাশের ফুটিয়াছে তলা ॥ 
ৃ বিমানে বাড়িল জাক, বারিদ বাজায় শাক, 
ী বজ্জছলে উল উ্দু ধ্বনি) 
: বর্ধীর বিষম গুপ, বিবাহ্‌ করিয়ে পুন, 
পুরোহিত তেক শিরোমণি ॥ 
, এর নেড়ীর দলে, খেঁউড় গাইছে ছলে, 
নাঁচিছে চপল! সব এয়ো | 
আনন্দের পরিপাটা, সুখে করে কাঁদামাটা, 
চাতক জুটেছে ভাল রেয়ো। 
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বর্ধার বিক্রম-বিস্তার 


ধরাধামে হ্বতাষের ভাব বিপরীত। 
বরষার ঘোর বুদ্ধ গ্রীষ্মে সহিত ॥ 
নিশাধারে জলধার শ্রীন্মের বধিবারে । 
করিলেন ঝারি-বৃষ্টি মুধলের ধারে ॥ 
ঘর দ্বার পথ ঘাট মহ! সিদুমন্ত। 
মীর্গা্ষাক্ষে নীর্গাক1য উউি লব হয়| 
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গৃহস্থের কান্সাহাটী রান্নাঘরে এসে । 
ছাঁসিয়৷ ভাতের হাড়ি জলে যায় ভেসে ॥ 
জোড়া প্রায় ঘোড়া নাচে চাকা ডুবে জলে | 
কলের জাহাজ যেন গাড়ী সব চলে ॥ 
বালকে পুলক পায় ভালাইয়! ভেলা । 
কিলি কিলি মীন যত পথে করে খেলা ॥ 
পথিকের দশ। দেখে নেত্রে জল ঝরে। 
উঠিছে পায়ের জুতা মাথার উপরে ॥ 
বিশেষতঃ রমণীর জাব চমৎকার । 

চলিতে চরণ বাঁধে বন্ত্র রাখা ভার ॥ 
ক্ষেত্রের নিশ্খুল শোভ। দেখে পূর্ণ আশা | 
গেল ধবন্ব মহানন্দ চাঁধ করে চাষা ॥ 
রনিকে রদিক মহ ভাবে গদগন্দ | 

সুখে কহে কর'সার বর্ষার পদ ॥ 
প্রেমরসে মত দৌহে প্রেমানন্ব-ঘোরে | 
ছাঁয় রে বরষা খতু বলি হার তোরে ॥ 


বর্ষার রাঁজ্যাভিষেক 


ছাপ বুদ্ধি সাকার কাল অন্থসারে। 
না বুঝে অবোধ লোক মরে অহ্ঙ্কারে ॥ 
যেমন গ্রীক্ষের গর্ব ছিল সর্বদেশে । 
পড়িয়। বর্ধার হাতে গর্ব হইল শেষে ॥ 
বরষার দাপে গ্রীম্ম গেল অধংপাতে। 
অধর্দু বৃক্ষের ফল ফলে হাতে, হাতে ॥ 
শ্রীঘ-ভয্জে বরুষ। হইয়াছিল দীন ॥ 

এত (দিনে দীনের কপালে শুভাদন ॥ 
আইল বয়ধ! খতু সহ পরিবার | 
পুনর্বাঁর পাইল আপন অধিকার ॥ 
গ্রীষ্ম খত পলাইল দেখিস] বিপদ্‌। 
দিনে দিনে বর্ষার বাড়িল সম্পদ ॥ 
চাতক মযূর আর আলধর ভেক। 
বর্ষাকে করিল রাজ্যেতে অভিষেক ॥ 
সেনাপতি জলধর শরবৃ্টি করে। 
স্থানে স্থানে ভেকগণ নকিব ফুকরে ॥ 
আকাশে চাতকগণ বা্ডাইছে তুরী। 
আনন কালনে নাচে মঘূর মযুরী ॥ 
ঘন ঘন ঘন-ঘট গভীর গর্জন । , 
গশালে প্রীশ্সের প্রতি কৰিছে তরল ॥ 
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শীক্মের সহায় ভান ভয়ে হি । 
(দেই হেতু চতুর্দিক তিমিরে পৃরিল ॥ 

 তড়িত প্রদীপ-শিখা করিয়া ধারণ। 

. কোণে কোণে গ্রীত্মের করিছে 'অয্বেষণ | 
 সস্তাপে তাপিত করি সকল সংসার। 
কোথা পলাইল গ্রী্ম হষ্ট ছরাচার ॥ 
সংযোগী যুবতী যুব! করিল বিচ্ছেদ। 
বিয়্োগীর শতগুণ ংযোগীর খেদ ॥ 

গুকাইল সরোবর নদ নদ ভদ। 
ঘটাইল হষ্ট গ্রীষ্ম এতেক বিপদ্‌ ॥ 
তবে যদি পাই দেখা দেখাইব তারে । 
এমন অন্তায় যেন রাজ্যে নাহি করে ॥ 
এইরূপে ধারাধর করিছে শামন। 
ধরায় না ধরে তার ধারা বরিষণ ॥ 
সুধাবৃষটি প্রায় বৃষ্টি বিষ্টি করে দূর । 
করি দৃষ্টি পররতুষ্টি জগতে প্রচুর ॥ 
পৃথিবীর উত্তাপ হরিণ কাদস্থিনী। 
মাতিল মদন-মদে পুরুষ কামিনী ॥ 
খতুমধ্যে সরদা বরষা! মনে গণি। 
তাহে সেই হন্তা যার পাঁশে গুণমশি ॥ 
আবিরত রত ভোগ যত মন উঠে। 
না ছুটিতে আপনি কামের বাণ ছুটে ॥ 

গুহ-পাশে ৫সফালিকা কুন্ম হাগঞ্চ। 
স্থশীতল সমীরণ বহে মন্দ মনা ॥ 
আকাশে গভীর ধার থন ঘন ডাকে । 
মুনির মানস টলে জন্তে কোথা থাকে ॥ 
রজনীতে না পুরে নারীর মনোরথ | 
দিবস হইলে রাপ্রি হয় মনোমত ॥ 
নিবারিতে বর্ষ! নারীর মনে খেদ। 
রজনী দিবস দৌকে রাছুল অভেন ॥ 
শাস্ত্রে বলে মেঘাচ্ছন্ন দিন যে ছুদ্দিন। 
কিন্ধু কামিনীর পক্ষে অতি সে সুদিন ॥ 
পূর্ব-প্রভাকর লু্ত বরযার গুণে। 
পর-প্রভাকর দীপ্ত বরবার গুণে ॥ 


সপ পপ 


বর্ধার ধুমধাম 


. নিদাঘের সমুদয় অধিকার লোটে। 
ধমকে চকে লোক চপলার চোটে ॥ 


 ঈশবর্ গুণ্ের লী 











চপ, চপ. টপ টপ চির 

_ কন্‌ কন্‌ ঝন্‌ ঝান্‌ হুহস্কার ছুটে॥ 
সুমধুর কত সর ভেকে গীত গায়। 
বাষ্‌ ঝম্‌ ঝাম ঝাম জলদ বাজায় ॥ 
কড় কড় মড় মড় রাগে রাগ বাড়ে। 
হড় হুড় কড় মড় টিটকারী ছাড়ে ॥ 
ধাঁরি ধীরি শোভে গিরি স্বভাবের সাঁজে। 
ও, গুড়, গুড়, গুড়, নহবৎ বাজে ॥ 
খরতর দিনকর লুকাইল তাপে। 
থর থর গর গর অরিতুবন কাপে ॥ 
ছড় হুড ছড় ছুড় ঘন ঘন হাকে। 
ঝর ঝর ফর ফর দমীরণ ডাকে 1 
ভন্‌ ভন্‌ ফন্‌ ফন্‌ মশকের ধ্বনি । 
কতব্ূপ নবরূপ অপরূপ গণি ॥ 
শশধর জরনূর জলধর-রবে । 
তারা যার! পতি-হার! কাদে তাঁরা দবে ॥ 
চকোরিণী অভাগিনী হাঙারব মুখে। 
কুমুদিনী বিষাদিনী লুকাইল দুখে ॥ 
বরষার অধিকার হুইল গগনে । 
হাত্মুখ মহা! সুখ সংযোগীর মনে ॥ 
ঘশ জলে মন জলে ব্যাকুল নকলে । 
বহে নীর বিরহা'র নয়নযুগলে ॥ 


সপ পা 


সুবৃষ্ 
হুইল স্থধার বৃষ্টি, শীতল করিল সি 
সস্তাপ-প্রতাপ হৈল শেষ । 
জিগ্ধকর বরিষণে, সুছমন্দ সমীরণে, 
ঘুচে গেল শরীরের ক্লেশ॥ 
শ্যেদ্-বিন্দু নাহি ক্ষরে, বিলিন কলেবরে, 
| বিরহে শিহরে বুব1 প্রালী। 
নেক দিনের বাদ, দিনে পূর্ণ মনসাধ, 
পরিবাদ অবিবাদ মানি ॥ 
নীলরুচি নীলধর, শোস্তাকর মনোহর, 
নয়ন-গ্রফুল্লকয় অতি। 
হায় রে কালীয় ঘটা, হেরি তোর শোভা-ছটা, 
সাধে মজে বের যুষতী ॥ টি 
গুনি ঘন ঘন ধ্বনি, . অপার উল্লাস গণি 
চাতবিপী নুখধবলি কয়ে। ..... 
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ধর যাঁমিনী টি ্‌ ; 

ঘোর দিয়ে ্রমে গরোদরে 8... 

মল মোদিত মনে, .- লঙ্গে জয়ে স্বীয় গণে, 
সনগুরণে না দেয় র হিরা ] 

করি হব কুক কুক, *. প্রকাশ মনের সুখ, 
ডাহক ডাঁকিছে অবিশ্রাষ | 

শুনিয়ে মেঘের না, মত্তমতি যেঘনাঁদ, 
ৰ পাদপুট হল অস্থির । 

জলধর দেয় ভালি, নৃত্য করে পালে পাল, 
| কাল গেয়ে প্রকুল্পশরার । 
| 







আর আর স্থলচর, 
চরাচর নিবঙয়ে যেবা। 
[হট শীতলকায়, কেহ ধায় কেহ গায়, 
ৃ আত্বথ্ত করে আহুসেবা! ॥ 
গা করি ধারা-জলে শ্বামল বিমল দলে, 
তরুতলে নব শোভা ধরে। 
বিলিশ্রামে যেন, 
ৰ যুবাজন আনা শশধরে ॥ 
তরুণ পল্লবমালে, দেখ! ধায় ডালে ডালে, 
ৃ কদম্ব-কলিক! বিকসিত। 
। ধুঃক্ষি মত হয়ে, 


জলচর শূন্তটর, 


সঙ্গেতে স্বদল লয়ে, 
" পান করে অমৃত অমিত | 
হেরি তার মত্ত ভাব, মনে ভাব আবির্ভাব, 


ভয় হয় কবিতা-রচলে | 
খপ্তভাবে গুপ্তভাব, রাখিলে কি হবে লাভ, 
খুরু ভয় গুরু কুবচনে |) 
অতএব ব্যক্ত করি, মধুমক্ষি মধু হরি, 
মত্ত হয় বরষা-কপায়। 
মল্লিক! মুকুতা। ভাতি, মধুকর মদে মাঁতি, 
গুঞ্রিয়া তুজে মধু ভায়। 
আর এই দেখ সদ্ভ, খাইয়া মেঘের মস্ত, 
প্রাচীনার শিরোষণি ধরা | 


নবীন! ফোড়শী প্রা, অপরূপ শোভা! পায়, 
. রলিক ভাবুক মনোহর 1 
রমপানে তক্কলত।, প্রাপ্ত হয় প্রবলতা, 


মাঙকতা-গুণে বলি হারি। 


যত সধ নদী নদ, খাটতে তুষার-মদ, 
ছুটয়াঞ্ছে শেখরবিারী ॥ 
ঈষে হয়ে গদগ, পাইয়। পরম প্ 


ট মাগরেতে করিছে পরাণ । 


_ ঈশ্বর গুডর স্থাবলী : 
ই 


হান্তরস পুর্ণ হেন, 


গণ 





তথা দিদি হী হারে, টি ভি । উন ল্‌ 
অবিরত করিতেছে পান) 
বিলোক-ভিমিরহর,..... নাহ ধা হাক 
. সেই সর্্য মদে মাতোয়ালা 122 
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গুধিছেন সংসাঁর-পেয়ালা ॥ 
অতএব বুধগণ, আমাদের নিষেদন। ... 


শ্রবণে্গে হউন সন্তোষ । : 
দেখিতেছি চরাঁচরে, দকলেই পান করে, . 
অভ]1গাগণেতে গুদ্ধ দোষ ॥ 
বহু বহ্‌ সমীরণ, করিষ বারিদগপ, 
চমক হে চপলার মালা । ঠা 
সথাস্ত রহস্ত মুখে, পান করি মননুখে, 
জুঁড়াইব অন্তরের জালা । ্ 


স্যার আবির্ভা* 


ছুটিল পুবের বাযু, টটিল গ্রীপ্মের আয়ু, 
ফুটিল কদস্বকলিগণ । 
বরিযে জলদরজল, হুক্ষে ডেকের দল, 
*করিছে সঙ্গীত অনুক্ষণ 1 
তরুণ বয়স কালে, করুণ জল্দজাঁলে। 
বরুণ সতিত করে রণ। 
প্রভাতে সমর-রঙ্গ, প্রভাতে ভানুর অজ, 
শোভাতে না হয় নিরীক্ষণ । 
মলিন দিবসকাস্ত, মলিন বির কাস্ত, 









অলীন ভ্রমর তাঁর কোলে । 

বধূর বদনে মধু, শুন্য দেখি ফুলবধু ্ 
থেদ্দ করে গুণ গুণ বোলে॥ না 

হায় হায় এ কি দায়, লোকে করস বরঘায়, .. 
সংযোগীর উন্নত সন্ভোঁগ । 

তবে কিব! অপরাধে, মধুপ বঞ্চিত সাধে, 
পদ্মিশীর সহ নহে যোগ ॥ র 

এই হুয় বিবেচনা, প্রাব্টের বিড়স্না, 
গ্রীক্মপতি ভানু প্রতি রাগ 

তাই তাঁর দষাশ্রিত, কিব1 পত্বী পড়ী রী 
সকলেতে জন্ম বিরাগ ॥ 

নিবিড় নীরদ কলা, কি শোভা না বায় বলা, 


ব্অমলা টা রঙ্ময়। ও 






১, ২৬৮ 
মনে মনে এই গণি, এ গ্রাসিবারে দিনমণি, 
্ ওই কালনাগিনী উদয় ॥ 
ফরযাঁর ঘোর রিষে, নীবদ-ভুজঙগ বিষে, 
ভাহকর নিকর নি:কর। 
ভদ্ম আচ্ছাদিত যেন, প্রজ্ঘল অনল হেন, 
আজু গ্রভাতের দিনকর। 


অত:পর ঘোরতর, নীরধর আড়ম্বর, 
শ্মপয় করে অতিশয় । 
চারু চারু সমুদিত, গুরু গুরু গরজিত, 


দুরু দুরু কম্পিত হর ॥ 
বছিতেছে সমীরণ, করিতেছে ঘোর রগ, 
নিদাঘ বরষ! সহকার। 
সন্‌ সন্‌ শ্বরে গাজে, বন্‌ ঝন্‌ মাঝে মাঝে, 
শক করে স্তব্ধ ব্রিনংসার ॥ 
চক চক চিকি মিকি, ধক্‌ ধক্‌ ধিকি ধিকি, 
| নুচঞ্চগা! চপলার মালা । 
ঝম্‌ ঝম্‌ হয় জল, ধরাতল স্থুশীতল, 
্ ঘুচ গেল সম্তাপের জালা ॥ 
একেবারে পড়ে ধারা, কিবা] শোভা! পান তারা,, 
টি তারা ষেন পড়িছে খসিয়া। 
; শপুককে চাতক, পান করে ধারা-্জল, 
গাঁন করে রঙিয়! রসিয়া ॥ 





বর্ধার অভিষেক 


আরোহিয়া তুপর, 

রত খতুবর বরযাঁর জাক। 
২ আড় গুড় গুম্‌ গুম্‌, গুম গুড,ম্‌ গুম্‌, 
রন বাজিতেছে রণ-জয়-ঢাক ॥ 
ওই করেফর ফর, গতি অতি থ্রতর, 
নর দামিনীর উড়িছে পতাঁক1। 
এ প্রজাকপে তরুচয়, প্রথত হইয়া রয়, 
3 দিয়া কর ফল পাকা পাক ॥ 
দি কেহ তুষ্ট হয়, নিদাঘের পক্ষে রয়, 
........: নাভোয়ানি নষ্টামিতে ভর! | 

বীজোয়াল লমীরণ, কান ধরি সেইক্ষ*, 
ৃ লুটাইয়। দেয় তারে ধা ॥ 
ধগ্ডুল কাটাল ভায়া, পেয়েছেন বড় পায়া, 
0... ছেড়ে পাগ ভুড়ি বিখ্যাত ' 


. শীরদ ত্বিবদবর, 





. এ কি অপরূপ ধারা, 


ইডি 1, 


ফলের পিডৃবয বড়া, ৯. তালা রগিকের 
ঘরে ঘয়ে সবে দ্ধাছে জ্ঞাঁত।। রি 
কুলের কামিনী ধনী, চাতকিনী সখ গা 
ক্চুলুধ্বনি করে অবিরত । 
জলাশয়ে হংসীগণ, জলে দিয়া সন্ত 
কলরবে কেলি করে কত॥ 
পূর্ণ হল মন্লাধ, করিতেছে তেরীনন, 
ভীষণ ভয়াল রবে ভেক। 
আধাছ়ের সুসঞ্চারে, শুভ শশধর বাড়ে। 
হইল বর্ষর অভিষেক ॥ 


৫ 


বর্ষা-বর্ণন 


সদজ্জ সন্ধান পুরে, আদিয়া গ্রীগ্মের পুরে 
প্রবেশিল বরষাঁর দল । 
রিপুর গ্রবল বল, দেখিয়া গ্রীন্মের দল, 
ভঙ্গ দিয়া ভাগিল সকল ॥ ! 
মহা শিঙ্গাবৃষ্টি-ঘ| য়, প্রাণ ও&াগত পীয়। 
হইল গ্রীষ্মের অস্থি শেষ । 
সম্তাপ-দৈন্তের পতি, না পাইয়। অব্যাহতি, 
পলাইতে চাহে অবশেষ ॥ 
শর্রভায় ভীত হয়ে, বিরহীর মনে রয়ে, 
গোপনেতে লইল আশ্রয়। 
নঞঈজনে সলিল-ধারা, 
অন্তরে সম্তাপ অতিশয় ॥ 
বরষা হইয়া ভূপ, সর্বরাজ্যে গাড়ে যুগ, 
উড়াইল তড়িতশ্পতাক|। 
অভ্র-কোলে শুভ্র আভা, কি কব তাহার শোভা, 
| দেখ ওই উড়িছে বলাক| ॥ 
পুরিল মনের নাঁধ, মেঘে করে সিংহন!র। 
ঘন ঘন ঘনে ঘনগণ । 
তিভুবনে দিয়! সাড়া, বাজায় বিজয়-কাড়া, 
গুরু গুরু রবে অনুক্ষণ ॥ 
পুর্ণ করি জল স্থলঃ আকাশ তীর্থের জল, 
আনি করে ভূপে 'ভিযেক | 
চামর কেত কী-ফুল, : চুশায় ভ্রমর-কুল, 
অয় জয় ধ্বনি করে তেক॥ 
মযুরেতে মোরচ্ছল, করিতেছে অবিরল, 
ধাঠাইয় ন্বপতির আগে |. 


১ 





জার বারে, 





রী সে লতা মাঝে, 
নৃত্য করিতেছে জন্থরাগে ॥ 
পন্যাতে বছদিন, শরীর করিয়া ক্ষীণ, 
মলিন আছিল নদীগণ। 
সংগ্রাতি অমৃত খায়, হয়ে গমের প্রায়, 
সঞ্চারিল পুনশ্চ জীবন ॥ 
চি ছিলি, খাতুযোগ সঞ্চা রিল, 
বিষাদে হইল হর্ধোদয়। 
াঙলাদে প্রনুক্ন কার, নিজ পতি প্রতি ধায়, 
| যত নী বেগে অতিশয় ॥ 
মেতাচ্ছন্ন চরাচর, শশী আর দিবাকর, 
লুপ্তপ্রায় লা হয় উদয়। 
দিনের সুদিত করি, স্থুথে নির্! যান হরি, 
এই সে কারণ চিত্তে লয় ॥ 
বরষা [বিরহী নারী, ধরিয়া দিবন কারী, 


করে অতি দৃঢ় আলিজন। 

করেছ কঙ্কণ তায়, খণ্ড খণ্ড হয়ে ধায়, 
লোকে বলে বিছ্যৎপতন ॥ 

তড়িত নর্ভকীগণ, নৃত্য করে ঝমুক্ষণ, 

সথল্লিত জলদ-দতায় । 

ছিড়িল মুকুতা-ছার, দেই ছলে অনিবার, 
জলধার পড়িছে ধরায় ॥ 

খতুর প্রভাবে হেল, ঝবি শশী নাছি যেন, 
নিশ' দিন সমান আকার। 

বুদনী রাজি জ্ঞানে, প্রচ্ছুলিতা দিনমানে, 
পন্মপনে কিবা! চমৎকার ॥ 


ভাস্কর গগনে গপু, শশাঙ্ক তিমিরে লুণ্, 
দিবারাতি বোধ নাহি হুয়। 
বাযুসহ অন নন্দ, কমল কুমুদ গন্ধ, 


দে দিবায়াতি পরিচয় ॥ 

বস ঘোর অন্ধকার, দৃষ্টিরোধ সবাকায়, 
্ বৃতিজলে পূর্ণ সতি-গা ॥ 

বকায়িত বিবর্তন, অনুদ্ধেশ জ্যোতিগণ, 

'জোনাকি পোকার দৃষ্টিমাত্র ॥ পু 

অমন নতস্থল, জলময় ভূম্ল, 
 জলময় গিরি দিক্‌ দেশি। 

পথে হয এই জ্ঞান, পুনরপি ভগবান, 


বরগেনবরাছের বেশ ॥ -. 





দীন তাহ! কোথা পান, 






২০৯: 


হি লঈ রি মীন, ৰ গগনে হল দীন, ৃ 
শু মত্ত লুকাইল ভরে ॥ : বদ 
বিাৎ বঁড়শীপ্রার, চতুর্দিকে ফেলি তার, 
বিরহীর প্রাপ-মীন ধরে। বন 
অদাঁর ভাবিয়া হরি, কমলারে ল্গে করি, 
ঢালিলেন শরীর দাগরে ॥ 
দ্বাতা ঘন হুরধিত, হেরে হয় উপস্থিত, ), 
যাঁচক চাতক দ্বিজগণ। 
ধন আগে দেয় জল, করিয়া বিদ্যুৎ ছল, 
্বরণমষ্টি কর বিতরণ ॥ 
মেথ পটু নানা সাজে, চতুদ্দিকে বাস্ত বাজে, 
মযুর মণূরী নৃত্য করে। এ 
পথিকের সর্বনাশ, ঘন বহে ধন শ্বাস, 
নিজ বাপ ভাবিয়া অন্তরে ॥ টি 
বহে শশীতল বাহু, বিয়োগীর হরে আর, রি 
সংঘোগীর পরম উল্লাস । 
ভারা করে অভিলাষ, বর্ধা ছোক্‌ বার মা, 
অন্য খাতু না হয় প্রকাশ। মি 
বিয্বোগীর বুকে বর্শা, মারে বর্ধা সেই বর্শা, ] 
নাম তার বিদিত ভূবনে। ২ 
গুনি জলদের শব্দ, বিরহ্বিগণ রদ, ৃ 
দগ্ধ হয় মনের আগুনে ॥ 3 
প্রবাসী জনের ক্লেশ, বণিক ন| হয় শে, ্ 
এই ছার বরষা সময়) “11 
অন্তরে বিচ্ছেদ-বাতি, আলিতেছে দিন-রাতি, 
বাঁছিরে বিবিধ দুখোদয় ॥ ৃ 
রাষ্নাঘরে কারাহাটি, ভিজে কাঠ ভিজে মাটী 
কোনমতে নাহি জলে চুলে । 
নাকে চোকে জল মরে, সেই দণ্ডে ইচ্ছা : 
চুলোশুদ্ধ চোলে যাঁয় চুলো ॥ 
ধনীর সুখের ধ্বনি, নিয়ত নিকটে ধনী 
নাহি যান মনের বিকাঁর। | 
ভাল গাড়ী ভাল বাড়ী, প্রতি হাতে মারে আড় 
মনোমত আহার-বিহার ॥ | 
স্থির ভোগে স্থিরবুদ্ধি, 
| পাত্রে পাত্রে পাত্রের বিচার । 























সদ! তায় দদাচার, আচারে কি 
লোকাঁচারে মিছে ব্তিচা ॥.. 


কিলার সু বদ | 








ক বিনে হত দ্ধি, 
ঘাস কাটি খানে ঢুকে॥ 
বিদেশী ধর্দের ষাঁড়, 
: ভাখাদোষে তাঁও গা ভেজে । 
বছ রাত্রে পেয়ে ছুট, 
: চৌকদ।য় ধরে চক্ষু রেজে ॥ 
- যত সব বিলসাধা, মকল শীরে কাদা, 
ূ জামা পাগ ভিজিল উদকে |. 
বহুকেলে ছেড়ান্কুতা, পাইয় বৃষ্টির ছুতা, 
র একেবারে উঠিল মন্তকে ॥ 
আমর! টোলের ছা, নাহি জানি পাত্রাপাত্র, 
জানি শুদ্ধ একমাত্র পাঁঠ। 
বাবুদের গেয়ে গুণ, নাহি মাছ তেল লুণ, 
7 ভট্টাচার্য্য দেন চাল কাঠ॥ 
.... মধ্ধি এই বাদলায়, কেহ লাহি বাদলায়, 
8 পুতি পাতি সব যা ভ্রেসে। 
সিন মাস রুদ্ধ পাঠ, ফিরে হাটি ঘাট মাঠ, 
রঃ দেখে গুনে মার হেসে হেসে ॥ 
আমাদের স্ষ্টিধর, চিরজীশী অড়হর, 
টি আদদিন্ধ তাই হয় পাক। 
: পৈতৃক সম্পত্তি বাঁদা, তাহার চিঙড়ি দাদা, 
তাহে যুক্ত কথ্ি নটে শাক ॥ 
ছই সন্ধ্যা তাই থাই, মাঝে মাঝে শীত গাই, 
ধোবা বেটা বটায় প্রমাণ । 
রান্রিকালে হাত বুকে, নিদ্রা যাই মহানখে, 
| মিগ্রজরে করি আশীর্বাদ ॥ 
বরষা তোমার খপ, কি কহিব পুনঃ পুনঃ, 
বারিবলে চরাচর তাসে। 
কি আর ভোমার বঙ্গ, দোসর হয়েছে ব্যজ, 
দেখে বঙ্গ পাড় বল হাসে ॥ 
আমরা বিপ্রেন পুল্র, ধরিয়াছি যন্তনুত্। 
গুন ওকে খতুরাজ বাপা। 
জাতি-ধর্দে ভিক্ষা করি, প্রাণে যেন নাহি মরি, 
চাল ভেজে পড়ে ঘর চাপ! ॥ 


বর্ধার ঝড়-বৃি 


ৃঁ ঘটা ঘোর ক'রে সোঁর ঘন ঘোর রবে। 
পনি চি কিত বিচলিত বে ॥ 















ও কিসে বব হে শুভি,... 
' ভর্না কেবল ভীড়, 


ছুটে আসে ছেড়ে কুঠী, 





বন ন্‌ বণ: নন নবড়ে। 
.. তরুচয় স্থির বয় মেধ হয় পড়ে 
 বিজলীর কি মিছির যেন তীর ছোটে। 
ঝড় ছাট ভাঙে হাট ম!লসাট চোটে ॥ 
বছে বাত ছাত ছাঁত শিদাপাত সঙ্গে । 
বোধ হয় করে লঙ সধুদয় বঙ্গে ॥ 
করে রব কলবব খবে লব রজে। 
নদী নদ পেয়ে পদ গদগদ আঙ্গে ॥ 
ছেউ হেউ করে ঢেউ যেন ফেউ ডাকে। 
অবিকল কণ কল ঘোর জুল রে ॥ 
তছপরি যত তরী নৃষ্ঠয করি + 
প্রেমিকের হৃদয়ের আশ.” 
রাজছাদ কি উল্লাস 
অহরহ; যত দত হুংলী দহ ঘুরে ॥ 
কি আহ্লাদ করে না। অআতিথাদ সুরে । 
অব্যাদ ঘত বাদ বিসংবাদ দুরে ॥ 
দামোদর থরতর কলেবর ধরে। 
এ কি লগ বাঁধ ভগ্ন দেশ মগ্র করে॥ 
গেল ধান নাহি আণ কিপে প্রাণ বাচে। 
গোর পিষ্ট অভি বৃষ্টি যায় সথষ্টি পাছে ॥ 
লক্ষ পক্ষ পশ্ত পক্ষ বিনে ভক্ষা মরে। 
প্রজাদল হতপল চক্ষে জল ঝরে ॥ 
বঙন্চাষ। হত আশ! করে বালা বৃক্ষে। 
কপালের ভাল ফন লময়ের শিক্ষে ॥ 







শরদর্ণন 


বরধা ভরদাহীন, ক্ষীণ হয় দিন দি, 
শুনিয়া শরদ আগমন। | 

গগনেতে কলর, শেকে পাত কলেরর 
বরযার বিচ্ছেদ কারণ ॥ 


জলদ বিক্রমশৃনঠ, চাতক বিধ* রঃ 
হাহাকার করে উর্দধীমুখে। 

মযুর মযুরীগণ, নিত্য নৃত্য বিশ্ব 
কাননে লুকায় মনোহথে ॥ 

ঘুচিল কোটালি পারা, -ব্যঙগ লয়ে ব্য তায়া। রি 
দিয়ে ভঙ্গ রসরঙ্ দব । | 

" একেবারে সর্বনাশ, 


বন লে টা 
এক্মার তায় নাহি কলরব 8. 


[ 
] 


. ঈশবরচ্্ হের স্থাৰলী 


চারু শোভা, দিন বিন ষনোলোভা, 
নাহি আর ্ধকাররাশি 1... 
রের তুষ্টিকর, রা : হ্ৃবিমল সুধাঁকর, 
রজনীর মুখে সদ হাদি, 7: 
রেপুরিল বিশ্ব,  লেই মত হয় সৃ্ত, 
1. শিশপক্ষ শারদ-নিশার। 
নর নিশিতে হেন, 
.. শরদ পারদ মাথে গায়) 
চ দরা তারা বারা, ছিল তার! পতি-হাঁরা, 
শশী ঘেরি তারা! সব জলে। 
বা শোভা কব তার, মঙ্লিকা-ফুণের হার, 
ৃ শোনে যেন শ্কাটিকের গলে ॥ 
মুল হইল জল, রাঁজহংদ কল কল, 
সরোঁবরে করে অনুক্ষপ। 
তদিবদের পরে, নয়ন রঞ্জন করে, 
| হদদগরগ্জন এ খঞ্জন ॥ 







টিল সহআদল, শতদল নুবিমল, 
] কুমুধ কহলার শো করে, 

ছি |দবসের পর, মত হয়ে মধুকর, 
মধুপান করে দুই করে ॥ 

॥ত শত দলে দলে, 


বনে শঙদলদলে, 
রমে শতদল-দলে স্থখে। রর 
[নোহর নরোবরে, পুগকে বন্কার করে, 
কিবা গুণ গুণ গুণ মুখে ॥ 
নাহি পৃথিবীর পক্ষ, গুভ্ধ পথ নিক্ষল্ষ, 
নিরাতঙ্ক যোদ্ধাগণ সাজে ॥ 
পথিকের পথ-ক্লেশ, দুরে গেল সাঁবশেষ, 
পরস্ত বিচ্ছেদে মনোমাঝে ॥ 
ছয় খতুমধ্যে ধন্ত, নকলের অগ্রগণ্য, 
শরদের জয় মবে বলে। 
যাহাতে যোগীন্্র"জায়া, মহেশ্বরী মছামায়া। 
৮ আবিভূ'তা অবনীমণ্ডলে ॥ 
যু্য়ী মহেশ" প্রিয়া, 
.. অরে লোক ইহ-পরকাল। 
তাহাতে যে মহোৎসব, 
পঞ্চানন তবু মহাকাল ॥ 
আছেন অনেক খতৃ, মন উদ্দাসের হেতু, 
পুণ্যনেতু বান্ধে কোন্‌ খতু। 
ছর্খা দখল ্ধে, শরদে আলেন মরতে, 
. ক্ক্রগ্ণ বহ শত্রু . 


অনুমান হয় যেন, 


বথ। শক্তি পুজা দিয়া, 


বলিতে অক্ষম.সব, 


| ২১১, 


লইতে ভক্তের পুজা, অকঠানী বশর, 
দশদিব্ করেন প্রকাশ।_ 

শরদের তিন দিন, কিবা ধনী কিবা দীন, 
জ্ঞান করে এই শ্বর্গবাস॥ 

প্রতি ঘরে বাস্ত গান, আনন্দের অধিষঠান, ্ 
বর্ণনা করিব তাহা! কত। 

যাহার যেমন মন, যাহার যেমন ধন, 
আয়োজন করে সেই মত ॥ ৃ 

কুমার কুমার আগে, গড়িয়াছে অনুরাগে, 


শেষে চিত্র করে চিত্রকরে। 

মেটেরওে মেটে রঙ, চালে লেখে নানা সঙ, 
বন্ধে তুলি হস্ধে তুলি ধরে ॥ 

ডাককর করে ডাক, বিস্তর দামের ডাক 
ডাকের ড।কের বড় জাক। 

করে মাঁচ্ছা। সাচ্চা সাজ, ভিতরেতে কত কাঁজ 
ডাক ডাক এহ মাত্র ডা ॥ ৃ 

দেবীরে সাজায় সাজে, যেখানে থে সাজ সাঞ্জে 
অপরূপ মুনন্মনোসোকা । ৃ 

তুধন-তৃষপা ধিনি, ভূহণে ভুত ঠিনি, 

ধরতে ধরে ন। মা শোভা ॥ 


যার নাহি কিছু শক্তি, আনিয়া শঙ্কর-শক্তিঃ 
তক্তিভাবে ডাকে জয়কালাঁ। 
মনে আছে প্রেম আট।, মাখিয়া বেলের আটা, 


জুড়ে দেয় সোনালি রূপালি ॥ 
মবে বলে দাজা দাজা, জানে না শেষের মজা : 
সঙ সজে কত রঙ করে। 
কি বাজনা বাজাতেছে, কারে সাজ সাজতেছে। 
ঢুকিয়৷ সংদার-সাজঘরে ? 
আপনার চক্ষু নাই, অন্ধকারে থেকে ভাই, 
তুমি কর কার চযুদান? 
আপনি না হয়ে স্থাসী, কারে কর জলশায়ী, 
নি করে করিয়া নিম্মীণ? 


ধর্‌ ধর তুলি ধর, কর কর পুজা কর, 
হর হুর বল জীবচয়। ন 
গোড়ে পু শিব শিব, তবে জীব পাবে শিব, র 


মনে যদি স্থির প্রেম রয় ॥ 
কামনা-কণ্টক কেটে, মনে রাখ ভক্তি এটে, 
গল্প ফেদে কল্প করা দো । ৭ 

ভক্তি সহ গাছ যনে পরিতোষ, | 
পুপু কর হবদয়ের কোধ॥ .. 1... 

















ছাঁজক ব্রান্দণ যাঁরা, চতীগঠি শিখে ভারা, 
থণ্ডিবারে জিহ্বার জড়তা । 
ঘজমান বড় জট, পক্ষাবৃত্তি পাঠ, 
পাছে হয় কিঞিং অন্তধা॥ 
: অবমীতে করি কল্প, ক্রমেতে উদ্ভোগ অল্প, 
গাঁল-গল্প প্রতি ঘরে ঘরে। 
_কারিগুরি করি নানা, সাজায় বৈঠকখানা, 
খর-্ার পরিফাঁর করে॥ 
প্রক্কৃতির সাজ যাহা, বিকৃতি না হয় তাহা, 
শ্বভাঁবেতে আক্কৃতি গঠন। 
তুমি কর যত রূপ . কতরূপ তার রূপ, 
অপরূপ বিন্মপ বচন ॥ 
মনোহর ঘর দ্বার, মেরামতি কত তার, 
রজিন্‌ করিছ ঠাই ঠাউ। 
কিন্তু তব বাদবর, নাম যাঁর কলেবর, 
তার আর মেরাধং নাই ॥ 
যেই ধনী ভাগাধর, আছে অর্থ বহুতির, 
অনায়াসে ব্যয় করে ধন। 


দানকাধেরযে দদা রত, এখন সম্পদ ত, 
গা তার ছর্গের কারণ ॥ 
পড়ে ঘোড়তর ছগে, ডাকে দদা দুর্গে ছুর্খে, 


ভাগ্যে তার নাহ্‌ শুভফল। 
নাহি আর. ধৃমধাম, বঅবিশ্রম অগ্ট যাম, 
কেবল নয়নে ঝরে জল ॥ 
বৃত্তিদাধা বিপ্রগণ, লোভেতে চঞ্চল মন, 
গ্বান পুজা কিছু নাহি বার। 
হুয়ে অথ অগ্রণী, কেবল জর্থের লাগি, 
অনাহারে ফেরে ঘারদ্বার ॥ 
দেখিলে সধন লোক, পড়িয়া কবিতা প্লোক, 
নঙ্গে সজে আশীর্বাদ দান। 


বাবুজী কল্যাণ হোক্‌, সন্তান স্থখেতে রোক্‌, 
দাতা নাহি ভোমার সদান ॥ | 
, দানে মানে কুলে শীলে, কসর কি এমন মিলে, 
রে সব দিকে দেখি বাড়াবাড়ি । 
এ শুজার লংক্ষেপ দিন, বার্ধিকের টাকা দিন, 
রি কাল প্রাতে যেতে হবে বাড়ী ॥ 
পুত্র ছটি শিশু অতি, কণ্তাটিও গর্ভবতী, 
55. স্বাটীতে মা আগমন। 
| আনন একেলা! ঘরে, কত দিক্‌ রক্ষা করে, 


শনি গেলে হ্‌বে আনান, ॥ 





এবারে দিক 


টির 
১ কিছুমাজ দেন দাই কেছ। 
* ধান'যাহা ছিল ক্ষেতে, পু 


হেজে গেল এক চি 

ভাবিয়া বিন হন দেহ॥ 

ও বাড়ীর ঘোষ বাবু... হয়েছেন বকা 
| রায়েদের পরতুন নাই 1 

হথযাচ হ্যাচ যে তা তবে, ধল কি উপায় হয, 
শুধুহাতে কেমনেতে যাই ॥ 

দেহে কণ্ঠাগত প্রাণ, ক্ষেল টাকার টান 

নাহি দান পুজা সন্ধ্যা কল! । 
পরাতে উঠি শৌচে গিয়া, হাহ"ঘাটা মাটা নি, 
কপাল জুড়ি! আর্কফলা ॥ ৃ 


ব্রাঙ্গণ পরিত-পুত, গলে মাত বনু 
মোটা ফেৌট। কথা রুকে ক্ককে। 


ছলেতে হবেন মানত, হরিভ্! গোরদ ধার, 
ইত্যাদি কবিতা"পাঠ সুখে। 
বিস্ত! সাধ্য অষ্টরঞ্ভ।, ঝড় বড় কথা লগ, 
হৃতভোঘ। ভঙ্গী পরিপাটা। 
বচনেতে দাম নাই, মুখে শুধু বামনা 
মেকি কি কথন হয় খাটি। 
মনোলোভী বাবু যত, মানমদে গন 


পুর্থ করে যাচকের আশ। 

বাহিরে হথ্যাতি গার, এ দিকে দেনার দার, 
বাবুজীর মাগে যায় রীঁশ 

গ্রতিবারে করে দান, না দিলে থাকে না মান, 
দেনা ক'রে খত দেন বিখে। 


শিষ্ট শাঞ্ত অতি ধীর, স্ততিবাক্ো বাবুজীর, 
ল্যাজ উঠে আকাশের দিকে ॥ | 
. নাকে খত কানে খত, ছনো সুদে লিখে থত, 


আপাতত দুর করে ছখ। 
স্থদের শর কালে, বন্ধ হয়ে খণভালে, 
তথাচ অন্তরে হয় নৃখ। 
যত বেটা. ভবঘুরে, নুন নুতন নুরে, 
নূতন নৃতন শিখে গাঁন। 
সাধিছে গলার মিল, 
কেহ্‌ শুদ্ধ নূপুর বাজান। 
মরীচ লবগ রঙ্গে, . 
হথা বখ| আকড়। যাহার । 
-গুর্ব প্রায় মামাবধি, না ধার অন্থল দি, : 
. বিশেষ; হত কাশীগার ॥. [ও 





কেহ খাদ কেহ জীগ, 


লয়ে যায় লঙগে দে, 


রা ৯) 


রি 


ভাব তার নাহয় চার | 
চিতেন মছাড়া বেধে, .. .. উ 
গান ধরে তবে কয় পার ॥ 
যতেক দধের দল)... প্রেমানন্দে চলাড়ল, 
স্থুর ভাল লাগিয়াছে কানে। 
কোন অংশে নহে কম, যারির! গাঁজার দম, 
তান ছাড়ে দেওরার গানে ॥ 
বাআকর করে বাত্রা, কে বুষে তাছার মাত্রা, 
প্রথমে মহল! করে দাণ। 
মাজেগোজে সুর সুতি, কেহ বলে ওগো দুতি, 
কৃষ্ণ বিন! নাহি বাচে প্রাণ ॥ 
ঘর যাহা ভাল লাগে, সেই তাহা রাখে আগে, 
গণ করি দে তার পণ। 
ফেছ রাখে বেলভলা, মালিনীর ভাল গলা, 


গুণে তার খুন করে মন॥ 
ধারার নক ভার, নামজাদা অধিকারী, 
আসর করিছে অধিকার । 
দালানে বাবুর মেলা, প্রতি পদে পায় গেলা, 
সাবাস সাব|ন্‌ বার বাগ 
আসিয়া মায়ার মেলা, কর জীব ছেলেখেলা, 
হেল! কেন করিতেছ কাজে । 
ভবযাত্রা করিবারে, দেব্জেছ নানবাকারে, 
অন্ত সাজ তোমায় কি সাছে ॥ 


এনাটের ঠাট ভারি, ধিনি হন অধিকারী, 
তার প্রাত কেন কর হেলা । 
মন রেখে তান ধর, ছুরালে মানের ঘর, 


কবে আর পাবে বল পেল! ॥ 
দেহ্যাজ। তুদি ধারী, অবদ।ন হয় রাজি, 
হবে বাজ। কাঠি দিলে ঢাকে । 
কর যাত্রা দেহশ্যাত্র! কিন্তু হর শেষ যা 
৮... গঙ্গাঝগ্ মনে যেন থাকে ॥ 
খানে স্থানে একপক্ষ, কেধলি সুখের লক্ষ্য, 
রজনীতে গানবাসছটা। 
ঝাঁকে ঝাকে আসে লোক, বিষম মনের ঝোঁক, 
কি কহিব মোদের ঘটা ॥ 
বাড়ী বাড়ী বাই বাই, ভেড়,়! নাঁচায় বাই, 
... অনোদত রাগ সর ধরে। 
ব তান ছেড়ে গান, বিবিজান নেচে যান, 
নি ক করে, ॥ 


ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ধারা, 





অঞ্জন ছাড়ে তার কি) 4287 
কালোয়াৎ কাজে বাগ, কে বুঝেনে স্রোগ, রঃ 
রাগ নয় রাগ মাত্রসার ॥ . : ৩ 
লেতার বাজায় যত, সে ভার কহিব কত, . 
সে ভার বেতার কার লাগে। . 
পিং পিং রারা রারা, সারি গা ম| ভারা! ভারা, . 
মেজারপে বাজে নান! রাগে ॥ 
তাধিন! তাধিনা [ধনা, কত রাগে বাজে বীণা... 
বাঁশ বিনা কিছু নহে ভালে! । 
শুনিয়া বাঁণার স্বর, লজ্জা পায় পিকবর, 
মনে জলে আনন্দের আলো । 
সকলের এক বোল, লেগেছে পুজার গোল, 
খত পড়েছে ঢুলীর ঢোলে কাঠী। 
তাধিন ভাধিন্‌ রব, শুপিঃ! মাতিল নব, 
চাটি গুনে ফেটে যায় মাটা ॥ 
নবতের বড় ধৃষ, গু7 গড়, গুম্‌ গুন্‌, 
তো? ভে ভে। বাজিছে সানাই। 
মন্দিরে আমোদ-ভরা, মন্দিরে মোহিত করা, 
তাঁলে তালে তাল ধরে তাই ॥ 


এইরূপ মহাননী, আনন্দে হইয়া অন্ধ, 
তামদিকে ধনী ছাড়ে চাকি। 
পুর্লার না লন খোজ, মাছি কাদে তিন রোজ,. 


পুরুতের দক্ষিণায় ফাকি ॥ 
বার্ধিক পাধিয়া তারা, 
ব্রাঙ্মনীর শাড়ী আগে লন। 
সুধার হইলে তার, শেষে পুত্র বন্থ পায়, 
আপনার জন্তে ছধী নন ॥ এ 
ছাতার গািয়। জর, ভট্টাচার্য্য মহাশয়. 
নস্তচ্ছলে মিসি লন কিনে। ্ 
পু তির ভিতরে ভরি, ভরি স্মরণ করি, 
বাড়ী চলে যান দিনে দিনে ॥ ট 
শ্ায় বৎসরের পরে, প্রধাধীরা যান ঘরে, 
কত সাধ মনে অগণন । 
হয়ে প্রেন-আনতাগী, কথেন [প্রথার লাগি, 
নানামত ভ্রধ্য আয়োজন ॥ 
কেহ লয় লাতনলী, দেখিয়া আমরা লি, 
কাম-কিরাতের সাতনলা! | | 
প্রকাশিতে নিজ মহ, বিজটা, লবল কেহ, 
কেহ ফা টং কানবাল! ই: 





লি 





ঈরচ্জ তত্র | 





পা 






ক্কেছ ১, কড়ি কে বা.কনকছুল, : পাড়ার বুধাদধ, এ সুখে ছাস্ত থণ থা); 
ৃ কেহ বা বিনোদ চন্দ্রা । পরিচ্ছদ লা মন রাঃ 1 ৃ 
কেহ বা মূক্তামালা, কেহ বা কাঞ্চন-বালা। মনে মনে বড় সাধদ.. .  ফীাদির়া মোহন কা, 
কিনে লয় শক্তি ঘে প্রকার ॥ দেশে গিয়ে সাজিবেন বাবু ॥ 
বণ লইল যত, বসন তাহার মত» কালাপেড়ে ধুতিপরা, তে যিশি গালা, 
মনোমত লইল মবাই। ঠোট রাগ! তালের জলে। 
: কেহ লয় শাস্তিপুরে, কেহ বা বাগদী ডুরে, গোরগাবি জুতা পার, রঙ্গিন-অনাহ গা, 
ৃ কেহ কেহ লইল চাকাই ॥ হাতে কৌতৎকা ছাতক] সব চলে ॥ 
ড় ধুম বড় ঘরে, সাটিন-কীচুলি করে, যাঁহার দঙ্গতি যত, বন্ত লয়ে মেইমত, - 
চুমাকর কাজ তার মাঝে। দুর করে মনের বিলাপ। 
পয়োরে মনোলোভা, অনঙ্ের অঙ্গ-শোঁভা, ইয়ারের অথ্রাগে, চরদ লই! আগে, 
? হেরি শশী শশ ধরে লাঞ্জে ॥ আর কিছু আতর গোল।প ॥ 
সকল শরীরে তৃষা, মর্তিমতী যেন উবা, নহরের লোক ধত, তাদের উল্ল.ও ক) 
পূর্ণমাসী নিশি করি নাশ । পচ সুখের আমোদে সদ! রতি । 
বর্ণনে অক্ষম কবি, মলিন শশাঙ্ক ছবি, বাবু সব থোর গ্জা, বাড়ীতে আনা; ০7০, 
রবি যেন হতেছে প্রকাশ ॥ পোষাক কারিছে কত মত ॥ 
 স্বাকুণিত চাকু কেশে, সেই ভূষ। সেই বেশে, কারপেট, চাঁকে নেট্‌, কার ১পটে কাপে, 
| তুঁজপাশে বাধে যার কর। কারু-কগ্ম তাহে বাছ। বাছা | 
কোথা আর স্বগর্বাস, তাদের দাষের দান, . স্বভাবের শোভ। দব, তার কাছে পরা ৬৭, 
ইন্্র চন্দ্র কান পঞ্চশর ॥ ককত্রম হয়েছে যেন নাচ! । 
' চারিদিকে বাবু ঘেরি, বপ্ত হো ভূষ। হেরি, বান্ধবের গড়াগড়ি, তিন দিন ছড়াছাড, 
চাদমুখ দেখিতে না পাই । বেবেগুর গোলাপ আতর । 
ভেমন কপাল নয়, মনে মাত পাধ হয়, আর আর জরব্য যাহা, ফুটে না লিখি: তাঁং।, 
পানি দেখে মরে ঘাই ॥ ্ ব্যয়কল্পে না হন ভাহর ॥ 
বাসন অগ্রেতে দিয়া, আরনা লইল গিয়া, যে সকল ৰণ্ড বাবু, নিতান্ত বেশ্তার কাবু. 
যাঁয় না তাহার শোভা বলা ॥ টাক! বিন! নাঞি থাকে মান । 
নস গোলাবি মিশি, ইচ্ছা হন্গ তাকে নিশি, : রাখিয়া! বাড়ীর পাটা, কুইনের মাথা কাটা, 
আর কত পানের মসল! & রাড়ের চরণে করে দান ॥ 
খুসী প্রেমের হাদী, লইলেক রাশি রাশি, দারা পুক্র পরিবার, " করিতেছে হাহাকার, 
যাছে ভালবা্দিবেক প্রিষ্ক। সুতা নাই প্রস্থতির অঙ্গে ৷ 
- নিল মাল! কত মণ, কামিনীর মনোৌমত, সকল সুখের অঙ্গ, কে বলে হয়েছে ভঙ্গ, 
ঢ হার হারে যাহারে হেরিয়! ॥ এবঙ পাছে এই বে ॥ 
জানাইতে ভালবাসা, চুছ্ড়ার মাঁথাঘষা। তারি মধ্যে ধূর্ত যারা, বিবাদ করিয়া তাঁরা, 
কনা কিংবা রন! কেবা গণে। ছলে কলে রাখা বেস্ত। ছাড়ে । 
ফিনিল পরমাদরে, দিয় কামিনীর করে, বেশ্তাঁও রসের ভরা, হাঁড়ির মুখের সন্থা, 
কৃতার্থ হইব তাবে মনে ॥ বাপ তুলে গালাগালি পাড়ে ॥ 
ন্তরেতে তয় আছে, পচ্ছন্দ না হয় পাছে, বিরহিনী নারী যারা, নিয়ত নয়নে ধারা » 
এই হেতু হ্স্থ নহে মন। .... তারা শুদ্ধ তারা তারা বলে। 





কার বিশেষ ভক্কি, .. লইলেন হখাশক্ষি, কিসে মণ হবে শাস্ত, কতক্ষণে রর কান্ত, 
২. স্বীংপকতি-পুজার কারণ. ৯. বিচ্ছেদ-জনলে মন আগে | এ... 








হবে পতির হয়া, মানে কত চপাঁন যা, 
[.. করিবেক চি তি ] 
স্থতের আঙ্িন মালে, প্রবাদী আসিবে বাসে, 
সুবচনী দিবেন সুদিন ॥ 
বিদেশী কলমগেষা, ষকলের এক নেশা, 
পরম্পর কছে এই কথা। 
চাকরীর মুখে ছাই, পক্ষী হয়ে উড়ে যাই, 


নিবাসে রষণী মণি থা ॥ 
গুড়িাে শড়াভাড়ি, কতক্ষণে যাব বাড়ী, 
কোনরূপে ধৈর্য্য নাহি মানে। 
"দাঃ মজল আখি, উড়িয়াছে মন-পাখী, 
প্রেীর গুণর-বাগানে ॥ 
ধরেছে বাঁড়ীর টাল, বিরছে কি রছে প্রাণ, 
কেবল বিচ্ছেদ মনে জাগে । 
গহে আছে ভালবাসা, প্রবাসের ভাল বাসা, 
মনে আর ভাল নাহি লাগে॥ 
ঘরের বিষম স্েছ, নুস্থির না হুয় কেহ, 
দছে দেহ শরনে স্বপনে । 
শাহি সখ একটুকু, ঘোর ছুথ ফাটে বৃক, 
টাদমুথ সদা পড়ে মনে ॥ 
নিবে না দক ছুট, দিবানিশি ছুটাছুট, 
কুঠী গিয়। ছটফট করে। 
নাহিক মাথার ঠিক, কেমনে করিবে ঠিক, 
জমা লেখে খরচের ঘরে ॥ 
চুটি লয়ে খাড়া খাড়া, ঠিকে পান্দী করে ভাড়া, 
বসে গিয়া নাঁবিকের কাছে। 
দুহাত না যেতে যেতে, 
মাঝি আসার কতদূর গাছে? 
কসে ঈড় টান দাড়া, দিনে দিনে দিয়ে পাড়ি, 
চাল তরী ত্বরায় করিয়! । 
ঘত শীঙ্র লয়ে যাবে, অধিক বকৃসিস পাবে, 
রর ভাড়া দিব দ্বিগুণ ধরিয়া 
বদূর বদর গাঁজি, মুখে সদা বলে মাঝি, 
ঠেলে ধবজি গাঁয়ে যত জোর। 
গা্গে বড় একটানা, . টানে গুণ গুণটানা, 
টানাটানি যেন কত চোর ॥ 
. লেগেছে বাড়ীর ধুম, বাবুর না হয় তুম, 
খসে গে মনেক়্ কপাট। 
বড়াছুর আর নাই, চল চল মাঝি তাই, 
০৬৩, হই রেখ দেখা-হার ছাট ছি 


তের  র্থবলী 


বলে কত ৰিনয়েতে, » 





থাকিতে ক্ফিং দূর, 


আড়িল ধিক, ছু রি 
চালের উপরে। গিয়! চড়ে। ২ 
থর থর কাপে কাঃ, ন! লাগিতে কিনারা, 


ইচ্ছা ছয় ঝাঁপ দিয়া পড়ে ॥ 
যাঁয় উজানের যাঁন, যায় উজজানের যান, 
মুখ নাড়ে অজগর প্রায়। ঃ 
ভাটি যেন ছোটে কল, কল কল কাটে জল, 
আরোহীরা চ্জ হাতে পায় ॥ 
গোছে পোড়ে নদী ছেয়ে, সারি সারি যায় বেয়ে, 
ধাড়ে হয় শব্দ ঝুপ ঝুপ। 
নিদ্রাহার পরিহরি, দিবানিশি চালে তন, 
ন। যানে শিশির আর ধুপ।॥ 
জলে স্থলে বনে বনে, যত চোর দস্থযগণে, 
নিজ নিজ ব্যবদায়ে রত। 
কারে কাটে কারে মারে, লুটে লয় ভারে ভারে, 
পথিকের প্রাণ কগ্ঠাগত ॥ 
রামীগণ ঘাটে ঘাটে, স্নান করে নান! নাটে, 
দুরে থেকে নৌকা দেখে যদি। 
ভাঁবে পতি এলো ঘরে, উল্লাদ পবনভরে, 
ফেঁপে উঠে শ্রেমানন্দ"নদী ॥ 
বলে দিদি ষাই বাড়ী, কাড়িয়া নূতন হাঁড়ি, 
তাড়াতাড়ি রাধি গিয়া সই। 
চল শীঘ্র চল চল, ফলিল ভাগ্যের ফল, 
ফলনা ইল বুঝি ওই ॥ 
হ*লে পরে কাছা কাহি, সবে করে আচা-আচি, 
হেসে কহে কোন লীমস্তিনী | র 
প্রাপসই তোরে কই, দেখ দেখ রসমই, 
বুঝি ওই আমাদের তিনি ॥ | 
হেসে বলে কোন বুড়ী, মর্‌মর্‌ ওলো ছু ডি 
ও যে বুড়ো আর কার পাপ। 


কেহ কছে দূর দুর, ও বাড়ীর বট ঠা 
কেহ কছে অমুকের কাপ ॥ টা 
আর জন বলে সই, আমাদের কর্তা এরি। 







চিনিয়াছি শরীরের ধশাচে। রে 
গায়ে দব লোম উঠা, চোক কট! পেট মোটা 
স্ইেন্পপ গালে দাগ আছে ॥ 


কেহ কয় ওলো। ওলো।, আহ আই ম'লে। মা 
চোক থেকে কর ঘরশন।. ২, 
রূপখানি চল ডল, প্রাণধন কারে বদ 





উড বব দাদার বল ৪. 







কুলের বধু, 


হলের 
মনে মনে কত পি উঠে। 
ডুব ছলে করে দৃষ্টি, : হনে বাপ-সৃটি, 


হি ফাটে বুক মুখ নাহি ফোটে॥ 
রী ঘোমটার আড়ে আড়ে, ঈষং কটাক্ষ ছাড়ে, 
বির্হ-বিলাপ বাঁড়ে তায়। 
যুবক পুরুষ যত, চলিয়াছে শত শত, 
নিজ পতি দেখিতে না পায়? 
_ হরণী আইলে কাছে, তরুণী মনেতে আচে, 
পাইব আপন প্রাঁণধনে। 
স্বাণুড়ী ননদ কাছে, লজ্জাতয়ে ফেরে পাছে, 
মনের আগুন রাখে মনে ॥ 
কুলের কামিনী মণি, এত কেন ভাব ধনি, 
প্রাপপতি আলিবেক ঘরে। 
তোমার শ্বাগুড়ীগিক্সী, মেনেছে পীরের সিরি, 
নস্তানের আদিবার তরে ॥ 
সুর-্তরলিনী-জলে, 
পরম্পরে বলে সমাচার । . 
ঘরে রেখে ছেলেপুলে, কর্ত!ট রহিল ভূলে, 
আমিবার নাম নাই আর ॥ 
বত ছেলে ঘরে ঘরে, তাল খায় ভাল পরে, 
দেখে গুনে কাদে লব তারা। 
ভেবে ভেবে তহা কালি, রাগে দিই গালাগালি, 
ধার করে কতহ্খসারা॥ 
কেহ বলে অতি গাধা, তোমার চাটুষ্য। দাদ।, 
ঘরে থেকে করে থিটিমিটি। . 
প্রবাসে যাইলে পরে, তত্ব আর নাহি করে? 
এক মাস লেখে নাই চিঠি ॥ 
গেজোবৌর কচি ছেবে, এক দণ্ড ভারে ফেলে, 
কোন মতে যেতে নাহি পারি। 
ব্ছরের গুভদিন, ছুঃথে হয় দেহ ক্ষীণ, 
| - বিধাতা করিল কেন নারী 


* দলে, 


2 


কেহ কছে দিদি ওর, . কেমন কপাল গোর, 
- মরি কিবা দোনার সংশার। 
অহ্কারে মরে রশাড়ী, নকলে এসেছে বাড়ী, 
ভ্িনিস এনেছে, ভারে ভার।॥ 
মী জোলা মুচি হাড়ি, ফলেই যা বাড়ী, 
১... তাড়াতাড়ি চলে মনোরথে | 
টাকা ছে পার হয়ে ছাবড়ায়, 


টাকা ছেড়ে খাবড়ায়। 
-.:.. চলিকছে রেলওয়ে পথে ॥ 








উিকিকে সথাব্লী 





ছাীর বাহী ক র্‌ 
[ও ৯ 
খাছ নহে বাড়া. 





তাদের পশ্চাতে ছখ, প্রথমে কিডিং 
যাদের মিষাল দূর দেশে। 
রেড়ো ভেড়ো বত খেড়ো,  : ভাবির! নামিয়া গেছো, 
আগেতে সাজি বাবু, _ অবশেষে ঘোর কাবু 
- হবু থবু তবু সাধ মনে। 
ছোটে কহ কষ্ট সয়ে, গৃহে গিয়া গৃহী হয়ে 
গৃহিণী দেখিব কতক্ষণে ॥ 
পশ্চিমের রেড়ো! যত, পুবের বাজাল ₹%। 
শত শত চলিয়াছে পবে | 
কেহ গাড়ী কেহ ভুলি, কেহ ব উড়ায়ে ধুনি 
চলে যায় নিজ মনোরথে ॥ 
এটে এটে তুলে এটে, ধারা যায় পায়ে ছেটে 
নাছি কৌচক পিঠে বৌচকা ঝোলে। 
ভবনে যাবার তরে, পরনের বেগ ধরে) 
মাথার উপরে জুতো তোলে ॥ 
মান পুজা কেবা করে, কৌচড়ে জঙ্পপাপ তরে, 
যেতে যেতে খেতে খেতে স্থোটে । 
ছুই তিন ক্রোশ' গিয়া, গুড়ুকে আগুন দিচ। 
দম মেরে ধরাতলে লোডে ॥ 
গ্রামের নিকটে এলে, হেলে বাঁদলার হেপে, ; 
এক পদে €লে দশ পন। | 
কাকে ঝুলি রুকে। কেশ, গোন্দাগার মত বেশ. 
যেন কত খাইয়াছে মদ ॥ 


অপর্ধপ ভাব তথ, কি কৰ রহত্ত কথা, 
| নারীগণ দেখে য্দি মুটে। 

বুকের বন খোলা! প্রেবভাবে হয়ে ভোল। 
তাড়াতাড়ি ঘাড়ী যায় ছুটে॥ 

ভিজে চুল ভিজে খোঁপা, মুখে করে কন চোপা, 

পুজে বলে পতির উদ্দেশে । 

এসেছে অগুক রার, .. জিজঞারা করিয়! আয়. 
বাবা কেন এপোনাঁক দেশে ॥.. 

এইক্সপ লবাকার, খননের নাছি পার ্ 


প্রেধ-পূর্ণ সকলের মনে)... . 
_খেদে নহে মন স্থির. কেবল বহিছে নী, । 








দানি লোকের না | 


মাইলেন খতুরা বল শর £ 
পরিধান পরিপাটী ধবল গয়দ ॥ 
বরদার প্রিয় খতু নহেন'বরদ । 
প্রিরপান্র প্রভাকর কেবল খরদ ॥ 
তার দৃষ্টি ঘোর রি কিরণ জরঘ। 
কার সাধ্য সহ করে কে আছে মরদ? 
না দেখি প্রজার প্রতি কিছুই দরদ । 
কর পেতে কর পেতে হয়েছে কযদ ॥ 
অতিশয় পেয়ে তয় লুকাঁয় নীরদ 
মহা কুর্য্যের ভাঁপে শুকায় ক্ষীরদ | 
গ্ীঘুরোগে নিজে খতু খাইল পারদ । 
ইইল কোনালকর্তা সাক্ষাৎ নারদ ॥ 
স্বভাবের দোষ হয় কখন কি রোধে? 
দেবধষি সম নুধু বাধায় বিরোধ ॥ 
আপনি শ্বঃন্ত্র থাকে রাত্মি আর দিনে। 
নিদাঘ বরষ। হিম ছন্দ এট তিনে ॥ 
মাঝে মাঝে বরষা! প্রকাঁশ করে রিষ। 
কুলা প্রায় চক্র তার নাছি মাত্র বিষ ॥ 
ভীগ্মবৎ শ্রীষ্ম দিনে বিষম প্রবল । 
রজনীতে ধরে হিম তামলম বল ॥ 
স্বভাবের ভাবাস্তির ভাবভরা ভব । 
শরতের চিহ্ধ মাত্র শুত্রাকাঁর নভ ॥ 
শশীঙ্কের শোভা বৃদ্ধি লোকে এই বলে। 
সাক্ষী তার কুমুদিনী ফুটিয়াছে জলে ॥ 
মধুতরে মনোলোভ! কিবা শোন! তার । 
ভূষায় স্ুসার করে উতর তুষার ॥ 
মনোহর সুধাকর চারু কর ধরে। 
নিরস্তর হুধার সুধার বৃ্ি করে ॥ 
শরতের আগমনে আননা আভাদ। 
স্পয়মেশী পার্ধতীর প্রতিমা প্রকাশ ॥ 


"রোগ শোক পরিতাপ প্রতি ঘনে ঘরে। 


তণ্রাপি পুজার হেতু আয়োজন করে ॥ 
অনিবার হাহাকার অর্থবলহত। 
খণজালে বন্ধ হয়ে অর্চনা রত ॥ 

স্বদেশ বিদেশবাসী বত দ্বিজগণ। 
র্থহেতু নগরে করেন আগমন । 

বিস্ত! নাহি জ্ঞান নাই সাধ্য না কিছু। 
শাযনীর নাম নাই কামাই ন্ছিঃ 


বিচারে গ্নে্ছ রাজা জেলে দিলে তান ॥ 





কপালের মাঝে এ এক আববদা ভা 
দ্বারে ঘারে ত্রমে শুদ্ধ টা 
পুজা সন্ধ্যা কেবা জনে শান্্রবোধ হত 1. 
কথার কথায় ক্রোধ ছর্বাদার মত ॥ 
কষুদ্রের স্বভাব দব বিষদ বিকট । 
রুদ্ের প্রতাপ ধরে শুদ্তের নিকট ॥ 


“পেলে কিছু গদগদ আশীর্বাদ সুখে । 


না পেলে বাপান্ত গাল অনর্গল মুখে॥ 
যাঁজক পুজক যত বরামার্ক স্ব । 
অন্বেষণ করিতেছে পন্থ। নি নিজ ॥ 
ড় বড় দড় বড় মুখে বসে হাট। 
অপবিত্র পবিত্র বা উদ্ধী এই পাঠ॥ 
পৃজারির কার্ধ্য যত সে কেবল রোগ। 
পুকারে উকার লোপ আকারের যোগ ॥ 
দম্ুজ দলনী ছুর্গে পতিভপাবনি। 
হিন্নুদঃ ভ্রাপকন্ত্রী তুমি ম৷ জননি ॥ 
এই হেতু করি তব প্রতিম। নিল্মাণ। 
ল্ুথেতে থাকিব সব তোমার সন্তান ॥ 
এতদিন স্ুথে বটে রাখিয়াঁছ তার! । 
এ বছর কেন দেখি বিপরীত ধারা? 
খাও থাও পুঙ্গ' খাঁও করিনে বারণ । 
এবার ম৷ ছর্গে তুমি ছুর্গের কারণ ॥ 
তোমার পৃঞ্জার অক বাজে ঘন্টা শাক। 
পরাভব করে তাই কোদনের হাক ॥ 
ধরেছ যোহিনী মুর্তি দেবা দশভূজা। 
দশ হল্ত বিশ্তারিয়! হুখে খাও পুঙ্গা ॥ 
ধন্ত ধন ধণ্ত দেবি ধন্ত তোর পেট । 
চাপি কলা শদা মূলা কত লও তেট। 
দপি খাও ক্ষীর খাও খাও মণ্ড! গজা | 
মহিষ মরাল খাও খাঁও মেষ অঞ্জা ॥ 
থাও কত ঘড় গাড় রজত লিল । 
ভথাপি উদর-অগ্নি ন| হয় শীতল। 

তব ভক্ত অনুরক্ত প্রজা সমুদধ। 
অপমানে ক্রমে সব অি়মাণ হয় ॥ 
হিন্দুদের অগ্রগণ্য রাজা রাধাকান্ত। 
সুধার্শ্িক সুশীল স্তুধীর শিট শান্ত ॥ 
গুদ্ধমনে ভাবে শুদ্ধ যে জন তোমারে । 
প্রতিদিন পুঙ্গা দেয় নান! উপচারে ॥ 
হায় খেদ মর্খভেদ খেদ কব কারে। 





হত, 


হইলে আনন্দময় নিরাননাকর!। 
রাঁজ-অপমানে হলো, শোকে পূর্ণ ধরা ॥ 
কোথায় হইব সুখী ন্ুধের অআশ্িনে। 
রোদনের ধবনি হ'ল বোধনের দিনে ॥ 
রস-র গ্বীততবান আমোদনপ্রমোদ। 
রজতরা বদেশে সমুদয় রোধ ॥ 
আশুতোষ আগুতোয সর্বংদাষহৃত | র্‌ 
দান ধ্যান ধাঁগ-্যজ্ঞে অবিরত রত ॥ 
গতবারে তুমি তারে হইয়া সায় । 
সঙ্গে ক'রে লয়ে গেলে প্রাণের তনয় ॥ 
দীন দয়াময়ী দেবী এই তব দয়া 
করিলে বিজয়া-দিনে গিরিশ বিজয়া ॥ 
.দেবপুরী অন্ধকার তবু কেন ঘেব? 
ধন নিয়া টানাটানি করিতেছ শেষ । 
ছিলেন অনাঁধনাথ শ্রীগ্াারকানাথ। 
ধার নাম ম্মরণেতে হয় সুপ্রভাত । 
তুলিতে তুগনা যার তুলো কোথা রম্। 
হয় নাই হবে নাই হইবার নয় ॥ 
নত সন্গল মনে ধার পরিবার । 
করেন কেবল স্বুখে পর-উপকার ॥ 

" এমন ঠাকুরপুরে মনন্তাঁপ দিলে। 
ভাদাইলে পৃথিবীর দুঃখের সল্লৈ ॥ 
এইরূপ ঘরে ঘরে প্রতি জনে জনে । 
কোনরূপ সথ নাই মানুষের মনে ॥ 
গড়েছে তোমারে বটে খড়-মাটা দিয় । 
কিন্তু সব মাটা হয় ভাবিয়া ভাবিয়! ॥ 
কি হইবে কি করিবে ভেবে লোঁক মরে। 
দেনা ঝ1ক্তি ধাঁত খাক্তি চাক্কি নাই ঘরে ॥ 
রূপা সোনা সব গেল জাহাজেতে ভেলে। 
কার কাছে ধার পাব টাকা নাই দেশে॥ 
দোকানী পদারী যত আছে মান্র ঠাটে। 
ডাকের গে ডাক নাই জণাক নাই হাটে ॥ 
কাপুড়ে সাপুড়ে গায় ধু ঘর খোঁচে। 
সন্ভাদরে ছাড়ে তবু বক্তা বায় পচে! 


০০০ 


শারদীয় প্রভাত 
মিনী বিগত হয়, 
5 শশানের শ্িত পরীর |. 


ঈশবরচন্জর গুপ্তের ও 11০২ পা 


তরুণ অরুপোদর, আগ্পগত হেরি শশী, 











কাতরা যতেক কা ক্ষেতে নীহা, ্ 
বহে স্বাদ ্রভাভ-দীর॥ 
কারো বা! কম্পিত দেহ, নয়ন বসথ ্ 
কেহ গড়ে কেছু হয় লোপ। নু 
নি্খিয! সেই ভাব, কত কত নব 
হইতেছে অন্তরে আরোপ । 
. যেমন অস্তিমকালে, ঘেরি পরি? মহীগাে 
মহ্যীর শ্রেনী করে পাঁক। 
কেহ পড়ে তূষিতলে, কিছ দিনা অপর 
কেহ শূন্ত দেখে 
অবোধ শৌচনা মাত্র, কব! কার খিল 
সকলের এক ; 
জীবনে দিবস কয়, ১7 এক সঙ্গে গা, 
ধথা বনে বিণ | 
ভোগ ফুরাইলে আর, কথা কার, 
একেবারে বিষয়. রঃ ] 
অতএব বৃথা থেদ, অর বুথা স্ব 
কালের নিকটে পর ২৪ 
দেখহ্‌ নঙ্ষতরকুল, শক জলে তুর, 
বিলাপেতে বিষম ব্য | 
কিন্ত তার! প্রতিক্ষণে, গমে জনে জনে, 
কালগ্রান্ে হতেছে 70 
উঠিলেন দিবাকর, ঢল ঢল বলেবর। 
বিমল অনল-প্রভাবর। 


প্রেমিকের মনে যেন, নবপ্রেম-দী3 হেন, 
ধিকি ধিকি উঠে নিরন্তর । 


ক্রমে যত তেজ বাঁড়ে, খরত্তর কর ছাড়ে, 
সরমের শর্বরী পোহায়। ূ 
লোকভয় তমোরাশি, পুর্ব পরাক্রমে শি, 


বিক্ুম প্রকাশি ততো ধায় ॥ 
€ই.নিরীক্ষণ কর, তপনের কলেবর, 
ঘেরিলেক ঘন ঘন বেগে! 
এইরূপ প্রেমিকের, . নবভাব হযে, 
ান-হয় মনান্তর-মেঘে ॥ 
বায়ুযোগে পুনর্ব। র, ষমীরণ দহকার, 
দিনকর হতেছে মোচন। 
এরূপে প্রেমিক-মন, মুক্ত হয় সেইক্ষরণ, 
যদি বছে আশা-সমীরণ॥  . .. * 
ৃ বকুল-বিপিনে ফি, 
(পিকষর ললিত ভুহরে। .. 











 কবিজন-মনোহর, 







1য়» মধুর ম্বর। 5080) 
বরিষহ সুধা শ্রুতিগ্ুরে | 
নতি প্রিযদৃত। পিকরব গুপঘুক, 


তার মুখে পেয়ে সমাচার । 
খিল যতেক পাখী, প্রকাশিয়! ছই জাধি, 
হেয়ে নষ প্রভার আধার । 
পার আনন্দ মনে ও সহ সহচরগণে, 
ণ গান আরম্তিল নান! হতে । 
রন মু মিষ্টরবে, ২. থেন তুদুরাদি দবে, 
ৰ সঙ্গীত সংযুক্ত ছরপুরে ॥ 
রজনীতে ফুল-বন, ছিল সবে অচেতন, 
] .মুধান্বরে হৈল সচেতন । 
প্রা শিল্প পুষ্পচয়, হাত করি স্ুথময়, 
সৌরভেতে পুরিল কানন ॥ 
ফুটিল ০্পক-কলি, হেমছটা পড়ে গলি, 
কিবা কামিনীর কাস্তিহর। 
মানিদীর মন প্রায়, অতি উগ্র গন্ধ তায়, 
] লাছমাত্র ভূজ অনার ॥ 
দলকে দোপাটি দল, নানা রঙ্গ ঝলমল, 
| শ্বেত ধক্ত হিজল পিজল। 
কোমল হাদয় অতি, তাহাতে হিমের মতি, 
হারনূপে শোভে স্থবিমল ॥ 
রিয়া সুবেশ ছদ্ম, ফুটিতেছে স্থলপদা, 
রী জলজের হরিতে গৌরব । 
বিশ্ব কোঁথা মকরম্া, কোথায় মোহন গন্ধ, 
কোথা মধূকর-মিষ্টরব ? 
এইরপে নানা ফুল, রূপ-রুসে সমতুল, 
প্রন্চুটিত কানন ভিতর । 
মধুমক্ষি মধুব্রত, প্রজাপতি আদি যত, 
মধুপানে ছি কলেবর ॥ : 
আগমনে দিনমান, সরোবর ল্গিধান, 
ঘনোহ্র শোতান়্ শোতিত। 
খ্রংল হিল্লোল পরে, রাজছংস কেলি করে, 
-. প্রফুল পঙ্কজ প্রলোভিত ॥ 
ধবল তর্জ-রজ, মরালের শ্বেত অজ, 
গুতেধ দা হয় অনুমান। 
হংদ হৈতে অপহ্যব, কেবল শুনিয়া রব, 
. অনুভব আছে বর্তমান ॥ 
টায়িজিকে বলয়, দ্ধ হযে রয়, 
. - (ক্ষাধ কৃ এই লে কীক্ষধ। | 





২১৯ 


নিরখি শর্বরী শেষ. কুমুদীর মুখদেশ, 
বিষাদের বনে আবরণ ॥ 

ইন্গু-বন্ধু অন্তগত, বিরহে বাঁদরে রত, 

অবিএত ছথেয় উদয় । 

দেখি তার মলিনতা, রুদ্বমান বৃক্ষলতা, 

শবধীন প্রায় সবে রয় ॥ | 

কে বলে কুসুম ধরে। আমি বুলি অক্ষিবরে, 
ভৃঙ্গরূপ নয়নের ভারা। 

ওই দেখ প্রতি দলে, কুমুদিনী মুখ ছলে, . 

ক্ষরিতেছে হিম-অশ্রুধারা ॥ 


কুটিল কমলাবলী, অলি তারে কুতৃছলী, 
ক ক ও রঃ 
গুঞজরে মধুর শ্বর, অঙ্গে ক্ষরে খর কর, 
চক্‌ মক্‌ চঞ্চল কিরণ ॥ ঠা 
গাইতে নলিনী-গুপ, অতিশয় নুনিপুপ। 
গাও গাঁও উচিত তোঁমার। | 
যথা যেই উপকৃত, তথা সেই উপক্রীত, 
কৃতজ্ঞতা ধর্ের আচার । ্‌ 
কিন্তু দেখ গ্রজাপতি, রমপানে রত অতি, 
| ফলে গুঞ্-রব নাহি মুখে । 
অকৃতজ্ঞ নর যেই, তাহার তুলন! এই, 


রীতি ছেবি মজে লোঁক হখে? 
এইরূপ শরদের, নব শোভা প্রভাতের, 
প্রদীণ্ধ হতেছে ক্রমে ক্রমে । 

হাঁয় হায় এ কি দ্রুত, চঞ্চল চরণযুত, 
হয়ে কাল ধরাতলে ভরমে ৃ 
সে দিন শরদ গেলো, আবার ফিরিয়ে এলো, 

সুখময় শারদীয়! পুজা । 

ঘরে ঘরে দেখ! যায়, ক্গানলোয় শোত ধাক্স, 
নিয়মিত দেবী দশতুজা ॥ রা 
প্রতিদিন উধাকালে, জুমধুর বাস তালে 
শীত হয় আগমনী গীত। এ 
শুনিয়া বিষুদ্ধী মন, হতেক ভাবুকগণ।, 
হাদয়ে করুণ! সঞ্চারিত ॥ 


শপ পাপী পপ 


শারদীয় পর্বব 


হা গা 
 হখমগ শরম আইল। .. .. 





বরষা মতয় মনে, 


. ৃ 
ঢ. 
পু নির্মল পর্বল-্জল, 


. সুখে সযোবর-অঙগে। 


 ফেঘন কালের গতি, 


চারু কুমুদ্ধিনী ছল, 


লবরসে প্রফুল্ল হইল 1 
সদা কয়ে চল চল 
অনল কমল ফুঈদল । 
তরঙ্গ বহিছে রঙ্গে, 
কেলিরলে হইয়া তরল ॥ 
 শরদের অভিষেক, হিম বর্ষে অভিরেক, 
বিজয়ের নিশান বলাকা । 
অতিশয় সংগোপনে। 
জড়াইল তড়িৎ পতাকা & 
যেই হয় অধিপতি, 
. সকলেই তাহার বধীন। 
দেখছ প্রমাগ তার, দলিত অঞ্জনাকার, 
জঙলধর ছিল এতদিন ॥ 
কিন্তু শরদাগমনে, বারি বিষণ মনে, 
ধরিয়াছে শুভ্রময় যেশ। 
জেনেছে বিশেষ এই, রাজমন্ত্ী চন্দ্র যেই, 
সেই শুুবন্ত্ে মাবেশ ॥ 
চাতুরী বুঝিয়া সার, 
ধারাধর ক্ষমতা রিল । 
সেই ছথে দিগন্বর, যৃদৃ্বরে নিরন্তর, 
বলে হায় বিধি কি করিল ॥. 
ভর্জন-গঞ্জন-শূন্ত, মনেতে বিষম ক্ষু্, 
পাতুবর্ণ নীল কলেবর । 
চাকিনী আশাভগ্ন, বৈধব্য-্দশীয় মগ্ন, 
হাহাকার করে শূন্তপর ৷ 
এ নহে বিবাদ অল, জীয়স্তে বিয়োগকল্প, 
যথা যুবতীর রুগ্ন পতি। 
কেবল নিরধি মুখ, না যায় দারুণ হুখ, 
না হয় পুলকন্স্ুথ-রতি ॥ 
তেকের ভীষণ গর্কা, একেবারে হ'ল খর্ব, 
সর্বনাশ বল-বুদ্ষিহত। 
নাহি আর ভাক্‌ হাক্‌, ফুরাইল লব জাক, 
ছ:খজলে মন অবিরত ॥ 
দিবিল যৌবনন্দীপ, নীরদ হইল নীপ, 
ধরাধিপ গুনিঙ্া! শরদ। 
পরিপত পুষ্পুচয়, ফলরূপে দৃশ্ত ছয়, 
মধুমক্ষি ভূঙে তার মদ 


লথৌবনা সেফালিকা, মধুত্রত প্রপালিকা, 


মি জরলকো রা 


কবির দানস-পন্, 


নবনৃপ সাচার, 


বেকারে বিধম জায়, 





ব্দনে উদ হাব, সুতি হা 
প্রকাষদ। প্রমদা-লক্ষণ ॥ 
অর্ধ নিশা হম, বিরহী দি 
মনোজ দাধুরধ্য ফুলবাসে। রী 
ফখন রা অচেতবে, শ্বপনেতে ভাবে 
ধরা আদি পরিহাসে ভাবে॥ 
মু হয়ে মুহথুহ।. করে বব উহ 
হু হু জে ইতাশন। 
মুগ যেন দাবানলে, দণ্জকায় দান 
কখন বা হয় অচেতন | 
সেইরূপ ইভস্ততঃ, ্রমিষে প্রগদী য় 
নিরখি শরদ হুপ্রকাশ। 
কবে বন্ধ'ছবে ফুঠী, কবে বা হইবে ছু 
কষে শেষ হইবে প্রবাস! 
নিকট পুজার দিন, স্থির নহে মনশীদ। 
বেতনের টাকার ঘতন ॥ 
হাতে পেলে মাহিয়ানা, বাবুদের বাবুধান। 
দেশে গিয়া হইবে পূরণ ॥ 
বিলম্ব হইলে দাঁয়, দিন দিন বেড়ে ঘা 
নানাবিধ জিনিসের দর | 
বিরেতাঁর তারি ধুম, ক্রেতার উপরে ভুম। 
গুনে মূল আকুল অন্তর 
অতএব কর্তাপক্ষ, "74 লক্ষের রঙ্গ 
যক্ষভাষ করি পরি | 
কমল! কুটুখথ হও, আমলা আশিষ লও 
_. মামলা সারহ সারোদ্ধার ॥ 
নহে বত ল্কীছাড়া, দিয়া হস্ত অঙ্ষিনাড়া, 
লক্ষমীছাড়া বলিবে নিশ্চয়। 


সে কথাটি ভাল নয়, অতিশয় অগ্য হা, 
হাড়ে হাড়ে বেধে লেহময় ? 

ওকে কোবাধ্যক্ষগণ, করুণার নিকেতন। 
মেপেল প্রভৃতি মহাঁজন। 

কবে ফুরাইবে বাদ, কবে পৃষ্বাইবে সাধ। 
আশীর্বাদ লবে অগণন ॥ 

যত কুঠীয়ালদলে, পরস্পর এই থলে, 


গেজেট কি ছেপেছে বিশেষ । 
বিধি কি প্রসঙ্নরূপে, অতুল আসর কুগে 
বিষর্সতা করিবেন শেষ ॥ | 
একার বিকার তায 
আপ আরবাজ ভি কিল | ঃ 





এরি, ও উপার্জন ঘোর ভাটা, 
একটানা টানাটানি খান 
না আমে আর, . গালগনল্প ফক্কিকার, 
এইমাত্র দন্থল অখিল। 
জরে সন্ত্রম হত, ..... চোয়ের জননী মত, 
কিল থেকে চুরি ফরে কিল ॥ 
ধর স্মরণ মা, _. ক্ষণমাত চিত্ত-পা, 
॥ পুর্ণ হয় আশার সলিলে। 
ফলে তাঁছে ফল নাই, কভাগীর ভাগ্যে ছাই, 
পড়ে থাকে হ্বর্গেতে যাইলে ॥ 
নোকে বলে লক্ষ গাধা, তপে হয় হদজাদ!, 
বেটুয়া-বংশেতে অবতংল। 
] কোটি অশ্ব এ প্রকার, জন্মে এক উমেদার, 
ৰ তপন্কায় তু হালে ধ্বংস ॥ 
রে নিয়ম কিবা অদূরে ছুটীর দিবা, 
ৃ কবে বন্ধ হবে টহরম। 
দৃয্থ আমলা যত, উপরি গ্রহণে রত, 
খাইয়াছে চক্ষের সরম 1 
হাত ধারে কথা কয়, বলে রায় মহাশয়, 
ওগো চৌধুরীর মুক্তিয়ার | 
পুজার দিধস কম, ফুরাইল টহরম্। 
বার্ষিকের বল সমাচার ॥ 
এর মধ্যে দ্বিজ যেই, মুক্তিযার-শিরে লেই, 
তাড়াতাড়ি দেয় পদধূলি। 
বলি ভবে তবে তবে, ও কথাটা কবে হবে, 
ঝেড়ে দিন ঝুঁলিঝাঁড়1 বুলি ॥ 
যুক্তিষ্কার পাঁক। বড়, মুখে কথা তড়বড় 
হেঁড়ে পাক কানেতে কলম ! 
মোচেতে লাগায়ে পাঁক, চাতুরীর বড় জাক, 
বাক্যচ্ছলে ছাপির গরম |: 


কহে তার চিন্তা নাই, সবুয় করহ তাই, 

নীলামের ফুরায়েছে জায়। 

দিন ছুই তিন রহ, পশ্চাৎ বুঝিনা লহ, 
দেখা.ঘাক কর্তী কি পাঠায় ॥ 

আমলার বলে তাল, সে যে বড় দবীর্ঘকাল, 
আমাদের যেতে হবে বাড়ী) 

আঅতিদৃক্ধে ঘর তায়, গতাছাতে দিন ঘা, 
যাহা দিবে দেও তাড়াতাড়ি ॥ 

এই্ণে জা টাকা বড় জগ্রতূল। 


শাদার সারার 


০ গপ্ের রানী 





রর অনুগ্রহে, কাকারও না ক্ষোভ হে, 
যেন হেন বিবিধ উপায়। 
গ্রভারক মিথ্যাবাদী, চোর জুয্াচোর আদি, 
বীয় স্বীয় ব্যবসায়ে রত... 
নগরের আলি গলি, ছলি বলি রি, 
ফাদ পাতিয়াছে কত মত।॥ টা 
শীস্ত বড় ডেম্পিয়র, ভথাঁপিও নাছি ড্র, 
তাঁটখোলাবাসী মাতুলেরা | 
শ্রীপাট খুহ্থুড়ি ট্যাক, তথায় গাড়ির শাক, 
বাছিয়া তরণী লন সের! ॥ ও 
বোঁছেটিয়। দলে দলে, ভ্রমিতেছে জলে জলে 
শারদীয় পর্ব্ব ভাঁভ করি। 
না বায় ঘোর নেশ!, ন! ছাড়ে পাতক পেশী, 
হরে কাল কালবেশ ধরি ॥ 
দূরবাঁসী জমিদার, সঙ্গে লয়ে পরিবার, 
যাত্রা! করে দেশ অভিমুখে । 
বোঝায় তরণী ভারী, গেন রতিশ্রান্ত নারী 
বীরে ধীরে গতি অতি সুখে ॥ 
ঈরাড়ী সব তুলে ঘাড়, ঝুপ ঝুঁণ ফেলে দাড়, 
শব হয় শ্রুতি-মনোহর। 
যেন কোন ধনিসুতা, নানা অলক্ক। রধুতা। 
চলে যেতে হয় মধুত্বর ॥ 
বহে আ্োত একটানা, জুয়ার বা যায় জানা, 
বাতাসের স্থির নহে গতি। ৃ 
কখন পুবেতে বয়, কথন দক্ষিণে বয়, 
দক্ষিণ নায়ক রভিমতি ॥ 
কেহ নাহি কথা শুনে, কেবল গুণের গুণে। 
তরে তরি ব্ষম মষ্কটে। 
গুণ টানে তীরোপরে, একজন ধ্বজি ধরে, 
কোনমতে যাক তটে তটে। 


ভাগীরঘী-ভীর-শোতা, অতিশয় মনে!লোভ, 
নিরথি ভাবেতে পূর্ণ মন। ৃ 
স্কচিৎ নিবিড় বন, ক্কচিৎ গজীগণ,, 


পুলিনেতে হয় নিরাক্ষণ ॥ 

কোথায় জলের তোড় » তেজে পড়ে বৃক্ষ বড়, 

সহ দীর্ঘ কাঁছাড় পাহাড়। 

কোথায় সুদীর্ঘ চর, 
নাহি তার তরু এক ঝাড় ॥ : 

শারদীয় পক্ষী নাসা, কাছাড়ে প্রন ঘন! 

উরে করে খাত অন্েপপ। 









হহহ, 


রেডী ও 





বল ঁ 
নীল গীত রক্ত ছটা, শরীর হুবরণ-তুটা, ভার পর শূক্কময, . মশকের 88 
: চক্মক্‌ বরে অনুক্ষণ ॥ শাল, কুকুরে ধরে ভান। 
_ লাচিয়া থঙ্জনবরে, মানস রঞন করে, এইরপু নানামত, -.. . আমোদ. গমোদে 
অঞ্জনাক্ত নবোঢ়ান্নিয়ন। নুগের শরনে সর্ধ্লোক । 
চঞ্চল চলন অতি, যেন বালকের মতি, ছুখী মাত্র /সট জন, শৃগ যার নিকেন 
স্থির নাহি হয় একক্ষণ্‌॥ ছর্গাভারে মনে উঠে শোক ॥ 
রজনী আগত কালে, তাগীরথী অন্তরালে প্রতিবারে আসে পৃজ!, একাদেতে শর 
মনোহর শোভার উদয়। অবিভূতি! নন ধনাঁভাবে। ৃ 
দমুদিত শশধর, রপভরে গর গর, অস্থির অন্তর অতি, খেদ-জনে মতি 


চকোরের প্রফুল্ল হৃদয় ॥ 
প্রবল তরঙগোপরে, খর খর নৃত্য করে, 
প্রণয়ের প্রমোদ প্রভাস । 
তাবে মন মুগ্ধ হয়, প্লাবিত ধরনীময়, 
স্ধাকর সচল হাল॥ 
নানাধন্র সহযোগে, সুত্র সঙ্গীত ভোগে, 
তরণীতে হয় স্বর্গবাস। 
২ন্তবাঁদ ফিরিজীরে, ইহাতে বাঙ্গালীরে, 
বঅরদিক ব'লে পরিহান ॥ 
মজাজ ইংলিস যার, স্বতন্ত্র ব্যাপার ভার, 
 কর্দাচার বঙ্গ-ব্যবহার । 
।রিশুদ্ধ ভাঁব ধরি, ত্রাঙ্িগলে স্নান করি, 
গোষেধ জ্জের উপহার | 


ই যো খ্যাত পর্বে, মন্ত হয়ে গান গর্বে, 
বাঙ্গাশীরে দেন গালাগালি ॥ 
দথচ পুজার বন্ধে, কত বন্ধ অনুসন্ধে, 


মাজায় বরেন হাড়কালি॥ 


ছুরেতে বড় জাক, পড়ি্াছে ভাক হাঁক, 
যার ঘরে বদিবে বোধন । 
রিস্কৃত গছ বাট, নিত্য হবে চণ্তীপাঠ, 
মৃত্য গীত বান্ত আয়োজন ॥ 
কথায় হইবে নাচ, বেয়ের বিষম কাচ, 
..... বেক্কের কগুর নাই তার। 
শ্চাতে বল! বাজে, অবল! স্ুরাগ ভাজে, 
সার বাজাকে ভেড়,যায়॥ 
পর গৃহস্থচর, যাবার মহলা লয়, 
কেহ রাখে পচাঁলী নঙ্গীত। 
শ নর করি রুদ্ধ, গুভ্ত-নিশুদ্তের যুদ্ধ, 
রা গান হবে আছে-সুনিশ্চত ॥ 
রর মধ্যে ধিনি কলা, কর্ম তায় নাজ! তলা, 





 শাস্তশীল সানেবেরা, 


অভাবেতে নানা ভাব ভাবে ॥ 
দেখহ অপূর্ব পর্ব্ব, কিবা উচ্চ নচ দর, 
সকলেই আনন্দে অস্থির । 
কি বাঙ্গালী কি ইংরাজ, ফিরিঙগী যংনরাজ। 
সকলের প্রফুল্ল শরীর ॥ 
বজরায় করি ডেরা। 
যাবেন সমীরসেবনে । 
কিন্তু থানাপোভা যারা, নগরে থাকিবে ভার, 
টাকিতেছে শুদ্ধ নিমন্ত্রণে | 
রাজার বাটাতে ধুম, উঠিবে খানার ধম 
ভোমের ধূমেতে মিশাইয়া | 
ত্রিভাঁপ হইবে শুন্ত, শত অস্থমেধ-পুণ্য 
লাত হবে গোমেধ করিয়। ॥ 
খুলিয়া থানার পুতি, সাম্পিনেন ব্বৃতা হাতি, 
হ্পি. হিপ. হোরে শ্বাহারং। ৃ 
পুরোহিত উইলদন, পুরোহিত লেই জন, 
ঠুন্‌ ঠুন্‌ বাজে পা পব ॥ 
ধন্য ধন্য কলিকাতা, ধরেছে কলির ছাতা, 
ধন্ঠ তব নব ব্যবহার 
হইতেছে কত রঙ্গ, নাহি মাত্র ভাল, 
বঙ্গদেশ-পদদে নদস্কায় ॥ 


হিমখতু-বর্ণন, 


হিম-খতু মহীপতি, হিমালয়ে নিধগতি, 
নংগ্রতি ছাড়িয়৷ রাজধানী । ৃঁ 

শাদন করিতে রাজা, আলিতেছে অনিবাাঁ, * 
তার দঙ্ সেনানী হিমানী॥ 

উত্তরীয় বাছু তার, কাব নি টা 
তাতে করিয়া আছোছিল | তে 



















হে নানাস্থানঃ. ছল কি বলবান, 


ৃঁ ভয়ে কম্পমান প্রাধিগণ॥ 
টা ফোটা ছড়-চটা, ইত্যাদি সোলার ঘটা, 


ৰ উড়াইয়া কুষ্সশার ধবজা।। 
ঠাতের অনিবাধ্য, ১. শানিতে আপন সাজ্য, 
| সাজিলেন ঈীভ মহারাজা ॥ 
ীজিদ্েন রাজা শীত, অরিভুবন দশঙ্ষিত, 
নাজানি কাহার কিব! হয়। 
গ শীুলবাযু, টুটিঞ বৃদ্ধের আয়ু, 
ৃ * যুবকের জীবন লংশয় ॥ 
রদ পাইয়া তর মনে মানি মানভীস, 
বনবাদ করিধারে বাঁয়। 
হও চক্ষের জল, পড়িতেছে ব্মবিরল, 
হিম-বৃষ্টি কে ধলে উহায় ॥ 
ধিইতেছে হিমবৃষ্ি এ কি স্থটি ছাড়া সি 
: মহারিতি লাশে দৃষ্টিপথ | 
শিণিনে শশীর কর, আচ্ছাদিত নিরন্তর, 
স্বতবৎ চকোর জীবৎ॥ 
ডেজস্বীর যত গর্ব, মকলি করিল খর্ব, 
শীতখতু এমনি ছর্জয়। 
তর ভাইমান, শীতভয়ে কম্পমানঃ 
অগ্লিকোণে নিলেন আশ্রয় ॥ 
দিন দিন দীন দিন, যেমন অত্যন্ত দীন, 
দেখি দিনপতির দীনতা। 
নিশ। নে নিশাচযী, গ্রাম করে দিনে ধরি, 
মনে করি তার প্রবীপতা। ॥ 
এমড শীতের ভয়, পরাভূত ধনঞ্য়, 
তাহারে না মানে কোন জন। 
বধ দুংখীর ঘরে, লুকায়ে থাকেন ডরে, 
জীর্ণ বস্ত্র মাত আচ্ছাদন ॥ 


ভ্যা 


কিন তার শুভা দৃষ, এইমাত্র হয় দৃষ্, 
»..... যুবতী কখলী যত জন। 
স্থথে ছখে ছেট মুখে, অগ্রিশিথ! রেখে বুকে, 


_. সর্বাদ করিছে আলিঙ্গন ॥ 
দোয়া বন্ধুর মনি, কুমুদিনী অভিমানী, 
অভিমানে লুকাইল নীরে। 
ঘুচিল মধুর আশ, ভ্রমরের সর্বনাশ, 
_অশ্রনীরে তালে যান্স তীরে ॥ 
দণ্ধীন তরুবয়,. _ আকমল সরোবর, 
বিকল কলহসুল। ... 


॥ 


7 হক 

ময়ূর মযুরীগণ, .. মিতয ত্য বিশ্মরণ, 
হইয়া সতত সমাকুল |. র 

বিষম হিমের ভয়ে, কোকিল ব্যাকুল হয়ে, 


ছথে ভাকে গোপনে কাননে । 
শীতে করে ছু উদ, লোকে বলে কুহু কুছ, 
এ কুহক বুঝিবে কি আনে ॥ 
বিরহিণী নারী যত, ছুট দিকে উপহত্ত। 
একে ত প্রবলতর শীত। 
ঘ্বিতীয় বিরহ জর, ক্লান্ত হয়ে নিরন্তর, 
কলেবর দতত কম্পিত ॥ 
হৃদয়ে বিরহাগুন, দগ্ধ করে পুনঃ পুনঃ, 
বাহিরে শীতের পরাক্রম। 
দু দিকে ছুই আলা, কেমনে সহিবে বালা, 
নি ভ্রমে হরে নিজ ভ্রম ॥ 
অপন্ধপ এ কি আর, মকলেরি জ্ঞাতস।র, 
আগুনে শীতের হয় নাশ। 
এ শীতে বিরহাগুন, পুষ্ট করে চতুগুপ, 
কিবা গুণ হিমের প্রকাশ ॥ 
ক্মন্ভর বিরহানলে, নিরস্তর ঘন জ্বলে, 
বাহিরে শীতের মহ! রণ। 


কোনমতে ন্বস্থ নয়, আলাতন অতিশয়, 
বিরহীর জীবনে মরণ ॥ 
সংঘোগী 'প্রণথ্ী যারা, উল্লাসে উন্মস্ত তারা, 


পরম্পর ফুল হাদয়। 
প্রেমানন্্ রাত্রি-দিবা, শীতে তার করে কিবা 
বাবে মাস বসন্ত উদয়। 
কান্তাগণ সহ কান্ত, করে ক্রীড়া অবিশ্রাস্ত, 
বতিকাস্ত হারাইল দিশা! । 


শীত তাহে অস্তরঙ্গ, ক্ষণ নহে তালভল, 
অনন-প্রপঙ্গে সাজ নিশ! ॥ 
তথা শীত সশঙ্ধি ত, যথা ঠৌোকে অশঙ্কিত 


এক অঙ্গ যুবক যুবতী। 
একেলা অভাগা যার, তাহারা জীয়স্বে মরা 
শীতে দারা হুইল দংপ্রতি ॥ 
বিধবা বিরহী যেই, ৯» সুখে খে দম দেই 
দ্ধের যেমন জাগরণ । 
মনেতে হইয়। বৈরঘ্যা, সমুত্রে করেছে শহ্যা 
শিশিয়্ে ক্ষি করে জাপাতন ॥ 
এক বরে বুড়া বুড়ী, শুয়ে থাকে গুড়িঙ্ঘি 
কলের খর খর কাপে। 





২২৪ 


আহা উদ রয়ে রয়ে, 
বুড়ার ঘাড়তে বুড়ী চাপে ॥ 
. বিদেণী পুরুষ যত, 


“পাতে দাতে এক ভয়ে, 


খেদ করে অবিরত, 
পোড়া শীতে পড়ে থাকি ছুখে। 
. ভাখিনী কামিনীচয়, স্বামিনী যস্তপি হয়, 
তবে তো। যামিশী যায় সুখে ॥ 
হিম-খত-আগমনে, সবে আনন্দিত মনে, 
করিছে বিবিধ উপভোগ । 
বাজায় সাধিল বাদ, সাধে এ কি বিসংবাদ, 
নলিনীর নব মৃত্যুযোগ ॥ 
হিমে হুয় জিগ্চ সবে, 'দেখা যাঁয় অন্থভবে, 


হেন রীতি হ'ল বিপরীত । 
হিমে দেহ দাহ হয়, কেবা করে এ নিশ্চয়, 
ক্ববিক্িত হল বিছিত ॥ 
জান হয় আছে মন্দ, পদ্মিনীর কি অধর্থা, 
নতুবা এরূপ কেন হয়। 
কিংবা এ স্বভাব তার, বাভিচার প্রতীকার, 
তাপে সুখ হিমে ছঃখোদয় ॥ 
অথবা কোমল যেই, কোমলে মরিবে সেই, 
ও বিধাতার এক্সপ ঘটন। 
কঠিনে কঠিনে মরে, - এইরূপ চ়াচরে, 
পন্সিণী তাহাতে নিদর্শন ॥ 
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা, বল কে খত্তিবে তাহা, 
ভাল মন্দ কে করিবে আর। 
বিষ অমৃত্ের প্রার, অমৃত বিষের নায়, 
কদাচিৎ ঘটে এ প্রকার ॥ 
এরূপ দকলে কয়, ফলত; প্রকৃত নয়, 
কহি শুন প্ররভার্থ বাহ] । 
 পন্মিনী হিমেভে নষ্ট, হয়ে পায় বহু কষ্ট, 
কি কারণে বুঝ বে তাহা! ॥ 
_ পদ্মিণী যখন কলি, তখন কোথায় অলি, 
উভয়ে মন্বন্ধ নাহি থ'কে। 
রা ব্য হতে যাই ফুটে, অমনি ভ্রমর ছুটে, 
রি ব্নায়াদে মধু দেয় তাকে ॥ 
এ যে করিল কর্্মযোগ্যা, * না হইল তার ভোগ্যা, 
ধা উদাসীন অলি মধু খায়। 
" দেখে এই গুরু দোষ, বিধাতার হ'ল রোষ, 
ছিম হেতু দেহ দছে তায় ॥.. 
বিশেষত: স্বামী ধিনি, 
নিজ করে কিম করে ক্ষন। 





্‌ ঈখরচনজ (গুণের রস্থাবলী 


হিমের অন্তক তিনি, 






নর 

ক'রে ভার অনাদর, ক্লাস্ত হ'লে মধ, 

এ পাপকি ছাপা কোথা রয় ॥ | 

বনে দাঁবানল-ভঙ, মনে করি এ পিষ্টা, 

জঙগেতে পন্মিশী করে বাদ। 

তথ| হিষে দহে অজ, কৃতত্বের এই বু 
অকস্মাৎ মনি বিনাশ | 


* জুরস্ত হ্সস্ত করে রাজ্য অধিকার । 
রহিত করিল রাজা শরদ রাজার ॥ 
গাইয়ে রাজার জয় সঙ্গিগণ যত। 

'গধগদ ভাববে সকলে আগত ॥ 
তিলেক বিলম্বে তুলি কু-ন্মাশার ধর! | 
বাঁজাইল শিশিরেতে জর়-ডঙ্ক। বাজা ॥ 
বুড়ার গুমাঁন গুঁড়া হ'ল অত:পর । 
রবির উত্তাপে করে তপ্ত কলেবর ॥ 
কুলটা বদরী কুল দেখে ফুলে ফলে। 
সরমেহে সেফালিক1 পড়িছে তু তলে ॥ 
লক্ষ্য করিবারে ধরা ধান্তবৃক্ষ হত। 
হরিষে ম্ব ভাববশে হইতেছে নত ॥ 
উত্তরীয় বায়ু অশ্ে আরোহণ করি। 
করিছে ভ্রমণ ভৃপ দিবল-শর্বরী ॥ 
অধরে স্বরে নরে রাজার শাসনে । 
পরষাদ গপিতেছে ব্অতি দীন জনে & 

 ব্ুজনী ধরিল অতি দীর্ঘ কলেবর। 
সময়ের গুণে শোত। শূন্ত শশধর 
কমলিনী ব্ষাদিনী দেখে ম্লান সুখ । 
কুমদিনী স্বদনী মনে বড় স্ব ॥ 
ইহা হেরে মত অলি ন্বভাবের বশে। 
স্থখেতে মুলার ফুলে উড়ে গিরা বসে ॥ 
বিস্তঘান দিনমান প্রতি দিন দিন। 

- হইতে লাগিল ছোট যেন কত দীম ॥ 
উড়িতেছে অঙ্গে খড়ি হ'ল এ কি দায়। 
নমস্কার করি আমি হেমন্তের পায় ॥ 


সর্বব-খ তুমধো হিম খাতুরাজ জোষ্ঠ। 
নি গুণ-গৌরবেও গুরুতর শ্রেষ্ঠ ॥ 
চিরকাল স্থির কাল এই শীতকাল । * 
নিজ কার্য করে ধার্য হিম রাজ্যপাল ॥ 
শ্বকার্ধ্যসাধন পরে যান ছিমালয়। 
তাহাতে করিয়। কেম। করেন আগর & :... 


আবার আসেন পুন পাইয়া সময় । 

মকল প্রাণীর দেহ করেন আশ্রয় ॥ 
অন্ত খাতু অপেক্ষাঁয় ইহার শাসনে । 
কত রস আছে জানে সুরসিক জনে & 
মার্ির্ধে প্রথম দিসে খাতুরাঁজ । 
আদেন সন্ধ্যার কালে করিয়া মুসাজ ॥ 
যেমন ধেমন ঘটে তাঁহার তেমনি । 

সঙ্গে বে প্রিয়রালী কীপুনী রমলী ॥ 
উত্তর-পবন-পৃষ্ঠে করি আরোহণ 

যত স্ব প্রাণিগণে করিতে শাসন ॥ 
পুর্বপূজ্য বস্তু ত্যজ্য সকলে করিবে । 
তাজা বস্তু পৃজ্যরূপে সকলে লইবে ॥ 
খতুরাজ মনে করি এই অভিপ্রায় । 
আইগেন নিজ বল জানাতে সবায় 1 
রাজার উচিত বটে নুতন পদ্ধতি । 
সাক্ষী তার *লেক্সুলোগি* এ দেশে সম্প্রতি ॥ 
গর্বে হ'ত সুখ গেলে স্ুুশীতল জল । 
এখন দেখায় যেন সর্পের গরল ॥ 

ঘুর রোধে প্রাণ রোধ পাইলে জীবন । 
হেন হিতকর পুর্বে ছিলেন পবন ॥ 
এখন সে বাঁধু যদি বছে যথা তথা। 
লাগে গাত্রে যেন কুটুত্বের কটু কথা ॥ 
সখ দিত শোয়! মাত্র যে শীতল পাটি। 
এখন তাহার নামে ছাই পেড়ে কাটি ॥ 
তখন গোলাপজল থুচাতে। বিলাপ। 
এখন গোলাপজল দেখিলে প্রলাঁপ ॥ 
এইরূপ কত কব যথা যা শীতল। 

দেই সেই বস্ত ত্যজ্য হইল সকল। 
পর্বে যারা! ত্যজ্য ছিল পুজ্য হ'ল সবে। 
শীতের প্রস্তাব কত বুঝ অন্থুভবে ॥ 
শাল ছিল পূর্কেতে সাক্ষাৎ যেন শাল। 
এখন সে শাল যেন বিশাল রসাল ॥ 

_ পুর্ব বনগাতের লহ ছিল যে বনাঁৎ। 
এখন.বনাৎ বিনা না ঘটে বনাঁৎ ॥ 
কেবা না করিত চাঁদরেতে অনার । 
এখন সবাই করে চাদরে আদর ॥ 
লেপের সহিত ষবে থাকিত নির্পেপ। 
এখন সে লেগ হ'ল অঙ্গের প্রলেপ ॥ 
তোযোক দেঁখিবামাঞ্জ মনে হ'ত শৌক । 


এখন ত পোক নাই তোৌযোক*ভোঁধক ৪. .. 


আমাদর দীনকর ছিল দিনকর। 
দিনকর সুখকর হয়ে ক্ষীণকর ॥ 
দেখিয়| দহন দূরে যেতেম তখন | 
এখন দহন অতি স্থুথের ভবন 
হিম-খতুরাজের দেখহ কি শালন। 
জরজর থর থর কাঁপে ত্রিতুবন ॥ 

উহ উহু ছিহি ছিছি গুটুলি স্থটুলি। 
নিশিতে শয্যায় সবে বেপের পুলি ॥ 
হাতে হাতে দাঁতে দাত হয়ে গুড়ি মুড়ি | 
বুড়ার উপরে গিষ্ন! চেপে পড়ে বুড়ী॥ 
বিশেষত: বৃদ্ধের ভাঙিয়। দেয় ঘাঁড়। 
বাঁপ বাপ কি বিষম জাড় বড় রাঁড় ॥ 
রাজা গ্রজা সবার সমান শীত-য়। 
মংযোগীর কিছু ভাল বিয়োগীর নয় ॥ 


নলিনীর নববধূ পানে মধুকর। 

মত্তচিতত হয়ে চলে যথা দরোবর 

পথে নান! পুষ্প দব রয়েছে ফুটিয়! । 

নয়নে না দেখে তাহা চলিল ছুটিয়া ॥ 
পদ্ধিবীর স্থসৌরভ স্বাছ বড় মধু। 

একাকী করিব পান আমি তার বধু ॥ 

দে আমার আমি তার প্রেমে কেনা দাস। 
সে ধনী বিহনে মম দকল উদান ॥ 

মাঝে মাঁঝে তাঁর সহ থে হয় বিচ্ছেদ । 

সে কেবল মম দৌঁষ তাঁর নাই ভেদ ॥ 

যা হ্বাঁর হইয়াছে আর হবে নাই। 

মনে হয় তাঁর প্রেমে সতত বিকাই ॥ 
আহ! মন্রি কিবা প্রেম বলিহারি বাই। 
কি দিয়! শুধিব ধার বস্ত দেখি নাই ॥ 
এবার বাব না কোথা হইলে মিলন । 
মিশামিশি হইয়া! থাকিব ছই জন ॥ 

এইরূপ ভাবিভে ভাবিতে যধুকর। 

মরোবর নমীপেতে আইল সত্ব ॥ 

দেখিল পদ্সিনীপ্রিয়া নাহিক তথ'য়। 

শূন্ত সরোবর-মাঝ কিছু নাই তায় ॥ 
প্রীণপণে চারিদিকে করিছে ভ্রমণ ॥ 
কোথায় কিঞ্চিৎ নাহি পাপ অন্বেষণ ॥ 

না পাইয়া পন্সিনীর কিছু বমাচার। . - 1. 
মন্দ মনে অলিরাজ করিছে বিচার ॥ 








২২৬. ঈশ্বরচন্দ্র গুণের গ্রস্থাবলী 
এই সরোবরে লিতা করি যাতায়াত । | অপুজ্রের গুজরাতে, কত নখ মনে রগ 
এমন কখন নাহি হয় বন্্াঘাত॥ ধত সুখ রবির কিরণে। ] 


এমন সাধেতে বাদ কে আগি সাধিল। 
প্রাণপ্রিয় পদ্িনীরে হরিয়া লইল ॥ 
হায় কি আসিয়া করী করিয়াছে গ্রাস। 
অথবা মানুষে নিয়া গেল নিজ বাদ ॥ 
কিংবা প্রেম-পরিচয় করিতে আমার। 
জলে ডুবাইল বুঝি দেহ আপনার ॥ 
হাহ! ভাবিলাম এ সকল কিছু নয়। 
তা হইলে দলবল থাকিত নিশ্চর ॥ 
কিছু দেখা যায় নাই এ কেমন তাব। 
এরূপ স্ুভাবে কেবা করিল অভাব ॥ 
জ্ঞান হয় বুঝি এই হিমঙ্খতুরাঁজ। 
মম সর্বনাশ হেতু হানিলেন বাজ ॥ 
ভপনের তাঁপেতে প্রফুল্ল মুখ যার। 
ক্কতাস্ত হ্মস্ত অস্ত করিল তাঁচার ॥ 
অন্ভাবধি আর না করিব মধু পান। 
হনশন ব্রত করি তাজিব এ প্রাণ ॥ 
ভ্রতেক বিলাপ করি সেই মধুকর। 
স্ম্থানাস্তরে গেল ছাড়ি দিব্য সরোবয় ॥ 
অতিশয় হয়ে শ্রস্ত ভ্রমিয়া তখন'। 
হন গিয়া চিত্রপ্ম-উপরে পতন ॥ 
দেখি ভার সৌকুঘার্ধয মাধুর্না-বিহীন । 
দিন দিন অজ্রাজ হুম অতি দীন॥ 
এ্রইল্গপ হিমখাতু বাজন্বাবস্থার। 
নলিনী ভ্রমরে হয় বিচ্ছেদ অপার ॥ 
অলির দুর্গতি দেখি ছাপিছে তপন। 
পর-বঞ্চনার এই ফল বিলক্ষণ॥ 


সত 


শীত 


: আক কঃয়ে কেটে লয় বাপ. । 
কালের স্ঘভাবদোষ, ডাক ছাড়ে ফোন ফোঁস, 
জল নয় এযে কাল লাপ॥ 


তুজলেরে কিসে ভর, অন্তরে তার বিষঙ্ষয়, 
যত ভয় হেতে হয় জলে। 
 ভাহেস্টীভ লো হয়, 


বীর সন, 
১০. হু লোদ্ধ জলন্ত অদলে॥ 


. ছাই ভন্মে লোম ঢাকে, 


' লকালে খাইতে চায়, 


কার সাধা গ্নেয় ছাত, 


কুটুম্বের কটু বানী, তাছে ক্রেশ নাহি ঘি 
যত ফ্রেশ শীত মমীরণে ॥ 
বলবান বড় বড়, সবে হয় ছড়া 
হাটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে । 
গায়ে কাটা অরজর, সদ! করে থর 
কম্পিত কদলী যেনঝড়ে॥ 
নিশির নাযায় রি, শিশির সতত টা 





খবির তাহাতে ভাঙ্গে ধ্যান। ৃ 
বিষ গ্রবল হিম, যে জন সাক্ষ1ৎ 
রঃ পরশ মাত্র হরে তার জ্ঞান ॥ ৃ 
ঈন্ন্যাসী মোহস্ত যত, মাঠে মাঠে শত শঙ। 
মুহণী গাঞ্জায় দম দিয়া। র 
বম্‌ কম্‌ যুখে ই ্ে 
পোড়ে থাকে বুকে হা দিয়! ॥ 
ঘেই জন ভাগ্যধর, ...  গদী পাতা পাক। ঘা, 
অদ। সঙ্গে সুরত-রজিণী। 
আহার তাহার মত, বিহার বিবি মত। 
.. জাহারে জীবসুক্ত গণি ॥ 
ধনীর শরীরে সাল, গরীবের পক্ষে শা, 
কম্বল সম্বল করি রয়। 
বেণের পুটুলি হয়ে, গুয়ে খ'ংক গীত দে 
উম্‌ বিন] খুম নাহি হা? 
চিরজীবী ছেঁড়া কাথা, সর্বক্ষণ বুকে গাথ। 
একক্ষণ তারে নাহি ছাড়ে । 
শয়নের ঘর কাচা, ভার হয় প্রাণে বা?! 
জড়ে ভার বিদ্ধে হাড়ে হাড়ে ॥ 
আয়োজনে বেল! যাঃ। 
সন্ধ্যাকালে খায় ভাতে ভাঙ। 
শীতের কেমন খড়ি, উড়ার অলের খড়ি 
ফাটার সবার পদ হাত । 
সারিতে পায়ের ফাটা, মহাধ্য আমের আটা 
ফাটাফাটি করিলেক ভাই । 
বিঞ্ুতেল কত মাখি, ঘ্বত যদ ভবে খাকি। 
... শরীরেডে তবু উড়ে ছাই ॥ 
থাকিতে দুঘড়ি বেল! ছেলে ছাড়ে ছেলেখেন 
রঃ বেলাবেলি খায় গিয়! ভাত। 
জেগে ছে ক . পাছে ধরে লীত মুগ 
. উঠ্ঠেনার না হানে প্রভাত 8. 


1 
বু ধব হরযিত, শীতে 
ৃ রাজি দিন আহারের থোজ। 
বুধীর প্রাণ চায়, গরম গরম চায়, 
মনোমত খা রোজ রোজ) 
খেতে আ'লবোলা। মহাঘোর যোলকোলা, 
দ্বার ঢাক! ক্যান্িসের গুণে । 
[ভায়া মানভোতে, ঘরে ন! প্রবেশ করে, 
শীত ভীত পরদার গুণে ॥ 
রদিকে বনধবর্গ, কিছু নাই উপসর্দ, 
ঘরে বগি বরে গ্বর্গভোগ। 
ধুর থান মব, ঠূন ঠুন বাত রব, 
ভাতে কি হিমের হয় যোগ ॥ 
মাছেন ভাগা পোড়া, দুখ লাগ! আগাগোড়া, 
£ শীতে মরি দেহ নহে বশ। 
চন্হাত খানি, ভরসা মুড়ির চাক্তি, 
পানমান্র থেজুরের রস ॥ 
ভমানী বাবু যারা, প্রাণে সারা হয় তারা, 
মাল বিনা মান নাহি রহে। 
ঠা মুখের ঢোট, ইয়ারের নাহি জোট, 
মনের আগুনে শুধু দহে॥ 
ঢানী চাদর যত, | এখন আদর-হত, 
আগে যাঁছে অভিমান রোত। . 
ভতুই বেশ বেশ, দেখিয়া! শীতের বেশ, 
জানিলাম কে বাবু কে ফোতো। 
ারের গদগদ, কেহ গাঁজ। কেহ মদ, 
কেহ বা চরসে দিয়! টান। 
[ছে রেখে বলার, দিয়ে চাটি তধলায়, 
মনের আপন্দে ছাড়ে গান ॥ 
বা বুঝে সুর বোল, কেবল ভেড়ার গোল, 
রাগে রাগে আর উঠে চড়ি। 
পরূপ গল! লাঁধা, বলে বুঝি ডাঁকে গাধা, 
ধোব! ছোটে হাতে জয়ে দড়ি ॥ 
হেবে রাখিয়া বাজী, লয়ে তাজি তার্জি'বাজি, 
ঘমবাজি কারসাজি কত। 
দায়ার হাকায় “চাটে, ঘোড়া পায় ঘোড়। ছোটে, 
-  বাশীবলে বাজি বল হত॥ 


বিকশিত, 


বসন্ত কর্তৃক শীতের পরাভৰ এবং 
বর্ধার সাহায্যে শীতের 
পুনরায় গাজালাভ 


শরৎ ছিলেন রাজা এই পৃগবীদেশে | 
ভাঙ্গিল তাহার ভাঁগা কার্তিকের শেষে ॥ 
কাপুনী ছিমানী ছুট মহ্ষী নহ্িত 
উপনীত মহাবীর মহীপাল শীত ॥ 

প্রকাশ রি নাম হিমতু নাষে। 
করিলেন রাজধানী হিমালয়ধামে ॥ 
ফাটাফোটা দেনাপতি বল ধরে কত। 
আকা উহ ছি হিহুহু সেনা শত শত॥ 
বাজায় বিয়-কাঁড়া উত্তরের বাঁযু। 

বুদ্ধ আর বিরহীর নাশ করে আয়ু ॥ 

নিশির বিষম দুখ পতির বিলাপে। 

খধির ভাঙ্গল ধ্যান শিশির প্রতাপ ॥ 
কৃ-াশার ধবজা উড়ে সন্ধ্যা আর প্রাতে। 
বিশেষ কে বুঝে কত কু-মাশায় তাতে ॥ 
নলিনী মলিনী নামে বন্ধু বল-হত | 
প্রেমানন্দে প্রশ্ফুটত গাদাফুল যত ॥ 

শশী সূর্য্য তেজোহীন রাজার প্রতাপে। 
আকাশে কেবল তয়ে থর থর কাপে ॥ 
শাসন করিল খুব চারিদিক রুকে। 

কার সাধ্য বাপ বাপ জল দেয় মুখে ॥ 
জলের হয়েছে দাত ছাত দেওয়া দায়। 

স্নান পান ছই রুদ্ধ থড়ি উড়ে গায় ॥ 

দিন দিন দীল দিন প্রাণ তার হয়ে। 
বিয়োগী বিনাশ ছেতু নিশ! বৃদ্ধি করে॥ 
দীনের দারুশ দায় ছুঃখ যাঁর কিসে। 

[দিন যায় নিশ। তায় নাহি কোন নিশে॥ 
এ সময়ে নানারূপ থান -নুখ বটে। 
কালগুণে কিন্তু তাহে বিপরীত ঘটে ॥ 
শ্রীত-ভয়ে ঝোল ঝাল নাঁছি লয় চেয়ে। 
বাঁচে শুদ্ধ ফাকাঁফুকে| স্থুকো জকো থেয়ে ॥ 
আচাবার তরে কেহ হাত নাকি খুলে। 
ইচ্ছ। মনে যদি কেহ সুখে দেয় তুলে ॥ 
প্রচায় হইল খুব শীতের বিক্রম. 
কিয়! আমন জারি শাসন বিষম ॥ . 


২২৮ 
সর্বদা শরীরে ছখ স্থখ কিসে হবে । 
বড় বড় বীর যত জড়সড় লবে ॥ 
এইরপে ছুই মাস লয়ে ফেনাঁজাল। 
করিলেন রাঁজকা্ধ্য শীত মহীপাঁল ॥ 
বসন্ত শুনিল সব হিমের ব্যাভার। 
স্থখের ধরনী-রাজ্য করে ছারখার ॥ 
প্রজামধ্যে কোন মতে সুখী নহে কেহু। 
শীত-ভয়ে থর থর জরজর দেছ॥ 
ঘুচাইতে পৃথিবীর ছঃখ সমুদয়। 

মনেতে হইল তাঁর ক্রোধ অতিশয় |. 
দেখিব কেমন সেই ছুষ্ট ছরাঁচার। 
এখনি হরিয়া লব সব অধিকার ॥ 

মলয় পর্বতে বসে গৌপে দিয়া পাঁক। 
ঘক্ষিণে বাতাস বলি ছাঁড়িলেন হাঁক ॥ 
আইল দক্ষিণে বাঁযু শখ ফুর্‌ ফুর্‌। 
আকালে ডাঁকিলে কেন রাজা বাহাদুর ॥ 
সাজা কন নাজ সাজ বীর সেনাপতি । 
আবনীমণ্ডলে চল যাঁই শীপ্রগতি ॥ 

কোন প্রজ! সুধী নহে শীতের শাদনে। 
লইব ভাহার রাজ্য অভিলাষ মনে ॥ 
কামের কামান ভায় লোভ গোলা! রেখে। 
গোটা ছুই কোকিলেরে শীঘ্র লও ডেকে ॥ 
স্বকীয় সৈল্তের সহ বসন্ত ভূপাল। 
আইলেন কআবনীতে বিক্রম বিশাল ॥ 
সিংহাসন প্রাপ্ত হয়ে খতুপতি শীত। 
রানী সঙ্গে রসরঙ্গে ছিল হরযিত। 
সবিশেষ নাহি জানে কোন সমাচার । 
পাজ মি সেনাগণ সেরূপ প্রকার ) 
হঠাৎ বসস্ত আসি হইয়া! প্রকাশ। 
একেবারে সমুদয় করিল বিনাশ ॥ 

মা হিল কোন চিক্ন সব গেল উঠে। 
উত্তরে-বাতাস ভয়ে পলাইল ছুটে ॥ 
কোথায় রহিল হিম দেখা নাই আর। 
ব্সস্ত-প্রভাবে মার করে মার মার ॥ 
মলক্ব-পবন দিলে অতিশয় হেকে 1 


. সিংহািনে খতুরাজ বসিলেন জে'কে ॥ 
- বিরহি-্শাসন হেতু লয়ে খাড়ি। ঢাল। 


. কুছ রবে ডাক ছাড়ে কোকিল ফোটাল। 
১ .. কতিপতি সেনাপতি অতি বলবান ৮ 


৫ পি, পপ ১সপাটি এ এপ পপ ৬৮৭৯৭৭ 





বিতর বনী, 


নাম মাত্র মাঘমাস ঘোর নিতফাণ । 
বড় বড় শাল হ'ল বড় বড় সাল ॥ 
নকলের মহানন্? বসস্তের বলে। 
আধিকল্ধত হাঁফ ছু:খী ইয়ারের দলে ॥ 
উড়ানী উড়ায়ে গাঁয় দমে দম ছাড়ি । 
তুড়ি মেরে যায় সবে ইয়ারের বাড়ী ॥ 
শীতখতু মহাশক রাজাহীন হয়ে । 
মনে মনে ভাষে বসে অভিমান লয়ে ॥ 
কি করিব কোঁথ! যাই বাক্য নাহি ফুটে । 
অত্যাচারে দুরাচাঁর রাপ্য নিল লুটে ॥ 
ঘোর দায় নহুপায় নাহি পায় বীর । 
আনেক ভাবিয়! শেষে যুক্তি করে স্থির ॥ 
প্রিয় বন্ধু বর্ধারাজ ধর্মশীল অভি। 
অবশ করিবে কপ! 'সমাদের প্রতি ॥ 
এ বিপদে রক্ষা কর্। আর কেবা আছে। 
এই ভেবে উপনীত বর্ষার কাছে ॥ 
কাপুনী হিমানী হই প্রিয়ম! নিয়া । 
ছংথের কাহিনী সব কহিলেন গিয়া ॥ 
বরবা। আহ্বান করি আলিঙ্গন দিয়া । 
রানী সহ বদিলেন নিংহাসনে নিয়া ॥ 
ব'স ব'স স্থির হও শীস্ত কর মন। 
দেখিব কেমন সেই দাস্তিক দুর্ন ॥ 
একেবারে বসস্ভেরে প্রাণে করে বধ? 
তোমারে করিব দান পৃথিবীর পদ ॥ 
যন তোমার রাদ্ায করেছে হরণ । 
তখন জানিবে ভার নিশ্চন্ন মরণ ॥ 
জলদেরে ডাক দিয়! করেন আদেশ। 
ধরণীমগ্ডলে তুমি করহু প্রবেশ ॥ 
অধার্শিক বসত্তেরে করিয়! নিধন । 
শীতরাজে দেহ গ্রিন্া। নিজ সিংহাসন ॥ 
জল জলদ সেজে অগ্রসর হয়ে! 
যুদ্ধ হেতু চলিলেন হিষরাজে জয়ে ॥ 

মান কামান নয় বজ তোপ ছাড়ে। 
বোর বৃষ্টি ছিটে গুলী অন্ধকার বাড়ে॥ 
কাঞণ্ডান পুবের বাধু দিয়া খুব ফের। 
চারিপিক্‌ ঘুরে কয়ে ফাকের কামের । " 


রে কার গন সারে সব দক রা 


"২ .০৯৬০১০পস সপ সা পটল নিপএ পি হ 


ঞ 


বহিছে উত্তর-পুব অভি ধীরে ধীরে । 
দক্ষিণে-বাতাস গেল একেবায়ে ফিরে ॥ 
যে কোকিল ডেকেছিল কুহু কুহু প্বরে। 
এখন নে শীততয়ে উহ উহ করে 
তাগিল বিপক্ষদল উঠিলেন নেচে। 
রাজপাটে রাজ! ছিম ঝসিলেন কেঁচে | 
শীতের সেরূপ জয় বসস্তের দলে। 
শানুজ! যেমন জয়ী ইংরাঁজের বলে ॥ 


পপ 


বসম্ত-বর্ণন 
হেমন্ত হুইল অস্ত বসন্ত উদয়। 


ক ধু ক 
কুহু কু কুন্ছ কুভ কোকিল কুহরে। 
শ্রবণে শ্রবণে বিয়োগীর প্রাণ হরে। 
তরুলত। মুঞ্জরে গুঞ্জরে অলিকুল। 

দে রবে কি রবে প্রাণ বিরহে ব্যাকুল । 
ধরিল অপূর্ব ভাঁব ধরণী সংগ্রতি ॥ 
হরিল মেপুর্বত্তাব হরধিত মতি ॥ 
করিল স্বভাব কিবা অপরূপ ক্রি! । 
তরিল যুবকগণ তরুণীরে নিয়া ॥ 

সরিল দারুণ শীত বসন্তের ডরে। 
মরিল বিরহিগণ অনঙ্গের শবে ॥ 


ধয়াতলে রাজধানী পাতিলা বসন্ত । 
সঙ্গে দেনা সমূহ বিষম বলবস্ত ॥ 
কুহ্রবে নকিব কোকিল ফুকরার়। 
মলক্স-পবন চারু চামর চুলায় ॥ 

- মহুচর সেনাপতি ছুরস্ত মদন। 
সিংহাঁনন মানুষের হদয-সদন | 
ভ্রমর প্রভৃতি সে পাঁরিষদ হত। 

- ভূপতির প্রিকনকার্ধ্যে অবিষ্ত বত. 

ছলে গগনে শশাঙ্ক শোভা! করে। 

ধরাতল সুশীতল হয় বার করে! 
মনোহর সরোবর শোতা কত তার 

. ঢধ ঢল করে জল জলদ আকার ॥ 

.. স্থমন্ধ অনিলে উঠে তরঙ্গ তরল। 


3. হি করে কেলি করটা-মগণ॥  .. 
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ডাক ডাঁহুকী ডাকে থঞ্জনী খঞ্জন। 
সারস সারদী সব হৃদয়রপ্ন ॥ 
কুমুদ কমল কুল ফুটিল বিস্তর । 
মধুর মধুর আশে ছুটিল ভ্রমর ॥ 
নিশিতে কুমুদ ননে সুখে করে খেলা । 
দিবসে নলিনী সনে পুন হয় মেলা ॥ 
ধন ধন্য মধুকর ভেলা ভাই ভেলা । 
দিবানিশি যন্ত্র বাজে কাজে নাই হেগা॥ 
মধুকর সুখে তুমি মধু কর পান। 
গুণ গুপ রবছলে প্রিয়া-গুণ গান ॥ 
গণের নাহিক দীঘ! রূপে দিক্‌ আলে! । 
নলিনীর পতি অঙ্গি ভাগা বটে ভালো! ॥ 
হাঁয় হার অবিচার বিধির কেমন। 

রঙ চে চা 
রূপে গুগে ভ্রিভূবনে এমন কি মেলে। 
অনুভবে বুঝি তুমি কুলীনের ছেলে ॥ 
কুল-সমন্থিত হেতু কুলীন বিশেষ। 
ককারের বিনিময়ে হকার প্রবেশ ॥ 
তোমার নিকটে নাহি স্থান পাঁয় কুলে। 
এ হেতু তোমার অধিকার পধ ফুলে ॥ 
বিষুঠ|কুরের সম অঙ্গ-প্রত1 বটে । 
কোথায় সন্তান নিজে কামদের হটে । 
ফলতঃ কামের তুমি রক্ষা কর মান॥ 
ফুলধনু পঞ্চশর তাহার প্রমাণ ॥ 
কোকিল বিকল করে এই কাল পেয়ে। 
সদ! লুখে হরে কাপ নৃপগুণ গেছে ॥ 


ভালে বদি মুহুমুদছ ডাকে কুছ কুহু। 


গুনি বিরহিনী বালা করে উছু উদ॥ 
অন দিয়া পালন করিল যারে কাঁকে। 
হেন জন আলাতন লন! করিবে কাকে ॥ 
বলে নই কত সই কোকিলের গাঁলি । 
যন্ত্রণার গ্রাণ যায় ছাড় হুল কালি 
এবার মরিয়। আমি হইব নিষাঁদ। 
কোকিলে নিপাত করি ঘুচাব বিষাদ ॥ 
রাহু হয়ে খাব শশী সার সদন। 
হর-নেত্র-রবপ ধরি পোড়াব মদন ॥. 
অনল হইয়া যাব নাথের নিকটে | 
উদ্ধার না করে সেই বিরহ সন্ঘটে॥ 
চম্মন কমল মলয়-সমীর। . 
সকলে মেশিয! মনে আমার শী 





টে তত 
২ আ্মনুকুগ ছিল যার! তারা প্রতিকৃগ। 
... কুলে পড়েছি মুলে নাহি পাই কুণ॥ 
১, ধিক রে মদন তুই বড় দুয়াচার। 
পৃথিবীতে ভোর মত পাপী নাহি আর 
আমি মরি তাহে কিছু খেদ নাহি হয়। 
আপনি করহু দগ্ধ আপন আলয়॥ 
_. নিদারুণ শ্বভাব জানিয়া বিধি তোর । 
সেই হেতু না দিলেন কোদণ্ড কঠোর ॥ 
 ুলধনু ধর তুমি ফুলধনু শর 
. ভাহাতেই বর্ণ মত্য রমাতল কর। 
দেবতা দানব ঘক্ষ মানব প্রভৃতি। 
তোঁমার নিকটে নাই কাহার নিষ্কৃতি ॥ 
পতিত্রত! সতী রতি তব অর্দদেহ। 
নু ক ষ্ 
তোখার চরিত্র ভাল জগতে প্রচার । 
পরিহার চরণ-যুগলে নযস্কাঁর ॥ 
মহজে অবলা তাহে বিরহিলী পুন। 
আমাদের বধিয়! নাহিক কিছু গুণ | 
এই হেতু শীনকেতু শুন তাই বলি । 
অবলা করিয়া বধ কেবা হয় বলী 
নুধাংশ্ু পরেছে গলে কলঙ্কের তার! 
আমি মলে কলক্কেতে কি ভয় তাছার ॥ 
জগতে কলঙ্কী ব'লে যারে জানে সবে। 
. মারী-বধে তাহার কলঙ্ক কিব! হবে ॥ 
একে ত নীর্স কাষ্ঠ না হগ্স সরল। 
ভুজঙজের দলে বাপ অঙ্গেতে গরল ॥ 
ভাহাতে আবার মরি মলয়ননন। 
কেবা দোষ দিবে দেহ দহিলে চন্দন ॥ 
দারুণ স্বভাব ভ্ুর পঞ্চশর শ্মর। 
হুর-বোঁপানল-তাপে দগ্ধ কলেবর ॥ 
নারী-বধ তাহার বিচিত্র কিছু নয়। 
. জাধের কি মনে হয় গোবধের ভয় ॥ 
জগতে প্রসিদ্ধ অগতপ্রাণ দমীরণ। 
. ্ুগতে জীবের যাছে জীবন ধারণ ॥ 
জগৎগ্রাণ হয়ে প্রষণ বধ অবলার। 
. জগতে হইবে তব কলস্ক প্রচার | 
আকুল করিল বন ফুলের সৌরত। 
মাহি রছে কামিনীর কুলের গৌরব ॥ 
জর গর করে হানি বিরহীকে শর। 
কট এই ছেতু না তার হয়েছে কেশ ॥ 











ফাছিনীর এশা গার ফুল লাগ। 
ধু কারণে লোকষাঝে শন তার নাথ রঃ 
জরশনে পন্রশনে পরাণ ব্যাকুল । 
কুলনাশ করে ক'লে বিখাত বকুল | 
শোকানল প্রবল ঘাহারে দেখে হয়। 
অশোক তাহার নাম লোকে কেন ফয়। 
গে উতি গোলাপ গান গঞ্জরাজ কুন্দ। 
জাতি বুখি যিকা মালতী মুচতুনদ ॥ 
সুন্ধটি কুরুটি আছ চাষেলি চম্পক। 
টগর মাধবীলত! ক্থলপদ্ম বক ॥ 
ইত্যাদি বিশ্তর ফুল কহিতে বিস্তর) 
পা: ্ 
বসন্তে ফলন নব স্বভাব পরিল। 
নযরূপ নবভাব ধরণী ধরিল। 
নবতরু নবশাখা নব ফুলস্দল। 
নবরদ কৌতুকে সকল কুতৃহল ॥ 
বন উপকন শোনা দেখি মন হবে। 
মনোরঙ্গে সুরঙ্গ বিহ্ঙ্গ কেলি করে? 
ঝশকে ঝাকে থাকে থাকে দলে দলে হ* 
ক্ষেত্রে পড়ি শঙ্গ হয়ে দল্াগণ মত | 
উদ্নর পরিয়ে স্বখে করিছ্ধে আহার । 
হৃদয়ে নাহিক ক্ষোভ ভয়ের সঞ্চার; 
ধান্ত ব্রীহি যব মুগ ছোলা অড়হর 
মুহথরি মটরস্ত'টি সরিষা! মটর ॥ 
কানন-ন্মানন শোভে কুলে আর ফলে। 
রজেতে বিহার করে কুরঙ্গের দলে ॥ 
নিঝপর-সস্ভব নীর নবীন পল্ভাব। 
বিমল কোমল তৃণ হৃরয়-বল্পন্ত। 
ইহ! ভিন্ন নাহি খন্ত স্তরে বাসন] । 
ধনীদের ঘারে নাহি করে উপাসনা]. 
প্রকট বিকট মুখ লোহিত লে/চন | 
না দেখে না শুনে কডু কপট ব্চন॥ 
কাবু নাহি হয় গিয়া বাবু'দর কাছে। 
উমেদার নহে বলে এত শ্ুথে আছে ॥ 
স্বভাবের প্রভাবে সন্তোষ মদ! মনে। 
যুখে বুথে মবগগণ ভ্রমিতেছে বনে ॥ 
এবার মরিয়| আছি হটব হরিণ । 
স্থৃতাবে করিব শোধ স্বভাবের খণ | 
খাধ ফল তৃণ জল কা নাই টাঁকা। 
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যোঁয়ে না মরিধ আর বে-আজার ঝুলি 
জল উচু নীচু আছি বিপরীত বুদ্পি। 
শাখায়ুগ লব দুখে শাখা ধরি ফোলে। 
সঙগেতে শাবক শিপ শোগ্ধা করে কোলে ॥ 
ফণ্ড ঝম্প ভূমিকম্প ফিরিছে কাঁদনে। 
লঙ্কা পার হয়ে যেন কক্ষ! নাট মনে 1 
শীততধে ছিল ভীত কেপরী শীর্দঃল। 
বসন্ত পাইয়া বল বাঁডিল বিপুল 
দিংহনাদ করে সিংহ বিক্রমে বিশাল। 
গু কু ঙ 
প্ীথর নখর করিকুস্্র ভেদ করি। 
কুধিয় করিছে পাঁন অধীর ফেশরী ॥ 
শিশির সময় ভূর কাল বিষধরে। 
খর সমান ছিল আপন বিবরে ॥ 
মনুখে পাইয়া ভেক না করে আছহার। 
বুঝিতে ঝা পারে কেব! এ ভেক তাহার ॥ 
এত দিনে ফুলবাবু পাইলেন কগ। 
বসন্ত হইল তারে বিধি অনুকৃণ ॥ 
গলায় ফুলের মালা হাতে শোচে ফুল 
কিছুমান্র ঘটে নাই কাঁজে কাজে ফুল। 
মন্তাদরে কম্তাপেড়ে ধৃতির আদর । 
পেটের নাছিক স্থিতি লেটের চাদর ॥ 
সন্ধাকাল হ'লে যান বার-বধু-দরে। 
এ দিকে দিবমে তার ভোগ নাহি সবে॥ 
ধনিক রদিক নব নাগর যে জন। 
তার জন্তে বুঝি এই কালের সৃজন ॥ 
অলিক! মনোহর অতি শোভাকর। 
উত্তরের অমরাবতী কৈলাস ভূধর | 
দামিনী ফিনিয়া কূপ কামিনী হটয। 
ঘামিনী পোছায় ম্বথে দরদ হইয়া ॥ 
দেখি রক্ষ বুঝি ভঙ্গ অনজের শর। 
রতি সহ রতিপতি সদা অবসর ॥ 
হতভাগ্য আমর! পড়েছি ঘে!র দাঁয়। 
হাত্রিকাল হলে যেন শিবর়াজি পায় ॥ 
হ্মস্তের রাজ্য ভজে, মস্ত আইল রগ, 
সঙ্গে লয়ে নি দল বল। 
দিনে দিনে ছিনমণি, শু দিন মনে গণি, 
হইলেন প্রকাশে গ্রবল ॥ . 
দেখিয়া বু ভাব, . পর্িশীর আবির্ভাব, 
 বয়োবযে হর ক্রমে ক্রমে 


ন্‌ 








অপরাপ কত রূপ, 


- বিশ্বে নূতন রঃ 
প্রথম বঙস্ত উন ৪১ | 


কাদসের তরু যম, প্রায় হরেছিল, হচ, 
অবিরত কিমের শীলনে । ১ 
বসস্থের আগমনে, সদ তারা ফান, 
বিশ্তার করিছে শোভা! বনে 
সুনবীন শাখাদলে, ৃক্ষগণ হলে 
ক্রমে পরিপূর্ণ তৈল সব। রে 
দেখিয়া সে সব শোকা, 
কোকিল করিছে কুরব ॥ 
হায় কি কালের ধর্ম কে বুঝিবে কানন, 
সব বর্ম কালক্রমে হয়। 
কালেতে উৎপত্তি হয়, কালেতে জীবিত » ৮ 
পুনঃ শেষে কালে হয় লয় 
নরম বসম্তকলে। শ্বভাবত রস ঢালে, 
কিছুমাত্র নীরস না রয়। 
গুফতরু জীর্ণজরা, প্রয় হয়েছিল মরা, 
সেহু হয় রসে রসময়॥ 
রক্ষিমা-বরণ প্রায়, অধর হইছে ভা 
যত শোভা কত কব তাঁর। 
জনুতব হয় ছেন, এখন হইছে যেনঃ 
মতদেহে জীবের সঞ্চার | 
কি নগর কিবা বন, পর্ধ্ষ কি উপবস, 
ধখন যে দিকে ফিরে চ1ই। 
তখনি জড়ায় মন, হেরিলে সে সুশোভন, 
বসস্তেরে বলি হাঁরি যাই ॥ 
উত্দেতে অপূর্ব সরি, অভেদ অনু চবি, 
দৃষ্টিপথ নুড়ায় দেখিলে। 








উচ্চতরু মুকুপিত, দে দলে স্থুশোভিত। 
তাহে রব করে যে কোকিলে ॥ 
পলাশ কাঞ্চন কত, ফুটে ফুল শত শত; 
কত শোভা শিমুলের ফুলে । | 
হিমে করি পরাজয়, যেন বসন্তের ভয় 
পতাকা দিয়েছে তার তুলে। র 
বিরহে বিরহী লোক অশোকেতে পায় শো; 







আরে হয় আকুল বকুলে। 
কোথায় কখনো কায, 
বিদ্ধ করে বিষমাথ! শুলে ॥ 


আত্রশাখা অবিরত, মুচলের ভায়ে ন 
তাছে মধুবিদদু পড়ে কত। 


7" আাঁধবীর ফুল ফোটে, 


ইতি 
মধুলোভে ঝাঁকে ঝীকে, ভৃঙ্গঈদল থাকে থাকে, 
ট উড়ে বনে তাহে কত শত ॥ 
তন ঢটিশাত, বদি হয় অকন্থাৎ, 
তাহে ছেরি মনোহর ভাব | 
ফুটে ফুল নালামত, ভখাটি ঝণাটি আদি ধত, 
স্বভাবের অপূর্ব ভুঁভাব। 
বাদক টগর কুন্দ, ভূচম্পক মুঠুকুনা, 
চারিদিকে কুহ্থমের ঘট! । 
উদ্ভানেতে নানাঁজাতি, মস্তক! মালতি জাতি, 
গন্ধরাঁজ গোঁল[পের £টা ॥ 
দে'উতি মতি! বেল, চামেলীর সঙ্গে মেল, 
দুচারু গন্ধের দিদ্ধু যারা। 
বিকশিয়া পুষ্পবনে, জ্ঞাত হয় জগজনে, 
মোছিত করিছে সব তারা॥ 
ইললিত লতিকায়, বনে বন.শোভা পার, 
পুঙ্গময় বসন্ত-সময়। 
গন্ধ তাঁর দূর ছোটে, 
রি ধায় অলিচয় 
বহন করিছে তার, 
রি মন্দ গন্ধ লয়ে সাঁথে। 
কোকিলের কুছর বে, উহ মরি বলে সবে, 
বজঘাত বিরহীর মাথে। 
বঙ্গিয়! বৃক্ষের ডালে, বনে বিহজের পালে। 
স্থথে কত রব করে মুখে। 
সে সব মধুর ধ্বনি, বিষম বিষাদ গণি, 
'বিরহিনী মরে মনো ছথে ॥ 
বসন্তের বুলবুলি, বলে কত শিষ্টবুলি, 
| থঞ্জন নাচিছে মনসাধে। 
কোথা বৌ কথ! কও, অভিমানে কেন রও, 
পাখী হয়ে বনে বনে সাধে ॥ 





ঈঘৎ মলয়-যায় 








যাই প্রীশকাস্ত, দিবানিশি অবিশরাস্ত 
১ পিউ কীহা পাপিয়ার বোলে। 
তির যার পরবাসে, দিবানিশি ছুখে ভাসে, 
ৃ এর ডাঁকে তার প্রাণ জলে। 
বেসিস কুজে কুঞ্জে করে রব, 
7 গু গু ধ্বনি মনোহর 
গে ানঙ্াত ফল, পার্সিনীয়ে হয় ভুল, 
উন ৪: বনে কেলি বরে নিরন্তর ১ 
তে সেনাগণ, বিশে করি আগমন, 


সি নিজ করে হত রয়. 
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ছেদ মনে ৮৫ হ্।:.. নকলে নি 
 খারুয়াজ বসন্তের জয় ্ু 
র্যা কি কার, - ধরার নননবা 
বিরহিদী দির সনে 1 
কিরণে আপন কাজ, পারিবেন মারা! 
হনত্রণা করেন মহ্িসনে ॥ 
কোকিল দিতেছে নাভ, 
ভাড়া দেহ বিরহিষীগণে । 
সদামার্জ এই রব, 
খতুরাজ বসন্ত-দদনে ॥ 
রাজভয়ে দশষ্ষি ত. 
কি জানি কখন্‌ কিবা হুয়। 
বিয়োগিনী ছিল যাঁরা, প্রাণে দার! হ'ল তারা, 
তাহাদের দিবানিশি ভয় ॥ 
একে তো নবীনা বলা, 
কত আর লহিবে পরাণে। 
একা|কিনী অনাধিনী, হয়ে চির-বিরহিণী, 
মারা যায় মদনের বাণে 
দ্ধ হায় হুখানলে, অবিরত অ:জলে, 
:কমল বদন ভেসে যায়। 
বিদরিয়া'যায় যুক, নাছি হুধ একটক, 
দিবানিশি করে হায় হায় ॥ 
কোথ! গেল প্রাণনাথ, আমারে ৬৭২ সাথ, 
প্রাণ যায় তোমার বিনে , 
সব দেখি অন্ধকার, সদা গুনি হাহাকার, 
এ আকার রাখিষ কেমনে ॥ 
স্থথের বসন্ত কাঁল, হইল দাক্ষাৎ কাল, 
যায় প্রাণ কুমুমের ঘ্াণে। 
কুছরব গুনি যত, হুহু মন করে তচ, 
উদ্ধ মরি কত ষর.প্রাণে | 
আন্থয় হইল মন, প্রাণকাস্ত আগমন, 
প্রতীক্ষা করিয়।৷ কত রব। 
কত বা! কান্দি আর, ছখের নাছিক পার, 
 বঙন্তে বিরহ কত সব ॥ 
এ পোড়া বসন্ত রায়, কার সাধ্য রক্ষা পায়, 
বিরলে বসিণে পোড়ে মন।. 
ছুমালে নিস্তার নাই, স্বপনে দেখিতে পাই, 
চারিদিকে তার দেনাগ ॥ ৃ 
বি রাতিকালে। : রাশি শি বধ বে, 


আহত ভাগ এ 500, 





গিয়! দব পাড়া গা: 
সাবধানে পাঁক ঘব, ণ 


প্রঙ্াগণ গ্কম্পিত, : 


বিচ্ছেধ-বিষের জাল) 


টা 


:$ 
4 
/ 








০ জানার করে। .. রর 3 শরীর শীতল করে, 
। . থায আজ জালায় নিশ্চয় ॥ 
'কি কালের বর্শা, নাহি বুঝি বন্ধন 
অকুলে ভাসায় কুলবনী । 
নব! দোহাই দিব, কারে ফুখ শুনাইব, 
অবিচার রাজ! পাঁপনতি ॥ | 
নারী যারা, " এইমত সদ! তারা, 
বসন্তে বিষম দুখ পা। 
|শেষত: দুই ষাম, র বিদেশীর সর্বনাশ, 
ৰ বাসায় বসিয়া প্রাঁণ হায় ॥ 
নে হলে মুখ-টাদে, অমনি পরাণ কীদে, 
কম্মকাদে বাধ! পরবাসে । 
ঈবকাশ কবে পাব, কবে নিজ বাসে যাব, 
প্রাণ মাত্র রাখে সেই আশে ॥ 
রদ বাড়ে অতিশয়, দেছ হয় ঘশ্মময়, 
আলন্তে অবশ অঙ্গ-তার। 
উড়, উড়, করে মন, প্রেয়সীর চন্্রানন, 
ৃ রয়ে রয়ে মনে পড়ে তার ॥ 
'কাজকণ্দে বাটে পথে, দিন কাটে কোন মতে, 
| রজনীতে বিষম উৎপাঁত। 
নিদ্রা নাহি হয় সুখে, পড়ে থাক! মাত হখে, 
কপালেতে করে করাঘাত ॥ 
কোন লোকে দেখে যাই, বলে ছাই কি বালাই) 
ছারপোকা মশার কামড় । 
নি নে দেখ] নাই, চক্ষু বুজে থাকি ভাই, 
গাত্র গেল মারিকক। চাপড় ॥ 
কহে কেন মন:ক্ষোভে, এ ছার ধনের লোভে, 
চিরকাল গেল এইরূপ । 
বিদেশে কেবল ক্লেশ, নাহিক সুখের লেশ, 
প্রাণ যায় পড়ে হখ-কৃপে ॥ 
কার জন্ত রোজগার, কয়টা বা পরিবার, 
কেন মিছে এত কষ্ট পাব। 










কাজ নাই উৎপাত, দেশে গিয়। ভাল তাত, 
মনের আনন্দে বসে খাব? 
পরবাসী পুরুষ বত, কয় কত এই মত, 
” হত মন ছুথানলে ছে । 
বসের আগমনে, সংযোগীর সদ! মনে, 
অপার আননাধার! বছে & 
ইখেতে হন সংঘোগ, দুঙজে নান! উপভোগ, 





পু শু রঃ 


উথাচ কালের ধধ্ম, সাধে সঙ্গ নিজাকর্ণা, .. 
করে মন উদার তাহার 1 মিয়ার 
রর বাদে ধা 
: সুখের বুকের জামা গায়? ৯ 
আয়ো কত উপকার, বিচি কুকথ-হার, .. 
বাহার বসম্তরজ তায় ॥ হব 
মিষ্ট রস আলা পনে, আপন বয়ন সনে, 
রহন্ত করিয়া কাটে দিন। 
আমোদের ছড়াছড়ি, ছেল উড়ায় কড়ি, 
অবোধ বালক বৃদ্ধিহীন । ৃ 
নগরে ন।গরীগণ, করে নানা আয়োজন, 
বসন্তের আগমন জানি। 
যাঁর যেই অভিলাষ, ভার সেই কয় মাঁস, 
না পাইলে মহ! অভিমানী ॥ 
রজিন বসন পরে, বাঁদ করে খোঁলাস্ঘরে, 
হাওয়া খেতে সদা হয় মন। 
আতর গোলাপ কত; বিনে লয় শত শত, 
হয় সাধ যখন যেমন ॥ 
ক্রমেতে হ্োোলীর খেলা, নবীনা নাগরীমেলা, 
ছুটে ষুটে যায় এক ঠাই। . 
দেখা হয় পরস্পরে, প্রিয় সপ্তাষণ করে, 
হাঁসি ভি অন্ত কথা নাই ॥ 
যাঁর ইচ্ছা হয় যারে, আবীর কুম্কুম্‌ মারে, 
পিচকাঁরি কেহ দেয় কায়। 
উড়াঁয় আবীর যত, কুড়ার লোকেতে কত, 
হুড়ায দেখিলে মন তাঁয়॥ 
ঢাপিয়া গোলাপজল, অঙ্গ করে হুশীতল, 
মাঝে মাঝে হয় কোলাহল । 
হরি হায় হরিহায় পিকে পিচ.কারি দেয়, 
'আহলীদদাগরে ঢল চল ॥ 
বস্তের অধিকারে, থাকে লোকে ষে প্রকারে, . 
তার কত কহিব বিশেষ। 
বিশ্বনাঝে আছে কত, যার মন যেইমত, . 
সেই দিকে তাহার আবেশ । 
জ্ঞানিগণ এ সময়ঃ ভাবে নেই জ্ঞানমঞ়্, 
একমাঞ্র বিশ্বের কারণ! ৰা 
কপাপিন্ধু পাদ, করেন বমস্ত ভি, 
কাজ খতু বৎসর অয়ন ॥ ১8-১ 
প্রতি পঞ্জে প্রতি ফুলে, প্রতি নদী প্রতি কূলে, 
প্রাভি তট তড়াগ ঘঙেক । ১ 













প্রত্যেক প্রভোক ঠ1৯, 
11 আম বাজ দেখি সেই এক ॥ 
-.. প্রবল বিপক্ষটয়, 
ৃ পরাজয় হইলেন রণে। 
মহানিনা অহরছ, বসন্ত সমতা সহ, 
বসিল গগন-সিঞা দলে ॥ 
কুম্ছমের মধু গন্ধ, প্রবাহিত মনা মন্ম, 
অলিবৃন্দ সদানন্দময় | 
আননো হইয়া অহ পান করে মকরন্দ, 
ক্ষণমাত্র নিরানলা নয়॥ 
ভ্রমরের গুণ গুণ, 
মধু খায় রসিয়া রিয়া । 
দেখিয়া রাঁজার জাক, নুথেতে বাজায় শক, 
প্রফুল্লিত কাননে বসিয়া ॥ 
ঘুচিল শীতের শঙ্কা, বাজার বিজয় ডক্কা, 
কোকিলের আম্ফালন বাড়ে; 
মোহিত করিল সবে, কুহু কুহু কুহুরবে, 
পঞ্চস্বরে দিংহনাদ ছাডে ॥ 
জন্ম হয় যার ঘরে, তার রব নাহি করে, 
ডেকে করে কান ঝালাপালা। 
ওই গে! কোকিলকু ল, বিরহি-হৃদয়-শুল, 
প্রাপসথি পালা পালা পালা ॥ 
রব প্ডৃত্তি হ+লে স্পষ্ট, যগ্ভপি করিত ন&, 
তবে কি গে! দগ্ধ হয় বালা। 
ধক্‌ ধিক ধিক কাকে, অধিক কছিব কাকে, 
কাকের পাকেতে এই জাল! ॥ 
মাগে পিতা মাতা ছাড়ে, পরের পালনে বাড়ে, 
পরের বাসার করে বাস। 


পরপুষ্ট নাম ধরে, পরে কুছ কুহু স্বরে, 
পরের সে করে মর্ধনাশ ॥ 
কোকিলের কালামুখ, ডেকে পায় কিবা সুখ, 


দিবানিশি করে কটু রব। 


বুক ফাঁটে মরি রোষে, আমাদের ভাগ্যদৌষে, 
মরিয়াছে বুঝি ব্যাধ সব ॥ 
বনে বনে ছাড়ে হাঁক, ঘীরে ধারে তীরে তাক্‌, 


লাক লাক পাখী মারে বারা । 


ধন্ছকে ভুড়িয়! শর, বধিবারে পিকবর, 
বৈষব হইল বুঝি তার! ॥ 
কাম রাম উহ উছ, মুহস্মৃহ কুছ কুনু, 


কালামৃখে করে কত গান । 


ঈশ্মরচজ্জ গুপ্তের প্রস্থাৎ 
যে দিকে যখন চাই, 


শীত খতু মহাশয়, 


কে বুঝে তাহার গুণ, 


কে বলে জগতপ্রাণ, 





এবার পি মি, ব্যাধ হয়ে 

বনি কোকিলের প্রাণ । ৬ 

পীর পতল কর, লোকে কছে ছি 

কোরতর দাবাপির প্রায় ॥ 

সেই তাপে পুড়ে আখি, চান বনতপি মা 

কলাহল যেন লাগে গায়? 

কেহ কছে শুন কই, শশীর সুখে ন 
কর দেখি দর্পণ অপ্ণ। 


এখনি মুকুর-ফাদে, ফেলিয়া গগনটাঢা 
প্রহারেতে বধিব জীবন ॥ 
কেহ কছে সহচর, রাছুর অঙ্গন! কি 


তাহাতে পুরিবে অভিলাধ ॥ 
ভয়ানক কাল রাহ, পসািয়! ছুই বা, 
টাদেরে করিবে সর্গ্রাস। 
কেমন কালের গুণ, বির্কীরে করে খুন 
নিদারুণ দক্ষিণ-পবন। 
হায় হাঁ কব কায, পিঞ্জরের পক্গী প্রায় 
সদা করে উড় উড, মন 
দক্ষিণপিকের পতি, ছিল আগে দিনপনধি, 
সংগ্রতি সে প্রীতি নাই আর! 
বসন্তে দিবস-ক)স্ত, হইয়া উদ্ভর-ঝা, 
নিজ কর করিল প্রচার ॥ 
স্বন্ররা দক্ষিণ দারা, দ্েখিয়' গৃতির ধারা, 
নিখাস করিছে নিঃসংও । 
স্থুলবুদ্ধি সবাকার, না জানে কারণ তার 
শ্রমে কহে দর্ষিণপবন ॥ 
কে বলে দক্ষিণ নাম, ফলতঃ বিষম বাম। 
নাশ করে বিরহীর জআয়ু। 
জগতের হরে &1৭ 
বিষমাঁথ বসন্তের বাসু॥ 


ভূঙজ মলয়া পরে, পবনে দংশন করে, 
সেই তাপে জর জর প্রাপ'। 
ভ্রীবনরক্ষার আশে, উত্তর-্পর্ব্বতে আসে, 
গায়ে লাগে গরল সমাঁন। 
সর্পাঘাতে জালাতন, আপ হেতু সমীর, 
ফুলবাঁদে বাসে লয় বাদ। 
বিষজরে ব্য অভ্ত, বাছু হায়, বাগুগ্র, 
সমত্ত বিরহী করে নাশ ॥ 
কম ভয়ে টল টল্, ছাড়ি নিবাসন্থল, 


এল তাই আমাদের দেশে । 






|ছাঁয় একি পাপ, গুক্ষণ করিরা সাপ, 
বমন করিল ফেন শেষে ॥ .. + 
ছু সই বল আর, আত গুণ অলয়ার, 
ও অবলার করে মর্্মভেদ । 
দিন নন্দন যার, তাঁর এই ব্যবহার, 
আহা মরি কারে কব খেদ॥ 
মছামিছি করি রোব, আর কার দিব দোষ, 
বানরের দৌষ এই বটে'। 
মুদ্রবন্ধন ছলে, মলয়া ভালালে জলে, 
তবে কি প্রমাদ এত ঘটে ॥ 
রটে বৃদ্ধি অষ্টরস্ত1, আহার কেবল রস্তা, 
লাভ লম্বা আর কিছু নাই। 
পড়িয়া বিষ পাপে, বিয়োগীর অআভতিশাপে, 
সুখপোড়। হল সব তাই ॥ 
শুন শুন প্রাণনত, আর এক কথা কই, 
প্রাথপতি প্রবাসেতে যথা । 
বসন্ত না পার ঠাই, মপয়ার গতি নাই, 
কোকিল ডাকে না খুঝি তথা ॥ 
পু ঝুনধদলে, ভূঙ্গ সব দে দলে 
[ করে নাক গুণ গুণ রব । 
(করি এই অনুমান, শিব-তীর্থ সেই স্থান, 
মনোঁভব ভয়ে পরাতব ॥ 
নতুবা বনস্তে তার, এ প্রকার বাবহার, 
প্রাথদখি বল কেন হুবে। 
মলয়!র সমীরণে, আমায় পড়িত মনে, 
অবশ্য আমিত দেশে তবে ॥ 
দারুণ নিদয় কাল, মেয়েমুখো মহীপাল, 
প্রতিকূল দক্ষিণপবন । 
স্বামীর বিচ্ছেদ-বিষ, জলন্ত দীপের শিশ, 
ধিকি ধিকি পুড়ে উঠে মন ॥ 
রজনী কালের দারা, কামিনীরে করে সারা, 
বিরহ-বিপাপ তাল বাড়ে । 
ছুথে হুয় দেহ ভঙ্গ, ন। পাই দথার সঙ্গ, 
-. আনল না অঙল-সঙ্গ ছাড়ে ॥ 
ভাজিয়! পরের কাস্ত, যদি স্বাস্ত করি শাস্ক, 
সখি তাহে যায় পূরকাল। 
তথাচ না করি ভয়, এই বড় শঙ্কা হয়, 
চৌদিকে নন্দী বেড়াজাল ॥ 
বিদেশী পুরুষ যারা, বিরহে ব্যাকুল তারা, 
_.. তারাকার। ধাঝ! চঙ্ে ঝারে। 


টি 





নিধাদে রহিল দারা, 





র _. লাহানিশি হয় সারা 
মার পড়ে মদপের শরে1 
প্রিজন প্রিয়া নঙগে, বসতে পরম রঙ্গে, 
ফাকে ফাকে ফাকৃখেলা করে। 
'াবিরে আবৃত তব, পে মদনের মন 
উভয়ে উ্তয় মন হবে । চা 
ধন্য ঘন্ত সেই জন, সদাই সরদ যন, . 


সুবতী রমণী যার কোলে। 
মদন বাজাম ঢোল, প্রতিদিন খার দোল, 
কত স্থথ পুণিমার দৌলে ॥ 
কামিনী কোমল কোল, সুখের সখের দোল, 
প্রেমরজ্জু বন্ধ আছে যায়। 
নাগরের মনঙ্ঞোল!, হৃদয় লাগরদোলা, 
দৌলে দলে নাগরদে (লা ॥ 
লাজতয় পরিহরি, খেলাক্স প্রেমের হরি, 
হরি হরি কি কহিব আর। 
অধনে অযৃত-বা পি, মনোহর পিচকারি) 
পয়ৌধরে কুুন প্রহার ॥ 
সৈগ্ত সহ্‌ পলাইল মহারাজ শীত। 
ব্লবস্ত বদন্ত হহল উপনীত ॥ 
পিংহাদন আকাশ প্রকাশ নহে রূপ । 
নবপত্র রাজচ্ছত্র শোভা অপর্প ॥ 
সণ গুণ স্বরে অলি রাজওণ গা 
মলন্-পবন চাকু চামর টুলায় ॥ 
রুতিপাঁত সেনাপতি প্রিষ্ম অতিশয় 1 
বিক্রমে করিল আপি সমুদয় জয় ॥ 
বিকপিত ফুলধনু ধার হই করে) 
আনিবার মুখে মার মার মার করে ॥ 
ব্যাকুল বিরহিকুল সদ! মনে ভাঁবে। 
ধিন দিন তনু তনু অতন্্-প্রভাবে ॥ 
লমীরণ পহ ছোটে ফুলের সৌরত | 
নাহি রহে কামিনীর কুলের গৌরব ॥ 
জরজর কলেবর বিচ্ছেদের বিষে। 
প্রবাসে রহিল কান্ত শান্ত হবে কিসে ॥ 
ফুলশরে করে স্মর জরজর দেছ। | 
পাইলে লোহার বাশস্ধাচিত না কেহ 
বিধাতার স্থবিচার বগি সই তাতে । 
দেয়নি কঠিন বাণ মদনের হাঁছে ॥ 
অশোক শোকের হেতু সে যে নহে জুল।. 





মদনের থরতর নথর কিংগুক | 
বিদ্বারণ করে তাছে বিরহীর বুক ॥ 
রুলত! পুষ্পিতা হেরিয়া লয় মন । 
বিরহী ধরিতে ফাদ পেতেছে মদন ॥ 
হেরিয়া মাধবীলতা হতেছি কাতর | 
কে করে লবঙ্গলচা চক্ষুর গোচর ॥ 
কে বলে ধারক বক এ বড় কঠিন । 
পদে পদ্দে ধরিছে বিষবোগী মনোমীন ॥ 
মন বিস্তার করি বিকট বদন। 

_ কণ্টকী কেতকী ছলে প্রকাশে রদন ॥ 
বিয়োগি-বিয়োগ তার না হইল হাতে । 
মাস রক্র শুষে পায় কামড়িয়া দাঁতে ॥ 
উপবনে বসন্তের মহা মছোতদ্ব | 
সভার স্বভাব দেখি হয় অনুভব | 
মুকুল বিশিথভার লঞ্কে পইকার । 
রতিপতি ভূপতির করে সহকার॥ 
বকুলে কুলের নারী করিছে ব্যাকুণ। 
প্রিয় অগ্থকুণ নহে বিধি প্রতিক ॥ 
চম্পক সুগন্ধে করে সুগন্ধি নগর। 
জলস্ত অনল জ্ঞানে না যায় ভ্রমর ॥ 
ভিক্ষুক দক্ষিণ বারু উপনীত বারে । 
নিজগন্ধ দান করি তুষ্ট করে তারে ॥ 
তাহাতে গ্রফুল্প হয়ে গিজে মমীরণ। 
আত্মগুণ অন্তেরে করিছে বিতরণ ॥ 
বাুগ্রস্ত বাসহীন কত বাঁস ধরে। 
বাঝুর ঘটনাযোগে বাসে বাস করে।॥ 
সহজেই রক্ষ। নাই, ইথে কেবা বাচে। 
মদনের ঘাড়ে এনে বাই চাপিয়াছে ॥ 

হরকোপে পুড়েছিল মনে ভঙ্গ আছে। 
তদবধি নাহি যায় পুরুষের কাছে ॥ 
পূর্বের শ্বভাব-দোষ না যায় কথন। 
নিরছিন্ী কামিনীরে করে জালাতিন ॥ 
শত শত শতদল দলিলে প্রকাশ 
সনমে ভ্রময় শ্রমে ভ্রম হলো নাশ।॥ 
কুঝে কুঙজে পুণে পুগ্ধে ভুজে ফুলরদ। 

' অনা থে মুখে গুণ্জে বনপ্তের যশ ॥ 
. লুণ থাক গু গা করে গুণ গুগ | 

০. আগ খ্রণ গুণ নক বিরহী খুন ॥ 

বিষাদ বিষাদ মনে নিজে হজ হুত। 
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শাখা-করে লতার শবকম্দ ধরে। 
সধ্যভাবে বৃক্ষ তারে আলিজন করে। 
বিগ অনজ-নথে পুর্ণ করে আশা। 
ভালবাল! ভালবাসে বাধে ভালবাসা ॥ 
কেমন কালের গুগ কি কহিব আর। 
জলে স্থলে আকাশেতে কামের সঞ্চায় ॥ 
সব যু দক্ষিণের সমীরণ পেয়ে । 
যুবতীর বাড়ে সুখ যুবকের চেয়ে ॥ 
বুকের বদন খুলে বাড়িল উল্লাস । 
মকল শরীরে মাথে মলয়।*বাহাস ॥ 
সন্ভোগেতে বৃদ্ধি করে সংযোগীর আমু । 
ধন্ত ধন ধর্ত তোরে মলয়ার কারু ॥ 
প্রি্গা প্রিয় প্রিপঞ্নে প্রিরভাবে টানে । 
প্রফুলিভ পুষ্প মল আনন্দ কাননে ॥ 
এ প্রকার সুখী সবে প্রেখানন্দ ভরে । 
কেবল বিরোগী ছুখে দূর ছাই করে।॥ 
ফুর ফুরঝুর ঝুর বাতাসের ধ্বনি । 
ভুর ভুর ফুলগন্ধে মৃচ্ছণ খায় ধনা॥ 
জন আপন রঙ্গে পঞ্চবাণ ধরে । 
বিরহি-হবদয়-রাঁজ্য অধিকার করে ॥ 
কেছ কহে পোড়া কাম কেন নিদয়। 
করিতে বিয়োগী বধ লজ্জা! নাছ হয়॥ 
সার জন কহে সহ চক্ষু লাই যার। 
কেমনে হুইবে তার লজ্জার সঞ্চায় ॥ . 
পতিত্রতা সতীর একপ ব্যবহার । 
মরিলে প্রাণের প্ভি সঙ্গে যায় তার ॥ 
হুর'কোপানলে পুড়ে মরে মীনকেতু । 
রূতি নাহি সঙ্গে যায় শুন তাঁর হেতু ॥ 
কামের নিবালঙ্থল কাষিনীর মন। 
মনোভাব নাম তাই পাইল মদন ॥ 
আপনার জন্মস্থান নষ্ট করে যেই। 
পৃথিবীতে ঘোর পাপী ছরাঁচার দেই ॥ 
সতীর জীবনহস্ত| ধর্মহীন পতি। 
পাঁপভয়ে মহগস্তী হলো নাক রতি ॥ 
সতী রতি পতি ব'লে ত্বণা করে যায়ে। 
দুর দুর মুখে ছাট ধিক্‌ থিক্‌ তারে ॥ 
যদি বল মরেছিল পাপ হষ্টমতি | 
পুৰর্ববীর কেন তারে বাচাইল রতি ॥ 
কেবল সতীত্বগুণ জানাবার তরে। 





গ ভবাব, প্রকাশিতে তব ভাব, 
খতুরাজ বলস্ত উদয় । 
প গেয়ে ছিম-করে পেলেম ভোমার বরে, 
সুখময় সুরভি সময় ॥ 
জীবের ঘুচিল তয়, শিবের উদয় হয়, 
! প্রকাশিত প্রক্কৃতির মুখ। 
।এ সময় সমুদয়, খ্তিশয় বসময়, 
ও সমুদয় সমুদয় সুখ | 
ধরিয়া তুষার তৃষা, ৃস্তমতী হ'ল উষা, 
মুকুতার হার তার গলে) 
পরিমা শোহিত চেলি, কেলি সহ করে কেলি, 
অনলে রঞ্জত যেন গলে ॥ 
ছিল দীন আগে দিন, এখন সে নহে দীন, 
দিন দিন বাড়ে দিনমান | 
পাঠা কুম্ডের জল, ক্রমেভে বাড়িছে বল, 
নিশ। কৃশা হয়ে অপমান ॥ 
দিকর নে দীন, পাইয়া শ্বথের দিন, 
কমল কষল-মাঝে ভাসে । 


ফুল্প হয়ে মধুতরে, মনোহর মধুকরে, 
মোহিত করেছে নিজবালে ॥ 
সষ্ডাব স্বভাব নব, অভিনব অনুভব, 


| কত কব স্বভাবের শোতা। 
মরি মতি আহ। মরি কিবা বিলোকন করি, 
ঘোহ্করী মুর্তি মনোলোভ। ॥ 


হামদ তৃণের পরে» নীহার বিহার করে, 
| সাটিনে চুমকি যেন সাজে । 
ঈধৎ অরুপ-ফ র, বিরাঞ্জে তাহার পর 
গঁথ। যেন দোনালীর কাজে ॥ 
দৃশদিক্‌ মুক্ত করে, মিহির মোহন করে, 
ৃ ঘুচিগ মহীর অদ্ধকার । 
চিন্তু নিজ ভি ঠাম, চিন্ব করি ভিত্র-ধাম, 
মি হন মিত্র সবাকার ॥ 
পিকবর মধুকর, সমীরণ শশধর, 
আর ধত বন উপবন। 
স্বভাবে স্বভাব ধরে, পুলকে প্রকাশ করে? 
বসগ্ের শুভ আগমন ॥ 
বনে বনে বনে বনে, অচল সচলগণে 
চরাঁচরে করে কলরব । 
কামন। করিয়। যনে, 


কামসদা আগমনে, ৰ 
..... করিতেছে মহা। অছোতিসব ॥ 


থাকে গাকে পাকে থাকে, 






অলিকুল দলে দলে, বসে ফুলদলে দলে, 
গুণ গুণ গুণের গরিমা। 
কিনিনে কো ফিললাবে কুছ কুহু কুহু রবে, 
প্রকাশিছে তোমার মহিমা ॥ রি 
কলঘোষ কলরব, শ্রবণে মোহিত সব, 
শরবণে প্রবেশ করে সুধা । 
প্র।ণিচয় স্থির হয়, অতিশয় মধুময়, 
দুর হয় সমুদয় ক্ষুণা ॥ ৃ 
দর আর দ্থিজ যত, নিজ নিজ স্বরে কত, 
ধরিতেছে সুপলিত তান। 8 
কতু জলে কতু স্থলে, কতু বা গগনে চখে, 
চরাচরে স্থুখে করে গান ॥ 
সহচর দছ চরে, জলে চরে চরে চরে, 
ভাবতরে মুগ্ধ করে প্রাণ। 
মরল-বদনে ডাকে, 
জয় জয় করুণ।-নিধান ॥ 
পতঙ্গের পাল ধভ, রদপানে হয়ে রত, 
থেকে থেকে কারতেছে রব। 58 
হাঁব-ভাব দেখে সব, করি এই অনুভব, 
রব ছলে করে তব স্ব ॥ 
আতর ছিল বায়ু, এখন বাড়ান বাঁযু, 
দক্ষিণ দক্ষিণ-সমীরপ । | 
জগতের প্রাণ হয়ে। সরল স্বভাব লয়ে। 
জুড়াতেছে জগতের মশ॥ 
জলের তেলেছে দত, এখন কাটে না৷ হাত, 
আর তার মুখে নাই ধার। টু 
গান করি পান কার, বনাসে উদরে তরি, 
জীবন জীবন সবাকার ॥ সঃ 
মুকুলিত দেখে ভর, সবে পরে বস্ত্র সরু, 
ছাড়িল দেহের গুরু বাস। 
ভোগীর দিগুগ ভোগ, যোগীর বাড়িল বাগ, 
রোগীর হইল রোগ নাশ ॥ রা 
যেখানে সেখানে যাহ, বে দিকে দে দিকে চাই।.. 
তোমার মহ্মি প্রকটন। ২ 
জয় জগদীশ বালে, কেহ জলে কেছ স্থলে, 
মাধু সব করিছে ভ্রমণ ॥ 









তক লা সমুদয়, পুরাতন পচ, রঃ 
তব পথে দিয়ে উপহার । .. টি 
তাহাতে ঘটিণ হিত, হ'ল সবে সুশোভিত, 


নব পন পেয়ে পুরক্কার॥ 








২৩৮ ঈদ রর পর্থালী টু ; 





কিব! কিগলয়-ঘটা, মরি কি ভুদার ছটা, কাশনের যত তরু, * জ্ট্বাছে বা 
অপরূপ অতি বপর্ূপ | খুলিযাছে মধুর ভাঙার । 
না নূতন বসন পরি, নব কলেবর ধরি, কীট পক্ষী মধুরত, পেকে এই দারা 
প্রকাশ করিছে নব রূপ শুখে মধ করিছে আহার ॥ ৃ 
.. মধুর রদাল আম, পাতার বরণ তাগ্র, বত পার তত খাই, হাসে খেলে নাচে 
ডা তাছে চারু মুকুলের ছট1। কিছু নাঃ উদরের দায়। 
আয় যন দেখে যা! রে, এ শোভা কহিব কারে, নকলি রয়েছে কাছে, কিসের অভাব সা 
8 ভৈরবীর শিরে যেন জটা স্বভাবের অতিথিশালার ॥ 
সে কুষ্ছমে হিমরস, পড়িতেছে টস্‌ উস্‌. পতঙ্গ বিহ্জগণ, শুন হম নিবে 
ই, স্থির হয়ে দেখ দেখি চেয়ে । যাতন| মে না প্রাণে আর। 
 জনমান করি হেন, বিন্দু বিন্দু সরা ফেন, মানবের দেছ দিক্লা, তোদের শবীর ছি! 
পড়ে যোগিনীর গাল বেয়ে ॥ কর রে আঘার উপকার। 
চারু ভাব আবির্ভাব, অসপ্তব এই ভাব, সাধু রে তোরাই সাধু, সাধু দাধু দাগ] 
ভব-ভাব কে বুঝিতে পারে। ব্ষিয়ে না কও ঝাণাপালা। 
ভাবমর় তুমি ভাবা, ভাখেতে তোমায় ভাবি, বথা কচি তথ। যাও, থথা পর্ণ থাও দাও 
-এ ভাব বলিব আর কারে! তুগিতে না হর কোন আলা ॥ 
স্থরতি (১) বরণ তুল, সুরভি স্থরভি কুল, কুল মান জাতি ধর্ম, নাহি জান কোন কথ, 
পেয়ে আজ সুরভি হৃরতি | নাছ থাক দলাদণি খোটে। 
বিস্ঞারিয়া দলবাস, পবনেরে দিয়ে বাদ, পরকাল নাহি মানো, রাজপাড়া নাহি জানে, 
আমোদিত করিছে সুরভি ॥ ক্বেল আহার কর ঠোটে ॥ 
বিচিত্র স্বভাব ধরি, কলিল (২) প্রবেশ করি, নাহি কান দুয়াখেলা, নাহি জান গু€ ঠেলা, 
অনিল হুনিল (৩) বাস নিরা। নাহি জান মন্ত্র পু গ্তব 
সলিল-নদনে ধায়, মণ্ত করে অমরায়, নাহি জান তোষানে(দ, ক নর অহরোধ 
লোতে অলি জন্ধহয় গিয়া॥ কেবল শিখেছ নিজ বব ॥ 
বনে বনে উপবনে , কত ভাব উঠে মনে, আিনাঁন কিছু নাই, এক ভাব ধব ঠা, 
হেরিযা প্রন কুল ঘত। এক ভাবে থাক চি়াদন । 
কাঞ্চন (৪) লাঞ্ছনকর, কাঞ্চন (৫) কুম্মবর, সদাই আনন্দময়, স্থমর দদাশ, 
পলাশে বিলাস কব কত॥ নাহি মানো মৌলিক কুলীন ॥ 
জনক অগোক করে কিংগুক কি মুখ ধরে, নাহি দেও রান্বকর, রাজারে না কর ডর, 
তাপ হরে যুখি আর জাতি। ঠেক নাক লেক্সলসি দ্বায়। 
 মধু-হুল-মধুকর মধু কিবা মনোহর, দেওনি হাটের কড়ি, খানি গুরুর ছড়ি, 
প্রকাশিছে মনোহর ভাতি॥ নাহি জান ব্যয় আর আল ॥ 
নাহি চড় গাড়ী ঘোড়া, নাহি পর জানাজোড়া, 
নাছি পর বস্ত্র অলঙ্কার। 
আপনি না বাবু হও, কাহারে না বাবু ক, 
(১) বলস্ত। | ' নাহি বও যে আক্তার ভার ॥ 
২00২) কানন। পরকুচ্ছ! নাহি কর, পরাবাদ নাহি ধর» 
.(ৎ) কেতকী । | নাহি কর লোকাচার তয়। 





দাধুর খাতক নও, আপনিই সাধু হগ, 






টি মন্ড ধু, ঞ বং নারদ 
কু ছা শ্রাধি নাহিৰর। 

€ কোন ছখ 4০) কেবল করি মুখ 

বাগ. মালে কাঁচ! নাহি পর] 

্ শোভিত. সাহেব, 





অভাধ না বে ফোন দি। 
[রএকারর। খাব পরিত ঘর, 
জামি নয চিমিন দীন। 
নরছনেরেনেরে। ভোরপেছদেরে0, 
নেরেনেরেঘরঘার ছাপা। 
না৷ বন ধর, দাঃ হতে মুক্ত কর, 
্গীণ দেখে হনে রে খাপা। 
র মানুষের দেহ, মায়ে করিয়া ববেহ, 
মিছ! কাঁল করিলাম বই! 
গে মানুষ কই) এমন মান্য কা, 
আমি ত মাদয নিজে নট 
1 বিড বির, আমায় করিয়া নর। 
বেদনা দিতেছু কেন আর। 
1 দি উপদেশ, কেন দিলে রাগ দে) 
কেন দিলে দগ্ঘ অহ্বীর। 





মিনা ্া কর যাহা টছাহা, 
টার টালিছ এ দার । ৃ 
থে করে ঢালাও চলি, যে বলে বলাও বলি রি 
থান কি ছাছে আমার। 
হোক ত| হোঁক্‌ না 
প্রধিগা্ চরণে ভোমার। | 
যু ভাব, মিতার ছারা 
মকলেতে বরিছ বিহার।. 
কারি এই কান্ত, তি শী খা, .. 
মরিবিবাকান্ মনা... 
ঘার বলে বানান. নাশিযা নিশির ধা, 
দশাফা্কান্ধকরেবর। 
বিগ বিশ দয় প্রভাব গর গা, 
জমে তার বাড়ছে প্রভাব ; 
রভ্ভাকর বর করে, প্রভাকর কর বরে। 
গ্রভাকর করের কি ভাব| 
ডাকে প্রাকরকর, ওহে গ্রভাকরফর। 
মনো হও দয়াময়। ্‌ 
কেহ নাহিজানে গুধ।.. বলেছে ঈশ্বর গধ, 
তুমি বাজ চরাচমা। 






ন্বিম্বিম্ 


শপ ০৮ 


টা তবে বল জয়ামদি বেচে কিবা শখ? 
দেখিতে পাব না আর সী পুলের মুখ॥ 
গুনির! ছুটার কথা কুঠীয়াল যত। বৃঝিতে ন| পারি কিছু বিক্ে কারপ। 
গালে হাত চিৎপাত প্রাণ ওঠাগত ॥ কঠিন করিলে কেন কোম্পানীর মন। 
বিশেষডঃ দূরবাসী পাড়াগেয়ে যারা। খ্লাতী বণিক যত এতে নয় (মল 





মেল মেল বলে সবে করেছে ।'ফেল॥ 


.. দূ ফেটে সাত! হয় মারা যায় তাঁরা ॥ 

 ধরিয়াছে ছটফটি যায় মান্য কুঠী। সে গেলে সে ষেলে কি না আস যে ফিমেল। 
বারো মাস কষ্ট তুগে অ্ট দিন ছুটী॥ ঘেল হয়ে এবার কি পাৰ না (মেল? 
বাটী আসা আশা মনে কত দিন জাগে। ফিমেল রাজ্যের কর এই দেশ ঠার। 
পুরাবে মনের সাধ কত অহথরাগে ॥ অতএব মেলের কি ধাঁরি বল ধাতু? 
কে করে বাজার হাট মুখে নাই রব | কেছ বলে মেলের কি দোষ ছাছে তাঁকে। 
আট দিন চুটী শুনে কাঠ হলো সব॥ পড়েছে রাজ্যের ভার পিসীষার তে / 

' পড়িল মাথায় বাড়ি বাড়ীর ব্যাপারে । সাহস ভরসা নাই দৃশ্ঠ বটে নর । 
আর কারো বাড়ী নাই কমী একেবারে ॥ কোন দিকে ছোট নন ছোটি গক :॥ 
চোখে দেখে অন্ধকার হারাইল দিশে। ছোট বড় ছুই তুল্য কেছ নয়: 
বেতে যেতে আশা যায় আসা যায় কিসে॥ একজন বনবিবি আর জন দুদ 
যাব বটে রব নাকো পুরিবে না আশা । কেহ কর শুন ভাই আমার সস । 

জীপদে প্রপাশী দিয়া হুযুমুথে আস। ॥ বড় বড় শ্বেতকান্তি আছে যত জন 
কারে! কারো ভাগ্যে হবে মিছে ছটাছুটি। তাদের নিকটে গিয়া করি নিবেদন। 
যেতে যেতে পথে পথে ছুটে যাবে ছুটী॥ . তবেই হুইবে গ্রাহ এই আবেদন ॥ 
নাহি রবে প্রবাসে নিবাসে নহে যোগ । চেষ্টায় দেখিতে হয় যেষন বিছিভ। 
হরিশ্্্র রাজার যেমন শ্বগ্ঁভোগ ॥ দেবী যদি দিন দেন হয়ে যাবে.জিত | 
দেবতা তরাঙ্ষণ মেনে হয় লুটালুটি। আর জন বলে ভাই এরূপে কি পার্রি ? 
কুঠী গিয়া ছুঃখে করে মাথা কুটাকুটি যেয়ো না রে বাপ বাপ সেখানেতে হার্বি ॥ 
একটুষ্টে আছে কেহ নয়ন মেলিয়া। আপনি মরিবি প্রাণে আমাদের ঘারবি। 
থেকে থেকে হাঁপ ছাড়ে নিশ্বাদ ফেলিয়া ॥ চাকরীর দফাটি কি একেবারে সারি? 
কেহ বলে বাপ কত করিয়াছি পাপ ॥ কাঁচা-খেকো বৌচা সেটা কাছে যেতে' নার্বি । 
সর্বনাশ হোক্‌ ব'লে:কেহ দেয় শাপ | হার্বি রে হারধি রে ছানুষি রে হানি ॥ 
কলমের দহ নাহি যোগ করে কালি। কেহ বলে ছারবি কি হাঁরবি ধরিনে। 
ভেবে ভেবে কালি হয় বলে কোথা কালী॥ ডরিনে ডরিনে আমি ডরিনে ডরিনে ॥ 
হায় হায় এই ভাগ্যে ছিল কি আমার। ডালহোৌপী তারে বলে ভালে হোঁগ যার। 
ও মা সর্গে ঘোর ছুর্গে ফেলিলে এবার ॥ " . কত দিকে কত আছে ভালপাঁলা তার॥ 
তোমার পুজার কালে ঘটিল প্রমাদ। এ ভাল ও ভাল দেখ যত ডাল আছে। 
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: * জন্বরচজ্ গুণের গ্রস্থাবলী 


[গুণ বুঝি! চিন ৮ 

। ধর বাত বাজীঘাৎ পরা আছে ধরা ॥. 

১১৯ কত এপ প্রকার । 

 ছেনকাঁলে পাইল সঠিক সমাচার ॥ 
্গাপাল পক্ষ হয়ে পক্ষ পক্ষ করি। 
করিগ বিপক্ষ জয় এক পক্ষ করি! 
এক পক্ষ ছুট পেয়ে দূরে গেল ধাঁদা। 
গুরু পক্ষে কৃষ পক্ষ রণ পঙ্গে শাদা 
আশার অতীত লাভ এমন কি হ্হ। 
হয় নাই হুইবে না হইবার নয় ॥ 
আশীর্বাদ কোরে হবে সুক্ষসূখে কয়। 
জয় জয় জয় রামগোপালের জয় ॥ 


পপ শজঞ, 


ক্রোধ 


(শুবোধ্জ্গোদ নাটক হুইতে ) 
ওরে এরা কে রে ছুঝাঁচার। 
আত কদাকার দেখি তি কঘাকার। 
1 কি সাহসে দীড়াইল সন্ুখে আমার ॥ 
নু মরু সর্‌ সর্. ওরে ওরে ধর্‌ ধর্‌, 
কাট্‌ কাঁট্‌ কেটে ফ্যাল মার মার মার। 
দে এদে ধেসে ঘে'সে বসেছে নিকটে এপে, 
 গদী ঠেলে হেলে হেলে করে কি ব্যাভার ॥ 


ছু নাহি করে তয়, ঘাড় নেড়ে খাড়া! রয়, 
বুক চিতে কথ] কল্প এত অহন্কার। 
তি নীচ ছুরাশয়, আমার সান হয়, 


কত বড় লোক আফি করে ন! বিচার ॥ 
হিতে না৷ পারি যাহা, সকলেই করে তাহ, 
কোনমতে ছাড়িব না! কিসে পাবে পার। 
ব্যাটা চড়েছে গাড়ী, 
ঠিক যেন তোলো হাড়ী মুখ ভার তার ॥ 
রা সহ যোগ করি, বস্তপি স্বভাব ধরি, 
এ জগতে বল তবে রঙ্গ থাকে কার? 
কে পারে আমার চোটে, মুখে যেন খই ফোটে, 
বর্গ মর্ত্য কেপে ওঠে ছাড়িবে ক্ষার ॥ 
মহাবীর আমি ক্রোধ: বোধের কি রাঁখি বোধ, 
জনমের মত ভারে রি যেলংহাঁর। 
উপরোধ অনথরোধ,.. :. হিতাহিত বোধাবোধ, 
|. কৌন কালে ব্যাহি কাঝে। ধাষ্টি নাকো ধার। 


খর ব্যাটা রেখেছে ভাড়ী, 


২৪১: 

পিতা মাতা বন্ধু ভাই, কিছুই বিচার নাই, 
যখন যাহারে পাই তখনি প্রহার ॥ 

যে আমারে হিত বলে, তাহা গুনে অঙ্গ জলে; 


আগে ঘেন গালে গিষ্বা চড় মারি তাঁর] 
কত কত রাজকুগ, কাহারে! রাখিনি যুল, . 
করিয়া জ্ঞানের ভূল হয়েছি প্রচার । 
পরম্পর আপনারা, বিবাদে পড়েছে মায়া, 
শোক পেরে দারাম্ত করে হাঁহাকার। 
বিধি হর মুরহর, হইলে আমার চর, 
অন্ধ হয়ে একেবারে দেখে অন্ধকার ॥ 





অহঙ্কার 


( গ্রবোধচন্ত্রোদয় নাটক হইতে ) 


রূপে গুণে মানে, ধন পরিমাণে, 
আমার সমান কেবা। 
দেখ শত শত, দাদ দাসী কত, 
সতত করিছে সেবা ॥ 
দার! মৃত ভাট, ছুহিত| জামাই, 
পরিবার দেখ যত । 
অনুগত ছা 
কুলীন কুটুম্ব কত ॥ 


টাক! দিয়ে পালি, কত দিই খনি, 
কখনো করে না রাগ। 


জাতিগণ যারা, 


সুখের ধমকে, সকলে চমকে, 


কেঁচো হয়ে থাকে নাগ॥ 
জনক আমার, গুণের আধার, 


ভূষিত ভুবনধাম। 


কেমন সুস্কৃতি, আমি হয়ে কৃতি, : . 


ঢেকেছি তাহার নান ॥ নু 
কুলের প্রতাগে, ছোট করি বাপে, 
বড় হই অছরাগে। না 


কুটুত্ব-তোজনে, 


গৃহের গৃহিনী, 









:. কত বলে বলী, 
1 কত কলে আনি চাঁকি | 
যায় তথা, কথার কথার, 
হি কত জনে দিই ফাকি ॥ 
১. দেখ এ নগরে, 
ৃ আমায় কেব! না জ/নে। 
আমা সম নাই, জয়ী সব ঠাই, 
জামারে কেব। না মানে ॥ 
ভব-ভর! যশ, 


দশ দিকে আছে গাথা। 
উজীর নাজীর, 


_ মকলেই বশ, 


হুকুমে হাজির, 
বাদশার কাটি মাথা ॥ 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুল পুরোহিত, 
আর যত ছি আছে। 
পেলে পড়ে সাড়া, দুরে হয় থাড়!, 
ভয়েতে আসে না কাছে। 
সরালে নয়ন, কাপে ত্রিতুবন, 
কেমন আমার ভাব । 
কত আমি গুরু, ৃ 
দিতেছে গরুর জাব ॥ 
আমার সমান, পঞ্ডিত গ্রাধান, 
আর কি কখনো হবে? 
সকলে অণুচি, শুধু আমি গুচি, 
একাকী রয়েছি ভবে॥ 
নিজ দলে দল, 
থপন। আপনি জানি। 
কোথা! বা ঈশ্বর, 
তারে আমি নাহি মানি ॥ 


ওই দেখ গুরু, 


নিজ বলে বল, 
লছে সুখাকর, 
খের সময়, স্থাথের উদয়, 
আমা হে হয় সব। 


নিজ দামি বড়, 
কিসে হুব পরাভব ॥ 


সব দিকে দড়, 


দবর্গ-বিস্তাধন়্ী, 

এইথাঁনে আনি বোসে। 
গগনে আছাড়ি, 

রবি শশী পড়ে খোপে ॥ 
কাখ। জুররাজ। : কোথা ত্বার বাজ, 
গোপে ঘদি দিই চাড়া | 


নে যদি করি, 
ভপি প1ছাড়ি, . 


বি দর, করি নক 


এ অনি হরে ঝাভা ৪. 





প্রতি ঘরে ঘরে, . 


. আখি যদি পাড়ে, 


বত লব হবার, 





য় | দাত 
ঞ ম ধকল করিতে গা ৮ 
. ্ষীরোধ-সাগর-ধারি 1 কু 
বার হগ, 2, রা 
য় জান করি শবা। 
দেখ দিয়ে কর, আমর 
চারি পোয়া গুণে ভরা॥ .. 
গপ আছে বাই, . প্রকাশ 
হয়েছি প্রধান ধনী । 
সকলেই কয়, সব দিকের 
সা জয় জয় ধ্বশি॥ 
এই দেখ লাঁম, এই দেখ সক 
এই দেখ বালাখালা। 
এই দেখ পাখা, মখছলে ঢাক 


কারিগুযী তর নানা ॥ 
এই দেখ বাড়ী, এই বাড়ার 
এই দেখ গাড়ী বোড়া। 
এই দেখ সাজ, 
এই দেখ জামা জোড়া | 
এই:দেখ ছাতী, এই দেখ হাজী 
এই দেখ লপ-মোড়া ' 
এই দেখ ধন 
সব আছে ঘর-জ্ ড়া ॥ 
কেমন কুকুর 
কেন্গন হাতের কোঁড়া। 
কেমন এ ছৃ়ি। 
কেমন ফুলের তোড়া ॥ 
দেখ না কেমম, 


পেয়েছি আমিই সবে। 
এমন রতন 


এই দেখ কাধ 


এই দেখ জন, 
কেমন পুকুর, 


কেমন এ ঘড়ী, 


চিকণ বদন 


মনের মতন, 

আর কি কাহারো হবে? 

আনার এ খাড়ে, 

| দোষ দিতে পরে কেটা। 

কবি রুহে ভালো, ঝাড়ে নাই আলো॥ 

ঝাঁড়ের কলকপ সেটা ॥. 

আমায় ছ'সনে, কেউ সনে, কেউ ছু'ননে, %ে। 
সর্‌ র্‌ স্‌ সুতোয় মদ সহ বর সর ॥ 

8১১ িযাছটি আদ 


পর 
আসি টি আট আছ 80 





আও (রত সমুদয়, 
কাজেতে মাহৰ মিছে কলেবর 
রেকরি ল্বোধন, ২ আপবিজ স্বজন, 
থোর পা্ী খরিন নরকের চয়। 
। হয গাকবাসে।.. উকি উঠে বমি আদে, 
বাতাসে ছু'টছে গন্ধ তর ভর বর তর়। 
পচা তর ভর ভর ভয় ॥ 
দায় ছু'মনে কেউ ছু'সনে,' কেউ ছ'সনে রে, 
সর মর সর দর ভোর! মর পর নর লয় ॥ 
গাছে হট হত, খট্ট মষ্ট বকে কত, 
নাহি জানে ভট্টমত শী্্-নুধাকর। 
পৃতি-কুত আহা, মধামন্আগম যাহা, 
কেহ কি করেনি ভাহা চক্ষের গোঁচর ॥ 
নল শাস্ত্রের সারি, অধিকার আছে কার, 
সামুদ্রিক আর আর মত স্থিরতর ॥ 
কর মত যত, কেছ লোঁস্‌ অবগত, 
দর দুর দুর পণ্ড মরু মর্‌ যু মর্‌ মর্‌। 
ভোরা৷ মনু মর্‌ মরু *র্‌। 
য় ইসশে কেহ ছঁমনে, কেউ ছু'সনে রে, 
সর সরু পর সরু তোরা দর্‌ সর্‌ সর্‌ সর্‌॥ 


সপ পপ 


হিংস। 
( গরবোধচন্ত্রেদয় নাটক হইতে) 


দেখি ঘরে ঘরে, মকলেই খায় পরে, 
স্থথে আছে পরম্পরে আজো এয়া মরেনি। 
শাজে সাজ করে, গরবেতে ফেটে মরে, 
এখনো এদের ঘরে যম এসে ধরেনি ॥ 
এই সব জামা-জোড়া, এই সব গাড়ী বোড়া, 
ৰ এ সব টাকার তোড়া, চোরে কেন হরেনি। 
ছার ওর! ভাগ্যবান্‌। বাড়িযাছে কত মান, 
গোপাভরা আছে ধাঁন, লক্ষী আজো মরেনি ॥ 
মর এটা যেন হাভী, দশ হাতি বুকে ছাতি, 
করিতেছে মাতামাতি জরে কেন জর়েনি। 
৷ হাদে মানী কাঁলামুখী, ঠিক যেন কচিখুকী, 
পতিস্থথে বড় সুখী ঠেঁটী কেন পরেনি। 
মম ওই ছুড়ী, পরেছে সোনার চূড়ী, 
বেকে চলে মেনে ভুড়ি ফল্ল তবু ঝরেনি ॥ 


জগতের গ্থাবলী 


মী কাহারে কর, 






দেখ দেখ নিষ্ধে মিঠ,.. খেছেছে কি পুলিপিঠে, 


এখনো এদের ভিটে ঘুখু কেন চরেমি। 
প্রাণে আর সয় না, শ্াণে আর সয় না 





সয় নারে প্রাণে আর, সয়না সয় না & 
খৌপ। বেঁধে পেটে গেড়ে, . 
চোঁপা বরে নথ নেড়ে, 


ঠেকারে বাঁচে ন! আর, গাঁয়ে দিয়ে গা, 
গাছে দিয়ে গয়না 1 ] 
গুয়েছে ছাপর খাটে, রয়েছে রাধীর টে: 


রাগেতে গুমুরে মরি গতর তো বয় না। 
গতর তে! বয় নাঁ। ১ এ 
দেওর বিষম ছাই, নদদীরে রক্ষা নাই, 
মরুক তাদের ভাই তাঁতে কিছু বয় না। 
তাতে কিছু বয়না॥ 
বুকে করি পতি নিয়ে, মি থাকি এয়ো হয়ে, 
ধতিনী সতিন্দী মাগী রাড় কেন হয না। 
কগড় কেন হয় না ॥ 
ভাই বুন যতগুলো, মকলেই যাক চুলো, 
নেড়া হোক মুলোক্ষেত কিছু যেন রয় না। 
কিছু যেন রয় না॥ 
লাখি মেরে দাও তেড়ে, ওরা যাক দেশ ছেড়ে, 
থালা ঘড়া কড়া কেড়ে কিছু যেন লয় না। 
কিছু যেন লয় না ॥ 
বাপ বুড়ো বড় ঠক, মুখে মিঠে হাড়ে টক, 
মে আছে যেন বক তত্ব কতু লয়না। 
তত্ব কু লয় না॥ 
উদরে ধরেছে যেটা, মাক্ষাৎ ডাকিনী সেটা, 
দেখিলে শরীর জলে ঠিক যেন ময়না ॥ 
ঠিক যেন ময়না॥ 


লোভ 
( গ্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে ) 


বল বল কিসে হযে ক্ষুধা নিবারণ। 
কঠোর জঠরআলা করে আলাতন ॥ এ 
মাধ কোরে দিই গাল, এড চাল এত ডাল, র্‌ 
গছ দির কাদে কিবা কপ 











বন, াড়ি দি 
নূতন করিতে হবে সব আয়োজন ॥ 
রে সকলেরি মুখ বাঁকা, কোথা! গেলে পাৰ টাকা, 
কার কাছে যেতে পারি পেতে পারি ধন? 
ছুরি করি আনি কড়ি, পাছে শেষে ধরা পড়ি, 
দিনে দড়ী হাতে কড়ি করিবে শান ॥ 
যতই বাঁড়িছে বেলা, ততই ক্ষুধার ঠেলা, 


আল বুঝি কপালেতে হলে! না ভোজন। 

: চল ছেখি হাটে যাই, 
ফাক! ফুকা খেয়ে তবে ছড়া জীবন | 

এই দেখি শত শত, 
আমারে করেন না কেন ধন বিতরণ? 


গয়লাদের বাড়ী ওই, ভাড় ভরা ছানা দই, 
_. ছুপি চুপি কেন তাহা করিনে হরণ 
ফলবান্‌ বত গাছ, ফলেছে বাছের বাছ, 
.. পুকুরেতে কত মাছ হয় না গণন। 
গাছে উঠে ফল পাড়ি, জড় করি কড়ি কাড়ি, 
ধত পারি বাড়ী নিয়ে করিব গমন | 
পুকুরের কর্তা যারা, এখানে ত নাই তারা, 
ছিপ ফেলে ধরি মাছ কে করে বারণ। 
দেখে যদি ছিপ সুতো, না হয় মারিবে জুতো, 


ধুলো! ঝেড়ে চলে যাব মুদিয়ে নয়ন ॥ 
॥ হবার ভাই হয়, মিছে কেন করি তয়, 
পেটে খেলে পিটে সয় এই ত বচন। 
[রি করে নথ ঢেড়ি, নে দিন থেটেছি বেড়ী, 
না হয় আবার গিয়া খাটি তখনা। . 
বড়ী নয় মল পরি, ম!টী কেটে দিন হরি, 
কারাগারে সে আমার শণুর-নদন। 
ছাদে ওই থালা খানা, যদি তাই বায় আনা, 
ৃঁ হদিন ত হবে তার,সৃখেতে যাঁপন ॥ 
যাবার! কাপড় কাচ, ভাল তাল ধুতী আছে, 
7 শুকাতে দিয়েছে সব চিকণ বলন। 
[বুজ দফেদ লাল, পাল্লাদার বেড়ে লাল, 
:.. আনিয়াছে পাল পাল খোট্টা যহাজন ॥ 
মা পাঠান কত, 
উঠে উঠে আনিতেছে করিয়া ঘতন। 
॥ ্ সুখের যোগ, 
১: বে কেন করি মিছে শরীর ধারণ? 
খের দৌকাদে লোট, 
বেঁধে মেটি ছোট ছোট পালা গর মন। 


চিড়ে মুড়ী যদি পাই, 


বড় বড় ধনী হত, 


"আমাদের ঘোঁর বেগ, 


কাবেলের মেয় যত, 
বদি নাহি হগ্স ভোগ, 


রপা গোনা টাকা নোট, ঠাই ঠাই ডাই ভার, 





এই দেখি পেট জো: . ঢেকুর উঠিছে না 
হাতী ঘোড়া কত কত ছি ভক্ষণ 
কোথায় গিয়াছে চলে, আবার উঠেছে জে 


দেয়ে রে খেতে ফেরে বাঁচাও এখন॥ 
কটাক্ষেতে দিয়ে টান, এখনই আপন ছা, 
থান্‌ খান্‌ ক'রে খাই এ তিন ভুবন ॥ 


প্রিয়তম তৃষ্ণা সতী, আমি তার গ্রাধগত্তি, 
এই দেখ বুকে তায়ে করেছি স্থাপন । 
আমাদের হয়ে বশ, মনের ব্ষিম রা, 
মুহূর্দে আননাকোটি করেছে সজন। 
আমার কারণে তার, নিদ্রা নাই একবার, 
ধাদনার পথে শুধু করেন ভ্রমণ । 
দেহ হ'লে নিপ্রাকুল, তবু নাই তায় তুল, 


স্বপনে আগন ভাব করেন জ্ঞ/পন ॥ 

কিসে তিনি নিরঘগ। 
মন বিন! এই বেগ কে করে ধারণ। 

হেন দাঁধ্য কার আছে, ঈীড়ায় মনের কাছে, 
মনেরে প্রবোধ দিয় কে করে বাঁরণ॥ 

ধন্দি কেউ খড়ি পেভে, কোনন্ধপ গুণে গেখে। 
আকাশের কততায়া করে নিরপণ। 


যদি কেউ এ জগতে, উপায়েতে কোন মতে, 
প্রতাপে করিতে পারে বাতান বন্ধন ॥ 
কোনরূপে যদি কেউ, নিশ্ধুর 'প্রথর ঢেউ, 
রোধ করি একেবারে করে নিাযণ। 
প্রকৃতির এ সংসারে, কোনরূপ অন্্রধারে, 
বস্পি করিতে পারে আকাশ থগডন ॥ 
পূর্বদিকে প্রাতে রবি, প্রভাতে প্রকাশে ছবি, 


দে উদয় য়োধ যদি করে কোন জন। 
এ সব সম্ভব নয়, রগ সন্তান! বদি হয়, 
হয় হয় হলো হলো! কে করে বারণ 
মনেরে কে দেবে বোধ, লাঠি ধ'রে আছে ক্রে!ধ, 
করিবে আদর রোধ কে আছে এমন । 
গেটের নিকটে জার, : কিছুতে মা পাই পার, 
নমুদয় অন্ধকার করি দর়শন ॥ 
ঢুকিরাছে ভস্মকীট, না মরে ক্ষার ছিট, 
চুছ্ুকেতে কত জার করিব শোষণ? 
উঠিয়াছে খাই খাই, না মেটে আশার খাই, 
খাঁ খাই রবে সবে ছাড়িছে বচন | 
যেন পর্বতের টাই, 
(জগ, গা ডা আয আকিজ আও 5 ঃ 





(ই দেখি এই এই, ,  ক্ষপপরে নেই নেই, 
এ খেয়ের রর ্ করে নিরূপণ ॥ 
'কবা আছে পচা সড়া, কেবা বাছে বাসী যড়া, 
যত পারি তত করি উরে ধারপ। 
ই যে ঠাকুর-ঘরে, বাঁমুনেরা পুজা করে, 
বছবিধ থান্ত নিয় করে নিষেদন ॥ 
তো কত শুদ্ধ নয়, * এটো করা সমুদয়, 
কতক্ষণ আগে আমি করেছি তক্ষণ। 
ওদের কুলের বধু 
কেছ নাহি পায় যাঁর দেখিতে বদন ॥ 
কত দিন আগে আমি, হয়েছি তাহার স্বামী, 
ঘরে বসে মনে মনে করেছি রমণ | 
রা পেয়ে খটিথানা, সুখে হয়ে আটখানা, 
ধরে কত ঠাটখানা করেছে শয়ন ॥ 
সকলের জগোচিবে, সময়ের অবসরে, 
কত দিন শুয়ে তায় করেছি বাঁপন। 
দেরপতি সারাঁপতি, হুলো৷ গুরুদরা-পতি, 
তাছে কিছু এক! নয় কামের সাধন ॥ 
সন্্েগে হইল লো, না তুশিলে পায় ক্ষোভ, 
সেধে ফেঁদে পুজেছিল আমার চরণ । 
আমি জাগি সর্ব-স্সাগে, কাষ ক্রোধ পরে জাগে, 
না জাগ|লে কেবা জাগে সবারি মরণ ॥ 
মানবের ভালবাসা, মাঁনসেই ভালবাসা, 
আমার চরণে আশ! লয়েছে শরণ ॥ 
বিদি হবি ম্মরহর, সব! করে নিরস্তর, 
আমারে না দিয়ে কিছু করে না৷ গ্রহণ । 
ধর্মের যেপুত্র হয়, ধারে লোকে যম কর, 
মে বমেন্। উচ্চপদ আমার কারণ ॥ 
আমার সেবক যারা, দারুণ চতুর তারা, 
চতুরত| কেব। জানে ভাদ্দের মতন। 
ডুব দিয়ে অল খায়, শিব নাহি টের পা, 
জল খেয়ে হুধ করে উদরে শোষণ ॥ 
রেখে বন্ত খআবয়ব, জিব দিয়ে চটে দব, 
'জিলিপি় ফের ভের্গে করিবে ভোজন । 
পিতা মাতা দেব গুরু, সবাহ উপয়ে গুরু, 
নিজ এঁটে দকলেরে করে বিতরণ ॥ 









ঈশ্বর গুণের গ্রস্থাবলী 


প্রফুল্ল ফুলের মধু, 





চার্বাকের মত 
শিষ্যের প্রতি চার্জাকের উক্তি । 


ধর্দপথে হয়ে চোর, কেন পাও ছুখ ঘোর, 
নয়নের অগোচর নাই কিছু নাই কিছু। 
স্বেচ্ছাচার স্বর্গভোগ, সেই তোঁগ দেহ-যেঃগ, 
পরকালে ভোগাভোগ নাই কিছু নাই কিছু॥ 
শরীরের মাঝে শৃন্ত, ইথে কেন হও শু, 
কোথা পাপ কোথ। পুণ্য নাই কিছু নাই কিছু। 
ভ্রমে কর কার সেবা, হোমার উপাস্ত কেবা, 
শাদধতে দেবা দেব! নাই কিছু নাই কিছু 
ধর্মফুল কিনে বল, কম্মবাঁজে শরন্ুফল, 
পরে আর ফগফল নাই কিছু নাই কিছু। 
তন্ধ নিজে পাপ তত্ব, মূল নাত শির্ষ যন্ত্র 
জম হোম পুরা য্ধ নাই কিছু নাই কিছু ॥ 
মনে কেন রাখ খেদ, ভগুলোকে মানে বেদ, 
আত্মধতে ভেদাভেদ নাই কিছু নাই ছু 


১ সা কক 
সযুদয় এই বিশ্ব, স্থসরূপে হয় দৃশ্র, 
অপরূপ কতরূপ, বস্ত সমুদয় হে 
বন্ত সমূৃদয়। 


এই ভব যোগা তব, ভোগে কেন পরাঁতব, 
স্বতাঁবে শোভিত সব, স্বভাবেই হয় .হ 
স্বভাবেই হয় ॥ ও 
সকলি শ্বভাব-আংশ স্বভাবে সকলি ধ্বংস, 
সমুদ্রের বিশ্ব যথা সমুদ্রেই লয় হে 
সমুদ্রই লয়। : 
খতু মান তিথি বার, আবে যায় বার বার, 
শ্বভাবেই পরিবার স্বভাবে উদয় হে 
স্বভাবে উদয়॥ নু 
রুবি আর শশধর, ্বভাঁবতঃ নিরস্তরঃ 
স্বভাবের চক্ষু হয়ে করে আলোময় ছে 
করে 'লোময়। 








বহ্ছি বাু ধরা জল, শৃন্ত বীজ বৃক্ষ ফল 
ভোগের কারণ সব সুখের আলয় হে 


সুখের আলয়॥ এ 
নয়নের আগোঁচর, আছে এই হৃঠি 
নহে দৃশ্ত ছাড়া বিশ্ব বল কোথা রয় হে 
বলকোথা রয়... 












একি কহিব আহ! খাহা, কেমনে মানিব তাছা, 
আখির অদৃশ্থ যাহা কিছু কিছু নয় ছে 
কিছু কিছু নয়। 
কলেবর মনোঁই্র, 
দেই কর্ম সদ] কর য|হে ভুধোদয় হে 
ং যাছে হুখোদয়। 
_ পদে পদে পরিতাপ, প্রাণ যাঁয় বাপ বাপ, 
আহার বিহার পাঁপ পাপী লোকে কয় হে 
ৃ পাপী লোকে কয়॥ 
.. ষত মব বুদ্ধি মোটা, কপালে জুড়িয়া ফোটা! 
হুখপথে মেরে খেট!, হ:খবোঝা। বয় হে 
ছুখবোঝ বয়। 
ইঞ্জিয়ের রেখে ধর্্, সাধন করিব বর্শা, 
দুরু দুরু দুর্‌ ধণ্্ম তারে কিসে ভয় হে 
তারে কিসে ভয় ॥ 
শাস্কার ভাঁর বত, লিখিয়াছে নানা মত, 
তাদের অলীক মত প্রাণে নাছি সয় হে 
প্রাণে নাহি নয় । , 
করি যোগ গান্ডে গাত্রে, স্বর্মভোগ ম্প্শমাত 
ফুল্লভাবে পাতে পাতে পুরণাবিনানয় হে 
| পুণাননাময় 
স্ভাব মব অঙ্গে, সমভাৰ সব রঙে, 
রসাভাম রদরঙগে কর কালক্ষয় হে 
কর কালক্গয়। 
ছার নয় হত্যা নয়, অধিকত্ত সুখ হয়, 
ইথে যারা পাঁপ কয় তারা ছুরাশয় ছে 
এ তার! ছবরাশয় ॥ 
ভোজন মহাযোগ, কেবল পাপের ভোগ, 
ৃ ইচ্ছামত কর ভোগ মনে ঘাহ1 লয় হে 
র মনে যাহা লয়। 
বিষেক বৈরাগ্য আদি, যত সব প্রতিবাদী, 
ছেড়ে কর ক্রমে সয কর পরাজয় হে 
কর পরাজয়। 
১০ ৯ $ চ 
... খাঁগ করে ব্রঙ করে ক্রিয়া করে যত। 
মিছে ভ্রমে মিছে শ্রমে আয়ু করে গত॥ 
. র্তী। ক্রিয়া জব্যের হলে পরে নাশ। 
... থাগ-কায়কের যদি হয় দর্মবাঁদ॥ 
:- স্বাবানলে দঞ্জ হয় তরু যে নকল। 





কেবল ভোগের ঘর, 





পোড়া গাছে ফল যদি সন্ভাবন। হ। 
এদের কথার তবে করিব পরণ্যগ। 
স্ৃতজনে গল দেয় দেয় অরগাস। 

মরা গরু কখন কি খেয়ে থাকে ঘাস? 
মৃত নর তৃপ্ত হয় তপর্ণের জলে । 

তেল গেলে নেবাদীপ কেন নাটি জলে? 
কুহকীজনের মনে কি কুহক আছে! 
একেবারে জগতেরে অন্ধ করিয়াছে ॥ 
ঘে বিদ্যায় নাহি হুয় অর্থ উপার্জন । 
সে বিদ্বায় নাহি হয় অর্থের দাধনা 
ষেশান্ত্রের কথা নহে বিশ্বীদের স্থল। 
যুক্তি সহ যোগ করি নাহি দেখি ফল| 
এলোমেলো লিখিয়াছে হা এসেছে মান। 
সে লেখ! প্রমাণ আমি করিব কেষনে? 
ওরে বাপু প্রাণাধিক স্থির জেনো এট | 
শাস্ব নয় শান নয় বিগ্তা নয় সেই ॥ 
বঞ্চকেরা বাধিয়াছে বঞ্চনার গুণ । 
ত্রাস্তলোক ভুলিয়াছে ফল্শ্ুতি শুনে ॥ 
তুঙ্িয়। মিষ্টের লোভে শিপ্ড যে প্রকার । 
আশার অধীনে হয় অধীন পিতার ॥ 
ভাবী শ্বর্গভোগরূপ সন্দেশের লোভে । 





. যত সব যুর্খলোক মরিতেছে ক্ষোভে ॥ 


ক্রিয়াকাণ্ডরত বত সারতত্বহীন | 
আশায় হতেছে সবে শঠের অধীন | 
সংসারেতে ছুখে আছে করিব স্বীকার । 
বিনা ছঃথে সুখভোগ হয়ে থাকে কার ॥ 
আপনার হিতবোধ মনে আছে যার। 
সেকি কু ছেড়ে থাকে সুখের সংদার ॥ 
জগতের গৃঢ়ভাব কে জানিবে স্থির। 
স্থথধনে ভর! আছে তিতর বাহির ॥ 


- লমুদ্রের জল দেখ স্বভাবে লবগ। 


মথন করিলে হয় অমৃত স্থজন 1 

টক বলে দধি কেন ফেলে দিতে যাবে । 
এখনি মথন কর ননী ত্বৃত পাবে ॥ 

ধান দিয়ে দেখ বাব! হাতের উপরে। 


. তওুল রয়েছে তাঁর তুষের তিভরে ॥ 


তুষ বলে কেন তারে ফেলে দিতে ঘাঁধে ? 
ধান তেলে চাল লও কত নখ পাবে॥ 
[িরকাল প্রিয় যেই প্রিয় সেই রয়) .. 








নানা দোষে দেহ ফলে দৌষের আঁধায় |. 
এই দেহ কষে বল প্রিয় নহে কার? 
রদলারে করে সঙ্গ! দশন ক্আঘাত। 
নোড়! দিয়ে কোন্‌ কাঁলে কে তেঙ্গেছে দাত? 
ছারদাঁর করে অগি পোড়াইয়া ঘর। 

দে আগুনে কষে কের! করে অনাদর 1 
ভূমি নাশ করে জল হিস্তারিয়া ঢেউ । 
দে জলের অনার নাহি করে কেউ ॥ 
কিছু দুখ আছে বটে গন ওরে হাবা। 
য়েজন সংসার ছাড়ে হাঁবা সেই বাবা ॥ 
ইচ্ছামতে স্থখভোগ আহার বিহার । 
তার চেয়ে পরমার্থ কিছু নাহি আর ॥ 
বোঁধহীন মুঢ় যাঁরা বন্ধ ভ্রমজালে। 

এ ঘুথ কি ভোগ হয় তাদের কপালে? 
শরীর শোষণ করে রবির কিরপে। 

ঘরে ঘরে ভিক্ষে কবে পেটের কারণে ॥ 
উপবামে ভোগ করে কঠোর যাঁতন! । 
মোক্ষের সাধনা নয় হুঃখের সাধনা ॥ 
তপস্থায় আলে পুড়ে পাপে ভোগে হ । 
মরে গেলে ফুরাইবে কবে পাবে সুখ? 
বাপু রে প্রত্যক্ষ দেখ তগশ্যার ফল! 
আখাঘাতী হয়ে মরে পাষণ্ড দল ॥ 
স্বেচ্ছামত ভোগ করি আমরা দকলে। 
মশনীরে স্বর্গভোগ কারে বার বলে? 


(মক্স্যামী দেখিয়া) 


বল ছে মন্ন্যাসী তুমি কি কাজ করেছ। 
বগলে ভিক্ষার ঝুলি কি হেতু ধরেছ? 
ঘষে ধরে ফেরো হি ঘরছাড়া হয়ে। 

" ঘর ছেড়ে কিবা ফল থাক ঘর লয়ে ॥ 
পেট নিয়ে গ্রে বারে যদি গুণে! হাপু। 
এমন সন্ধ্যাষে তোর কাদ্দ কি বে বাপু? 
ঘর ছেড়ে ঘরে ঘরে না ফিদ্সিতে হয়। 
অনাহারে দেহ যদি সমভাবে রয় ॥ 
তবে তে। তপহা। জানি মানি তোর ক্রিয়া। 
সকলেই ঘুরিতেছে পৌঁড়া পেট নি! ॥ 
সেই হদ্দি খেতে হলো! নন আয় জল। 


বল্‌ বল্‌ সবল্‌ তবে সম্যাসে কিফল? ... 











দেহ জাছে থেটে খেয়ে তোঁগ কর ক্রিয়া । 
কারে! কাছে টেঁচায়ো ন! পেটে হাতি দিয়া & 


(₹ওী দেখিয়া ) 


ওরে তও হাতে দও্ড এ কেমন রোগ । 
দণ্ড দণ্ডে নিজ দণ্ডে দণ্ড কর ভোগ ॥ 
নিজ হাতে নিজ পিও করিয়া গ্রহণ। 
লগঙতও হয়ে মর কাঁঙড এ কেমন? 

মুক্তি মুক্তি করিতেছে বত নারী নরে। 
কথার বসায়ে হাট চ্চো কেনা করে ॥ 
কেহ বেচে কেহ কেনে কেহ করে দাঁন। 
সকলেই শুনিতেছে কারে! নাই কান ॥ 
দকলেই দেখিতেছে চক্ষু কারো নাই। 
কোথা যুজি কোথা মুক্তি ভাবি আমি তাই ॥ 
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে আকৃতির নাশ। 
ভুত ভৃতে মিশাইয়ে হয় অবকাশ ॥ 
অবিনাশী শু্ত এই ্বভাবেই রয় । 

বল তবে এ জগতে মুক্তি কার হয়? 
ভোগেতে প্রত্যক্ষ সুখ আর সব শুর 
বল্‌ বল্‌ কোথা পাঁপ কোথা তবে পুণ্য? 


বিচিত্র হাস্ত 


রসমক্জ বিধাতার বিচিত্র কৌশল। 
হজিলেন "মুখসব্ধপ ভাবের মণ্ডল & 
নুরাঁগ বিরাগ আদি মানস আভাব। 
হয় এই ভাবাকাঁর বনে বিকাশ ॥ 

এই মুখ-ভঙ্গীতরে ভ্রান্ত ধত লোক । ১ 
কোথায় উদয় সুখ কোথা উঠে শোক ॥ 
আনন-কানন সষ ভাব তাহে শোতা। 
কতু নিরানন্দকর কতু মনোলোভ! ॥ 
বিষাদ বিষম বাঁযু বহিলে তথায়। 
ক্ষণমাত্রে সর্ব-শোত। লুপ্ত হয়ে যাঁয়॥ 
তৃণদল পুষ্প ফল প্রাপ্ত মলিনতা । 

শুন্ক হয় ললিত-লাবগ্যনূপ লতা ॥ 
রাঁগরূপ থরতর-দিনকর-করে । 
রূদন-বিপিন-শোভা একেবারে হরে ॥ 
নয়ন-নিকুপ্ধপুরে জলে দাবানল । 

দ্ধ করে চতুরদিক হুইয়। প্রবল ॥ 


২ ঈকর ত্ের রথ 


এইরূপ বিবিধ বিষম ভাব-যে|গে। 
.. আলন-ট 7 শোভা ভ্ট হয় ভোগে 
ফলে যবে স্থধ-দমীরণ বহে তথ! । 
. মধুর মাবুর্যা মাত্র শোতিত সর্ব 
প্রফুল নয়নকুপ্রে পলক-পল্পব । 
চঞ্চল পুতলী যেন কুন্ুষ-বল্পভ ॥ 
গগুযোগে বিকসিত হয় কোকনদ। 
সঞ্চারিত রদরূপে সুরূপ সম্পদ | 
হাঁদির হিল্লোল উঠে অধর-পুষ্করে। 
দশন-হুংসের শ্রেণী স্ুখেতে বিহরে ॥ 
হায় রে বিচিত্র ভাব বলিহারি যাই। 
এমন মধুর বুঝি আর কিছু নাই ॥ 
দেখ হে রদিকগণ ! রষপী-যদনে । 
হায় রে মাধুর্ধয কত 'প্রণয়-মিলনে ॥ 
বলিতে বচন নাই দে রস স্থরস। 
'প্রমোদ-প্রয়োধি-জলে নিমগ্ন মানস ॥ 
অ|র দেখ মানিণী বিনোদ বিদ্বাধরে | 
হান্তযোগে কত রস রসিকে বিতরে ॥ 
যেমন বরয ক|লে মেবাৰৃত দিবা । 
আকল্মাৎ হ্যায় সুখোঁদয়ে কিবা ॥ 
অথবা শিশিরকালে ফুল্ত শতদল। 
- মধুপানে মহান্থুখী মধুকর-্দল ॥ 
গর্ভ স-প্রফুল্প*মুখ-পন্মবিলোকনে । 
অত্ুপ আনন্দ উঠে জননীর মনে ॥ 
' মহ ম্বছ হাঁসি মুখে আঅমৃত-বচনে | 
দেহরণে আভিযিক্ত অধর-চুন্ধনে & 
 স্থাক় রে বাৎসল্য-রসংপ্র কাঁশিনী হাসি। 
সরলতা! তোর গুণে হইয়াছে দাসী । 
- আর এক হান্ত -শোভা ভাবুক-বদনে। 
চঞ্চল চপল! দিশি শোভিত বদনে ॥ 
. অধ্থব! গগনে যেন নক্ষতর-সম্পান। 
: স্মচির উজ্জল দীন্তি করে 'অকম্থাৎ || 
. এই আছে এই নাই এই আরবার। 
একতরূপ অপরূপ ভাবের সঞ্চার ॥ 
অপর মধুর হাঁসি সাধুর অধরে। 
_ পন্মরাগমণি সম দগ্ধ আত! ধরে || . 
: গ্রেরমুখ বীতল স্বভাব প্রকাশিত। 
ৃ এরিয়া প্রশান্ত মন হয় হরষিত ॥ 
. এইরগে শুভপথে হান মনোহর । 
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কেবল দা ছাসে সুপার প্রভাব ॥ 
ছা নয শুধু গেই হাতার ভাব ॥ 
সতীত্ব-দীপ 

রমলীর হন্তে শোভে মনোহর দীপ । 
শ্রীহল আলোক ভায় জিনি নিশাধিপ ॥ 
অথচ প্রথর অতি পাভেদে হয়। 
প্রথর তপনমত নয়নে উদয় ॥ 

সতী সুন্দর নাষ জখম শ্রবণে। 
স্থললিত সমুদিত এ ভিন ভুবনে ॥ 

গুন হে চঞ্চল! বালা গ্রদীপধারিপি। 
সাবধানে গহন করহু হিনোদিনি ॥ 
হৃদয়ের ঘারে যহ্কে রাখিয়া তাহারে | 
প্রতিপদে ধৈর্্যত্বত ঢাল দীপাধারে ॥ 
লঙ্জারপ চারু বসতে দেহ আবরণ । 
তবে তব অমঙ্গল না হবে কখন ॥ 
এরূপেতে চলে সতী সস্তোষ-্কানন | 


প্রবল চঞ্চল মতি মদন-পবন ॥ 
সতীত্ব হুর্গম ছুর্গ অতি অপরূপ। 


_ অসংখ্য প্রহরী তাহে শমন-স্বরূপ ॥ 


চারিদিকে প্রাচীর রুচির তাহে শো) 
ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম নাম মনোলো। ॥ 
তদনস্তর মনোহর 'আছে এক খাত। 
গভীর শরীর তার স্বভাবের জাত ॥ 

লজ্জ। নামে খ্যাত খাত এ সংসারময়। 
নম্রতা তরঙ্গ ভাছে নিয়ত উদয় ॥ 

দৃঢ়ক্লপ কামানে বিক্রম অতিশয়। 

ছষ্টজন সভয়ে তটস্থ হগে রয় & 


. ঘ্বারেতে সবল ঘ্বারপাল কুল-তয়। 


প্রবেশিতে ছর্গমাঝে কারে! সাধা নন্ধ |. 
এমন উত্তম স্থান অধিকার যার। 
প্রতিকূলজনে মনে কি ভয় তাহার? ৃ 
নীমন্তিনী-সরোধরে সতীত্বসরোজ |. 
অতুল্য অমূল্য লেই অমল অস্তোজ ॥ 
পতি প্রতি অতি মধু সঞ্চারিত লদ! | 


, দেহ নামে মধুকর গুগরিত.তদা . 
ৃ যশোরূপ সৌরতে পুরিত দিগশ ॥ 
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' দিস দিশি করপবী পি যন) 
রছুনতা ভাব তার সরলা বিনয় 

এ নহে সামান্ততর খমল কমল। 
চিরদিন প্রসন্ন! করে ঢল ঢল॥ 
রতিবাস্ত ছুরস্ত হিমস্ত কুলময়। 
সতীঘবস্বরূপ পণারূপ ত্রষ্ট নয় ॥ 

ধুকণ হংসবর বিশ্তারিয়া পক্ষ। 
বঙ্া করে সরোরুছে বিলাশে বিপক্ষ ॥ 


সপ পপ শপ 


সঙ্গীত-বিদ্তা 


“ন বিদ্ধ! সঙ্গীতাৎ পরা” শাস্ত্রে এই কয়। 
প্রেমময়ী বিদ্া ছেন আর কিছু নয়॥ 
কত রাগে কত রাগ রাগিণী সহিত। 
ক্ষপমাঞ্জে কোরে দেয় মানম মোহিত ॥ 
নমরে ঘস্তপি শুন স্ললিত গীত । 
কান্ব-কুন্য-অ ণু তন পুলকিত ॥ 
গায়ক যস্তপি গাঁয় মন করি স্থির । 
গলায় গলায় মন টলাঁয় শরীর ॥ 
নাকরি ভোজন পাঁন যায় তৃষণ! ক্ষুধা। 
প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে ঢুকে যায় গুধা ॥ 
বাঁপা বেণু আদি যত হুমধুর স্বর । 
প্বরবে নীরবে থাকে কোকিল ভ্রমর। 
মরাগে উঠিল তান হ্ধাময় রবে। 
কাননের পণ্ড পাঁখী প্রেমাকুল সবে ॥ 
রাগের স্ুরাগে রাগে বাড়ে আন্থরাগ । 
রাগ শুনে রাগ ছেড়ে সাধু হয় লাগ ॥ 
যন্তপি শুনিতে পায় সুমধুর গান। 
অননীর মাই ফেলে শিশু পাতে কান ॥ 
প্রেমে পরিপূর্ণ হয় পুলকিত মনে। 
"ছুটিতে ন পায়ে কিছু মুখের বচনে ॥ 
পণ্ড পাখা সাপ আদি প্রাণী তর । 
সকলের সমভাবে সরস অস্তর ॥ 
মানবে বুঝিতে নারে সে ভাব-প্রভাব । 
নিজ নিজ মনে রাখে নিজ নিও ভাব ॥ 
কি ভাবে কি ভাবে তার! কে বুঝে সে ভাব। 
সে ভাব তাবিলে হুল স্বভাবে ভাব ॥ 
তিতা যিস্তা নাই বদীতের পর 1 
এ বিদ্তায দিদ্ধ হলে ক শত নর 


(টগর রস্থাবলী 


কালি 
শ্রীতচিত হয়ে গাও ব্রচ্ধের সঙ্গীত 1 

ঘদি ন| গাছিতে পাঁর শুন সাঁধু পদ। 
প্রেম-রস বুঝে হও ভাবে গদগদর ॥ 
ঈশ্বরের গুপগ|ন দেই গান গান। 
গুনিলে পবিত্র হবে জুড়াইবে কান ॥ 
ভাবের ভাবুক হয়ে রম কর গান! 
মুক্ষির সোপান এ ষে মুক্তির সোপান ॥ 
অরাঁদক যে জন সেকি বুঝিবে সার। 
এ যে গান গান নয় জ্ঞানের আধার ॥ 


কৃপণ 


কপণ জাঁপন ধনে আপনি বঞ্চিত । 

মনে যনে ভাবে ধন হুইল সঞ্চিত ॥ 

স্থথের ঘটনা তার না হয় কিঞিখ। 
স্বজন-সমাজে হয় দদাই লাঁছিত ॥ 

সঞ্চয় করিয়া মনে নিয়ত তয় । 

দিনে রেতে একবার নিদ্রা নাহি হয় ॥ 

সদা ভাবে কোথা রাঁথে বিষয় বিভব । 

নিলে নিলে নিলে চোর গেল গেল সব ॥ 
পড়িলে গাছের পাতা করে এই আস। 
তস্র আলিয়া বুঝি করে সর্বনাশ ॥ 

কেমনে আসিবে টাকা দিনে এই ভাবে। 
রেতে ভাবে এই ধন কিদে রক্ষা পাবে ॥ 
কেহ না জানিতে পারে রাখে চেপে চেপে । 
উদ্ররে আহার নেই মরে পেট ফেঁপে ॥ 
নকীলো সকালো! করি কাঁধ্য সমাধান। 

ছাই ভশ্ম যাহা! পান সুখে তাই খাঁন ॥ 

ভেল পোড়া ভয়ে করি প্রদীপ নির্বাণ । 
কন্ধকারে পোড়ে থাকে ভুতের সমান ॥ 
বিছানা পোড়ে করে এ পাঁশ ও পাশ। 
সাঁরানিশি তোলে মুখে খুক্‌ খুক্‌ কাস ॥ 
সইঁছুর নড়িলে পড়ে মনে পায় ডর । 

তখনি উদ্ঠিয়! করে এ ঘর ও ঘর ॥ 
কীলিবের দয়া বার ক্কপপের ধন। 
কখনে! না হয় কারে! ভোগের কারপ॥ টু 
কুপণের বিশে কি কব পরিচয় 0 
অতি নীচ নরাধম কআভিধানে কর... 













আপন দে|ষে নীচ হয়ে রর । 
. জারা পুত্র পরিবার কেছ তাঁর নয়॥ 
'ঘকলেই দ্বগা করে পোড়ে ঘোর জায়। 
"অধীন থাকিতে ভার কেহ নাহি চায় ॥ 


. দিয়ে ধুয়ে খেয়ে পোরে সুখে রব আমি ॥ 
. : এফোৎ ঘুচুক ঘোচে খেদ নাই তাতে। 

.. মিছে কেন শাক! থাঁড়, বোয়ে মরি হাতে ॥ 
হয় হয় হোলো হোলে নিরানিষ খেতে । 
ই রই রুব রব জল থেকে রেতে॥ 

মবে সবে একাদশী মাসেতে হবার । 
হাবাতের হাতে পোড়ে বাঁচিনেক আর ॥ 
_ বাছাদের পেট পুরে থেতে দিব সুখে । 
ইচ্ছামত ভাল মন দ্রব্য দিব মুখে । 
করিব সকল ব্রত সময় সময় । 
ছেবতা-ত্রাহ্মণে দেব যখন বা ছয় ॥ 

হাত তুলে দেব তারে ইচ্ছা হয় যারে। 
সকলেই আআ শীর্র্বাদ করিবে আমারে ॥ 
মনে মনে পুক্র এই অভিলাষ করে। 
-কালীদাটে পুজা দিব বাবা*্যদি মরে | 
বিধাহার বিড়ম্বনা. কারে বলি বাঁপ। 
হায় হার কত দিনে মরিবে এ পাপ ॥ 
কত পাপ করিয়াছি সীমা তার লাই। 
কপণের সম্তান হয়েছি আমি ভাই ॥ 
ভিথারী আইঈলে পরে মেনে যা হারি । 
এক মুটো চাল তারে দিতে নাহি পাঁরি ॥ 
প্রত্যাশা করিয়া আঙে যতেক প্রত্যাশী । 
অভিশাপ দিয়ে যায় ফকার সন্ন্যাসী ॥ 
কেহ বদি কিছু চায় পাই তায় ছখ। 
অভিমানে কাদি শুধু হতে অধোঁমুখ ॥ 

. ভাল খাই ভাল পরি আশা করি মনে। 
. দেআশা না পুর্ণ হয় কুপণের ধনে ॥ 

.. বরে নিত্য খেতে পাই জঁধপেটা ছাই । 
নিমন্ত্রণ হোলে পরে ভাল কোরে খাই ॥ 
, এক দিন খায়াইব মনে সাধ করি। 
কারে বলি কে গুনে রাম রাম হরি ॥ 
. জননী ছংখিনী নতি কিছু নাহি হাত। 
... প্রতন্তই শিরেতে করেন করাঁধাত ॥ 
খু মা কালি দিব ডালি অপুকুল! হ। 
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.. ভার্ধযা তাবে কত দিনে মরিবে এ স্বামী । 


ভি পৃ্রেরি 
ব্যয়হীন কোন কলে প্রিষ্ব কারো নয়। 
নাম স্তনে লকবেই উপহাঁস করে 


খে হেখে ঠারেঠোরে হালে পরস্পরে ॥ 
রঃ প্রাতে উঠে কেহ তার নাহি করে নান। 
: যদি করে জীব কেটে করে রাঘ রাঁন ॥ 


নাম নিলে সে দিনেতে জন্গ নাহি হয়| 
পরিবার সহ লখে উপবাদে রয় 
হাড়ী ফাটে কতরূপ বিত্ৃম্বন! ঘটে। 
“ফলমারে" মনে কর বটে কি না বটে। 
উপমার হেতু শুধু দেখাই জনেক। 
এমন মহাস্থা ধনী আছেন অনেক ॥ 
প্রস্তাতে যাহার মুখ দেখে লাগে তয়। 
প্রভাতে যাছার নাম কেহ নাহি লয়॥ 
কিকব অধিক আর ফি কব অধিক। 
ধিক্‌ ধিক্‌ ক্কপপের ধনে প্রাণে ধিকৃ ॥ 
উপার্জন করে করি শরীর পতন। 
বক্ষে করি রক্ষা করে যক্ষের মতন॥ 


আপনি পড়েছে রোগে রোগে স্বোগে ছেলে । 


প্রতীকার করে তৈস্ত কিছু টাক পেলে ॥ 
কমেই বাঁড়িছে রোগ সর্বনাশ হয় । 
মরিতে হবে বোলে মনে নাহি তয় : 
ওঁধধ পাচন খেলে উভয়েই বাছে 

ভবু বৈদ্ত ডাকবে না! কড়ি চাক পাছে। 
এইমত কূপপের নীচ ব্যবহার । 

নিজে ময়ে মরে তাঁর বত পরিবার ॥ 
কপণের লিদালেতে দেখে ঘোর দার | 
বাচাবার হেতু বদি টাকা কেহ চার ॥ 
মাথার চাপড় মেরে কহে হায় হায়। 
বেঁচে তবে সুথ কিবা ট1কা বদি যায় ॥ 
স্বর্ন সকলে তারে গঙগাযাআ! করি। 

পথে ধার নাম ডেকে হরিবোল হরি ॥ 
হপেকুষ। হরেকষ। কষ কৃষ্ণ হরে। 

লে রব না ঢোকে তার কানের ভিভরে॥ 
পরকাল ভুলে গিয়া নিজ ভাব ধরে। 
টাকা টাকা কোথ। টাকা এই জপ করে, 
লোকে বসে হিরিনাম জপ একবার । 


নে “বলে অনেক টাক! রয়েছে আমার ॥. 
লোকে বলে কর কর গঙ্গা দরশন। 
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রি কপার ৬প্তের গ্রস্থাবলী ২৫১ 
লোকে বলে 'দাধিক পক্ষ! নি আর । ভোগের নঙ্্ধ গন্ধ কিছু মাই ভাঁয়। 4 
এসেছেন ই দেখ খু ক্ষত তাঁর?” ককপণের ধন তাই পরধন প্রায় ॥ 
দে বলে “থাকুক পর মানার উপর | ধননাশ হ'লে পরে সর্বনাশ হয় । 
এখন তাহারে দেখে গারে এসে জঙ, শোকানিলে পুড়ে শেষ দেহ করে লয় ॥ 
ধনের অভাব হম কিছুখাআ নাই । সবিশেষ নিবেদন গুন প্রিয়জন | 
ছেলে মেয়ে কি খাইকে তাধিতেছি তাই ॥+ হয়ে! না কৃপণ কেহ হয়ে! না কৃপণ ॥ 


ক₹পণের গুণ সব করিতে বর্ণন । 

লেখনী আপনি হন ক্কূপণ এখন ॥ 
কূপণের মলে হয় কেমন আনা | 
মানুষে ভা কি জানিবে জানেন গোবিন্দ ॥ 
আন্রারে বঞ্চনা করি যে করে সঞ্চ়। 
ভার চেয়ে নরাধম আর কেহ নয়॥ 

নর নর থাকে বটে ননের আকারে । 
বিচারেহে আস্মঘ(তী বলা বায তারে ॥ 
থে পথে চলেন দাত! গে পথে না হাটে। 
পরে করিলে দান তা এক ফাটে ॥ 
গুনিলে ব্যয়ের কথা রক্ষা নাই আরু। 
নিয়তই মন তাঁর ব্যাজার ব্যাজার ॥ 
কাচু মাঠ মুখখানি যেন কত দান । 
তথান তথনি হজ ক্মমনি মলিন ॥ 

ভাবে মনে চিরকাল শরীর রহ্বে। 
জান নাক একদিন মরিতে হইবে ॥ 

ধন রবে আমি রব জেনেছি নিশ্চন্্ | 
মরণ স্মরণ হলে এমন কি হুয়॥ 

করি ধন আহরণ নানা দেশ ঢাড়ে। 
নীচ ভাগে পুে রাখে ঘটা খুঁড়ে খুড়ে॥ 
মাটী খোঁড়া নহে দেট! টাক! পোতা নয়। 
পাপ ভোগ করিবারে সোনায় দঞ্চয় ॥ 
প্রমে বলি মাটা খড়ে ধন গাড়িতেছে। 
অধোদেশে যাইবার পথ করিতেছে ॥ 
আত্মনখ রোধ করি যে করে সংসার । 
ব্লদের মত শুধু বোযে মরে ভার ? 
চিরদিন হয়ে রয় ছঃথের ভাজন । 
কোথায় রহ্ধিবে ধন হুইলে নিধন ॥ 

ধনের না করি ভোগ ধন্বান্‌ হয় । 
আমার সম্পদ এই মুখে মাত্র কয় ॥ 
বিনা ব্যয়ে ঘি হুয় সে ধন ভাঁহার। 
আমি কেন বলিনাঁকো৷ কলি আমার ॥ 
অনী নদ সাগর পর্ধ আদি হত । 
নমর আয়ে আমায় হস্তগত ॥ 


মতত করিবে সবে ধনের সুধ্য়। 

সে সঞ্চয় যেন নাহি অভিশয় হয় ॥ 

অতিশয় মঞ্চয়েতে বমতিশর দৌষ । 

অন্ধ হয়ে মরে মাছি পুষে দবুকাষ ॥ 

অধিক সঞ্চয় করি না করিয়া দান । 

অকম্মাৎ রেগে পড়ে যদি যায় প্রাপ॥ 

মনে মনে ভেবে দে" কি হবে তখন। 

তুষি কার কে তোমার কার সেই ধন। 

একেবারে ব্যয় করি চয়ো। না অধম 

পরিমিত ব্যয় কর সম্ভব যমন ॥ 

পরিমিত হলে হত সব দকে হয়। 

কিছু নয় কিছু নয় ভাল কিছু পয়॥ 

জলাশয়ে জলাশয়ে যত অন মানে । 

সরোবর জলধ[ন করে অনায়াসে ॥ 

যত দেয় তত বাক নাহি পার ক্ষর। 

অধ্জিক ধনের দানে ধন পক্ষ হয় ॥ 

অহঙ্কার হতজান ভন বি তারে । 

কত লোক এ দ্বানের জানী হাতে পারে ॥ 
ক্ষমাঁশাল শুর যে সে শুর শুর । 

ভতলে এমন শুর দাথনে প্রচুর ॥ 

হাজারের মাঝে মর্দি একজন পাশ । 

সাধু সাধু সাধু তারে সাধু বল ভাই ॥ 

দ্বানেতে নধুক্ক ধন ধন বি ভারে। 

এমন হুনভ ধৰ কোথ। এ পংপারে ॥ 

যেখানে এরুপ হ্য় কর্মের ব্যাভার | 
সাধু সাধু নেই স্থান ধর্শের আগার ॥ 

বিভ্তালয় ছায়৷ ছার আর জলাশর । 
ওষ৭ বলয় আর নতথি-আলয়'॥ 
স্থান বিবেচনা কাম স্পথ প্রধান । ১৯ 
নদ নদী (বশেষেে সেতুর নিশ্মীণ ॥ 
এ প্রকার উপকার কব আর কত। 

সাধারণ হিতকর কায আছে ষত 8. * 
এ লব নির্বুহ হেতু উদার হই । 
ধিনি দেন মুলধন স্থাপিত কার ॥ 
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. তাহাকে নরেশ বলি নরের প্রধান । 
পৃথিবীতে তীর চেয়ে নাছি দয়াবান্‌ ॥ 
প্রিন্ববাক্যে দান কর! সেই দান দান। 
শতগুণে বাড়ে তায় দাতার সন্ম।ন ॥ 

বাক! যুবে অহষ্করে করি কিছু দান। 
কুবচনে গ্রহীতার করে বপমান ॥ 
ভন্বেতে আছতি দান যেমন বিফগ । 

. অবিকল সেইরূপ সে দানের ফল ॥ 
অতএব ভাই সব করি প্রশিধান । 
যথাক্রমে দেহ্যাত্রা কর সমাধ!ন ॥ 


পপ জা পাপা 


ভারতভূমির হুর্দশা 


...  ফ্টারতের দশ। হেরি বিদরে হদয়। 
জননী ছর্ভ/গ্যে বখ। তাপ তনয় ॥ 

: মনে হ'লে প্রথচীন স্থখের জুলময় | 
অদস্ভব বলি কতু প্রত্যয় না হর ॥ 
কিরূপেতে বিজাতীয় রাজা রাছ ছাসি। 
স্থখরূপ শশধরে আঁহারিল গ্রাসি ॥ 
বেদরূপ সুধাভাও লয় হলো ক্রমে । 
মানুষ মানসফল মোহ আর ভ্রমে ॥ 
ললিত মালতী লত' ভারতের ভাষ। | 
কটুত! কীটের যাছে নিতি মিলে বাদ| ॥ 
কবিতা-কুস্ছম-কপি ফুটেছিল কত। 
নাহিত্য-সবরূপ মধু পুর্ণ অবিরত ॥ 
অলঙ্কার পশ্মপুঞ্জ লালিত্য পরাগ । 
বর্ণরূপ বর্ণ তার সুবিচিত্র রাগ ॥ 
শান্রূপ ফল এক ধরেছিল তায় । 
ভক্ষণেতে চতুর্ববর্দ ফপ বাহে পার ॥ 
বেদবিবি রসন্ভার অপরূপ ভাগ । 
ক্ষুধা ভূষণ হত ভার যেই করে পান ॥ 
অগ্সিহোআ আদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া । 
কোথা! ক্ষুধা কোথ। তৃঙ্ঃ! এ লব আশ্রিরা ॥ 
বিজ্ঞানম্বরূপ বীন্দ ছিল দেই ফলে। 
অসংখ্য লতিক! যাছে জনিতা বিরলে ॥ 
এমন সুখের লতা অশ্রির বিহনে। 

দিন দিন ভিন্মমাপ। ছ:খের কারণে ॥ 

হায় হার মত্যা শী | মা ষ কোষ 





অবিস্বার অবসনধ ঝানবের যব । 
আবিবেকী আহিমহ। আদ্র গন ॥ 


 শদভা-পব।₹ প্রণয় লাধুজনে । 


প্রবোধ প্রভাব কতু নাহি হয় মনে। 
প্রদীপের দীত্বিরূপ প্রপঞ্চ আদেনে। 
মুগ্ধ মন অধুকর প্রবদ।' প্রো: ॥ 





প্রশ্রর পাইয়া দদ। দ..+০ অঙ্গ ॥ 
রাগে অনরাগ-ছত রস!ল রদনা। 
শয়নে নয়ন করে আগুনের কোণা ॥ 
গরল মিশ্রিত তাছে ৃখের ব$ন | 
ক্ষম! শাস্তি আদি হয় যাহাতে নিধন ॥ 
কটাক্ষের শরে করে সকলে অস্থির | 
প্রচণ্ড সমীরে যেন লরো বর নীর | 
ললিত হয়েছে পুন: লোভন্প ফাদ । 
পরার মনের গলে বাসনা-ব।ভান ॥ 
পরদারা পরধন হরণে ব্যাকুল । 
বিহ্বল লালন সদে সদ! স্ুলে ভুল ॥ 
মোহ*মে্ ক'রে আাছে বিবেক আচ্ছন । 
চেতন! চক্জ্রিক! ধাছে গুপ্ত প্রতিপন্ন ॥ 
দারান্থুত লহ লম'-বশ সর্বক্ষণ । 
চিত্তের কমলে মায়: হুয় সঞ্চারণ ॥ 
মন্গেতে গ্রমত্ত মন বিপদ্‌ ঘটায় । 
পরের সম্পদে সদ! কাতির করায় ॥ 
ঈরধ্য হিংস! দ্বেষ মনে পুর্ণ এই দেশ। 
সকলে সমান নাই ইতর-বিশেষ ॥ 
গরিমা-গরলে গেল গুণের গৌরব । 
আপনি কৈবলাধাম অপর রৌরব ॥ 
এইকপ বড়রিপু নিবা রিত নহে । 
সোনার ভারতভূমি তপ্ম করি দহে ॥ 
যত লোক আলে বশ কলেবর | 
মিত্র পরের ছিত্ত্র সন্ধানে তৎপর ॥ 
নাহি মা এক্য লখ্যভাবের বঞ্চার । 
হীন ধর্ম কর্ম মন্দ গুপ্ত লবাকার ॥ 
কুকর্খেতে পুক্জ হুয় ধনের ভাওার | 
সুকর্মে সুদিত হন্ত কষল-আকার ॥ 
কোনমতে বৃদ্ধি বাছে হুর স্বীয় গর্ব । 
করেন বিধিধ পর্ব শ্রাদ্ধ আদি সর্ব্ঘ ॥ 


কিনপ পাভক-বৃদ্ধি উৎমবের দিনে | 





০ 





হিপ রক্ষা ভেতু বে হর উদ্থোগ .। 
বালির সেতুর প্রায় সেইকর্শতোগ ॥.. 
ধ্দরক্ষা হেতু এক বিস্কলয় আছে। 

কত দিন প্রদেশ অস্থির হুট্য়াছে।, 
শবশেষে ধনাঁভাবে ছলে! ছাাবাঁজি । 
বিপক্ষে দিতেছে গালি বলি ছু'গোপাছি ॥ 
ধন্ঘভাপতি সবে ধন্মর-অধিকারী । 

ক কর্ম করিছে যত উত্তরাধিকারী 

পিতা পৌত্তলিক পুত্র একেখরবাদী । 

নাষ মা মতাক্রাস্ত পর্ববধ্থাবদী ॥ 
হ্দু নাম ছাদের হয়েছে কেমন । 
নষ্টমতে বি মাত মরাল যেমন ॥ 

ইহার! করেন স্ব! খৃিয়ানগণে । 

ব্্সকিল দোষেন যেন কাকের বরণে ॥ 
হরূপেতে পুণাছুমি হলো ছাঁরধার। 

বতুর করুণা বিনা রক্ষা নাই আর ॥ 
চারতের দশা হেরি বিধরে হাদয় | 
জননী-ছুর্ভাগ্যে যখ! তাপিত তনয় ॥ 


পপ 


রজনীতে ভাগীরথী 


আহ মরি তরঙ্গিণী কব! শেভ। ধরেছে । 
রণরতরঞ্জিত লাটী অঙ্গ বেড়ি পরেছে ॥ 
শৃন্তপরে শশধরে হেমছটা ক্ষরিছে। 
সুখতল নিরমল কর দান করিছে ॥ 
শুটিনী-ভরঙে ভার! কত রঙ্গে থেলিছে। 
শবন-হিষ্কে।লধোগে ঘন ঘন হেপিছে ॥ 

যেন কোন বিয়োগিনী নি্রাভরে রয়েছে । 
স্ব্নঘোগে পতিলান্তে প্রমোদিনী হয়েছে ॥ 
হানতবশে স্থব্ন ঝলমল করিছে। 

থর খর কলেবর নিথর শিহরিছে ॥ 

দেখিয়। স্বভাব প্রিয়! নয়ন এ্রকাশিছে। 
ধোঁথির! এ ভাব কিন্তু হদে লাজ বাসিছে ॥ 


সী আপ পাপা 


ক 


কোথায় সেতার তার কোথায় ষেভার । 
কোখার গ্েতার কথ। কি কছির আর এ 





সেতার অনেক আছে সে তাঁর ত নাই । 
সেতার-বাদক বিনা মে তাঁর কি পাই | 
দেচার সে তার ছিল তারে তারে তার। 
এখন সেতার লাগে কেবল বে-তার & 
তারে দিব তারে হাত যদি পাই তারে। 
নতুবা হুংথের গীত কব তারে নারে ॥ 
সঙ্গীত পলায় ছুটে ন৷ পেয়ে সোহাগ । 
রাগ তার সঙ্গে বার প্রকাশিয্া রাগ ॥ 
মানের কে রাখে মান অভিমানে মরে। 
তানা নান! সুরে তান তা না নান! করে ॥ 
তৃঘে পোড়ে কাদে ঢোল কে মার বান্ায়। 
কড়া হয়ে কড়া! তার নকল ব। যার ॥ 
দউড় দউড় দেয় যুক্ত নয় লাজে। 
হাঁয় রে সেসাঞ্জ মার এখন কি সাজে ॥ 
তবে যে ঢোপের শব্ধ স্থানে স্থানে বাজে । 
ঢোল নয় গোল মাত সে কেবল বাঙ্গে॥ 
মন্দিরে মন্দিরে পড়ি হইভেছে মাটী । 
ভাল হয়ে তালছাড়া সার হোল আটি ॥ 
বেছালা বেহাল হয়ে থেরাটোপে কষ । 
ন্‌ তন্‌ স্বরে তায় রাগ ভাঁজে মশা ॥ 
তান্পুর! আছে মাত্র ভান পৃরা নাই । 
খরচ কে সাধে আর খরচ বা পাই ॥ 
যোয়ারি দোয়!র ছাড়! মরে ব্মাতঘানে | 
এখন কে আছে ফের ফের দে কানে ॥ 
জোয্বারির যোগে আর নাহ ক্ষরে মধু । 
কাট বোয়ে কাট্‌ হয়ে ফেটে যায় কছ ॥ 


৯. শপাপাশপপশ 


প্রভাতে পদ্ম 


মহশ্রকরের করে, কিব। :শাভা মরোবরে, 

সে রূপের নাহ অনুরূপ । : 

নলিনী ফোঁলয়া বাস, বিস্তার করিয়া বাম, 
প্রকাশ করছে নিজ রূপ ॥ 

মাথার আচল খুলে, প্রিয়পানে মুখ তুলে, 

হেসে হেসে কি খেণ! খেখায় । 8 

আহা কিবা! মলোহ্র, দিবাকর দিয়া কর, 

স্নেহে তার বদন মুছায় ॥ 

নেচে নেচে ক্ষণে ক্ষণে, হেটমুখে পড়ে বনে, . 

মনে এই ভাবের আতান। ৃ 





২৫৪ 
কমলদলের তলে, 
বিদুরিত হতেছে বিলাঁদ । 
দলগুলি উঠো উঠো, মুখখানি ফোটো ফোটো, 
ছোট ছোট কমলের কলি। 
মধুকর দলে দলে, 
রতি-রদে মাতে কৃতৃছলী ॥ 
মোহিত মধুর রসে, উড়ে গিয়ে কুড়ে বসে, 
এক ছেড়ে ধরে গিয়ে আর | 
মধুলোভী মধুত্রত, পাইয়াছে লদাত্রত, 
লুটিতেছে মধুর ভাগার ॥ 


পপ পপ পাত 


ফুল 


একাঁবলি ছাদে তোমারে বলি । 
শুন হে কোমল-কুসুম-কলি ॥ 
কোপলেতে পাইয়ে নায়ক অলি । 
ভুলেছ সকল রসেতে চলি ॥ 
জান না ত্বরিতে লাবখ্য তব! 
বিগত হইবে সৌরভ সব ॥ 
দল বাধিয়াু খদিবে দল । 
ধলন করিবে চরপতল ॥ 
ও শোভা চপল প্রকাশ পায়! 
ক্ষণেকে উদয় ক্ষণেকে যাঁয় ॥ 
যে রস কারণে গরব কর। 
সে রস আঅচির বচন ধর । 
প্রভাত-শিশিরে করিয়ে স্বান। 
সমীরে করিছ স্থগন্ধ দান ॥ 
সেই দমীরণ হুরিয়ে প্রাণ । 
করিবে তোমায় ধুলি সমান ॥ 
সাবধান হও আলিছে কাল। 

. নুটিবে সৌনার্ঘ্য মাধুর্য্যজাল ॥ 


কোন মোকদ্দম। উপলক্ষে 


ফলে ইহ! মিছে নয় কি হদ কি হ্য়। 
কিছু কি হয় কোর্টে সকলেই কয় 
বাষী প্রতিবাদী আদি লাঙ্ষী সমুদয় 


রষি-ছুদি জলে জগ, 


সেই কলি-দলে দলে, 





পু সিসির পর! 

. কেহ বলে এট ভূত কেং হও নয 
; - রণ গোলযোগ কলিকাঠ। 
কহ বলে ছুই পাঁচ কেছ বলে ছয়. 

. কেক বলে তিন কাঁপা ছয় ভিননয়। 


কেছ বঝে শ্রহতোগ নদ কেন নয়! 


কেহ বলে বেখা যাবে পন্ফুডি প। : 


কেছ বলে চারদানা মন্দ শাডগ্য॥ 


কেহ বলে বুগ বাধ. 





ঘরে উঠে কেটে: পাকা বড় গুাদহ॥ 
ফেছ বলে কে বপিবে জগ পাস । 
যেধানেতে ধর্খ পাছে দেখানেই এ? ॥ 


পপপপীম্পিপপপশ 


শান এবং শিক্ষা-বিজ'ট 


5 বই । 





ভাবা ভারতের যহশোজলাশন । 
কালরবি করে করে শুষধ সমুদয় ॥ 


জলহান মীন সদ যত হিম্ছুগণ । 


জীবন জীবন ক হারায় জীবন ॥ 
ভৃষায় হঃয়া ক্কশ ঘা মাতৃভাষ! । 


পুনর্বার নাহি আর বাচিবার আশ। ॥ 


পত্ডিতের যনে মনে বিষধ বিলাপ। 


একেবারে থু[চিনাছে শাস্ত্রের আলাপ ॥ 


বিভা সব লোপ হয় চর্চা নাই তার। 
মণিছার! ফন প্রায় ধ্বনি মা মার । 
অপমান অনানর প্রতি থরে ঘরে । 

কোনরূপে কেহ নাহি সমাদর করে ) 
ধর্দ যায় কর্ম লু দেশ পরিহরি । 

মধর্ভেদ মজে বেদ মিছে খেদ করি ॥ 
স্মৃতির বিশ্বৃতি হেতু স্থতি হয় শেষ। 


ক্রুতি আর শ্রুতিপথে করে না প্রবেশ ॥ 


কুতর্কের তর্ক উঠে জকের বিচারে । 


ভার হয়ে জার ছাড়া থাকিতে কি পায়ে? 
তত্ত্ের স্বতন্ত্র ত্র সে তত্র কেজানে। 
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বোর আন কয়ে কাব্য হয গ্। 
2 ।ঃয়াছে অলঙ্কার ॥ 
ছেল রকে আন ভারতের বাল । 
৪৭ পুরণ বলি করে উপহাস 

ব চলে শাস্পথে সবাই আচল। 

7 এন দীভায় কি তার পাবে ফল। 
[মনে দেখিবে পথ দৃষ্টি আছে কার। 
'ব সব ঘোর অন্ধ তাহে অন্ধকার ৪ 
দ্র আছে সুধা দেখে না চাহিয়া! । 
[নান সরল ভাব গরল খাইয়া ॥ 
ধাচার-মদে মন্ত দেশাছার হরে। 
ভরা কালকুট সুধা জ্ঞান করে।॥ 


শি পিপপািপ 


ধন 


নোখুদ্ধ ধরাবাসী হত জীবগণ। 
মূ ভাবে কোথা যাবে কোঁথা পাবে ধন ॥ 
কিনপে পাষ্টবে টাকা! তাই চিন্তা করে। 
"০০ তাঁবে না মনে কাছে কিংবা মরে ॥ 
অপন|? ভাল মন্দ কিছু নাহি বোর্ষে। 
দিনরাত এক ভাবে শুধু টাকা খোছে ॥ 
পনাগম-পিপালায় প্রাণ যদি যায়। 
শি্ুশানদীর নীর তবু নাহি খায় ॥ 
ধনের মহিমা সবে সদা গাঁন করে। 
কুকু্জ ঠাকুর হয় ধন গেলে পরে ॥ 
খানরেতে বাবু হয় ধন হাতে পেলে। 
মণ পেলে ফণী হন কুলীনের ছেলে ॥ 
।ণ যার আছে তাঁর দোষে নাহি দোষ। 
কোষ ঘত পূর্ণ হু তত পন্থিতোষ ॥ 
খন্ষগ হলে ধনী মদনের শরায়। 
ধর্ণ তার স্বর্ণপ্রভা ব্যক্ত করে গায় ॥ 
অপকর্ম যত করে তত পারছ যশ । 
সপ পাশে বন্ধ হয়ে লোকে হয় বশ & 
ওবের ভীষণ ভাব যায় নাহি বোঝ1। 
কেব। সাধু কেধা! চোর কেবা! বাকা সোজা ॥ 
কার শিকে পড়ে গিয়ে কার ভার বোঝা! । 
বণ হয়ে দূংশে কেবা! কেবা হয় রৌজা ॥ 
কেব| করে অনুষ্ঠান কেব। করে যোগ । 
কেবা করে আজয়ধ বের! করে ভোগ ॥ 


ভ্মে ভুলে নাঁছি বুঝে বিয়োগ নীরোগ । 
ভোগ হেতু যোগ বটে ফলে সেটা রোগ ॥ 
রোগে আছে প্রভীকার ওধধ প্রয়োগ । 
এ রোগে ইষধ মা প্রাণের বিয়োগ ॥ 
কে আর সাধন করে হয়ে রিপুংহারা । 
পেলে ধন ছাড়ে বন হপোধন যাঁরা ॥ 
ধন ধন করি মন মনত সদা রয়। 
মরণ নিকট অতি স্মরণ লা হয়॥ 
ধন ধন ধন তুই ওরে বাঁপধন। 
ধন আছে মনে বোধ হবে না নিধন ॥ 
তৃষ্কায় করুক বড় সম্বন্র শোষণ। 
ধনভৃষণ এক চোষে শোষে ত্রিতুবন ॥ 
কোথা সেই জন, মুনি কৌথ! ভার গেট। 
ধ্নতৃষী নিকটে করুক মাথা হেট ॥ 
অর্থের তিভরে অর্থ অনথের হেতু । 
নন্কোধ-সাগরের সেই মাজ সেতু ॥ 
ভার পার যেতে আর নাহি পারে কেউ। 
হেতু এই সেতু ড়ে উঠিভেছে ঢেউ ॥ 
তৃঘায় আসার কর প্রাথপতি লোভ । 
কিছুতেই তার আর মেটেনাকে। ক্ষোভ ॥ 
কুবেরের ধন যদি হস্তগত হয়। 
তথাচ লোভের গোভ নিবারিত নয় | 
আরে! বলে দেও দেও ধত পাঁর দিতে । 
বিমুখ হব না আমি ত্রিতুবন নিডে॥ 
ওছে জীব ধনলোছে মোছিত হইলে। 
এ ধন কোথায় রবে নিধন হলে ॥ 
নিধনের ধন যেই নিধনের ধন। 
সে ধন দঞ্চয় কর ওরে বাছাধন। 


সাধ 


সাধের কি সাধ কিছু স্থির ভাঁব গর 
সুসাধে কখন মনে বিষাদ উদয় ॥ 
প্রথমে দেখিতে সাধ নাহি ছিল যারে। 
এখন দেখিতে মন দদ! চায় তারে ॥ 
সাধনা করিয়ে তারে না পুরিল নাধ। 
চারিদিকে শক্রগণে সাঁধে কত বাদ ৪ 
আমীর সাধনা তার ধরিয়া চরণে । 
তবু তো। সাথে নাহি সাঁধ মেটে মনে ॥ 


২৪১ র্‌ ৃ 
কেমন সাধের ভাব বুঝিতে না পারি । 
ধ্ত সাধ ভোঁর গুণে যাই বস্ছারি ॥ 
মনের মানুষ দেখে কত সাধ বাড়ে। 

ন! ছেরিলে নিরাশায় আশ) বাস ছাড়ে ॥ 
সাধের প্রভাবে যেই সুথের উদয়। 
ক্রোধের কটাক্ষে তার জীবন সংশগ্প ॥ 
মিলনের আগে যাঁরে করিয়া যতন। 
নান! ছলে কৌশলে তুষেছে দ্! মন) 
হিম শীত সমীরণ তপনের কর। 

বরষার জলধারা সহা নিরস্তর ॥ 

পদে পদে বিপদে করিয়া নিবারণ । 
ক্রমে ক্রমে কাঁলজ্ুমে হুইল মিগীন ॥ 

নব অনুরাগে ্বথে যায় কিছুকাল। 
শেষেতে ধরিল ক্রোধ (িক্রমে বিশাল ॥ 
কোনমতে প্রেম-পথে কণ্টক অর্পণ । 
করিবারে প্রতিক্ষণ সদা প্রতীক্ষণ ॥ 
ক্রোধ অনুরোধে ফুরাইয় গেল সাধ | 
উপনীত হইল বিষম অপবাদ ॥ 

বার লাগি হঃখভোদী ছিল জাগে মন। 
এখন বিমুখ তারে রৃথ! অকারণ ॥ 

এনন সাধের সাধ নাহি দেখি আঁর। 
পরিহার সাধের চরণে নমস্কার ॥ 


বুল্বুল্‌ পক্ষীর যুদ্ধ 


যেকূপেতে হয়েছিল পঙ্গীর সমর । 
কিঞিৎ বৃত্ত তার লিখি অতপর ॥ 
ধনীর প্রধান পক্ষী ভূপতির ছিল। 
হুন্রির হাতে পোড়ে রণে ভঙ্গ দিল| 
ঘাড়ের পালক তাঁর করে তুলাধনা। 

. আধোমুখে রহে রাঁজনপক্ষ যত জ্না ॥ 
সেই ভাল গত সম শণাসে যায় কাট! । 
অনায়াসে তারে ছাড়ে কি বুকের পাটা ॥ 
বাবুর ধেতাল পক্ষী অতিশয় রোষে। 
সে তালে বানারে ভাল ছাটি ক'রে চোষে & 
তাল ঠুকে এসে তাল সাত তাল খায়। 
তালকাপ! হলো! শেষ বেতাঁলের ঘায় ॥ 

একে একে রাজাজীর ভাল পাখী দ। 


পাপ সত ৮১৮ 





ঈশ্বর গুণে ছারদ. . ... 
: অপর পর্গীয় কথা কি কহিব আর। 






নমর করিল ফেন অমর-কুষার | ৭ 
ছায় হায় কি লিখিষ দেখে হয় দয়া। 
সগুমী না হতে হতে হইল বিজয়! 


বাবুর ছথের শি গোট! ছুট নয়! 


করিয়াছে দ্প্ভির কুরুচের গয়া। 
টাইম্‌ বাড়াতে ছিল বাসনা রাঙ্গা 
পুর্বের নিন রক্ষ! করা! হলো তার। 
নি পাখী সকলের দেগিতা ন্ট । 

দেড় ঘণ্টা আগে রাড *ংলন চম্পট । 
বসনে ঢাকেন সুখ. ,দ৫ ক বে নীর ॥ 
সুভ! ফেলে কি? ঠেলে হলেন বাহির ? 
পহার উহার পক্ষে এলেছিল যাঁরা। 
ছংখ পেরে ভারা সব বলবুদ্ধি-হার॥ 
ছোড়া বুড়। গোড়া গুলে! ফেবা ভাড়া! থেয়ে। 
শিরে করে করাধাত মনস্তাপ পেয়ে। 
কেহ বা নয়নজলে ভিজাইল মাটী। 
কেহ কারে বুঝাইক়া লয়ে বায় বাটা! 
বারবার তিনবার তাঁহে নাহি খেদ। 
অবস্ত ভূপতি শেষ পড়িবেন বেদ ৫ 


সপ পলা পাপী 





গগন-গুরু 


ওহে জীবগণু,. ০ 
- করিয়া কি লাভ কর। 
মিছা ফেরে ফের, নাহি পাও টের, 
কে আপন কেবা পর়। 
কারে আমি কও, ভুমি গাসিনও 
ধে মি সেদেছ নয়। 
নাহি জেনে সার আমার আমা? 
_. ক্মভিমানে জীব কঃ।॥ 
এই কলেবর, নহে স্থির, 
গ্ণে বার ক্ষণে আলদে। 
পর বিদ্কু যেই, আবিনাশী দে, 
নাহি নাশ দেহ-্লাশে॥ 
যেমন আকাশ, নর্জনে বাস), 
"ভিতরে বাহিরে করে| 
দকলেরি সহ, . পশদ্ধ বির 


রে ঈশ্বরচ্ গুপ্ডের গ্রস্থাবলী 





খবটে ঘটাকাশ, . গৃহে গৃহাফাঁশ, 
গবভাবতঃ মহাকাশ 1... 
আত্মা সেইয়প, 
রঙ্গ হ'লে রূপ নাশ' 
কখন গগনে,» খাদি মেহগণে. 
আচ্ছাদিত করে তায়। 
তাছে রবিকর. ৃ অতি মনোহর, 
নাশাক্ষপ দেখা হায় ॥ 
ফলে দেই ভাঙে না তাঁসে আকাশে 
রূপ ধরে জলধরে। 
বিমল গগন, "যেমন তেমন, 
সমভাবে ভাব ধরে।॥ 
যেরূপ আকাশ, সহজ প্রকাশ, 
নাহি চো কতু কায়ে। 
ঈশ্বর তেমন, দেহমাঝে সন, 
নাহি ছোন তিনি তারে ॥ 
এই কলেবর, | হয় বছ্ত্তর, 
লরু মোটা রাঙা কালে! ৷ 
হাহে তিন কাল, বিশাল রসাল, 
অতি মন্দ অভি ভালে ॥ 
দখ এ কি কল, ইহারা সকল, 
আত্মারে ছু'তে না পারে। 
নজে নিজ রূপ, অনপ স্বরূপ, 
বিশ্বপ কে করে তারে ॥ 
র প্রকরণ, শেখ প্রতিক্ষণ, 
গগল-গুরুর কাছে। 
ভবে ধেখ মনে, এ তিন ভূবলে 
হেন গুরু কেবা আছে ॥ 





মনপথিক 
দে ছে পথিক মন কোথা যাও একা ॥ 
মের গহন বনে পাবে কার দেখ ॥ 


হয়ে নানাকপ, 





ত্মতত ভান-পণ ফর কারি ধর 
সাঁর তব পরিহ্রি কার তত কর! 
অনিত্য সংসার সব অনিত্য এ দেছ। 
নিত্য নয় নিভা নয় নিত্য নয় কে 
স্যজন-সংহ]র-হীন নিরঞ্জন যেই। 
তত্বের অতীত নিত্য সত্যা্প সেই ॥ 
কুসথমে যেস্বাপ হয় গঞ্জের সার । 
আত্মারপে দেহে তিনি সেরূপ প্রকার ॥ 
গো“রসে জন্মায় স্বৃত কর্মযোগ নানা । 
আত্মারূপ পরমবন্ধ ভত্থে যায় জানা 
বস্তপি বাঁদনা কর আপনার ছিত। 
আত্মীয়তা কর তবে আন্মার সহিত ॥ 
ঘরের ভিতরে দীপ তম করে দূর । 
অনায়াসে দৃষ্ট হয় সদানন্দপুর 1 

মুক্ত কর শম দম যুগল নয়ন। 
আত্মধামে পাবে তবে আত্মদ়শন ॥ 
ভাবের উদয় হয় প্রণয়ের মুখে । 
সমূহ সভোষ সদা হৃতা করে সুখে ॥ 
কেবল আনন্দ করে মন অধিকার। 
আপনি আপন বোধ নাহি থাকে আর ॥ 
সেই মাত্র মনে জানে লভ্য যার হয়। 
সুখময় বরহ্ষজ্ান ফুটিবার নয় ॥ 

পক্ষিগণ ছুই গক্ষ করিয়া বিস্তার । 
গগনে বিশ্রাম করে যেনূপ প্রকার ॥ 
বাণকের যেইন্ধপ দিপ্রার প্রভাব । 
বার্থ জ্ঞানীর হয় সেইরূপ ভাব ॥ 

তগ্্ে বলে এই উক্তি যুক্তি-সিদ্ধ বটে। 
সেই জানে সেই ভাব যার ঘটে ঘটে॥ 
তোঁমাব যেমন ভাব ভাব দেই ভাবে । 
'অবশ্যা ভাবের ধলে ব্রহ্মপদ পাঁবে ॥ 

যেমন তেমন হয় তকে নাই ফল। 
জ্ঞানেরে করিয়া সঙ্গে নিতান্পথে চল? 


রাজা দুম্স্তের মুগয়াগমন 


পুর্বকালে ছিলেন নৃপতি এক জন। 
সুশীল ধীর অতি পরম সুন্সল ॥ 
পৃরুবংশ-অবতংস প্ডিত ধীমান । 
শীন্ত দাস্ত নিতান্ত হয্মস্ত অভিধান ॥ 
ধনেতে কুবের দম রূপেতে মদন । 
তেজেতে তপন সদা গ্রসরনবদন | 
এক দিন সেই রাজা হয়ে কৃতৃহল। 
চলিলেন মৃগয়া যু লয়ে দলবল ॥ 
রথ রথী সারথি পদ্দাতি বহুতর। 
অশ্ব গজ সেনা মব কহিতে বিস্তর ॥ 
প্রবেশ করিল গিয়া অরণ্য ভিতরে । 
হেরিয়া কানন-শীোভা মুনি-মন হরে ॥ 
সক্ুথে হরিণ এক করে দরশীন 1 
বধিতে তাহারে করে নিল শরাঁসন ॥ 
বেগেতে চালায় রথ দাঁরথি ধীমান্‌। 
তার পিছে নুপতি ধরিয়া ধনুবর্বাণ ॥ 
জ্ঞান হয় যেন হবু কুরঙ্গ কারণ! 
বাহুলতা বিস্তারিস্না করেন গমন ॥ 
প্রাণভয়ে হরিণ পলয় বাঁমুভরে। 
ধবল কবল পড়ে ধ়্নী-উপরে ॥ 
তীর, ভারা, উদ্ধাপাত সম ছোটে হয়। 
ক্ষপমাতর আর কিছু দৃষ্টি নাহি হয়॥ 
নিকটে হেরিয়া মগ, তূপতি তখন। 
_ লক্ষ করিলেন ভার বধিতে জীবন ॥ 
হেনকালে আদি তথা তগন্থী ছুজন । 
হঝ্ত গ্রদারণ করি করিল বারণ ॥ 
“মহারাজ ক্ষাত্ত হও সংবরহ বাঁশ। 
আশ্রমের মগ এর নাহি বধ প্রাণ। 
আগ্নিতুপ্য বাণ তব করিলে গ্রহার। 
... ভুলারাশি কুরজ, এ পুড়ে হবে ছার । 
কোথা বঙ্জসম এই তোমার সাঁর়ক। 


স্পকুহস্তলা! 


উপ কীর০ 


ভীরু পরিত্রাণ তব বাণের স্থজন | 
অপরাধ দৌষ-বিবর্ধিদিত মেই/জন | 
তারে শর-সন্ধান তো উচিত না হয়। 
কৃপা করি বরণ কর মহাশয় ॥” 
খষির বিনয় রাজা শুনিয়া তখন। 
প্রপমির! করিলেন শর সংবরণ॥ 
নেহারিয়! হরষিত হইয়া তাপস । 
কহিতে লাগিল কথা পরম সরস ॥ 
“পুরুবংশ অতবংশ তুমি জ্রানবান। 
বিদ্বা-বিনয়াদি সব গুণের নিধান ॥” 
হস্ত তুলি আশীর্বাদ করিল ছুজন। 
'চত্রবন্তী পুজু তব হইবে রাজন্‌॥ 
অতপর প্রস্থান করিব, আছে ত্বর!। 
যন্তকা্ঠ আহরণ, এসেছি আমরা ॥ 


- ওই দেখ, মালিনী নামেতে স্রোতস্বতী | 


কুলগুরু কণ হোঁথা করেন বসতি ॥ 
অন্য প্রয়োদ্দন যদি না থাকে তোম।র। 
তাহার আশ্রমে কর আতিথ্য কার ॥! 
তাহা শুনি জিজ্ঞাসা করিল নরপতি। 
পকথমুনি তখায় কি আছেন সম্প্রতি ॥” 
কহিলেন তীরা! তবে হইয়া প্রদন্ন। 
"সোমতীর্থ পর্ধ্যটনে গিয়াছেন কথ।॥ 
কুলগুরু সকলের বসতি এ বনে। 
রেখেছেন তনয়ারে আঅভিথি-সেবনে ॥” 
ভ্বপতি কহিল তবে করিয়া প্রণতি। 
“তারে গিয়া দরশন করিব সম্প্রতি ॥ 
মহামুনি কথ হন ভূধনে বিখ্যাত | 
অবস্ত আমার শ্রদ্ধা হইবেন জ্ঞাত ।” 
তাহা! গুনি ছুই মুনি আশীর্বাদ করি। 
কারধ্যমাধনেতে ভবে করিল শ্রীহরি॥ 





রাজার তপোবনে প্রবেশ 
(গীত) 


নিকুঞ্ধে চলেছ শাম, প্যারী দরশনে। 
পীতান্বর দিয়া কটি, বেঁধেছ যতনে ॥ 
ছওুরু চন্দন বঙ্গে, শোভিছে পরম রঙ্গে, 
হেরিতেছ চারিদিক্‌, চঞ্চল নয়নে । 
বন শরদরাকা, " অন্তকে ময়ূর পাখা, 
ঈষৎ হেলয় ভাহা। মলর-পবনে ॥ 
মুখে মৃছ মুছ হাসি, স্ঘনে বাজাও ৰাশী, 
ব্রজপুরবাসী হয়, উদাসী শ্রবণে । 
তুমি হে ্রিভঙ্গ হরি, ভ্রম কত রঙ্গ করি, 
চিনিতে তোমারে নাহি, পারে কোন জনে ॥ 





অতঃপর নরবর পুলক অন্তরে । 
প্রবেশ করিল গি্লা কাঁনন-ভিতরে ॥ 
দারখিরে সন্থোধিয়া! কহিলেন ভৃপ । 
“দেখ হে সারথি এক অপরূপ রূপ ॥ 
সম্থুখেতে তপোবন অতি স্থশোভিত । 
পরিচয় বিন! ইহা! হুল্েছি বিদ্দিত ॥ 
হিংসাহীন স্থান ইহা! পধিআ কানন। 
স্বগগণ অভয়েতে করিছে ভ্রমণ ॥ 
রথের ঘোষণ অতি ভীষণ শ্রবণে। 
তথাচ কুরঙ্গচয় ভীত নয় মনে ॥ 
কোটয় হইতে কত শুকশিশুগর্ণ | 
তরুতলে ধান্তকপ করিছে ক্ষেপণ ॥ 
হরিণশাবকে স্থথে কুশরাশি থার। 
বজ্জধুমে হইয়াছে বৃক্ষ শ্যামকাঁয় ॥ 

* হুক্সিতকী, আমলকী বিভীতকী আর। ' 
স্থলে স্থলে শিলাতলে করিছে বিহার ॥” 
ক্রমে ক্রমে পরিক্রম করি সেই স্থান । 
উপনীত ভূপতি আশ্রম-সনিধান ॥ 
শীতল স্মগন্ধ মন্দ বছিছে লমীর | 
চঞ্চল হুরেছে নীর তাছে দরমীর ॥ 

'ভীরেতে তর তার তরুতলে লাগি। 
পহিত্র করিছে বুঝি হয়ে অনুরাগী ॥ 
কমল কুমুদ কত ইন্দিবর ফুটে । 


১০২১8০৬০০৫৬ রি এপ 


ঈশ্বর গুপ্তের গ্স্থাবলী ২৫৯ 


ডাক ভাহুকী ডাঁকে খঞ্জনী খঞ্জন। 
দার সারসী সব হৃদয়রঞ্রন ॥ 

রাজহংদ হংসী ভাদে জলের হিল্লোলে। : 
বলাঁক। বিলাদে ষেন কাঁলমেঘকোলে ॥ 
নরোবর-শোভা হেরি মোহিত ভূপতি। 
মঘ্বোধিয়া কহিলেন সারির প্রতি ॥ 
“এই স্থানে রথ রাঁধ সারথি এখন । 
পদব্রজে তপাবনে করিব গমন ॥ 

খধষির আশ্রমে যাব হইয়া বিনীত । 
রথ-আরোহণ তাহে না হয় উচিভ ॥ 
সাবধানে রাখ তুমি অস্ত্র অগক্কার। 

শর ধন্থ মুকুট কুণুল মণিহার ॥ 

য্দবধি এই স্থানে নাহি আপি ফিরে। 
তদবধি জল দেহ ঘোটক-শরীরে ॥” 

এই কথ! বলি রাজ ত্যজি নিজ বেশ। 
কথের আশ্রমে গিয়। করিল প্রবেশ ॥ 
গত মাত্র দেখিলেন বত স্ুলক্ষণ | 
বাহৃস্ফত্ত নৃত্য করে দক্ষিণ নয়ন ॥ 

মনে মনে ভৃপতি করেন আলোচন|। 

কি লাভ হুইবে নাহি হয় বিবেচনা ॥ 
পরম পবিত্র ইহ! খাষির আশ্রম । 
এখানেতে কি হেতু মনের ব্যতিক্রম ॥ 
অথবা ব! ভবিতবা অঅবস্ত তা হবে। 
ভবনে বা বনে তাহ! সবধত্র সম্ভবে ॥ 
এইরূপ নানারূপ চিন্তাকুল ভূপ। 
বনশোভা, হেরিছেন অপরূপ রূপ॥ 
অদুরে তাহীর ছধি ইপবাল1গণ। 
তরুমূলে করিবারে সলিলসিঞ্চন ॥& 

মৃন্ময় কলস কক্ষে করিয়। কামিনী । 
আলসে অবশ তনু মরাণগামিনী ॥ 

ক্রমে ক্রমে করিলেন সেই দিকে গতি । 
যেই দিকে বনি পৃরুবংশ-নরপতি 
নিরখিক্সা নৃপতি ভাবেন যনে মনে । 
দুল যেক্ূপ বূপ বাজার ভুবনে ॥ 

খধির আশ্রমে তাহ হেরিবারে পাই । 
বিধির কি বিধি হায়:বলি ছারি যাই ॥ . 
বথা উদ্ভানের ফুলে লোকে ঘনত্ব করে|. 
বনফুল সৌরতে গৌরব তার হরে॥ 
এত ভাবি ভুপাত বিল সেই স্থলে। 


বিপদ পতি আধ আববাস সাজ ও 


ৰ ক 
রে রাঁজার শকুস্তলা-দর্শন 
€ গীত) 


ঘে|গিনী মেজেছ রাধে, খামের কারণ । 
ধুলি ছলে অজে তব, বিভূতি লেপন । 
চারু জটাজুট বেনী, যেন তূজঙ্গিনীশ্রেণী, 
কণ্ঠেতে মুকুভাপ্রায়, কনক্ষ-ভূষণ। 
বসন বাঘের ছাল, ফুলছার ছাড়মাল, 
নে বিরাজে হৃদয়মাঝে কিবা স্ুশোতন ॥ 
_. হুর নাম পরিহরি, মুখে কিন্তু হবি হরি, 
টি বঙিয়াছ লার করি বুঝি ধরাসন। 
বেশ হুরিয়! তব, . কত শত মনৌভব, 
.- ঝভি-নহ সদা করে, আখি বিষণ 3 


পপি 





কখ-কন্তা শকুস্তলা, নিন্দি রূপ ইন্দু কলা, 
কমনীয় কক্ষেতে কলম । 
অনন্যা প্রিয়ংবদা, সঙ্গে ছুই সখী সদা, 
ৃ তিনজনে সমান বয়স ॥ 
- গক্পতি্জিনি গতি, 
| বৃক্ষবাটিকাতে উপনীত । 
মনে মহা কুতৃহূল, তর্ুমূলে দিতে জল, 
করিলেক আর্ত স্বরিত ॥ 
হাঁসি আনকুয়া বলে, “ওলো নথি শতুস্তাল, 
আমি বুঝিয়াছি ইহা সার। 
তুমি যে কথের মেয়ে, জ্ঞান হয় তোমা চেয়ে, 
ভশ্রমপা্প প্রিয় তাঁর ॥ 
নব মালিকার অণু, তোমার কোনগ ভঙ্গ, 
মল কমল লা পায়। 
এ দয জানিয়! তিনি, করি বালা-তপন্থিনী, 
. রেখেছেন বৃক্ষের সেবায় ॥৮ 
শকুস্তলা গুনি কয়, “শুধু পিতৃ*আজ্ঞা নয়, 
ইকাদের সেবার কারণ। 
আশ্রমের তক হত, হয় সহ্শেদের মত, 
ও দকলেতে দ্মেহের ভাজন ।” 
. শ্রিয্বদা কছে পুন, 
এই দেখ ঘত তরুকুল। 


বর আসবার পিল জন উ্রপজান 


যেন রম! রন্ত। বি, 


“সথি শকুস্তল! শুন, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের ্রস্থাবলী ২ 1 





ইহাদের জল-দান, হইয়াছে মশা: 
অত:পর স্থানান্তর গিয়!। | 
কুম্থম মকল পাত, ১ য় বৃক্ষদাত। 
আসি তারে সলিল (17১ ॥ 
ষস্তপি ন! পাই ফুল, চাহে তাহার মু 
তাহে কিছু প্রম্নোঞ্চন নাই। 
্বার্থহীন যেই কর্ম, মে হয় পরম ধম, 
সাধু মুখে শুনিবারে পাই 1 
নিকটে হুত্স্ত ভুপ, নয়নে দিরণি রূপ), 


মনে মনে মানি চমৎকার । ূ 
করিছেন আলোচনা, বুঝি এই সুলোঠনা, 
শকুষ্তলা ললনাগ সার ॥ | 
এমন শরীর মাঝে, "কল কি কৃ সাজে? 
কেমন কঠিন কথ হ.- 
বসন ভূষণ বিনা, ১৭৪ এ নবীন, 
স্বভাব প্রভাবে শোভা: 
কমল শৈবাল নে, শোভ: :+ বেন রঙে 
শশান্কে কলঙ্ক শো ভমান 
সেইরূপ এই বালা, রূপে ছি. 
তথাপি বন্ধল পরিধান: 
স্বভাবে সুন্দর বারা, বিনা ভারে তায় 
কি না তুবপের.১০,. জে 
যথা এই ললনার, নাছ কিছু উপমা 
তবু অজে বনকুল পরে 
এ দিকে কথের কন্তা, ক।দিনীর অগ্রগণ্যা 
করিতেছে দলিল পিঞ্চন। 
কৌতুককলাপ ছলে, সখী সন্থোথনে বছে 
পহৃচরি, কর দরশন ॥ 
সধীর সমীরভরে, সকার তরুবরে, 
সঞ্চালন করিছে শীখায়। 
অনুমান হয় হেন, অন্ুলি সক্কে ধন 
নিকটেতে ডাকিছে আমায় ।” 
শকুন্তলা এত বলি, ক্রুতগতি গেল চি 
সকার তরুবর তলে । 
প্রিকংবদ! নিরখিয়া, শকুন্তল! সগ্থোধিযা 
পরিহাঁল করি তবে বলে 
শ্ভোমারে হেয়িরা সঃ, সহুকার তরু ওই 
মুক্তলতা! সহিত মিলিল। 


পা আত রও তা . পেজ ইশা ভাথি| 





অরে আম, 


_. ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


এই হেতু উহ্াভে একপ প্রণরিনী । 
রেখেছে উহার নাঁম কাননতোবিনী 1৮ 


. পরিছালে, শকুন্তল! মৃছ হাসে, 
বলে “সি, তুমি প্রিষ্বারা । 
রয় সগ্যাষণ। রূপ খ্রি দরশ্জ, 


্রিয়ালাপে কাল হর সব! ।* 
সখাগণের সহিত শকুস্তলার 
কথোপকথন 
(গীত) 


ভব না শ্রীৎতী, শ্যাম আসিবে নিকুগ্ধবনে ৷ 
ধা-প্রেমে বাঁধা হরি, জানে ইহা ত্রিভুষনে ॥ 

দা জপে বাধা, রাধা শ্তামাজগের আধা, 
1থিতে রাধার কোনি, বাঁধা নাহি মান মনে ॥ 





[পতি শ্রবণ করি, শ্রিযষংবদ1 বাণী । 
[নে মনে আতিশদ্গ পরিতোষ মানি ॥ 
লিলেন ' প্রিয়ংব্ধ। তাঁল বলিয়াছে। 
পকুদ্থলারূপ তরু শোভ1 করিয়াছে ॥ 
নবীন পল্লব সম, অধর স্ুন্বর | 
যৌবনকুন্থম তাছে, তি মনোহর ॥ 
ব্যাপিয়াছে শরীরের সমুদয় স্থল । 

হেরি মন মধুকর, বিষম চঞ্চল ॥ 
শকুন্তল। সন্থোধিয়া, অনহয়। বলে । 
*নব-মালিকার গ্রুপ হের শকুস্তলে ॥ 
্বয়্বরা হয়ে যেন, করি পরিণয়। 
সহকার তরুবরে করেছে আশ্রয় 1” 
শকুন্তল! গেল নব-মল্লিকার পাশ। 
নয়নে নিরথি রূপ হৃদয়ে উল্লাস ॥ 
ডাকিয়া বলিল, "সথি, কর দরশন ॥ 
ফুল-ফলে হইয়াছে এর! স্থুশোভন ॥* 
খিশংবদা হাসি অনন্যা প্রতি কয়। 
"মালিকারে শকুন্তল!, কি হেতু সদ ॥” 
দে কহিল “আমার, বুদ্ধিতে নাছি আসে । 
কেন শকুস্তল৷ এরে, এত ভালবাসে ॥৮ 
শিক) বলে তবে “বলি শুন সই ! 
শকুন্তলা লখীর মনের কথা কই ॥ 
বিরূছে ন রছে ভার সুস্থির পরাণ । 
মনে মনে শকুদ্তলা করে কমান ॥ 
মালিক পেলেছে বখ! মনোমত্ত পতি | 


শকুস্তথল। বলে 


২৬১: 


“তাহা নছে কদাচন। 


ইহা! শুধু তোমার মনের আকিঞ্চন ॥* 
নিকটে নাধবীলত! ছেরিয়! নয়নে । 


শকুন্তলা পুনঃ 
শমাধবীলতান় 


বলে সথী সন্বোধনে ॥ 
নব হয়েছে মুকুল । 


ভান হয় অবিলগ্ে ফুটিবেক ফুল (৮ 
শ্রিক্ংব্া বলে তবে করিয়। প্রকট । 
"তোমার হয়েছে সই বিবাহ নিকট ৪৮ 


শকুত্তল! শুনি 


তবে বলিল তথন। 


*এ সব তোমার সবি গ্রলাপ-বচন 8” 


প্রিযবদা বলে, “সখি, এ কথা৷ স্বরধপ। 
তাত ক-মূথেতে শুনেছি এইরূপ ॥ 
মাধবীলভায়্ ঘবে হইবে মুকুল । 





ফুটিবে তখন তোর বিবাহের কুল ॥” 
অনহুয়। হাসিয়া বলিল তার পর। 
*মাধবাঁলতার তাই এত সমাদর ॥” 
শকুত্তল! বলে, “দখি, তাহা কতু নয়। 
আমার মাধবীলতা! ছে1ট-বুন হয় ॥ 
ভালবাসি আঁমি এরে তাহার কাঁরপ। 
তোমরা! আবার বল এ কথ! কেনন ॥” 


পপ 


শকুন্তলার রৃক্ষে লসেচন 


শকুন্তলা পরে, পুলক অন্তরে, . 
আরগ্তিল দিতে জল । 
ক্ষেতে কলস, যৌবনে অলস, 


মাঁধবীলতায়, 


তঙ্ক কটি স্থুবিমল & 
আছরে খায়, 


চলিলি তথায় বালা । 
কূপের নিধান, বল্কল পিধান, 


গলে বনফুলমাল! ॥ 


বৃক্ষে জলসেক, করিবারে এক, 


লেগেছিল অলি গায় । 


মনি অমর, 


বছনমগ্ুল, 


হইল তাহার জ্ঞান. 





করিয়া বঙ্কায়, ধায় ছরাচার, 
১ করিবারে মধুপান ॥ 
এ শকুস্তল! তারে, হস্তে বারে বারে, 
করিতেছে নিবারণ । 
তথাপি ছুর্জন; করিয়া তঙ্জন, 
করে প্রায় আক্রমণ ॥ 
হেয়িশকুতলা,.... হই উতলা, 
উচ্চন্বরে ডাকি কছে। 
“গলে! লহচরি, এলে! ত্বয়। করি, 
৮ যন্ত্রণা আর না সহে। 
.... শক মধুকর, | বিষষ বর্বর, 
83২ ধাইয়া আমার প্রতি। 
. করিছে পীড়ন, না মানে বারণ, 
ও রক্ষা কর শীত্গতি ॥* 
ভবে ছই সী, সেরূপ নিরধি, 
হাঁসি বলে পগুন সই । 
রাখিতে তোমারে, অন্ত নাহি পারে, 
ছুম্স্ত ভূপতি বই?” 
সম্ভয় ভবায়, ধনী করছ, 
দিয়া নিবারণ করে। 
বলে “আরে মর, শুবু হে ভ্রমর, 
আসে গুণ গুণ, স্বরে ॥” 
শকুস্তল! পরে, নকরুণ স্বরে, 
বলে “সখি রাখ প্রাণ ।৮ 
তবু তারা হাসে, বলে মৃছ ভাষে, 
শ্ছম্মস্তে করহ ধ্যান ॥* 
ভূপতি তখন, কৃরিয়। শ্রধণ, 
করিলেন অহ্থমান | 
এই নুযোগেতে, গিয়া নিকটেতে, 
করি পরিচয় দান ॥ 
- কিন্ত আমি ভূপ, বচন এরূপ, 
বলিতে বাসন! নয়: 
_ খঅমাত্য রাজার, অন্ত কিছু আর, 
বলি দিব পরিচল্স ॥ 
এত ভাবি মনে, সত্বর-গমনে, 
তাদের সম্মুখে গিয়া । 
গন্ধীর বচনে, কন্তা তিন জনে, 
টি _.. কহিলেন সম্োধিয় 
 শছথবস্ত ভূপাল, ছুরাত্মার কাল, 


ছেনকে ছুর্মাতি, খাষি-কন্! রতি, 
অহিত আচার করে ॥* 
কন্ত! তিন জনে, যুবক রাজনে, 
চকিত-নয়নে দেখি । 
বিশ্রয় অত্র, সংবরে অমর, 
চিন্তা করে সবে এ কি & 
ক্ষণেক বিলম্বে, ধৈর্য্য অধরা, 
তিয়ংযদা হুবদনা। 
বলে মহাপয়,। .. হেনকিছুনা, 
বড় কোন কুঘটন| ॥ 
মধুপানে পু, অলি এক দু, 
করে আমি আক্রমণ । 
তাহাকে নিরখি, আমাদের সখী, 
হয়েছিল ভীতমন।” 
্রিযংবদা বলে, *্নখি শকুস্তলে, 
অর্ধযপা্র এস লয়ে। 
তিথি-সেবনে, আছহ্‌ এ বনে, 
পিতৃণআজ্ঞা শিরে কয়ে ॥* 
কমনসুয়ো! কহে, “উচিত এ নঙ্চে, 
বসো তুমি মহাশয়। 
সম্তাপ সংহার, শ্রান্তি দূর 
রবিপ্রতা অতিশয় | 
সুপতি তখন, করি সবোধন, 
কহিলেন কন্তাগণে । 
“ভ্যজ জলসেক, হে মুহূর্তেক, 
এন দেখি তিন জনে ॥* 
রাজার বচন, করিয়া! শ্রবণ, 
আসিয়া কামিনীগণ । 
বসিয়া তথায়, প্রণযিনী প্রার, 
আরম্তিল আলাপন। 


(গীত) 


ওই দীড়ায়ে কে বাঁকা অ্িভঙ্গ ৷ 
হেরে হানিছে থর শর অনঙ্গ ॥ 


আহা এ কি অপরূপ. শশধর রসকুপ, 
: যৌবনসলধি কপ তাছে রূপ-তরঙ | 
 লফরী আমার হিয়া, . ভাঙাতে পশিল গিহ! 


 ঈশ্বরচ গুণের গন্থাবলী 


লীরষে। বল কেবা গৃছে রবে, 
হবার ভাই ছবে হেরিব দে জ্রীঅ । 
চল মাস, কিবা তার খররিমাণ, 


নাহি করি মান, কোথা তার প্রলজ | 


কাছে বসি কন্তা তিন জন। 
করিল তবে ইষ্ট আলাপন ॥ 
গা-রূপরাশি হেরিয়া রাজার | 

উদয় আপি ম্নবিকার ॥. 

[নে এরুপ তাঁবিল তখন। 

পবিজ্ঞ এই খ্ববির কানন ॥ 
নআমার দশা কি হেতু এমন। 
হন! পারি কিছু ইহার কারণ ॥ 
কে বা কোন্জাতি কোঁথার নিবাঁস। 
বারে হয়েছে হৃদয়ে অভিলাষ ) 

5 কঙ্গেন কথা করিয়া সন্্রম 

[জন তোমর! সমান বয়ঃক্রম ॥ 
হাত তোমাদের প্রণয় এমন । 
বর্ণে যেন হয়েছে মিলন ॥ 

যা প্রচবদা কহে পরস্পর । 

প পুরুষ নছে নয়নগোঁচর ॥ 

হউক হৃদয়ে হয়েছে কুভূহুল। 
ঠসহ পরিচয় বিলম্বে কি কল ॥” 

ইয়া বলে *ওজে | পুরুষ-রতন | 
গাম তোমার বল কোথা নিকেতন ॥ 
ভবে বুঝি হবে কোন নৃপবর। 

ন্‌ দেশ করিয়া বিরহে কাঁতর ॥ 
মল-শরীর তুমি অতি সুকুমার । 

টন পরিশ্রম কি হেতু স্বীকার ॥» 
নয়া ভূশতি হুন চিত্তিত-হৃদয় । 
বলিয়! ইহাদের দিব পরিচয় ॥ 
প্রকারে, খআপনারে করিব গোপন । 
[ঞিৎ ভাবিয়া ভবে বলেন তখন ॥ 
গ্বস্ত বাজার আমি মন্ত্রীর গ্রধান। 
1সিয়াছি দেখিবারে এই পুণ্যন্তান ॥* 
নি! ঈষৎ হাদি অনস্থয়া কয়। 
$ধিদের ইহা! ঘড় ভাগ্য মহাশয় ॥ 
[খিতেছি আপনারে লর্বগুণাঘ্িত 4 


০ আট সা 


নুললিত স্মধারবে, 


লোকমুখে কথা গুনি, 


এইকূপ উত্তয়ে হতেছে আলাপন। 
অননুয়া সখী আর ছুমবস্ত রাজন্‌॥ 
শকুচ্ুলা ল!বণ্য নিরখি নৃপবর : 
হৃদয়ে হানিল তার অনঙ্গের শর ॥ 
ভূপভির ূপ তবে হেরি শকুন্তলা 
রিপন্ি'নাঁণে অতি হইল উতলা ॥ 
উভয়ে মোহিত হয়ে উভয়ের ব্ূপে। 
উদ্ভয়ে মগন মল মদনের কুপে ॥ 
খলনুয়া! প্রিয়ংবদ! উভয়ে তখন। 
বুঝিতে পারিয়া সেই উভয্নের মন ॥ 
গোঁপনে কহিল তবে শকুস্তল! প্রতি । 
“তাত কথ উপস্থিত থাকিলে সংপ্রতি ॥ 
ষে কিছু সম্ভব তাঁর করিয়া গ্রাদান। 
রক্ষা করিতেন এই অতিথির মান ॥* 
শকুস্তল1 তাঁহাদের শুনিয়া বচন । 
কাল্পনিক কোঁপ করি বলিল তথন ॥ 
“ভোদের কথায় আমি নাহি দিব কান। 
এ স্থান হুইতে করি স্বস্থানে প্রস্থান ॥” 
শকুস্তল! বৃত্তান্ত জানিতে সবিশেষ। 
কুতৃহলী হয়ে তবে হস্ত নরেশ ॥ 
কহিতে লাগিল ভূপ লথী সম্বোধনে | 
শজিজ্ঞা;দতে কোন কথা ইচ্ছা হয় মনে ॥” 
অনসুয়া বলে, “ঈহা! অনুগ্রহ অতি। 
জিজ্ঞাসা করুন হয়ে বআসস্কোচমতি ॥* 
রাজা কন, "কথ কৌমারেতে বরদ্মচা্ী । 
জনম অবধি কতু নাহি তার নারা ॥ 
কিন্তু ভোমাদের সখী তনয়! তাহার । 
এই হেতু হইয়াছে সন্দেহ আমার ॥ 
ইহার বিশেষ যদি বুঝাঁও আমায় | 
শ্রবণেতে আমার সংশয় তবে ঘা 0৮ 
ভূপতির এইমত শুনিয়। বিনয়। 
আআনল্ুয়। শকুস্তল-জন্ম কথা কর ॥ 


শকুম্তলার জন্মবৃতাপ্ত। 


প্নিবেদন কর অবধান। 


হইলেন তপন্থিগ্রধান 








অনসুয়। বলে হড 
বিশ্বামিজ ান সি 





রি 


 ইন্তের হইল তয়, _কিজানি ইন ল, 
রর কেন মুনি হেন তপ করে। 
_ এন ভাবি সুরপত্তি, চিন্তিত: হই! অতি, 
0... যুক্তি করি লইয়া অঙ্গরে & 
_ গাঠাইল মেনকারে, ধ্যান তত করিবারে, 
মেনকা! আইল ধরাপর। 
গোমতী নদীর তীরে, উপনীত ধীরে ধীরে, 
যথ! বিশ্বামিজ খবিবর॥ 
: মদনে সহার করি, মোহিনী মুরতি ধরি, 
পাতিল বিষম মায়াঁজাল। 
বদ সামন্ত লয়ে তথা এল ত্রুত হয়ে 
টা. করভলে খর করযাঁলি॥ ও 
ূ টা যতেক ফুল, ছুটিল ভ্রমরাকুল, 
্ উঠিল সমীর হুশীভল। 
কুটিল কামের বাণ, টুটিল বিরহি-প্রাঁণ, 


শুটিল লোকের বুদ্ধি-বল॥ 
ভালে বসি পিকবরে, কুহন্বরে গান করে, 
গুণ গুগ গুঞ্জরিছে অলি। 
মলা মনন গন্ধে, স্থুমধুর গন্ধ বহে, 
বিকদিত কুস্থমের কলি ॥ 
শশী শীতল কর, অতিশয় স্বথকর, 
স্পর্শে করে হ্র্ষের বিধান । 
মংযোগীর মহান্থখ, 
বিয্বোগীর বিয়োগে পরাণ ॥ 
নিশির কি কব শোভা, খধির মানসে লোভ, 
শিশির অমিয় বরিষণ। 
যেনকা। এমন কালে, বিস্তারিল মায়াজালে, 
ধরিতে মুনির মীন*মন ॥ 
পবন খন বনে, ঙ্জে না বসন রহে, 
দুয়ে গিয়া অস্তরে পড়িল । 
আঁকুল হইয়া প্রায়, ছকুল ধরিতে ধাঁয়, 
মুনিবর নয়নে হেরিল ॥ 
হ্নকালে পঞ্চশর, পেরে নিজ অব্সর 
প্রহার করিল ফুলশর। 
বিষম ব্যথিত আল, সমাধি করিরা তল, 
আনলে মাঁতিল খবিবর & 
বাগে দিয়া জলাঞ্জলি, হয়ে মহা! কুতৃহলী, 
মেনকারে করেন বিহার । 
ঘইরূপে ক্রমে ক্রমে, পড়িয়া! গংসারল্রমে, 


বর ভিতর রথাবদী 


'নাঁছি তথা নারী নর, 


হেরি প্রিষ্লজনমুখ, 





সন্তোগেতে কত কাল, ই, ৬ 
মেনকা হইল বা । 
পুর্ণ হলো দশ মাম, পুর্ণ করি শা, 
প্রসবিল। ক্বন্তা! রূপবতী ॥ 
স্বকার্য্য সাধন করি, অক্ষরী স্ব ধরি 
হুরপুরী করিল প্রস্থান । 
অরণ্যে রহিল কনে, এক নি “রর জনে, 
না ফেরিল এমনি পাঁধাণ। 
ৃ হিং ; না 
একাকিনী রহিত্বাছে রি 
স্ভই প্রন্থুত! বালা, স্ধপে 
সেইখানে যায় গড়াগড়ি ॥. 
দৈবের কিরূপ গভি, ফলত 
তথা এক শকুস্ত আলিয়া । 
রক্ষে করে বক্ষে নিয়া, গক্ষ দিয় :.. 
যেন নিজ সন্তান ভাবিয়া ॥ 
তাত কথ সেই বনে, ফল: 
দৈবঘোগে বুঝি গিয়াছিল। 
দেখি সন্ত প্রস্থতায়, গৃহে জাঁ- 
বছ যত্বে পালন করিল ॥ 
মেনকা। সথীর মাতা, কথ মহ 
পিতা বিশ্বামি তপোঁধন। 


সাপ পপ 


? $ বছর, 
ন্ 
উজ অতি, 
ভাবা, 
এ 
ও ইভা, 


পাতা। 


প্রিয়ংবদার সাঁহত রাজার 
কথোপকথন 


শকুস্তলা-জন্ম-কথা ভূপতি শুনিয়া | 
কহিল বচন তবে ঈষৎ হাসিয়া ॥ 

“যে কথা বলিলে তুমি এ কথা দিশ্চয়। 
মানবীতে এত জপ নস্তব কিছয়॥ 
রত্বাকর বিনা রত্র কে করে প্রসঘ। 
শশধরে ধরাধরে না হয় সম্ভষ ॥” 
ভূপতির এই কথা করিয়া শ্রবণ । 
শকুত্তলা লাঞ্জে হেট করিল বদন ॥ 
ঈষত হাসিয়া পুনঃ প্রিয়ন্ষদ! ক । 
“আর কি ছিজ্ঞালা করিবেন মহাশয় |” 
ভূপতি বলেন, প্ধদদি পাইলাম আশ! । 


ইজ কের, টার রঃ ৫ রি 


দর সখী কি হইয়া শুপহিনী। 
গণের সঙ্গে, হবেন হবিখী ॥ 

যাবৎ লাহি, হইবে বিবাহ । 

বন ব্রত, ভপ, নিয়ম নির্বাহ 4” 

ধদা বলে তবে, “শুন মহাশয় | 

কথ করেছেন, প্রতিজ্ঞ! লিশ্চয় ॥ 
পপান্স না হইলে সংঘটন । 

লা বিভা! না দিবেন ক্দাচল ॥” 

| তূপতি অতি, প্রফুল্প-হৃদয়। 

[নে এইক্প, করিল নিশ্চয় | | 
সংশয় ছিল, তু! হ'লো দুর । 
লালাভে য় করিব প্রচুর ॥ 
য়াছিলাম যারে জলস্ত অনল । 

হইল দেই রতন জঈতল ॥ 

লা শুনি সব, সখীর বচন । 

নিক ক্রোধ করি, কৃহিছে তখন ॥ 
রান হইতে শীপ্ত, করিয়া প্রস্থান। 
নে মাইয়া তবে, করি অবস্থান ॥ 

নে আমার থাকা, উচিভ না ভয়। 
হান পরিতাগ, করিৰ নিশ্চয় ॥ 
এই প্রিষংবদ পাগলের মত। 
1লিস্ছে, তাই মুখে বলিতেছে কত ॥ 
মী পিসীকে আমি, দিব সব বলে ।” 
বলি শকুস্তলা, ক্রোধে যায় চলে ॥ 
ইয়া বলে “পি, অন্তায় তোমার । 
1গত জনে নাহি, অতিথি-দৎকার ॥ 
নারে আভিথাভার, দিয়াছেন পিতা । 
আতিথেয়ী তুমি কথের ছুফ্ধিতা !” 
শকুন্তলা বান না মানি বারণ। 
[বদ] গিয়া! তারে, ধরিল তখন ॥ 
"ছঝলীদী জল যাহা! তুমি ধার। 
শোধ না করিলে যাইতে না! পার ॥" 
তি বলেন-বাক্য, পুন মুনিস্থৃত| । 
শ্রমে ইনি হয়েছেন ক্লেশযুচা। ॥ 
সিঞ্চি হয়েছেন, ক্লাস্ত অতিশয় । 
ব্বার কষ্টপান উচিত না হয় ॥ 
মি করিলাম নিজ, অঙ্গুরীয় দান । 
হ'তে ইনি পাইলেন পরিজাণ ॥৮ 
হলি খুলি সেই, অনুতী আপন ।' 













পরুস্তলার ভাঁবদর্শনে রাঞ্জার বিতর্ক 
(শত) 


কোথা যাবে বল রাধে, স্তাম পরিহ্রি। 
কটাক্ষে যে তব মন লইয়াছে হরি ॥ 


যে হেরেছে একবার, ভুলিতে কি পারে জআর, ১ 
নিয়ত নিকটে তার প্রণয় প্রহরী । 
তোধার চাতুরী যত, হইয়াছি অবগত, 
ছলাকলা করি কত, সুলাইবে হরি ॥ 
হেলেছে কুম্থম শরে, ধৈরধ নাহিক ধরে, 
কেমন করিয়! ঘরে রছিবে শ্রীহরি | . 
লোকলাজে ছানি বাজ, ত্বরাপর কর কাজ, 


হেরিব সে ব্র্জয়া€ লাবপ্যলহ্রী॥ 


শপ ৮ 


অনুরীর মধ্যেতে দা'্রত নামাক্ষর | 
মহারাজ ধীরাজ এস্মস্ত নুপবন ॥ 
অনন্য প্রিয়ংবদা করিয়া পঠন। 
উভয়ে উ্তয় মুখ করে নিরীক্ষণ ॥ 
দানকালে ভূপতির নাহি ছিল মনে । 
বত্ম গ্রকাশের ভয় ভাবিয়া এক্ষণে ॥ 
কহিতে লাগিল তবে কারিয়া ছলনা | 
“নাম দেখি মিষ্থা কেন তাবিছ ললনা ॥ 
রাজমন্থী আখি রা গসাদতাম্ন। 
পুরস্কার দিয়াছেন হুণন্্ রাজন ॥” 
প্রিয়ংবদা ভূপতির ছলনা বুঝিয়া । রি 
কহিল বচন তবে ঈষৎ হাসিয়া ॥ 5 
“ইহা! যদি হয় রাজ প্রসাদের চিহ্ন । ও 
আন্েরে না সাজে ইহা মহাশয় তিন্ন ॥ ১ টু 
আপনার আভ্ঞ। হ'লে কেবা থাকে খগী। 
অতঃপর ধণমুক্ত হইলেন ইনি ॥” 
শকুন্তলা প্রতি দৃষ্টি করি তাঁর পরে। 
হাসিয়া কহিল তবে স্থম্ধুর শ্বরে ॥ 
অতঃপর শকুস্তলা করুহ্‌ প্রস্থান । 
খুণ হ'তে তুমি পাইয়াছ পরিত্রাণ 1 
শকুস্তল! মলে মনে লাগিল! কহিতে। ৃ 
'ইছারে ছাড়িয়া আমি নারিব রহিতে॥ 
পঞ্চশর নিজ শর করিয়| প্রহার। 
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চলিতে অচল পদ অবশ শরীরে। 
:...  ইছারে হেরিয়া ঘরে যেতে নারি ফিরে &” 
_ প্রিয়বদ! প্রতি তবে বলিল তখন। 
শ্যাই বানা যাই ইচ্ছ! মার যেমন ॥৮ 
শকুস্তলা'ক্ষপরাশি পীযূষ সমান । 
ভূপতির নয়ন-চকোর করে পান। 
. নয়নে নয়নে ঠোহে হইলে সঙ্গত । 

.. মনে মনে বিতর্ক করেন বাঁজা কত ॥ 

:.. শ্ইহারে দেখিয়! মন হয়েছে মোছিত। 

,*.. হুইয়াছি একেবারে চৈতত্রহিত ॥ 

... ইহার আমার প্রতি কিরূপ মনন। 
বুঝিতে না পারি কিছু দেখিয়া! লক্ষণ ॥ 
আলাপন কিছু নাহি করে আম! দনে। 
দেখে ঢাকে বিধুমুখ বিনোদ বসনে ॥ 
কিন্তু যে সময়ে আঁমি কোন কথা বলি। 
একমনে শুনে নব হয়ে কৃতৃহুলী ॥ 
নয়নে নয়নে বদি হয় সঙ্ঘটাল । 
অমনি ফিরায়ে লয় সুধাংশুৰন | 

' কিন্তু অন্য দিকপানে নাহি বড় চায়। 
খন্তিপ্রায় আমারে দেখিতে যেন চায় ॥ 
এই সব লক্ষণেতে অবশ্য সম্ভবে | 
আমা গ্রতি রদবতী অনুকূল হবে ॥ 
অথবা আমার চিতে বিভ্রষ-বিলাস | 
যাহা হক কোনরূপে জানি নির্ধ্যাম ॥* 


রাজার তপোবনসমীপে শিবির স্গিবেশ 


কন্তাছয় সনে ভূপ, এইবপ নানাক্ষপ, 
কৌতুকে করেন আলাপন । 
হেনকালে সেইথানে, ভপোবন-সরিধানে, 
শব্দ এক হুইল ভীষণ ॥ 
পওছে বনবাপী জন, শাস্তমতি খষিগণ, 
তপোৌবন রাখহ যতনে। 
ভূপতি ছদ্বস্ত রঙে, সৈশ্তসামন্তের লগে, 
৪, এসেছে ন মৃগয্নাশকারণে ॥ 
রথ দরশন করি, বনে এক মন্ত করী, 
১ আতঙ্কে শক্কিতচিত হয়ে। 


িীীশািশীিশিিশিশিশী 


প্রবেশিছে তপৌবন, করি ঘোর গরজন 
| করিণী করগ মঙ্গে লয়ে?” | 
শ্রবণেতে নরপতি, হইয়া বিষ তি 
এ. ভাবেন কি আপন্‌ ঘটল। 
অনুযায়ী লোকগণে. . আসি মম অদেষণে, 
আশ্রমের গীড় অন্মাইল ॥ 
আরণ্য গজের কথা, করেতে গুনিয়! তথা, 
-কভাগপ শঙ্কিত হই! । 
বলিলেন প্মহীপতি, শীক্র কর অসমত, 
কুটীরে প্রবেশ করি গিয়া ॥ 
ভূপতি কহিল ভবে, ত যাও মবে, 
আমি গজে করি নিবারপ। 
নতুবা তপস্থিগণে, পীড়া পহিবেক মনে, 
মিামিছি আমার কারণ ॥” 
কন্তাঘয় তার পরে, স্বস্থানেতে বেগভরে, 
প্রস্থান করিল স্বরাম্থিত) 
_ কহি গেল ভূপতিরে, প্দেখ! যেন হুয় ফিরে, 


আতিথ্য না হইল উচিত ॥” 
শকুস্তল। ধায় যায়, পাছে ফিরে (করে টায় 
ভূপতিরে করে নিরীক্ষণ । 
বলে "ওগে! সহ্চরি, কুশাস্কুর ফুটে রি 
নাহি পারি করিতে গমন ॥ 
কুরুবক-শাখা পাশ, বাধিল ২ বাম, 
একটুক্‌ রহ ওইথানে ।” 
এত বলি ঘন দন, ভুগে করি দরশন, 
বিধিল কটাক্ষরূপ বাণ! 


ছেরি শকুস্তলা-রূপ, মোহিত হম্বস্ত ভগ, 
মদন-দহনে দকে দেহ । 
নগরে যাইতে তার, অন্থরাগ নাহি আর, 


নাহি মনে পরিজন গেহু ॥ 
অতঃপর সেই স্থানে, ভপোবন-্সয়িধ।নে, 
৫) করিলেন শিবিরগ্কাপন । 
শকুন্তলা-রূপ ধ্যান, শকুস্তলা-রূপ জান, 
নাহি আর অন্ত আলাপন (% 





* কবি ইহা শেব করিয়া যাইতে পারেন নাই। 


সপ 


স্লাম্কা জেল 





টা-প্রসঙ্গ গিরিরাজের প্রতি 
মেনকার খেদৌক্তি 


নহেরিয়ে তাঁরা, তাঁরাকারা ঝরে ধারা, 
|ধরেন্্'দারা, শোকে সারা শয্যা হ'তে 
উঠ্ভিল। 
দয়া ব্যাকুল! রান, মুখে নাহি সরে বাপী, 
*হানি পন্মপাণি, গিরির নিকটে শীত 
ছুটিল ॥ 
সঙ্গে ছুটে দা, ভঙ্গে কাপে দ্বারবানী, 
ীীর সমীপে আসি, রোদন-বদনে রাঁপী 
কহিছে। 
জেরে উমার মুখ, নাহি স্থথ একটুক্‌, 
ছখে ফাটে বুক, দিবানিশি থেছ্ে তনু 
দকিছে ॥ 
ধদদ্ধহয়দেছ, ছুহিতারে আনি দেহ, 
1 বিনে নাহি কেহ, ভেবে মন স্থির নাহি 
রুহিছে। 
মার কঠিন প্র।ণ, নাহ কোন প্রণিধান, 
দীর্ঘ হইত প্রাণ, পাষাণ বলিয়া শুধু 
স্হিছে 
চন কার্মের সুত্র, স্িলে ভূবিল পুত্র, 
মার সমান কুত্। অনভ্াগিনী বুঝি আর 
টি নাই হে। 
[বে মাত্র এক কন্ঠে, মা বলিতে নাহি আন্তে, 
॥ক দিবসের জন্তে, সে মুখ দ্নেখিতে নাহি 
পাই হে ॥ ই 
ছাই স্বভাবে মণ্ত, না লও উমার তত্ব, 
[ঝেছ কি গুড় তত্ব কি কহিব তুমি হও 
স্বামী হে। 
অচল পাষাণ অতি, পাষাণ পাঁধাণমতি, 
কি হবে ছুর্ার গতি, বেছে নারি পেতে নারী 


ছুহিত। ছুখিনী যার, বেঁচে কিবা স্থথ তার॥ 


রাজ্য হোক্‌ ছারখার, কিছুতে না সাধ আছে 
৫ আর হে। 
নাহি জোটে অন্ন জল, 


শিবের সম্পদ্‌ বল, র্‌ 
বিধদল বাদস্থল 


আহার ধুতুর! ফল, 
সার হে ॥ 
অগ্নি লাগ! তা'ল্‌ ভাল্‌, নাম কাল কাল্‌ কাল্‌, 
নাহি মানে কাঁলাকাল্‌, চিরকাল সুখে কাল্‌, 
কাটে হে। 
এক ভাবে সদ! আছে, ভৈরব বেতাল পাছে, 
তাহাদের কাছে কাছে, তালে ভালে লাছে 
খাটে ছে॥ 
এ কি পাপ নাই তাপ, হুষণ বনের দাঁপ, 
কোথা মাত! কোথা বাপ, ভাই বন্ধু বুঝি নব 
৮ মরেছে । 
গৃহ যোত্র গো গাই, [কছর ঠিকান! নাই, 
বিষয়ের মধ্যে সবাই, একেবারে তাই সার 
করেছে ॥ 


পরিধান ব্যান্রাল,।  শিবে কটা অটাজআপ, 
চক্ষু লাল মহাকাল, 'আপান বাজায় গাল 
স্থথে ছে। 


দাক্ষণ পাগল শুলী, স্কন্থেতে ভিক্ষা ঝুলি, 


দুহাতে সড়ার খুলি, আগম ন্গম শ্লোক 
পড়ে মুখে মুখে হে ॥ রর 
কি বপিব বিধাতায়,। বিড়ৃম্থিল জামাতায়,। .. 
ভাসাইল তুহিতার,. দারুণ ছুখের সি্ধু- 
জলে হে। 
পিতামহ বল যারে, পিতামহ বলে তারে, 
ধিক্‌ ধিক্‌ দেবতারে, কি দেখি) দেবদেব 
জলেছে॥ 





তুল্য বোধ রাঁগারাগ, স্বে নাহি অহরাগ, 


কুৰাক্যে না করে রাগ, তাঁপমন্দ কিছু নাহি. 
আনে ছে। ৃ 3 





শাশীলে মশানে যায়, ভূ প্রেত সঙ্গে ধায়, 

ছাই ভন্ম মাথে গায়, কীদে হাসে হরিগুণ- 
গানে ছে ॥ 

রাগী যত্ত বাণী ভাষে, মনের ম্মাক্ষেপ নাশে, 

অদ্রিনাথ শুনে হাসে, বিস্তার অবজ্ঞ। 
ঈশানে হে । 


শ্রভাব প্রকাশে দিবা, এক আত্মা শিবশিবা, 
রানী তা বুঝিবে কিবা, সার মন্দ বেদে নাহি 
জানে হে॥ 
সম বোধ শিব! শিব, যার নামে তরে জীব, 
জামাতা সে দদাশিব, মহামান্ত দেবদেক 
রঃ অগ্রভাগে ছে। 
হেসে কছে গিরিবর, মেনকা৷ বচন ধর, 
শিবনিা তবেকর,  ঈক্ষধত্ত মনে কর 
আগেকে? 





রাণীর দ্বিতীয় খেদ 


বিগত যামিনী কালে, মহীধর মহীপালে, 
কহিতেছে মেনকা মহ্যী। ৭ 
উঠ উঠ গিরিরাঁজ, না হয় অন্তরে লাজ, 
সুথে হত আছ দিবানিশি ॥ 
নিরখিয়! সুখতারা, চক্ষে বহে শত ধারা, 
হৃদয়ে উদয় প্রাণতারা । 
ভেবে ভেবে নিরাধার!, হইয়াছি নিরাঁহার, 
নিজছার! নয়নের তারা ॥ 
দারুণ হখের ভোগে, বিষয়(ব এ্রথঘোগে, 
দেখিলাম স্বপ্প ভয়ঙ্কর । 
সে ছুঃগ কছিব কান, বিদরে পাষাণ কায, 
হিম হয় হিম কলেবর ॥ 
আর কি ধিক কৰ,, সদয় কঠিন তব, 
অস্রিংদেহ আর্ড নহে দেহে । 
এত দিন নন্দিনীরে, ভামাইয়া হখনীরে, 
সুখে বদি রাজা কর গেছে ॥ 
মৈনাক সন্তান-শোকে, শুন্য দেখি তিনলোকে, 
০5 আগোক-আধার গিরিপুত্বী। 
জলা প্রতাপ থার, সাগর-নলিলে তার, 


বর সত নত শি উদ ও 
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সবে এক মকুমারি, :... ালীযে লই 
করিলে হে নিয় পাৰাণ। 

হা! হা কন্যা গুপবতী, সরলা প্রতি মী, 
ছুখানলে ছে তার ৫1৭ ॥ 

দেখিলাম শ্বপনেতে, 





বি বিস্তৃতি ছাই, 
বিষধর বেণীর বন্ধন । 


অঙ্গেতে ভূষণ নাই, 


অন্থিমালা কঠে শোভা, মহেশের মনোবোতা, 
বাঘছাঁল কটিতে পিদ্ধন॥ 
অন।ভাবে তন শীর্ণ, গোধুলিতে সমাকীর্ঘ 
তাত্রবর্ণ টাঁচর ফুস্তল। 
শ্বর্ণ-শোতা হত বর্ণে, বন-ফুলদল কর্ণে, 
নাহি নসর মুধর্ণ'কুস্তল ॥ 
একূপ মলিন বেশে, ভিক্ষা! মাগে দেশে দেখে, 
অবশেষে এসে মম কাছে। 
শ্বপনেতে শশিলেখা, শিল্পরেতে দিয়ে দেখা, 
যুগল করেতে অন্গ যাঁচে ॥ 
সুরূপসী সুবদনে, আধ আধ সুবচনে, 
মা বলিয়া! ডাকে ঘন ঘন। 
হায় হার গিবিরায়, কব কাঁর গ্রাথ যায় 
শোকানলে দগ্ধ হয় মন ॥ 
অতএব বাক্য লও, 
শীদ্ব যাও শঙ্করের স্থানে । 
তবে প্রবোধিয়! শবে, লয়ে আনহ শিখে, 
নতুবা মরিব আমি প্রাণে ॥ 


পপ 


আচল সচল ছও। 


বেছাগ--আড়াঠেকা । 


বল গিরি এ দেছে, কি প্রাণ রছে আর 
& মঙ্গলার না পেয়ে, মঙ্গল সমাচার ॥ 
দিবানিশি শোকে সারা, না হেরিয়া প্র/পতারা, 
বৃথা এই আখি-তারা, সব অন্ধকার । 
থেদে ভেদ হয় মনন, মিছে করি গৃহে কর্ম, 
- মিছে এ সংসারধর্্, সকলি অনার ॥ 
তুমি তত চলপত্তি, বল কি হুইরে খতি, 





ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্থাবলী:.... ২৬৯: 


বল কাঁর বলে, ছুঃখানজে মন জলে, জামাতা ভিখারী আহা কি করি। 
বিল ওলধি-জলে প্রাপের কুমার ॥ শুনিয়া সরমে মতমে মরি ॥ 
তেনাছি অন্যে, একমাত দেই কন্যে, বুষেতে আর শ্ীফল-মূলে । 
ভাব তাছার জন্যে তুমি একবার ॥ শ্রবণ শোভিত ধৃতুরা-ফুলে ॥ 
দি বিভূতি ভূষণ বরণ কট।। 
চুঘিত ধরপী লম্বিত জট ॥ 
একাবলীচ্ছন্দ:। স্ধা কটিতট পট-বিছ্ীন । 


দ্বীদনাথ পদে অথচ দ্বীন ॥ 


শয়নে স্বপনে, ভাবিয়া তার! । 
কি হবে এ ভবে কিছু না জানে। 


নিমিষ নিহত, নক্গন-তানা! ॥ 

কাদিয়া নি কতেছি:সার| । নাচে হাসে কাদে শহরিগানে ॥ 

হাযে বহিছে সলিলধারা ॥ কেহ নাঁছি জানে বয়স কত। 

ছুহিত। হুইল ভিখারিদার! | উর হালে হানি হি 
কুঁছলে ঘটক নারদ বুড়া । 


খঅশন-বসন-ভূষণ ছারা ॥ 
নিদয়-হৃদয় তুমি অব শ। 
পাতরে কি হ্য্ক কক্ষপারস ॥ 
অশান পাষাণ পাধাপ তনু । 
ভাবিয়! ভাবিয়! হতেছি তনু ॥ 
ঈশান বিষাণ করিরা করে। 
শ্মশানে মশানে শিবাল করে ॥ 
কলির রঙ উন নানি উঠ হে অচল সচল হয়ে। 


ভ্ধপ করেছে বনের ফপী ॥& এস হে প্রাণের কুমারী লয়ে ॥ 
শশী ধরে শিরে,স্থধ1 না চায়। দুছিভা ক্মানিয়! ধদি না দেহ। 
সরল স্বভাবে গরল খায় ॥ এখনি আমি হে ত্যজিব দেহ ॥ 
বম্‌বম্‌ রব কারয়া মুখে । সলপিশি 

প্রথম প্রণয়ে প্রণত স্থথে ॥ 
শিব নামে নাকি অশিব হরে। 


শিব নাকি হয় তাহার খুড়। ॥ 
মান অপমান লন! করে জ্ঞান । 
নিজ পর নাঁহি নব সমান & 
এরক্ধপ বিক্ষপ সহজে ভোলা । 
স্বভাবে পেয়েছে উপাধি ভোল৷ & 
এমন পাঁগলে ছুহিত। দিয়ে । 
কেমনে ররেছ প্রাণ ধরিয়ে ॥ 


সকলি ক্মশিব শিবের ঘরে ॥ ব্রা 

শিবের প্রেরপী কূপলী শিবা । . ওকে গিরি কেমন কেমন কেমন করে প্রাণ ॥ 
অনাহারে থাকে রজনী দিবা ॥ এমন মেয়ে কারে দিয়ে হয়েছ পাষাণ ॥ 
লোনার প্রতিমা! শশাঙ্কভালী। ননীর পুতলী তারা, রূবিকরে হুয় সারা, 
কালের কাছেতে হয়েছে কালী ॥ নিয়ত নয়নে ধারা মলিন বয়ান । 
তরুতলো থাকে তুপালবাল। । ঘরেতে নতিনীজাল।, সদ! করে ঝালাপালা, 
গলায় পরেছে হাড়ের মাল! ॥ হয়ে উম! রাঁজবাল! কিলে পাবে আগ & 
শিবের সস্তব জানত সব । . শিরে সুরতরঞ্জিণী,. হে শ্বিসৌহাগিনী, 
কপাল বিস্কৃতি শ্মশান শব ॥ করি কল কল ধবনি করে অপমান । 
লোকে বলে স্ভব বিভব-ভষ । সারাদিন ঘরে ঘরে, ভোলানাথ ভিক্ষ। করে, 
ভবের এ ভব কিসের ষন্ব ॥ ব্থাকালে খায় হ'লে দিব। অবসান ॥ 

সে. কথ শুনি! নীরবে থাকি 1. তাছে কি উদর তরে, পেটের আলা মরে, 


টির সঞ্জহাজ্ঞালে, বসে করে, সিদ্ধিরস পাদ) 


তাল মদ নাহি চায়, সুখ ঠেলে পায়, 
ধুডূরার ফল খায়, অমৃত সমান ॥ 


শ্রীফল পাইলে হায়, আর তারে কেব। পায়, 


মহানন্দে নাচে গার, বাজায়ে বিষাণ। 
তৈরব-তৈরবী পেয়ে, ফেরে সদা হেলে গেয়ে, 
আছে কি ন! ছেলে মেয়ে, রাখে না সন্ধান, ॥ 
নাহি মানে ধর্দাধন্্, নাহি করে কোন কর্ম, 

নিজ ভাবে নিজ-মর্, নিদ্দে করে গান । 
লোকে বলে মহাযোগী, অথচ বিষয়ভোগী, 

সমভাবে যোগভোগ করে সমাধান ॥ ১ 
বসন ভূষণ ধন, করিয়াছি আয়োজন, 
কর কর নৃপধন কৈলাসে প্রয়াণ । 

ছূর্গ| নামে যাবে ভন, ভাঙে কি বিপদ্‌ হয়, 

আন আন হিমাপর়, ঈশান-ঈণানী ॥ 


শিস 


মেনকার কিঞ্চহ জ্ঞানোদয় 
একপদীচ্ছন্দঃ 


নরন বৃথায় হুয়। না থাকিলে তারা । 

নয়ন বৃথার হয়, না থাকিলে তারা ॥ 
বিশেষ মহিমা তার, তারান 1থমুখে । 
বিশেষ মহ্মা তার, তারানাথ-মুখে ॥1. 
ত্বরায় আলরে আন, প্রবোধিরা শিবে । 
ত্বরা় আলয়ে আন, প্রবোধিয়া শিবে ॥ 
উমারে পাইলে গিরি, পাই সবাশিব | 
উদ্বারে পাইলে গিরি, পাই সদ! শিব & 
কি কব তোমার শক্তি, স্বভাবে অচল। 
কি কব তোমার শক্তি, স্বভাবে অচল ॥ 
আমার কি বল গিরি, আমি জেতে নারী । 
আমার কি বল গিরি, আমি যেতে নারি । 
উমা প্রভাব বিন।, মিথ্যা হন ভব ! 
উমার প্রভাব বিনা, মিথ্য। হন ভব ॥ 
উমা ভাবে নগরাজ, শিব হন লব । 

উম! ভাবে নগরান্স, শিব হন শব ॥ 
ভব-ভাবী তব সা, গু এক ভাবে ॥ 
ভব-ভাবী তব সদ, ওুদ্ধ এক ভাবে ॥ 
আমার দে উনাধন, নিধনের ধন । 


বুড়া হ'লে তবু মনে, নাহি হয যাগ 
ড়া হ'লে তবু মনে নাহি হয় যায় 


পপ 


অথ মেনকার প্রতি গিরিরাজের 
উক্তি 


গিরিরাঁজ কন শুন, মেনক1 মহিষি । 
কি কারণ, মিছে তুমি ভাব দিবানিশি 
জীবের উদ্ধারকারী, শিবদাতা শিব । 
কোথার শুনেছ তুমি, শিবের শিব । 
পাঁপ-তাপ-হুর হর, সদ! শিবময় | 
মঙ্গলাপতির কিসে, অমঙ্গল হয় ॥ 

জমে হয়ে জ্ঞানহারা, করিছ বিষাদ । 
শিবনিন্দা ক'রে কেন, ঘটা ও প্রমাদ ॥ 
পতিপ্রাণ। সতী স্থতা, পার্বতী আমার । 


“ পতি বিন! কিছুমা্, নাছি জানে আর ॥ 


পতি প্রাণ, পাতি জ্ঞান, পতি ধ্যান মল । 
পতি গতি, রতি মতি, পতির চরণে ॥ 
বার গুণ-গানে বেদ, পরাভব হয়। 

সেই ভবধব ভব, উমাধন হুয়্ ॥ 
কাত্তিক, গণেশ, ছটি, প্র।ণের কুমার । 
ঝআিলোক-বিজয়ী তারা সকলের সার ॥ 
বিজ্হ্র গণপতি, বাহার ভবনে | 

ভার এত বিড়ম্বনা, হইবে কেমনে । 
লক্ষ্মী, সরস্বতী নল, যার ঘর ছাড়া । 
কিরূপে তাহারে তুমি বল লক্ষীছাড়া ॥ 
মঙ্গল জামাই শিব, মঙ্গল কুমারা। 
মল মঙগলা নহে, পথের ভিথারী ॥ 
উমা বদি গুনে রাণি, শিবনিন্দ-ধ্বনি । 
আর না রাখিবে প্রাণ, মরিবে তখনি ॥ 
মনে কর দক্ষধজ্ঞে, কিরূপ ঘটন। 
পতিনিন্ব। শুনে সতী, ত্যজিল জীবন ॥ 
প্রজাপতি দক্ষরাজ, ভোগে নেই দুখ | 
অভ্ভাবধি পাপ-চিহ্ন ছাগলের মুখ ॥ 
তাই.বলি, শিবনিন্না, ক'র নাক আর। 
কি জানি কপালদোষে, কি হয় আমার ॥ 
মহাবিভ| আভা! তারা, শিব নর্ধগার | 





কটাক্ষে হয়, সৃষ্টি স্থিতি নাশ। 
মনস্ত কোটি, ব্রদ্ধাণড কাশ ॥ 
1, মহাদেব, স্বভাব প্বভাষে | . 
অমর হলো, যাহার প্রভাবে ॥ 
॥হিমা কথ, কি কহিব আর ) 
নিগুড় মধ্ম রয়েছে প্রচার ॥ 
ময় ব্রিলোচন, পঞ্চশর-দ্মরি | 
মহা! ঈশ, বিষ-পান করি ॥ 
বিভব মব, এ ভব্সংসার । 
তবনে তবে, অভাব কি আর! 
জে সংসার-মাঁতিনা নাহি রুষ। 
ধাক্তলা ভার সম্ভব কি হয় ॥ 
মেব কর্তা দেই, কৃত্তিবাস হর । 
সআ্্াকারী করি ফোড়-কর। 
-পাগরে ভারে, শঙ্কর কাঁগারী। 
সাগরে তারে, কুবের ভাণ্ডারী ॥ 
লতে করিয়াছে, ত্িলোক ধারণ। 
র ভুতের প্রতি, কারণ কারপ॥ 
ক, বিশ্ব আদব, বিশ্বের আধার । 
নিখিল তয়, করেন সংহার ॥ 
৭ তিননেত্র, বরাভয়কর। 
শিখর তন, বাস বাঘাহ্বর ॥ 
প্রদ্নভাব, নিতা নিতাধন। 
কাল মহাকাল, শমন-দমন ॥ 
মু বারাপসী, করিয়া সথজন। 
হেন পাপি-লোকে, মুক্তি বিতরণ ॥ 
পাতা কাশীনাথ, শিব শুলপাপি। 
শ্বরী অনপুর্ণা, তার! শিবরাণী ॥ 
রাজেশ্বরী কন্ত1, কোন ছথ নাই । 
'স্সাজেশ্বর হয়, প্রাণের জামাই ॥ 
'ন্দ-কীনন কাশী মনোহর স্থান । 
তরে লকলেরে, অন করে দান ॥ 
ই সমান হ্খী, সদা হরষিত। 
ট আদি কেহ নে, আহারে বঞ্চিত 
ধ, হরি, ইন্দ্র, চন্দ্র, আদি দেবগণ। 
তুদিন কাণীধামে, করি আগমন ॥ 
ন করি, উত্তরবাহিনী গঞ্জাজলে । 
বপূজা করে আসি, ফুল-বিষবদলে ॥ 


ক একে হাত পেতে, ধলেন সবাই 1. 





খালে অপূর্ণ অর দান করে। 
পরিতোধ দেবদল, প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
উমার ভাতের পাঁক দব উপাঁের । 
অমৃত তাকাঁর কাছে ছ্তিশয় হেয় ॥ 
তুমি বল চিরছুথী, দেব ত্রিপুরারি । 
প|গলিনী জিখারিণী, প্রাণের কুমারী ॥ 
নিরস্তর ভোগ মোক্ষ যার পদতলে । 
মূড় লোক পাগল দরিদ্র তারে বলে ॥ 
ছুর্গানামে ছুর্গ হরে দুঃখ নাহি রয়। 
সে ছুর্গার ছর্গতি কি কোনকালে হুয় ॥ 
পূর্ববজন্মে কৃত পুণ্য করেছিলে তাই । 
পেয়েছ শঙ্গরী সুতা, শক্ষর জামাই ॥ 
ভাগ্যবতী চয়ে কেন, অভাগিনী হও। 
পেটে ধরে মহামায়া, মায়ামুদ্ধ রও ॥ 
ভবের ভূষণ উমা, ভব-প্রিয়ধূন । 
তুমি তারে কি দেখাও, বসন-তৃষণ ॥ 
শিবের সম্পদ্‌ কত, সংখ্যা নাহি হয়। 
যত বায় করে তবু, নাহি পায় ক্ষয় ॥ 
নিছে ভেবে কেন হও ব্যাকুল এখন । 
[শবস্বস্ত্যয়ন কর, উমার কারণ ॥ 
উম) কৃপামসী কন্তা, শিব কৃপাময়। 
আপিবেন হিমা লক্ষে, হইয়া সদয় ॥ 
গতিহীন ক্ষীণ আমি, জানেন অস্তরে। 
আমারে হবে না যেতে, কৈলাস-শিখরে ॥ 
রাখিয়াছি হুশ্পন গোপন করিস । 
আসিছেন পশুপতি পার্বতী লইয়া ॥ 
স্বপন হইল নত্য, ভাবনা কি আর। 
দেবধাষ ব'লে গেল, শুভ সমাচার ॥ 
বিলক্ষণ সুলক্ষণ, দেখি দব তার । 
খআকম্মাৎ ভান চক্ষু নাচিছে আমার ॥ 
থেকে থেকে পুলকিত হই ক্ষণে ক্ষণে । 
আনন্দ-প্রবাহ বহে, অবিরত মনে ॥ 
স্থির হও স্থির হও, স্থির হও মনে। 
ংশয় নাহিক আর, মার আগমনে ॥ 
বত ছুথ আছে মনে, সব দুরে বাবে । 
ভব আর ভবানী ভবনে বসে পাবে ॥ 
আবিলঘে ভাগ্যতরু তোমার কলিবে । 
বিশ্বের জননী এসে, জননী বলিবে ॥ 
ভাগ্যবস্তী তুমি সতী, আমি ভাগ্যধয়। : 














টা কর কর কর রাণি, শুভ বআআরোকন॥ 
বিহিত বা হয় কর, দাসঘাসী নিয়? 
: ঘর-্বার রাঁথ লব, পৰি করিয়া & 
সেইন্ধপ কর তুমি, সাধ বন্ধ লাগে:) 
 অনেরে পবিত্র কর, কলের আগে ॥ 


 ছিমালরে কর সব তিমির ছিনাশ। 


কোটি কোটি রধি শ্লী, পাবে প্রকাঁশ |. 
_,পোতিহ মঙ্গলঘট, দিয়া গলাজল। . 
: ম্গলা ব্মাইলে হবে সকল মল ॥ 


পপ পবা 


ললিত-__আড়া । 
সরসবছনে গিরি, শিবগুণ গায় । 
 প্রবোধ-বচনে হেলে কনে যেনকার ॥ 
শিব নামে তরে জীব, শিবদাতা সদাশিব, 
শিবের অশিব তুমি গুনেছ কোথায় । 
অখিল বরহ্মাণ্ডেখ্বর, মহাদেব মহেশ্বর, 
ভিক্ষা মাগে ধর ঘর; কে বলে তোমায়। 
:.. সর্বভথহর হর, পাপহুর তাঁপহর, 
».. চিরছুথী সেই হর, গুনে হাঁসি পায় । 
দুর্গা সর ছৃর্ধৃহ্রা, মঙ্গল! মঙ্গলকরা, 
মঙ্গলার অমঙ্গল, বলে! ন! আমায় ॥ 
ককগানাথদারা সারা, ভ্িলোকতারিলী তারা, 
যোগী, খষি, যার তারা, ধ্যানে নাহি পায়। 





.. 





তার কি অভাব আছে, কাশীতে বাহার কাছে, 


নিরস্তয় অন ধাচে, যত দেবভায় ॥ 
 কবানীর ভাব বত, ভব সব অবগত, 
ভবানী 'বিহনে ভব, ভাব কেকা পায় ॥ 
ভবানী ভাবের ভাব, ভব-াবে আবির্ভাব, 
দে তাবে পাইলে ভাব, ভাবনা! কি তায়॥ 
উদ্রে ধরেছ হাঁচর। চিনিতে পার ন! ভারে, 
এ খেদ কব কারে, হায় হা ছার ॥ 
সামার কুমারী জানে, জননীয় অভিমানে, 
কাতর হরেছ প্রাণে, মায়ার মায়ায় ॥. 
রবি, শশী, জলধর়ে, বার পদে শোত। করে, 
ৃঁ হবের মানস হরে। কূপের প্রভায়। 
ভবের দউধণ যেই, ভিষনে ভষিজা। (আট 


২ বিল্থ বিহিত আর না. হয় এখন । 





ক্যানী বের সা দূরে যাবে, 


সপ 


অথ সেনকার উ্ি 
(ক) ৃ 


 উবী_ ডা 1 
ওহে গিরি, রহ্থরপা কন্তা বটে, নাহিক সংশয় 
তখাচ অবোধ মন, প্রবোধ না! লয় ॥ 
মনে ভাবি বন্ষ-ভাব, সে ভাবে না পাই ভাব, 
তখনি বাৎসলা-ভাব, অন্তরে উদয় ॥ 
কন্তা-ভাব পরিহুরি, মনে করি উমা স্মরি, 
খবশেষে কেদে মরি, ব্যাকুল হাদর । 
করিতে করিতে ধ্যান, সে ভাবে হারাই জান, 
ভার! করে সতন-পাঁন, এই জান হয়। 
নিশিতে শয্যায় রই, নিদ্রায় আকুল হুই, 
স্বপনেতে যদি কই, তার! জয় জয়। 
আচল ধরিয়া তাঁরা, অভিমানে হয় সা 
ফেলিয়া নয়ন-ধার1, কত কথা কয়. 
বলে উচ। ছি মা, মাগো ও মা, কর কি মা, 
মাহোয়ে এমন করা, উচিত ত নয়। 
উমা ভাকে মা মা ব'লে, স্েহরসে যাই গ'লে, 
তখনি করিলে কোলে, যাতনা ন| রয়॥ 
কষ্তাভাঁব ভাবি বায়, সে ভাব বুঝাব কায, 
কারে বলি হায় চায়, ওছে হিমালয় । 
ছর্গার জনক হয়ে, করেতে কনক লয়ে, 
মিছে ভ্রমে ঘুরে ময়, জিতুবনময় ॥. 
লও লও ননী সর, হও হও অগ্রসয়, 
আন উম! যহেষ্বর, করিয়ে বিনয় 
- তুমি গেলে গিরিবর, অনুরোধ করি কর, 
প্মাসিবেন দিগন্ধর, হই! লয় ॥ 
আমি ছে তোমার নারী, বিশেষ বুঝিতে নাতি, 
তাই কর কৃপা করি, উচিত বে ছয়) 


০, ঈশ্বর ঈশ্বরী পেয়ে, আর কি বেখিযে চেয়ে, 


স্বাও যাও, হও পেয়ে, বিভা ঢা! জজ &॥ 


অথ কৈলাসধাম 
কৈলাসধাঁম, অতি মনোহর | 
শখর আর নাহি বার পয়্ ॥ 
ভ্রম, নেত্র-নুখকর । 
1 দোঁপানে, শোভিত বর়োবয় ॥ 
হাঁৎদব সদা, বন উপবনে। ও 
ঘ নিরানন্দ, নাহি কার মনে ॥ 
'ই দেষ নাই, নাই তথা খল। 
1নন্ময়, সবাত সরল | 
1৯, শোক নাই, নাই কোন তাঁপ। 
কালে ছথ নাই, নাই কোন পাঁপ॥ 
নভোগী যত, গুদ্ধ করে যোগ । 
নেযোগী যত শুদ্ধ করে ভোগ ॥ 
ন! নাহি আর পর-উপাসন|। 
কেখল হয় জ্ঞানের চালনা ॥ 
খুডা আদি করি সকলেই সুখে । 
'নিগ্মবেদ পড়ে মুখে মুখে । 
ত্রেশিব বলে, বলী জ্ঞান বলে। 
» পণ্ড পাখী, শিব দুর্গ! বলে ॥ 
সুদে দেবগণ, স্থির-মন তথা । 
থে কিছুমাত্র, নাহি সরে কথা ॥ 
(রা হাসে কাদে, থাকিয়া থাকিয়া । 
জলে যাঁয়, শরীর ভাসিয়! ॥ 
তত ভূতেশ্বর, আশীর্ব্বাদ লয়ে |. 
করে ভূতগুদ্ধি যোগসিন্ধ হয়ে ॥ 
। মন্ত্রী জপে, পেয়ে সছপায় । 
ঈীব হয» শিব, শিবের ক্কপীয় ॥ 
₹ভেন্র করি, সিদ্ধিযোগ-বলে। 
বুপকুগুলিনী, দশ শতদলে ॥ 
র হনে করে, সমুদয় লয়। 
1র আর তার আসিতে না হয় ॥ 


ঈন্ক-জননীর প্রসঙ্গে শিবের প্রতি 
উমার করুণা বচন 
1 শরদ, নির্মল নীরদ 


আকাশের শো! কিবা । 
কলেবর_ শনী করে কর, 


নানা রূদরজে, 


নিশি হয় শেষ, মছেলী মহেশ, 
ও মনোহর বেশ ধরি। 
শিখর প্রাস্তরে, প্রফুল্ল অন্তরে, 
ভ্রমেন আমোদ করি £ 
কথার প্রসজে, 
উঠিতেছে কত কথ| । 
বিরল বনেতে, উমার মনেতে, 
ভাবের ভাব তথ1 ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, পথে আচদ্িতে, 
পিতা-মাতা পড়ে মনে । 
খেদে তম্থ টলে, চরণ না! চলে, 
বদিলেন ধর1সনে ॥ 
করুণ! বচনে, দজল নয়নে, 
হররাণী কন হরে। 
কি করি ঈশান, কেঁদে উঠে প্রাণ, 
ধৈর্য্য নাহি আর ধরে ॥ 
জলক অবল, সহজে অচল, 
তাহাতে প্রাচীন অতি। 
হয়ে পুত্রহীন, দিন দিন দীন, 
গতির নাহি গতি ॥ 
জননী ছুখিলী, শৌকে পাগলিনী, 
প্রবোধ কে দিবে তাকে । 
করি হায় হায়, কাঙ্জালিনী প্রায়, 
পথে ঘাটে পোড়ে থাকে ॥ 
আমা বিনা আর, কেহ নাই মার, 
জুড়াইবে কার কাছে। 
ভক়্ হয় মনে, ভাহার। ছুঞ্জনে, 
বেচে আছে কিনা! আছে 
তুমি ব্ম্‌ভৌলা তাঁছে সদা ভোলা, 
্মভাগীর মাথা খেতে। 
মত্ত অহ্রহূ, সংবাদ না লহ, 
খমানে না দেহ যেতে ॥ 
জয়া এসে বলে, সজলধির জলে, 
ডুবেছে প্রাণের তাই । 
আজ্ঞা কর হর, অনকের ঘর, 
এখনি আমি যাই ॥ 
জনক আমার, করি হাহাকার, 
কেদে কেদে হলো অন্ধ। 
ভাঁল মন্দ ভার, 





হত 





হইল কি জর, নর ১ 


কন্ত! হয়ে যেষা, মান্বাপের লেবা, 
নাহি করে একবার । 
: কেহ নহে তোষ, . সবে গায় দোষ, 
ধিক্‌ ধিক প্রাণে ভার ॥ 
জমি হে দুখিনী, তোমার ছধীনী, 
রা দয়াহীন তুমি স্বামী। 
লয়ে ঘর দ্বার, করহ বিহার, 
একা চোলে যাই আমি । 
পিত-মাতা তব, থাকিলে থে ভব, 
জানিতে বানা যত । 
এবার আমায়, না দিলে বিদায়, 
যাব জনমের মত ॥ 
মীয়াতীত মায়া, প্রকাশিছে মায়া, 
এ কথা কাহারে কই। 
ঈশ্বরীর ছলে, নয়নের জলে, 
ঈশ্বর ভাদিছে ওই ॥ 


( সঙ্গীত) 
ভৈরব--আড়া। 


ছজ্ঞ। করপ্কপাকর, দেব ভ্রিলোচন। 
এখনি যাই আমি, জনক-ভবন | 
প্রাপাধিক সহোদর, মৈনাক শিখরবর, 
জলধিজীবনে নাকি, সঁপেছে জীবন । 
কাজ লাই ধনে জনে, কোন কিছু আয়োজনে, 
জর়া-বিজয়ার সনে করিব গমন 
জনকের ছুংখ যত, বিশেষ কছিব কত, 
সুত-শৌকে জ্ঞান-হত, সদ] অচেতন । 
ভাবিয়া মায়ের দুখ, বিষাদে বিদরে বুক, 
নত হ'লে! উচ্টমুখ, কি করি এখন ॥ 
' পদ দিক! যেই চলে, তারা কই, তাঁরে বলে, 
দিবানিশি ধরাতলে, করিছে রোদন । 
খআমি গেলে জননীর, ঘুচিবে চক্ষের নীর, 
জনক হবেন স্থির, হেরিয়া বদন ॥ 


সন্তান-শোকের তরে, পিত! মাতা যদি মরে, 


কি ফল বিফল তবে, রাখিয়! জীবন। 
হয়েছি কাতর ব্অতি, পারে ধরি পশ্তপতি, 
7. কক কর অনুমতি এই লিবেদন। 


তব রূপ ধ্যানে ধর্সি, শিব ব'লে যা বি 
কি ভয় অভয় প্, করিলে স্মরণ | 


জর রগ 


অথ উমার প্রতি শিবের উক্তি 
(সঙ্গীত) 


ভৈরবী--আড়া। 


জনক-তবনে যাবে, ভাবনা কি ভার। 
আমি তব সঙ্গে যাব, কেন ভাব আর! 
আহা, আহা, মরি মরি, বদন বিরস করি, 
প্রাণাধিকে প্রাথেশ্বরি, কেঁদে নাক আর। 
হৃদয়েশি অহরহ, ব্সামাঁর হৃদয়ে রহ, 
নিদয়-হদয় কহ, কি দোষ আমার। 
যথন যে আমুমতি, কর তুযি ভগবতি, 
কথন কি করি আমি, অন্যথা ভাঁকার ! 
সকলি তোমারি ছায়া, তুমি নিজে মহামায়া, 
তোমার বিচিত্র মায়া, বুঝে উঠা তার। 
মায়া মান্গা গ্রকাশিতে, জন্ম নিলে অবপীড়ে 
কে তোমার মাতা-পিতে, কন্তা তুমি ক: . 
ইচ্ছাময়ী নাম ধর, যাহা ইচ্ছা ত1ই কর, 
তোমার মহিমা! জানে, হেন সাধ্য কার। 
প্রাণ-প্রিয়ে যাবে যথা, সঙ্গে দঙ্গে যাব তথা, 
ক্ষণমাত্র সঙ্গ ছাড়া হব না তোমার | 


পার্বতীর করে ধরি পশুপতি কন। 

এতই ব্যাকুল তুমি, কিসের কারণ | 
জনকের গৃহে যেতে, বাসনা তোমার । 
স্জে ক'রে আমি যাঁধ, ভাঁবন! কি তায় ॥ 
সুথের ব্যাপার আর, কি আছে এমন। 
এখনি করিব সব, শুভ আয়োজন ॥ 
হর-বাক্যে হ্রবিতা, হৈমবতী ধনী। 


: খরাসন পরিহরি উঠিল তখনি ॥ 
- কতই কৌতুক পথে আদিতে আসিতে । 


পুরেতে প্রযেশ করে, হাদিতে হাসিতে ॥ 


ৰ 
| 
| 
| 
বা 


ঈশ্বর গুণ্ডে থাবলী 


বলেন জয়ারে ডেকে, দেবরের হর । 


হিমালয়ে যাব আমি, শ্বশুরের ঘর ॥ 
শরীরী দানা ও তুমি, মনোমত মাজে । 
ছির হয়ে দাজাইবে, যেখানে য1 সাজে ॥ 
ছেলে যেয়ে ডেকে এনে, শীত্ব কর লাজ। 
গরাও বিনোদ বন্ধ, করাও সুগাজ ॥. 

€হে নন্দী, তোমরা সকলে সাজ আগে। 
বৃষ সাজাও, আদি দাজি কন্ুরাগে ॥ 
কুবের'বিচন্ব তুমি কেন কর জার । 

নদে ক'রে নিরে চল রতন-ভাগার ॥ 

ওরে ভুদা, সাজ সাজ ছাই মাথ বুকে । 
দিদ্ধি খেয়ে যাত্রা-দিদ্ধি করি আমি সুথে। 
শিব-আজ্ঞা পেয়ে সবে, মস্তোষ ভইল |. 
সমুদয় আয়োজন তখনি করিল ॥ 
সুত-প্রেত এই ব'লে মাবিতেছে লাফ | 

মা থবে বাপের বাড়ী সঙ্গে যাবে বাপ 
জোর বিভূতি এনে করিতেছে ডাই। 
টির এশ!ন ঝেড়ে নিয়ে আসে ছাই ॥ 
ভাগাড় চাগাড় দিয়! তুলে লয় হাড়। 

এক ঠাই জড় করি করিল পাহাড় ॥ 
তুঁপিয়া সিদ্ধির গাছ আনে ভার ভার। 
দশের ধুতুর! ফল রাখিল ন! আর ॥ 
আক্তার অপেক্ষা নাই ছোটে পাল পাঁল। 
তোল্পাড় ক'রে ফ্যালে আকাশ পাতাল ॥ 
বিল্‌ কিল্‌ কোরে দবে হাসে খিল্‌ খিল্‌। 


ভঙ্কর ভঙ্গী দেখে দাঁতে লগে খিল্‌। 


ভীষণ গভীর লাদ ছাড়িছে দকল। 
একেবারে ছেয়ে দিলে আকাশমগুল॥ 
ভূতনাথে ঘেরিয়া নাচিছে ভূত দব। 
হর হন বম্‌ বষ্‌ মুখে এই রব॥ 
বিনোদ বিমান এনে দ্বারেতে র1খিল। 
ধনের ভাগ্ার লগে কুবের লাগিল ॥ 
বিজয়। মনের সাধে উমারে সাজায়। 
বর্গ হ'তে দেবগণ ছুন্দুভি বাজায় ॥ 
আনন্দে শিবের শিক্ষ! উঠিল বাঞিয়া | 
হু যাঁর হিমালয় পার্বতী বাইয়! ॥ 
চারস্যথে চড়ে সবে প্রঞুল স্তরে ॥ 


- শিব আর ছুর্গা যান বৃষের উপরে ॥ 


এ 


পপ পল পপ 


২৭৫. 





অথ কৈলানপর্বত হইতে হিমালয়ে 
হরপার্ধবতীর শুভাগমন 


ভাঁবিতে ভাবিতে তারা, মুদিয়া দ়নতারা 
মেনক1 মন্দিরে নিপা বায়। ঃ 
মহীধর মহীপতি, মোহিত হইঙ! অতি, 
মোহু-মুগ্ধ মারার মায়ার ॥ 
যত সব গৃছবাদী, দ্বারপাল দাসনাঁদী, 
কাঁবো মাত্র নাহিক চেতন। 
রজনীর শেষভাগে, তপন আপন রাগে, 
পূর্বদিক্‌ করে প্রকটন॥ 
হেনকাঁঞে আচদ্বিতে, আনন! সবার চিতে, 
ভগবতী পতির সহ্ভি? 
লযকে লঙ্মী সরস্বতী, বড়ানন গণপতি, 
জনকের দ্বারে উপনীত ॥ 
শারী শুক মননুধে, শিবছুর্গা ব'লে ডাঁকে, 
হবে মন বাগ-আলাপনে। 
অকালে কোকিল সব, করিছে আননা-রব।. 
আননরময়ীর আগমনে ॥ 
নগরনাগরী যারা, সমাচার পেয়ে তারা, 
এলোথেণে হযে সব ছোটে । 
বাহাঙ্ছান নাহি আর, নাহি বেশ অলঙ্কার, 
যেতে যেতে পড়ে আহ ওঠে ॥ 
ছেলে ছিল কোলে শুয়ে, তাহারে একলা খুয়ে, 
ছুটছে হৃপতিতনিকেতনে । 
শিশুরে না দেয় সন, এমনি ব্যাকুল মণ, 
উমারে হেরিবে কতক্ষণে ॥ 
এলোকেশে পুরে এসে, কহিত্েছে হেসে হেসে, _ 
উঠ উঠ উঠ মা অচলা। | 


্ 


শুন মা মঙ্গল রবঃ মনল হয়েছে স্ব, ১. 
মা! তোমার এসেছে মঙ্গল ॥ 

জাগো জাগে রাজপ্রিয়া, বাজারে জাগাও গিয়া, 

ঘুমাবার সময় এ নয়। 
ধরিয়া গৌরীর কর, দীড়ারে জামাই হর, রা 
এমন সুদিন নাকি হয়॥ ১২ 

গুনি কোলাঁহলবাঁণী, কছিছে মেনক! শী, 
মৃতদেহে জীবন কে দিলে। ৃঁ 

কে দিলে এ সমাচার, প্রাণ দিয়ে শুধি ধার, : 


নি যু সুলে আমার কিনিলে॥ 


৫ 
এরা 


২৭৬ 
রাঁণী বলে তারা কই, তার! বলে তাঁরা ওই, 
অভিমানে ঘ্বারদেশে আছে। 
বলে উমা দেখা দে মা, মা গে! ও মা কোথা গো মা, 
ডেকে ডেকে গলা ভাঙগিয়াছে ॥ 
হস্ত! রাঁণী তুমি ধন, ভাগ্যবতী নাহি অন্যা, 
ভ্রিভুবনে তোমার চাহিয়া । 
ভবের জননী যেই, ভবরাণী হয়ে সেই, 
ডাকিতেছে জননী বলিয়া! ॥ 
রাজনরাজেশ্বর হর, দেবদেব মহেখ্বর, 
জামাতার গুণ কব কিবা। 

সুতা তব সর্বাধারা, নর্বলারা সর্বদা, 
কাশীশ্বরী অনপুর্ণ। শিব ॥ 
হরি মধ্যা ১ হরি পরে, হরি জরি ২ হরি ৩ হরে, 
হরিপুজা! হবি ৪ ভয়হার। 
গিরিকুল-কমলিনী, মুক্তিমধু-প্রদা নী, 
মহেশ-মধুপ মনোহ্রা ॥ 
অচলা সচলা হও» বরণের ডালা লও, 
বারি দেহ কনক-কলসে। 
মঙ্গল লক্ষণ ধর, মঙ্গল আরতি কর, 
মঙগলার মঙ্গল মানসে ॥ 
এয়োস্গণে দেহ ডাক, বাজাক মঙ্গল-শাক, 
সাজাকৃ বরণ মনম্ুথে । 


উলু দিয়ে ৰত ধনী, করুক্‌ মজল ধ্বনি,, 
জয় জগ দুর্গ! ব'লে মুখে ॥ 

শঁনিয়। মজল-ম্ব র, উঠিলেন নৃপবর, 
| শিশির-শিখর-শিরোমণি । 

, শিবা শিবা! আগমনে, আপন আনন্ন মনে, 
আপনারে পাসনে আপনি ॥ 

মুখখানি হাঁসি হাদি, গৃহিনীর কাছে আদি, 
বলে, কর যে হুল্প বিহিত। 

নগরের ঘার বার, জানাইল সমাচার, 


'আনাইল গুরু পুরোহিত ॥ 
সঞ্জা করি নানারপ, রাণী সহ চলে তৃপ, 
.আনিতে ভবানী আর তবে। 





১ হরিমধ্যা__দিংহের ভায় ক্ষীণ কটি। হরি ২ 
হয়ি ৩ হরি হরে।-হরি চন্দ্র, হরি হুর, হরি 


:. কিরপ। অর্থাৎ চন্্র-ধের্যের কিরণকে হরণ করে। 


৪ হরি-তরহ্রা হরি যস্চ, বর্থাৎ কালভয়" 


1 
৮: 


ঈশ্বরচ্জ গুপ্তের গ্রন্থাবলী 









লইয়! বরণডা লা, পুরজন পুরবাধা 
পাছে পাছে চলিলেন সবে ॥ । 
নিরখি নন্দিনী-মুখ, পুরন পরম 
প্রেমধারা নীরদ-নছনে। 
বদন্ব-কলুম-সণু, পুলকে পুরিল তু, 
আচলাদ-তরঙ্গ বহে মনে ॥ 
স্থির করি ছুনন, অনিমিযে নৃপধন, 
হ্র-গোৌরী করে দরশন। 
অন্তরে উদয় জ্ঞান, এক মনে করে ধ্যান) 
মুখে আর সরে না বচন ॥ 
পবি্র হইল দেহ, কন্ঠাভাবে নাই থে 
ভক্তি-ভাব হইল উদয়। 
দেখিতে দেখিতে তূপ, দেখে চাকু ব্রগিপ, 
একেবারে মোহিত হৃদয় ॥ 
জ্ঞানে ধ্যানে জেনে যায়, ভাগ্য মেনে আপনার, 
মাঁনসেতে করিছে গ্রাণাঁম 
ফুটে কিছু নাহি কয়, শিব জয় ছুর্গা জয়, 
মনে জপে শিব দুর্গ নাম ॥ 
ক্ষণপরে মহামায়া, করিলেন মহা মায়) 
সে ভাবের হইল অভাব। 
দুহিতা জামাতা বলে, মেহরলে যায় গলে, 
পুলর্ববার পুর্ব্বকাঁর ভাব ॥ 
কুমারীর কাছে গিয়া, নিজ-ভাব প্রকা: না 
মনের আক্ষেপ করি লাশ। 
জামাঁতার কর ধরি, সুখে সমাদর করি, 
যথারীতি করিল দস্ত1ষ॥ 
এক বছরের পরে, আসিয়! বাঁপের ঘরে 
আনন্দিত ভগবতী ভীম! । 
শ্বশুরের সমাদরে। গদধগদ তার-ভরে: 
শিবের শিবের নাই ন্গীমা ॥ 
একে ভো।ল! মহেশ্বর, তাহাতে শ্বগুয়বর 
বেলপাতে করিছে অচ্চন। ও 
আশুতোধ হয়ে তোঁষ, নাহি লন কোন দে 
করিছেন ধুঢুর! তক্ষণ ॥ 
এসে! এসো ভাঁই বোলে গিরিরাজ করে কোলে 
যড়ানন আর গজাননে। 
চুদ্বিবায়ে গণেশেরে, পরিল বিষম ফেরে 
গুড় গিয়া ঢুকিল বদনে॥ 
নগরাজ দুগ্ধ মোছে, » কার্তিক গণেশ দো 
মাতামছে প্রণাম করিল । 


রধন কাপড় টানে, কখন ব1 দ্াড়ী ছানে, 
এইরূপ করিতে লাগিল ॥ 
নাতির কৌতুক ভাষে, ছুখের তিমির নাঁশে, 
পুলকিত হিম-গিরিবর ॥ 
ছেলেদের পানে চেয়ে, অন্তরে আনন্দ পেয়ে, 
মু যুছু ছাঁসিছেন হছর॥ 
গ্যারি! ছুই পাঁণিঃ উমা কোলে করি রাম, 
করিলেন বদন চুম্বন। 
হ্থাবিধি "য়ে" লবে, করিল মঙ্গল রবে, 
মঙ্গলার মঙ্গলাচর়ণ ॥ 
নবে কয় এই বাণী, দেখি দেখি মুখখানি, 
খোঁল উম| মাথার অঞ্চল। 
আহা কি ক্ধপের ছটা, অপরূপ ঘোর ঘটা, 
ছেরে জাঘি হুইল চঞ্চল।॥ 
. সাধ ঝড় ছিল মনে, সাঙ্জাইব উমাধনে, 
কেশ হেঁধে পরাব ববরী। 
রয়ে সাজ পাই লাঞ্, নাহি সাজে কোন লাজ, 
কিব! রূপ আঁকা মরি মরি ॥ 
ধু যার কলেবরে, ত্রিতুবন আলো করে, 
হরে সব মনের আধার। 
কি আছে কোথায় পাব, ভারে আমি কি সাজাব, 
সন্তাবনা কি মাছে আমার ॥ 
| বেসাঁজ যেখানে সাজে, সেজেছে আপন দাজে, 
এই লাজে হর হর্মন। 
এমন রূপের ঘটা, এমন মাজের ছটা, 
পাপ চোথে দেখিনি কখন । 
নিজে হথ| গুধবতী, শঙ্কর সেন্ধপ অতি, 
মরি কিবা সোনার সংসার 


লগ্দী তোর লক্ষ্মী মেয়ে, রূপে গুণে তাঁর চেয়ে, 
তুলনার স্থান নাই আর॥& 
বাণী হেয়ে যায় থেদ, বনে গ্রমবে বেগ, 
কথা গুনে ব্যথা হয়দুর। 
টা যেন ছেলে ছুটি, করিতেছি ছুটাছুটি, 
দ্বপে আলো করে গিরিপুর 1 
ধন্য ধন্য ধন্য সতী, গিরিরাণী পুণ্যবভী, 


প্রসব করেছে ম! গো তোরে। 


, সার্থক রাণীর গর্ভ, সাথক রাজার সর্ধব, 
আর না! ভূগিবে তব-ঘোরে ॥ 
পিতা! মাত। যনে করি, সন্তানের ভাব ধরি, 


5... হিমালকে শুভ আগমন।. 


আপনি এসেছ যাই, দেখিতে পেলেম তাই, 
হলে! আজ দফগ জীবন ॥ 

রাজরাঁণী ভালব!ণে, নিত্য আসি রাজবাদে, 
ধান করি তব আগমন। 

প্রতিক্ষণে এই আশা, কতক্ষণে হবে আমা, 
কতক্ষণ পাব দরশন॥ 


তুমিমা করুণাকরী, কটাক্ষে করুণ! করি, 
চাহ মা গো আমাদের পানে। 
দর! দুথিনী নারী, তোমায় চিনিতে নারি, 


তোমার নহিমা কেবা জানে | 
আমক! তোমার ছায়া, আমাদের সঙ্গে মায়া, 
মায়-খেলা, খেল না খেল না। 
দয়ামগি দয়! কর, হরবধূ তাপ হর) 
রাঙ। পায় ঠেগ না ঠেল না। 
করুণ! হইল তব, ধত দিন বেঁচে রব, 
স্ুথে রব পতি-পুক্র নিয় | 
যথন ত্যরজিব প্রাণ, তখন করিবে ত্রাধ। 
ভয়ভাওা রাঙাপদ দিয়া ॥ 
এইরসপ কহে তারা, হাধিয়৷ কছেন তারা, 
অকণ্যাণ কেন কর আর। 
এই ভাব হর হর, আশীর্বাদ কর কর, 
ধর ধর প্রথাম আমার ॥ 
তারা বাঁক্যে তাঁরা কয়, ছলেতে জানায় তয়, 
কল্যাশির অকল্যাণ কিসে । 
অভয়! অভয় দেহ, করিয়া অভয় দেহ, 
হাদি খেলি মনের হরিষে ॥ 
বরণ হুইল যায়, রণীর লোচনে হাঁ, 
হরিষে বরিষে বারিধারা । | 
করুধাস্বচনে কন, এসে! এসো 'গ্রাণধন, 
কুলের রতন গ্রাণতারা ॥ 
সুপ্রভাত হলো দিবা, চলিলেন শিব-শিবা॥ . 
পুলকিত পুরবাঁদিগণে। 
রাজ! রাঁদী এক হে, জামাতা ছুহিতা লে, :- 
বসাইল রতব-দিংহাঁসনে ॥ বে 
নগরের ঘরে ঘরে, কবে আননা করে। .. 
সকলেরি অন্তরে উল্লাদ। ০ 
সবে জয় জয় বলে, .. আনন্দের কোলাহলে। 
একেবারে পুরিল আকাশ॥ | 
গায়কে হই গ্রুত। গারিছে মঙগল-গীত) 
নর্তকী নাচিছে নান! মাজে । 






হেন পুণ্য কে ককেছে আর ॥* 
শিব জয় ুর্মা জয়, 
দেব-লোক এই তায ভাঁষে। 
বিধি বিষ ধ্যানে যায়, শত যুগে নহি পায়, 
সেই নিধি গিরিরাঁজব|সে ॥ 
অগ্নর কিন্নর যত, নাচে গায় শত শত, 
করিতেছে মঙ্গল-সাধন। 
শিব-ছুর্গা দেখিবারে, আহলাদে মাঁনসাগারে, 
নাগ*্লোক করে আগমন ॥ 
বম্‌ বম্‌ হরে হরে, ম! বাছিরে গভীর স্বরে, 
গায় ভূন প্রমথ পিচাশ। 
বেতালে ধরির| তাল, বেতাল ধরিছে তাল, 
ভাল ভাল মনের উল্লাস ॥ 
বৃষতে ছাঁড়িছে ডাঁক, বাড়িছে ভূতের জাক, 
ধ্বনি উঠে ধেই ধেই স্বরে। 
ফোস ফোদ শব্দ করি, ফণী নাচে ফণ! ধরি, 
কারো প্রতি ঘেষ নাহি করে॥ 
হইয়! উদার মন, অকাতরে নৃপধন, 
. বরে ধন বিতরণ সুখে । 
. যাঁচক যাঁচিকা যত, দান পেয়ে মনোমত, 
| জয় জয় রব করে মুখে ॥ 
র যাহ চায় ভাহ। পা, খায় দায় নাচে গা, 
) অভিপ্রায় পুর্ণ সবাকার। 
*. দেও দেও বলে সব, নেও নেও উঠে রব, 
- খোলা! আছে ধনের ভাঙার ॥ 
[বাণ পঙ্ডিত ধত, মুনি থধি শত শত, 
হাঝ এদে উপস্থিত হন। 


জয় জয় হিমালয়, 


নাল 5 ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের পরন্থাবলী 555৭: ্‌ 
মজে মধুর গ্বর, বাঁণা-বে মনোহর, করি উচিত মান, উপ অর্থ ধা, 
তুরী ভেরী নহুবত বাঁজে ॥ মান আদি আহার ভোজদ॥ 
কন্তংপুরে রাম সবে, মধুরু মোহন রবে, বসন ভূষণ ধন, নাছি হহ নিয়া, 
মজলা-মহিম! গান করে। রাশি রাশি পর্বত-আকার। 
করি সুধা বরিষণ, হরিছে হের মন, মধুর স্বখান্থ নালা, নশীমরক্ষীরছান 
শঙ্করের শযীর শিহরে ॥ ফল মুল অশেষ প্রকার ॥ | 
পণ্ড পক্ষী মবাকার, আনন্দের নাহি পার, পায়সের বন্ধে .নদী, পলার পিষ্টক দি 
নকলেই স্থখী হইয়াছে। ক আর আর অ্রধ্য কত কব। | 
আহার গিয়াছে তুলে, পরম্পর মন খুলে, তৃত প্রেত নিশীচরী, বালা গ্রভৃতি কর, 
ৃ র্গা বোলে গায় আর নাচে ! আহারে সবাই পাব 
দেবগণ করে দৃষ্টি, বর্গ হ'তে পুম্পবৃত্ি, কিছুই অভাব নাই, ব্য সব ডাই ডাই, 
দৈববাণী হতেছে প্রচার। খাই থাই রব নাই মুখে। 
“লাধু সাধু গিরিরার়, সাধুবাদ মেনকায়,। কোন দিকে নাই দৌঁষ, খেয়ে গোরে পরিচোয, 


গিরিগুণ গেয়ে যায় স্থথে! 
যেখানেতে অন্নপূর্ণা, হয়ে অতি কপার 
লক্মীদহ নিজে ব্রাজিত। 
আপনি আলি়াশিব, করিছেন বার শিব 
তার ঘরে কোথার অহিত। 
থাবে কত নেবে কত, হেরে হয় জানহহ 
কিছুতেই নাহি হয় ্ষয়। 
দৃষ্িমাত্র একবার, ধনাগার খাঁ।গা। 
পুনর্ববার হতেছে অক্ষয় ॥ 
গুরু আর পুরোহিত, 
হেরে রূপ স্থির নহে মন। 
সাদী ফুল নিয়া, মন্তকেছে দিতে গিয় 
করিলেন চরণে অর্পণ ॥ 
হেসে কন শিব শিবা, ঠাকুর করিল কিব 
এ যে বিধি বিধিমত নয়! 


উভয়েই ৮ 


নীরব ব্রসণদথয়, কথ] আর নাহি ক 
চিত্রের পুতুল যেন রর ॥ 

প্রাচীন, ত্রাঙ্ষণী এক, কিছুমান্র নাহি ভে. 
দিব্য জ্ঞান হ্বদরে উদয়। 

হেরিয়! যুগলরূপ, জানিয়া স্ব্ধপ রূপ, 
মেনকা! মহিষী প্রতি কয ॥ 

তোমার নয়নতারা, তারানাধনারা তারা, 

ভ্রিলোকের তাঁরা বেদে বলে। 
তারার সজিনী যারা, 


ভার! যেন শোতে তারা, 
-ভারানাথ তারা * ধরাতলে ॥ র 





ক তায়ানাথ তার ধরাতলে অর্থাৎ তাহার দ্িনী 


ঈশ্বর গুপ্ডেরগর্থাবলী 


ঘৰ কুবদারা, ছেরে তারা! সর্দার) 
তাঁরা, তারা, বলে কুলে । 
গুনকিত হয়ে তারা স্থির করি আখিতারা, 
ভাদিতেছে তার।-প্রেমজলে ॥ 
ধায় ধরে না শোভা, মহ!দেব-মনোলোভ, 
কোটি অবি-ছবি পদতলে! 
ভুষনভাঁবিনী তারা, মুগ্ধ মধুকর তাঁরাঃ 
তারার নমুবশশ্তদলে ॥ 
চারা-সুথ তারাপতি, হেরে শশী তাঁরাপতি, 
পোঁড়েছে চরণ-নখজালে। 
ভারাগনে ভারাপতি তাই হেরে ভারাখতি 
ভাঁরাঁপতি ধরিল কপালে ॥ 
মাবু মাধু সাধু শন, ঘুচল কম্কমসী, 
দোষী তোবে কে বলে এখন। 
শিখার দে পোড়ে, শিবের মাথা চোড়ে। 
হলি তীর প্রধান তুষণ॥ 
উদার কনকনিভা, শঙ্ষরের শুভ্র বিচা, 
মরি কিবা ছট। তাঁর অলে। 
অনুমান করি হেন, স্ুমেরুর আতা মেন 
পড়িয়াছে ধবল চলে ॥ 
মিলিত মুগল রূপ, অতিশয় অপরূপ, 
অনুরূপ নাহি দেখি তাঁর। 
একসগ স্বরূপ কয়, হেন লাধ্য কার হয়, 
বর্ণিবার শক্তি আছে কাঁর॥ 
শি ছূ্গ। এক ঠাই, কোনকাঁলে দেখি নাই 
এ শোঁভ! কহিব আর কারে। 
খন বাসনা হয়, এইকপ মনো ময়, 
দেখি যেন হাদয়-তসগীরে ॥ 
গে শিব আশুতৌয, ছুঃখিনীবে আশ তোঁহ, 
চাহ চাহ অধীনীর পানে। 
ছাড় রোষ ইর দৌষ, কর কর পরিতোয, 
পাঁদপন্স-মকরন্দ*্দানে ॥ 
ভবপ্রিয় ও স ছুর্গে, 
 দুযা-ৃষ্টি কর একবার । 
আমি নারী তক্িহীনা,. তুমি গো মা ভক্তা ধীনা, 
| এইমাজ গুনিয়াছি সার ॥ 


তার এই ভবছুর্গে, 


সকল তারার ভার হইয়াছে, তারা তারানা অর্থাৎ 
চরের সায় ধরা-তলে শোঁভ! করিতেছেন। 











২৭৯ 


সহজে সন্তুব সব, এ ভব-বিভব ভব,.... 
জানহীনা আমি কব কত। ডু 
কথিতে মহিমা তব, বেদ আনি প্রাতব, 


ভবধর তব রব-হত ॥ | 

্রা্গণীর শুনে স্ব, গোঁপনে ভবানী ভব, 
মনে মনে হলেন সদয়। | 

কথা বয়ে আবহেলে, ঈশ্বর ঈগরী পেলে, 
আর ভার মরণে কি ভয় ॥ 


পাপা পপি 


বামকেলি--তাল ফের্ঠা। 


হিমাঁলয়ে কি আনন্দ, সিংহাসনে স্ঘনিন্্‌, 
সদানন্দমন়্ী শিবা বামে শৌভ। পায় । 
হেন শোভ। কেবা। দেখেছে কোথায় ॥ 


রজহ-কনক-প্রভ! এক প্রকাশে । 
ছিরূসৌদ। মিশী মেন বিমল আকাশে ॥ 
উধাকাঁলে চাকু সুুরধুনী-জলে, 
তরুণ অরূণ-আ ভা! যেন অলে, 
যেন শ্বেহ শভদল দলে দলে। 
হরিভরেখ! দেখা যায়| 
উন রূপের আভা! উতমেই লয়। 
পারদে দিন্দুর যেন মেশে! মেশে হয় ॥ 
দে রূপ যে জন করে দূরশল, 
পুলকে পুরিত হয় তার মন, 
ফুটিতে না পারে মুখের বচন, 
নয়ন-দলিলে ভেসে যায ॥ 
নিকটেতে ছিল যার! করি হাঁ হাঁয়ণ 
মৌহিভ হইল তাঁরা রূপের ছটায়॥ 
স্থির করি ছুটি লোচনের তারা, 
রয়েছে ঈাড়াজে অনিমিথে তাঁর, 
ভাঁরানাথ মু নিরখিয়ে তারা। 
তারা-গুণ তার! মনে গাঁয়। 
সন্মুথে দীড়ায়ে জমা চামর ঢুলায়। 
বিজয় মনের সাঁধে চন্দন মাথায় ॥ 
ননী সর ক্ষীর মিষ্ট সকল, 
মধুর রসাল নানাবিধ ফল, 
সুগন্ধি তাঁদুল সুশটীতল জল, 
আনিযধে দিতেছে উমা মীয় ॥ 


২৮৬ 


কুলের কামিনী যত করি আগমন । 
হর্-গৌরী দেখিবারে, করিছে যতন & 
কত সুখ ভাঁছে মেলকা প্রকাশে 
এদ ম! এস নাঁ মুখে এই ভাষে, 
ডেকে বলে রানী মধুর সম্ভাষে) 
দেখে যা শো তোরা সকার আয় ॥ 
বাীর মনের ছঃখ সব গেল দুরে । 
করিয়া মগল-ধনূলি চারিদিকে ঘুরে ॥ 
রুচির ভক্ষণ বিনোদ বসন, 
রজত কীঁধন বিবি রতন, 
অকাতরে রাণী করে বিশুরপ, 
যারে তারে চোথে দেখিতে পায় ॥ 
হিম গিরিরাঁজ-গুহে মই 1মহো দ্র । 
ঘিজগণে দেখে নুপ করে কত জ্তব £ 
যোঁগী খঘ যত ভক্তিরপে গলে, 
মনে এই আশ করিছে সকলে 
মরণ "হরণ চরণ কমলে, 
মধুকর হয়ে মধু থায়। 
ক$গুভাবে গুপ্ত-প্রভা অতি শোভাঁকর । 
ভ্ীপদপন্ধ জতলে প্রভাকরকর ॥ 
কাঁতরে কহিছে প্রভাকর-কর, 
প্রভাকরস্ত ভয়-হার হুর, 
নিরস্তর যেন এই প্রভাঁকর, 
হর কপাঁকাশে প্রভা পায় ॥ 
সঙ্গে লয়ে গ্রাপাধিক কার্তিক গণেশ। 
চলেন শ্বশুর সহ বাহিরে মহেশ ॥ 
রূপের শেভি।র সভা উজ্জল হইল। 
হর হর হুরধ্বনি অমনি উঠিল ॥ 
আঁজানলন্বিত জটা শঙ্করের শিরে। 
ধুর যেন খেলিতেছে মন্দাকিনী-নীরে ॥ 
নল ঝলকে চারু নয়নফলকে । 
পলকে পলকে ঘেন দামিনী নলকে ॥ 
ললাটেতে খণ্ড শশী ঝলমল ফরে। 
মন্তকের ভূষা ফণীী মপিগ্রভা হরে ॥ 
কোথাও মাঁণিক মুক্তা রতন বি্ব | 
শিব-অঙ্গে ছাই দেখে ছাই হয় সব ॥ 
শ্রবণে কুগডল দেখে কার মন ভুলে। 
ভুবন ভুলালে ভোলা ধুতৃত্ার ফুলে ॥ 


ঈশ্বর ুণ্ডের স্থাবলা 
স্ৃতা! হীরার হার ফোঁথ। গেল হ্রে। 


হাড়ে হাড়ে কাপে ভারা হাড়বাল! হেরে 

বাখছাল বাল দেখে হ্থচিকণ বাপ। 
লজ্জায় করে লা বর নিকটেতে বদ ॥ 
ঈশানের বিষাণের সুমধুর স্বর । 

লজ্জায় নীরব হয় কোকিল ভ্রবর | 

স্থির হয়ে খাকে সৃষ্টি সুধাবুষটি হয়। 
দেবাস্থর আদি করি মুখ লমুদয়॥ 
থেকে থেকে বাজে গাল বব বব 
দেখিয়া ভবের তঙ্গি শুয়ে কাপে ঘম॥ 

সব শব আলো করে রূপের বিভাষে। 
অনোভব পরাভৰ নিকটে না আমে ! 
আয়া শ্বশুরবাঁড়ী আনন্দ অপার । 

ক্রমেতে আপনি হয় শোভার বিজ্া/র ॥ 

কুঁকুড়িঙ্লা ছিল দাঁড়ি বাধিতেছে থোপ। 

চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠিতেছে গোপ। 

সেরূপ বুড়ার মত ভাব নাই আর । 

পুনর্ব।র হলে! যেন যৌবনসথ্ার ॥ 

শিবের সম্ভব সব অসম্ভব দয়। 

মকল পারেন হতে নিজে ইচ্ছানয় ॥ 

জামাতা লইয়া রাজা সভায় বদিয়া। 

সকলে সম্ভাষ করে সন্তোষ হইয়া ॥ 

কৌদলের বর্ত! আদি মুনি যে।গী বত। 

গিরিরাজ-সভাক বাই সমাগত ॥ 

নারদের ইচ্ছ। মনে অন্তঃপুরে যার়। 

করিয়া ঢে'কির বান্ত কৌদল বাধায় ॥ । 

ভাইপোর অভি প্রায় বুঝেছেন খুড়ো । 

মনে মনে মৃছ মহ হালিছেন বুড়ো ॥ 

বিবাদের বল বুদ্ধি করিয়া হরণ । 

হর কন ভাল আছ দেব ভলোধন। 

নারদ বলেন খুড়ে। আমি ভাল বআছি। 

খুড়ীরে দেখিব ব'লে সাধ করিয়াছি ॥ 

শঙ্কর বগেন তবে দেখে এস শিক । 

গমনের কালে যেয়ে! সাক্ষাৎ করিয়া ॥ 

টেকি খধি টেকি নিয়! উঠিবারে চায়। 

উঠে না টেকির মোনা ঘটে ঘোর দায়। 

টানাটানি করে কত পাধ্য লাই নাঁড়ে। 
টেকুচ টে'কুচ রৰে মোনা ভাক ছাড়ে ॥ 
ঈাত করে কিড়িমিড়ি নড়িতেছে হেন । .... 
বন্জাৎ শীলার ঢেঁকি উঠনাক কেন... 











কযা মোনার সুখে ঝ্ারিতেছে বাকি 
রাগেছে আপনি ছেড়ে আপনার দাকি॥ 
(কি বুদ্ধি ঢোঁকি বল ঢে'কি মূলধন । : 





(ক ছেড়ে যেতে নাহি পাঁরে তপন 


দারদের ভাব দেখে সভাপ্দ্ধ হালে। 
নারদ নারদ বোলে উচ্চ রবে ভাষে & 


নারদ নীরদ গুনে নারদ পণ্ডিভ। / 


 হড়াছড়ি বুদ্ধ করে ঢেকির় সহিত ॥ 

ছিডিযা বীপার তার করি খান খান। 
((টাকির মাথায় বেধে মারিতেছে টান ॥ 
কোনরূপ কিছুমাত্র উপার না পেরে। 
অবশেষে বলিলেন থতমত খেয়ে ॥ 

লাগিয়াছে ভ্যাবাঁচ!ক!1 বন্ধ ভ্রমপাশে। 

ধার পানে ফিরে চায় সেই দেখে ছাসে & 
কিঞ্চিৎ পরেতে সেই ভ্রম হলে! শেষ । 
কর্জাটর খেলা! এই জানিল বিশেষ ॥ 
আপনার খভিমান করি পরিহার । 

মনে মনে অপরাধ করিল স্বীকার ॥ 

সে ভাব বুঝিয়া শেষ শিদ সদাশয়। 
নারদেরে গোঁপনেতে হলেন লয় ॥ 
তখন উঠিয়া খষি পুর-মাঝে ধায় । 
প্রণাম করিল গিয়া! পার্ধতীর পায় & 
পুরবালা যত সব কাদ ফাদ হ্য়। 

বলে ও ম! এটা কেটা দেখে লাগে ভয় 
ঝোলা দাঁড়ি ঢেকি ধাড়ে ঘারে মায়ে ছুড়ো। 
কোথা হ,তে এলো! এই চালক্কান্! বুড়ো ॥ 
বত শিশু ছেলে মেয়ে মূর্তি দেখে তার । 
ভেউ ভেউ কেঁদে উঠে শান্ত করা তার ॥ 
কেই বলে কানকাটা কেহ জুঙ্কু বলে। 
কেছ বলে জোটে বুড়ী থাকে বুঝি জলে ॥. 
কাছে থেকে কেহ বলে খেলে খেলে থেলে। 
বেহ বলে পাঁলা পালা ভূতে পেলে পেলে ॥ 
হুমা কন যাও খধি তবরায় করিয়! |. 

সকলে পেয়েছে তয় তোমায় দেখিক্! 
কেপে কেঁপে সকলে করিছে হাহাকার । 


ঢেঁকি নেঞচে মেয়ে ছেলে কীদাও না আর ॥ 


উর কন খবি হুল বিদায়) 
দি হয সকলেতে মনে সুখ পাম ॥ 
| মীরদ .শিষেন কাছে এসে পুরা । 
. শি হযে লে রাজার লক্া্। 






. শ্খানেতে মায়ে বিয়ে কখোপকর্থন। 










খত আমাই হছে হরষিত দন। 
ধথারীতি এখানে করেন আলাপন ॥ 


প্রকাশ করেন দৌোছে মনের বচন ॥. . 
মেঙ্গক1! বলেন মা গে! কেমন করিয়া ॥ 

এত দিন ছিলে তুমি দ্দামায় ভুলিয়া ॥ 
অচক। ছুখিশী দ্দামি জননী তোমার । 
তোমা বিনে জিছুবনে কে আছে আমার ॥ 
কেঁদে কেঁদে মারা হই তোথার কারণে । 
মা বলে কি একবার পড়িত না মনে ॥ 
ভুবেছে জলধিঞলে প্রাণের সস্তান। 
পাধাণ-হবদক্ধ ব'লে যাঁর নাই প্রাণ ॥ 

করিয়। ভোমার ধ্যান বেঁচে আছি তাই। 
এত দিন পুনরায় দেখা হলে তাই 0: 
মরিলে ছুচাঁয় সব কেব! কারে কম়। 
ছখের কপালে ম! গে! মরণ না! হয় ) 

মনে করি কাল-করে দেহ করি লয়। 
কালের শ্বাশুড়ী ব'লে কাল করে তয় 


চঞ্চল হয়ো! না বাঁছ। বিনয়:আমার । 


গোপনে তোমার মুখ দেখি একবার 

কর পেতে সর লও তুলে দেই জাতে ।. 

ননী ছানা ক্ষীর খাও রুচি হয় যাতে & 

কত দিন পায়পদি মধুর:আ ভার । 

হাঁতে কোরে দিই নাই বধনে তোঁমার ॥ 

সাধ পুরে খাও উমা সাধ এই মলে । 

বস্তি হয়েছি বমি তোঁমা হেন ধলে ॥ 

'মনের স্থুথেতে ভুমি করিলে আহার | 
তবে মা তাঁপিত প্রাণ জুড়াযএআমার ॥ 
প্রাণের পুতুলি তারা তুমি প্রাপধন | 

সবে মাঁঅ এক! তুমি কুলের রতন ৷ 

ছেড়েছি আহার-নিঙ! তৌমার বিচ্ছেদে । 
থেকে থেকে আচম্থিতে প্রাণ উঠে ঝেঁদে ॥ 
ছথে বুক ফাটে হার এমনি অস্থির | 

তবু পোড়া পাপ প্রাণ না হয় যাহির ॥ ৃ 
নিজ্জারে নিকটে স্থান নাহি দেয় কআাধি। . 
শুধু করি নীাছার নিরাঁকারে থাকি ॥ . 
পথিং দেখিলে পথে ভাঁরে ডেকে কই! ..... 
ভারা কই তার। কই প্রাণ-তার! কই॥ 
পথিকে গ্রাযৌধ দিয়া প্রিয় কথ। কর়। 
গ্রবোধ মানিয়। মন স্থির ভাই রঙ ॥ 
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হাতে যেন স্বর্গ পেয়ে ছুটি তাঁর কাছে॥। 
.... সুনিয় মঙ্গলা তোর সুমজল ধবনি। 
. ক্সপনারে ভুলে বাই আপনা অমনি ॥ 
.. তোমার হুঃবের কথা কেছ যদি কনে। 
দে কখ। হদয়ে যেন শেল গাথা! রছে॥ 
গে দিন যে ছখে যা আর কারে কই। 
জীর়স্তে মরণ সম পর হোয়ে রই ॥ 
গিরি এসে কতরূপে আমারে বুঝাঁ়। 
 তথাচ বুঝে না মন করি হায় হায় ॥ 
দয়া করি নিতে যদি এসেছ এবার। 
কিছুদিন কৈলাসেভে ষেও নাঁ মা আর 
তুমি গেলে হিমালয় হবে অন্ধকার। 
ছুঃখিনী জননী তোর বাঁচিবে না! আর ॥ 
আমরা ছজনে আর কত দিন রব । 
রাজ্য আদি যত কিছু তোমারি ত সব ॥ 
মায়ের রোঁদনে কেদে মায়ের হ্বদয়। 
মহামায়া তবু মনে মামার উদয় ॥ 
হর্া বলেন মা গে। ধৈর্যা ধর মনে। 
এতই কাতর! তুমি কিসের কারণে ॥ 
প্রণাম করি গে! মাতা চরণে তোমার । 





কাদিয়ে আমায় ম| গে! কাদাযে না আর 


কমল! কার্তিক বাণী আর লঙ্গো দর । 
ছেলে মেনে বেচে থাক্‌ আশীর্বাদ কর ॥ 
তুমি মা! এমন হোলে আমি কোঁথ| বাই। 
কে আছে কাহার কাছে মা! ব'লে ঈীড়াই॥ 
ছুড়াতে তোমার কাছে এসেছি জননি । 
পাগলিনী হোয়ে কেন কর পাগলিনী ॥ 
এসেছে নাতিনী নাতি দে'িবে বলিল! | 
ঘর করহ গিয়া! তাদের লইয়! ॥ 
বহুদিন হ'তে কিচু করনি আহার - 
.: মাথা খাও খাও কিছু বিনয় আমার ॥ 
আমার নিকটে বসে দেও কিছু মুখে । 

রর তোমার প্রসাদ শেষ খাব আমি সুখে & 
ধ্ত রাণী পুণ্যবতী কত পুণ্য জোর। 
. আন্ধমরী প্রসাঘ পাইবে আজি তোর ॥ 

. এ মা ভায়া কল খেও লা একেরারে। 





র রি রয়েছে প্রসানগে করি কিছু দিও ভায়ে 8. টু 
.. মেনকা। রেখেছে খা লমুদয় খাসা |... : 


পরীর প্রসাব ঈখবের আলা... 


কেছ ধ্দি বলে ভোর উমা ভাল আছে। 


9) রকমে খন নাই পারে কারে ছানে সূ 










ছেলে মেসে সরব! থাকিবে কাছে। 
বল বল মা তোমায় ধলা কি আছে। 
মেয়ে হয়ে যে না. করে পিভা-মাতা-সেবা। 


তার চেয়ে অভাগিশী আছে জার কেব]। 


বন্তপি মা আমি হই পিতার সন্তান 

তব গর্ডে যদি ম! গো পেয়ে থাকি স্থান ॥ 
ঘত দিন এই দেহে এই প্রাণ রবে। 
উভয়ের পদসেবা1 করিব মা তবে 

কবি কছে ব্রদ্মগর্ি কি বলির আরে। 
পদ-সেবা কাজ নাই, দেখা দিদ মারে ॥ 
পিতা মাতা তোর কাছে দেখ! নাহি যাঁচে। 
মাঝে মাঝে এইরূপ দেখা পেলে ঝাচে ॥ 
করুণাময়ীর মুখে করুণা-বচন | 

মেনকার মন-স্থির হইল তখন ॥ 

মায়ে ঝিয়ে এইমহ চলিতেছে কথ! । 
হেনকালে গিরিরাজ উপনীত তথা ॥ 
হাদি হাপি মুখখানি চেয়ে উন্বা-পাঁনে। 
আনন্দের সীম! নাই নৃপতির প্রাণে 

উমা বলে বহুধিন দেখিনি চরণ। 

বল বাবা ছেলে মেয়ে দেখিলে কেমৰ ॥ 
গিরি কন সে কথ! কছিব কি মা আর। 
এমন টান্দের খাট দেখি নাই ক্সার ॥ ... 
চাদের সে শোভ! আর হইবে কেমনে 1. 
হয়েছে চাদের মেলা আমার ভবনে পু 


. পর্বতেশ-গ্রিক়পুত্রী পিতার চনে! 


চলিলেন অন্ত ঘরে পুলকি তমনে ॥ 

রাজ! কন ওগো রাঁণি কি কর এখন। 
ছহিতা জামাত! বল দেখিলে কেমন ॥ 

বড় বে বলিয়!ছিলে শঙ্কর ভিখারী । 
ভিথান্দিণী প্রাণাধিক! প্রাপের কুমারী ॥. 
শিবেরে পাগল ব'লে কত কীদিমাছ। 
অনাহারে থাকে উম! কত বণিক়াছ ॥ 


কেমন ভিথানী সেই দেয় ত্রিপুরার | 


সঙ্গে সঙ্গে আজ্ঞাকানী কুবের ভাগ রী ॥. 
ভবের বিভব কত দেখ একবাক্স। .. 


_. ক্ভনের ছড়াছদ্ি ঘতন-ভাগডার ॥ - 


একে একে চেয়ে দেখ সফলের পাসে. 











তোমারে এ দব কথা বরেছে ছে 
তাদের দেখাও এনে এ লব, বির ০ 
কণি আর কৈলাসেতে করুক গমন |. 
উমার এশ্ধর্য গিয়া দেখুক কেষন ॥ 

জর নার যত কিছু বহি নাা। 
মাক্ষেণেছে কছিলাম এইসাজ সার & 


মেনক| বলেন গিরি একে অতি ণা। 1. 


ঘেযা বলে তাই গুলি আমি জানহীনা ৪ 
অবলার অপরাধ পদে পদে হয়। 
নিজগুণে ক্ষমা কয় ওহে হিমালয়। 
ন| জেনে বলেছি কত করিয়াছি রোব । 
শিব ভারা লইবে না ছখিনীর দোষ! 
বল বগ প্রাপপতি ধরি ছুটি পায়। 
কেমন করিয়া আমি রাখিব উমায় ॥ 
ভাঁম।ই এসেছে সঙ্গে লয়ে পরিবার । 
তিন দিন গেলে পরে রাখিবে না আর ॥ 
এবার যগ্থপি হর গৌরী নিয়া যায়। 
পাঁপদেছে প্রাণ তবে রাখা হবে দায় ॥ 
এঠ দিন কত ছুখে করিয়া যাঁপন। 
মহ দেছে পুন যেন পেয়েছি জীবন ॥ 
ধিগুগ সন্ভানশোকে দহিবে হাদয়। 
দেখে। দেখে দেখো! গিরি মরিব নিশ্চর | 
ধিক কি কব আমি উমাযাহে রয়। 
সছুপায় কর তাঁর যেরূপেতে হয় ॥ 
মহিষীর কথ। শুনে, গিরি হাসে মনে। 
শিবের সর্বন্য ধন, রাখিব কেমনে ॥ 
ভবানী বিনে তব স্থির কিসে রবে। 
শিবেয় ফৈলাসধাম, অন্ঈকষার হবে ॥ 
রাঝীরে গ্রবোধ দিয়া, বহে গিরিরায় | 
অবস্তী করিব আমি, যে হয় উপায়॥ 
উতলার কর্ম নয় গুন পুরেশ্বরি। 
দেখ! যাবে আ.ুতোষে স্তবস্ততি করি ॥ 
শিব হর্গা'লরে আমি থাকি হিমাঁলয়। 
আমার কি মনে এক সাধ নাহি হয় | 
কবি কয় হিমালয় তুমি বিজ্ঞবর | 
হমমী ভুলাতে এত, ছল কেন কর 1 
হরের হায়-তূষ| নন্দিনী তোমায়। 


« অবমী পোহালে ভায়ে রাখে সাধ্য কার ॥ 


_.শনীতে প্রতাকর হইলে উদ) ১ 








ই বান জনি হা টু টি 









টন ধা বালাফানের গনী মল রে ঃ 
: নির্জনে পারা পুর্ব প্রকাশ পুর্ব আপনাপন পু 
বনের খাক্ষেপ প্রকাশ করিতেছে । ₹-::35 


০৮ ওপ ী 


[ সঙ্গীত কীর্নাঙ্গ ] 
টোরী-ঠুংী । 


একবার কথ! কও মা তারা, 
চেয়ে দেখ দেখ দেখ দেখ গো। 
ভোমার বাল্যকালের সঙ্গিনী, 
নকল সমাগত গো 
ও মা» মা বাঁপেরে করে হেল! 
নিয়ে ভাড় মাটা ঢেগ! ি 
ছেলেবেল! ধূলাখেল! করিয়াছি কত গো। 
উমা তোর সঙ্গে কত রজে 
ছেলে খেল! করিয়াছি কত গো। 
আমরা ক্ুধ! তৃষ্ ভুলে গিয়ে : / 
কেবলি তোমায় নিয়ে 





হেসে খেলে বালাকাল করিয়াছি গত গে! । / 

ভোর প্রেমশ্ডোরে বাধা পড়ে, ক 

বাল্যকাল করিয়াছি কত গো'॥ রঃ 

৪ মা ধজনীতে স্বর্ণলতা, একাসনে যথা তথা, 1 

_ নানান্ধপ উপকথ! বলেছ বলেছি 
কত শত গো। 















এখন সে দব কথা মনে নাই কি 
বলেছ বলেছি কত শত গো। 
তোর মুখের কথ! শুন্ব বলে; 
চুপি চুপি আন্তেম চলে 
প্রেমনরদে' যেতেম গলে 
হ'তেম জ্ঞানহত গো। 
আর বাহজান থাকিত না 
একেবারে হ'তেম জ্ঞানহত গো ॥. 
আমর] ন! আইলে তুমি তারা 
কেদে কেদে হ'তে সার! ; 
নী গিয়ে প্রবোধিয়ে বলিতেন কত গো, 
ওমা আঁয় তোর! আয় ধলে.; বি 
রঃ রবোছিন বনিতেন কতগো 





৯. 





পি ১50০ পছাজা। ক্রস আনন 





শুনে রাণীর ষুখে চা 
2 গৃহে থাকে কেবা আর 
উঠে ছুটে আদিতাম পুরযালা যত গে! । 
তোমায় খাওয়াব শোয়াব বলে, 
অ!সিতাম পুরবাল। যত গে! ॥ 
'ামর| তুলে দিলে টাদমুগে 
| _ খেতে কত মনের স্ুথে 
.. কথায় কথায় শেষ হ'তে নিদ্রাগত গে! | 
. ম্ঘামরা খেলে থেতে গুলে গতে 
 শেঁষে তুমি হ'তে নিদ্রাগগত গো । 
এখন নে সব কথ! গেলে ভূলে, 
এত ভালবাদা কোথায় থুলে 
একবার চাও যুখ তুলে 
দেখি দেখি মনে দাধ যত গে ॥ 
তোমার বিমল বরণ কমল চরণ 
দেখি দেখি মনে সাধ যত গো। 
তোমায় আগে যদি জানিতাম 
তবে কি মা ছাড়িতাষ 
লজে সঙ্গে ফিরিভাঁম হয়ে পদানত গে । 
তুমি তাড়াইতে পাঞ্গিত না 
ফিরিতাম হয়ে পদানত গো ॥ 
তুমি অখিল ব্রদ্মাণ্ডেখরী 
আমরা তোমার সহচরী 
কপা করি কণা কর জনমের মত গো । 
চিরছধিনী অধীনী বলে 
কৃপা কর জনমের মত গো ॥ 


অথ ভূতগণের আনন্দোৎসব 


শিব-পরিবাঁর লয়ে নগনৃপধন | 

. অশ্যে মনের সাধে করান ভোজন ॥ 
অবশেষে বাহিক়ে আসিয়া গিরিরায় | 
পিশাচ প্রমথগণে ভোঙ্ন করায় | 
উপাদেয়ে নানা খান্ধ করিল প্রনান। 
ঝাশি রাশি জরব্য আনে পর্ধ্বত প্রমাণ ॥ 

. স্সীতিমত ব'লে কেছ করে না আহার। 
কাড়াকাড়ি ছড়াছড়ি গণ্ডগোল সাক ॥ 

- ভুতের কোথায় খাকে আচীর বিচার । 
পাতে পাতে এক কমি করে একাকার ॥ 





আগে খার ক্ীর দ ম্যাট সন্দেশ! 
ডাল তান! শাক অন্ধ পেটে দেও পেগ, 
খেতে থেভে কেছ কেছ গাছ্ছে গিয়ে চঢ়ে। 
আকাশেতে উঠে কেহ লাঁফ' মেরে পড়ে ॥ 
উত্তষ আহার গেষে ক্মানশ্সিত সবে । 
নেচে নেচে গান করে শিষছুর্গ। উবে । 
শঙ্কর বাহিরে এসে. দেখেন কৌতুক । 
ভূতনাথে হেত আরো! মনে পায় সুখ ॥ 
বম্‌ বু বম্‌ ভোলা সুখে এই বাকু। 
পশুপতি ঘেরে সবে নেচে দর পাঁক ॥ 
বেলপাভ এনে এনে ফেলে দেয় পাঁয়। 
টলিল শিবের পদ আর কেব! পায় ॥ 
মনোমত বেশ করি তূ্ঠগণ সনে । 

নাচিয়া উঠিল হুর বৃষ আরোহণে ॥ 


[ সঙ্গীত ] 


মালশ্রী--একতাল! | 


জয়ে ভূতগণ হরধিত মন 
তৃতনাথ ভোল! লাজে। 
রতন তুষণ দারুণ দূষণ 
ভুজঙ বিভূতি বাঘের বদন 
শব-শিব বিনা তব কলেবর 
নব সাজে নাহি সাজে ॥ 
করি আখি লাল, নাচিতেছে কয, 
তাছে তালে শাল, ধরিতেছে তাল, 
তাল তাল ভাল, বলিছে বেতাল, 
বব বম্‌ গাল বাজে। 
ললাটে অনল, করে ঝলমল, 
ভাবে চগ চল তনু উল টল 
হাসে থল খল করে কল কল 
জ্রবময়ী অটামাঝে ॥ 
মনোহর বেশ ধরিল মনধেশ 
বাঘছাল আট! ক্ষীণ কটি-দেশ, 
ফি কব বিশেষ গলে দোলে শেষ, 
করেতে ডসরু বাজে । হি 
ভ্ধব-ভাব দেখে ভাঁবে শবরাণী.. 
ও রা ্ানী ফাকে হা র্ 











রণ বিন সুখে নাহি অক বশী... 
শিঙে নিয়ে রাখ ভাজে॥ .: ্‌ 





বক্ষ রক্ষ দান! দক্ষ বক্ষ লক্ষ ক আসে।, 
বত পার তত খার গিরিরাজ হালে &” 
জা জয় হিমাগয় লবে কল সুখে 1... .. 
দাদ) ভাই দধি দইকোল বাই খে 

তাল পাক বটে শাক কেহ ভাঁক ছাঁড়ে। 

আন বোল করে গোল কেহ বোল ঝাঁড়ে ॥ 

চোটে গাঁচে কেছ নাচে কেহ ঘাচে মূলো। 

দেও দাদ। এক নদ শাহ! শা! গুলো ॥ 

হেই হে ধেই ধেই ধেই ধেই স্বরে । 

হাঁডাছাতি লাতালাতি মাতাশতি করে ॥ 

পরপর ভয়ঙ্কর ধোয়ে কর ছাদে। 

গায়ে জোর করে শোর অতি ধোরনাদে ॥ 

নহে স্থির বান্গুকির বুঝি শির নড়ে। 

ছুটে ছুটে উতদ্ধ উঠে ভূমে লুটে পড়ে ॥ 

ঠোঁকে গুলি ওড়ে ধুলি ভূতে হলি খেলে । 

খেকে ভাত নেড়ে হাত এ'টো পাত ফেলে ॥ 

মছাঁলয় যেন হয় মনে লয় হেন। 

দিয়া ঝণ্প মারে লম্্ ভূমিকম্প যেন ॥ 

জোটে জোট.করে চোট বাধে কোট জ1কে। 

থাকে থকে লাকে পাকে ঝুকে ঝখকে ঝাকে ॥ 

এ প্রকার সাধ কার কাছে আর থাকে। 

শুনে হয় মনে ভয় কথ! কয় নাকে ॥ 

আড় ঝাড় ধড় দড় যেন ঝাড় হাকে। 

দিয়ে তালি বলে কালী গলে কালি মাখে ॥ 

মেরে দম্‌ বলে বম্‌ ভয়ে বম কাপে। 

সিগুনার ছাড়ে তীর (যাগিনীর দাপে ॥ 

গিনে স্বর তয়হকর মে নয়. আলে। 

খদ্‌ থর্‌ কলেরর গায়ে জর আসে ॥ 

পদে ভর ভীমতর ধরাধয় নড়ে । 

কবি শশী চসি ঢদি যেন খলি পড়ে ॥ 

আবির মনোসত করে কত রজ । 

বান্জে গাল ক্ষণকাল নহে তাল ভগ ॥ 

হেউ ফ্েউ ভেউ তেউ হেউ ঘট স্যরে। 

খার ম্দ বায মদ নাহি পদ সরে॥ 

ভূঃ-মেল। ভূষ্--খল| ভূত-চেলা সং) 
বেড়ে কৃ জনোহর নটচে হর নে ॥ 


0 শাবধানসাধধান কি জানি কিহ্র ৪ 


জর পচে উদ্থাবলী 35 
র এনে হাহ করে ই তে ভই শা 3 


হাতে শূল কানে ফুল ঢুল ঢুল আখি ॥ 
নেড়ে খাঁড় ভেঙে চাড় দিয়ে ষাঁড় নাঁচে। 


কি উল্লাস ছেড়ে শ্বাস নাহি ঘাল যাঁচে ।.. 


'আগুতোব আগুতোধ তাঁহে তোষ বাড়ে। 


হত দোষ নাছি রোষ ফপী ফোন ছাড়ে ॥ 


নাহি তনু তবতস্থ টলে অনবাগে । 
হেরে ন্ধপ বপন্ধপ মনোভূপ ভাগে 
ললাটের অনলের প্রন্তাবের ছট! । 
দেবতার দেবতার নাচিবার ঘটা ॥ 
নুধাভাবী মুছ হাঁসি জুধারাশি ক্ষরে 1 
খষিগণ হষ্ট মন দূরশন করে ॥ 
হিমালয় মহাশয় অতিশয় খে । 
ভাবভরে হ্তব করে হরে হয়ে সুখে ॥ 
গুণ তব কত কব জয় ভব ছুর্গে। 

বলে ভব তৃষ্ট ভব ভারো। ভবছর্গে ॥ 


শ্বশুরের সবে তুষ্ট দেব মহেশ্বর। 

মনে মনে মনোমত দান করে বর ॥ 

গিরিবর পেকে বর মেনকারে কর । 

দেবদেব মহাদেব আমায় সদয় | 

মেনকার ইচ্ছা গিয়া জাঁমায়ের কাছে। 
আপনার ইচ্ছাজত বর এক যাঁচে ॥ 

কবি কক্স যাও রাপি এখনি চলিয়া । 

ভাল বর দেবে হুর শ্বাঞ্জড়ী বলিয়া ॥ 

ছাদে উঠে হত সব পুরবালাগণ। 

শঙ্করের নাঁচুনি করিছে দরশন ॥ 

সেখানেতে পুর্ববকার সথী বার! ছিল। 
টানাটানি করি তার৷ তারায় আনিল ॥ 
তারা কম দেখ দেখ ঘত সাধ আছে। 
শিব-রঙ্স দেখে দেখে চোক পচিয়াছে 

বুড়ী এক এসে বলে হবে শেষ জালা । 
যুবভী রমণী তোরা পালা পাঁলা পালা ॥ . 
সমুদ্রমস্থন-কথ। থাকিবে শুনিয়া । 
মেতেছিল মহাদেব মোহিনী দেখিয়া ॥ 
তোমর! ন্ধপসী সব মোহিনীর মৃত । 
তাহাতে যৌবনকাঁক শোভা কব কত . 
ক্ধপ আর যৌবন দেখিয। লাগে সম ।..... 





২৬  ঈখবরচজ গুপ্তের খ্থবিজী . 


 সুবাস্নারী সবে কর যেখানেতে শিবা। 
সেখাসেতে আমাদের তন্ন আছে কিবা! 
যোগেশ্বর জগদীশ বিভু বিশ্ব-সাঁর। 
কখনো কি হুয় তাঁর মনেতে বিকার ॥ 
পণ্ডপতি ভবপতি তগবান্‌ ধিনি। 
জিলোক-তভারিণী তারা তাহার গৃহিণী ॥ 
চকোর কি টাদ ছেড়ে কোনথানে যা। 
হরি কি হুরিণী ছেড়ে শুগালীতে ধায় ॥ 


প্রাচীনা হোয়েছ তুমি, থাক গির! আড়ে। 


২... কিজানি শিবের ভূত চাপে এসে ঘাড়ে ॥ 
১. আনিয়া বৃষকাঠ অপচলে বীধিয়! । 
সর্বনাশ হয় বুঝি তোলায় লইককা ॥ 

২.* গুন আর ফিরে যেতে হবে নাঁক ঘরে। 

::. প্রমাদ হইবে শেষ দানো পেলে পরে ॥ 
পুর্বববৎ বাক্য আর সরে ন! সেন্ধপ। 
ছুঁড়ীদের কথা গুনে বুড়ী মারে চুপ ॥ 
কোন লহচরী কয় আঙ,ল নাড়িঘা। 
দেহ দেহ ওগো! উম! দেহ দেখাইয়া & 
এ'ড়ে গরু চড়ে ওই শ্বেত-কলেবর। 
উনি কি তোমার তিনি ভোলা মহেস্বর ॥ 
দহ! মরি হেন শোঁতা কতু দেখি নাই। 
যে বলে শঙ্কর বুড়া সুখে তার ছাই ॥ 
তুমি তারা যে প্রকার রূপের আধার। 
সেইন্ধপ অপরূপ কর্ত।টি তোমার ॥ 
তোমার তুলনা হর তুমি তার তুল। 
উভয়ে উ্তয় তুল নাহি যার মুল & 
হেনরূপ যে জন না করে দরশন। 
বৃথায় নয়ন তার বুখায় নয়ন ॥ 
ভা/গ্যবলে দেখিলাম দেব ত্রিলোচন। 
সফল জীবন আর সফল জীবল ॥ 
মরি মরি আহা! করে কোন সহচরী । 
ছুই ঠাই ছই রূপ দরশন করি ॥ 

ছুই অঙ্গ এক হয়ে যুক্ত যদি রর়। 

ন! জানি তাহাতে আরে কত শোতা হয় 
হ্র-গৌরীন্ধপ মাত্র শুনেছি শ্রবণে | 

, সেক্ধপ কিরূপ কু দেখিনি নয়নে ॥ 

: হয়া কর দয়াময়ি সব দখী বলে । 
একবার সেইক্কণ দেখাও সকলে ॥. 

০. একবারে দুর ছোক অন্থরের ধাধা] |. 

জনমের মত হই রাও পায় বাধা. 








প্রকান্ড দেখাতে ব্রি ছা হা মনে। 


'ছদমাদের কর খনে দেখা গোঁপনে ॥ 
_ চির-কেলে দাদী মা গো, আমরা সবাই 


বিশেষ বলিতে কিছু ভর নাহি পাট ॥ 
ঠাকুর ন!চেন ওই, ঠাকুয়ালী করি । 


গৌরী হরে বাষে গিয়ে, বাসে! মহেস্বরি )' 


নাচিছেন সদানন্দ, গড় পঞ্চানন । 


গোপনেতে হরবিত, জননীয় দন 


মনে সাধ, ছই অঙ্গ এক হয়ে রন। 
ছর্দনারীশ্বর-রূপ, করেন ধারণ ॥ 


সে ্ধপ ফেখিলে পরে জান থাকে কাঁর। 


ঘোগ-্বলে যোগীদে র, খ্যান করা ভার। 

পরমব্রন্মের যোগ পরমা সহিত্ত ।. 

বিধি, বিধু আদি করি সবাই মোহিঙ ॥ 

মনে মনে ইচ্ছা বটে ফি করিবে সাধে। 

আপনিই ক্ষাত্ত হন লজ্জ।-তয়ে বাধে ॥ 
পিতা, মাতা, ছেলে, মেয়ে, সবে কাছে দ্যা 
ভাবে ভারা, দেখে তার! লজ্জ| পান পাছে 

করেন মনের ভাব মলেতেই লয়। 

বাহিরে কপট ভাবে লজ্জার উদয় ॥ 

মাথায় অচল দিয়া, বলেন শঙ্করী। 
“অনুচিত কথা কেন, কহ সহচর ॥ 

ভুলিয়া ভূতের ভাবে, মেতেছেন স্বামী । 

দেখিয়া দ্বস্তর অলে, নীচে বাই আমি ॥ 
হাসি পায়, কার! আসে, দেখে মরি লা । 
বুড়ো! কালে, ধেড়ে রোগ, কখন কি সাজে 


- উপযুক্ত ছেলে ছটি নাহি করে ভয়। 


শ্বশুর, শ্ব/শুড়ী দেখে লজ্জা! লাহি হয় ॥ 
দিন দিন বয়সের বৃদ্ধি হয় যত। 

ততই হতেছে বুড়ে! বালকের মত ॥ 
বাহিরেতে তিরস্কার, মুখের বচনে | 
সাধুবাদ করে কত গোঁপনে গোপনে ॥ 
মনে মনে কত সুখ, শিবেরে দেখিয়া । 
নৃত্যকালী উঠিতেছে, আপনি নাঁচির ॥ 
ভবযাবী ভবানী ভাবিনী ভবভাবে। 
তবানীর ভাব তব ভাবতয়ে ভাবে ॥ 


উতে উতর ভাঁে, ভাবের প্রচার । 
ৃ লে ভাবের ভাব পায় সাধ্য আছে কায & 








এ হজ নি বা না 
উঠিল ঙগলধবনি আকাশ ব্যাপির! & 

এপ মানলো তিন দিন যাবে |... 
নদীতে কি হইবে সকলেই তাদে॥ রা 

কবি কহে এখন আনন কর লবে 1". 
মাপে মন রাখ, থা হযায হবে ॥ ঃ তা 


হান ভঙ্গ 


দেবতা বিনয় গুনিষ়া রজিপিতি। 1 ও 
কহিতে লাগিল! তবে মধুব ভারী 4. 
হরধানভলে কব মরণ আমার 1 
তধাঁচ করিব আমি পর-উপকার॥ 
শরীর হাদিব আমি তোমাদের তরে। 
এড বলি চলে কাম শরাসন-কযে ॥ 
সজেতে চলিল তবে সহুচরগণ। 

বসন্ত কোকিল গলি মলয়"্পবন ॥ * 
যনে মনে শীনকেতু করিছ বিচার | 
শি সঙ্গে বাদ ইথে মরণ আমার ॥ 
প্রকাশ করিল তবে আপনার বল। 
আনিল আপন বশে মংনার সকল। 

যখন কুম্থমধহ কোপে প্রকাশিল। 
শ্রতিপথ সব হত তখনি হুইল ॥ 
বন্ধচধ্য, বর, যজ্ঞ, শম, দম, ধ্াাদ। 
মদাচার, নুশীলতা, ভক্তিযোগ জ্ঞনি॥ 
বৃতি, ক্ষমা, শাস্তি, সত্য আদি যত ছিল। 
বিবেকের সেনা সব ভয়ে পলাইল ॥ 

লুক ইল পর্বত-গহবরে এক তিতে। 
কার সাধ্য ভবিতধ্য পারে খুচা ইতে ॥ 
হরধ্যান ভাঙ্গিবারে শরাদন-করে। 

ছুট। মাথ! ঘাড়ে বুঝি রূতিনাথ ধরে ॥ 





মনের শরে। * বিশ্ব চয়াচরে, 
পুরুষ রমনীগণ । 
আচণ মচল। * ও হইয়া! চঞ্চল, 
... স্ুভিরসে নিমগন | 
মনে বিকলতা, ্‌  কামনেতে লতা, 
. পড়ে তক্ুবতৌপরে। 
অজি লব... করি কলরব, 






এ রা 





মত্ত কান-মদে, 


২৮৭ 









১. পুফরিবী হদে। .. 
করিতেছে আরিঙন। - 
জয়ের বদল, এমত লক্ষণ, 
কোঁথ। ইথে লচেতন ॥ 21 
 দ্বনজ অবশ, নিশিতে দিবস, : 
আনুষান কোকবধু। 
লয়ে প্রাণপতি, সবে ভু রতি। 
পান করে মুখ-মধু ॥ রি 
দেবতা ঘানয, প্রমথ মানব, 
পিশীচ ভুন্দজ যত। ৭ 
প্র কির, যত বি্কাধর, 
কামহশ স্বভাবত ॥ এ 
যাঁদের নয়নে, এ ভিন ভুবনে, 
দ্ধ বিনা নাহি আর। 
তাহার! সকল, দেখেন কেবল, ১ 
নারীম় এ সংসার 7 রা 
রমণী সকল, দেখিছে কেবল, 
পুথিবী পুরুষলয়। নু 
পুরুষ তেমনি, যুবতী রমবী, 
হেরিছে অবশীময় ॥ 
সবার অন্তরে, , আনন সঞ্চারে। 
কেহু না ধৈরঘ ধরে। 
যারে দয়! করি, রাঁখিলেন হবি, 
কেবল সে জন তরে। 
ছই দণ্ড কাল, এপ জঞ্জাল, 
আছিন সংদারময়। ্‌ 
নিরথি শঙ্কর, রিপু পঞ্চশরঃ. 
মনেতে পাইল ভয় ॥ ৮ 
ঘুচিলে মত্তুতাঃ মদমন্ত যারা, 
স্থির ক্ষম্তর হ্য়ু। 
তেমনি জগতে, মোহ-ভম গত্ে। 
শান্তভাব জীবচয় ). ক 
ধ্যানেতে অটল, অলম্ত অনল, 
বিগুরারি ফোগাসনে। 2 
ভয়েতে মন, 
০ এ রূপ প্রভ! দরশনে ॥ 
গঞ্জে রভিপতি, 
ধরিল কুম্থম-শর | 
ধাইল বলস্ত, তা 





শিক আপি নিশা ৫ 






২৮0 আর ধের গুছথাধী 


উন, 
১... গন্ধেজাগোদিতযব। 
:. মুর মহন, 
2 জিন বরেব্ব। 
. মরে রর, 
00 বাজ গা নীযাবে। 
শী ্ ৫ 
1... শৌরর গান বযে। 





“জান, : 

রে নাচিছে কমদূলে | 
বরন, 

 ছাদিছে বিমধ জলে 

পিক ্রক শারী, মারি মারি মারি, 


ৃ বমি র-ম|লাগনে। 
 নামিছ অগা 


মা 


রূপে মনোহযা। 
ৃ গাইছে ঝিররাণে। 
করি কোটি কা, 
| ফু রষিপডি। 
ধান তায ডু নাহি গার, 
চিন্তিত হইল অতি। 


০ 


যাগ, টান, 


ধনী ধন, 


পাতি নানাছরা। 


০০০০০ 


বে পোদ. ছলাদ, 





গং | 
পাঠা ঘা) 
গা মন রে [ 


মিন নয়ন) 5 সগোছ। 


চারিিকে ধ চান নর 
ময় অরে, গা অথ, 
দেখি যা | 
মরাট দন, করিয়া মোন, 
ধক ধক ধক অযে। 
ইতাশনে মার, গুড় চ্যৈ ছা?, 
হাহাকার তৃমওনে| 
কামের নি করিয়া ৮1 
সাধুর ভোগিগণে। 
যোগিঃণ যারা মহা স্থণী 7, 
বীয় ধৈরি-বিনাশনে। 





. স্গান্্-ন্কান্সল 





পপ দু পপ... 


আর্থব 


জয় ভগবান, ৃ শাক 


জয় জয় কি 1. 
করিপণিশাতঃ 
ঠোমাতেই থাকে মতি & 
অখিল সংসার, সুচনা ভোমার। 
থে দিকে ফিরাই আখি। 
অভি ছগরূপ, ». হে তব রূপ, 
বিমোহিত হয়ে খাঁকি॥ 
দুদ অন্থরূ, গহন শিখর, 
ৃষ্টি করি আমি যাঁছে। 
হেন জান হয়, ওহে দয়াময়, 
বিরাজিত তুমি তাছে॥ 
পৃথিবী, দিল, নল অনিল, 
রবি, শণী, আর ভার! | 
শিয়ম তোমার, করিয়। প্রচার, 
পরিচয় দেয় তারা । 
কু্থুম-কেশরে, ত্রময় বিহরে, 
সুখে করে মধু পান । 
নানা বাগ-ভরে, গুণ গুণ স্বরে, 
বরে তব গুণগান ॥ 
কোকিল-কলাপ, মধুর আলাপ, 
করিছে ধরিছে গান। 
গুনে যাঁয় ক্ষুধা, ভাহাতে কি স্থুধা, 
ক্ষরিছে হরিছে প্রা ॥ 
যতেক খের, লদ্ে সহচর, 
 সহচরী লহ চরি 
বসি তরুপরে, . প্রেমালাপ করে, 
মরি মনি আহা মি ॥ 
কু বনে চরে, কু চরে চয়ে, 
্ চন্কাঁচয়ে কয়ে খেল । 
"নিজ নিজ ঝাকে, 


. করিতেছে যেন মেলা ॥ 
রে 





কি কছিব আর, 


এই ঝর নাথ, 


স্বিজ থাকে থাকে, 


৮ 2 . 722 বন 
৩০০22 ২০৮১ শ হি রর 
এ উনারা 


উদ্ধর ভরিয়া, আহার করিয়া, 
প্রীত হয়ে শীত ধরে? 
সে গানে তোমার, 
মহিমা প্রচার করে। 
শাখি-শাখা যত, ফলভারে নত, 
চরণে গ্রপত তারা । 
লিল পড়িছে, 
দ্র দর প্রেমধার! ॥ 
সবলেরি দার, তুমি মূলাধাঁর, 
জাঁছ শিবরূপ ধরি। 
কিছু নাই বল, না দেখি সম্বল, 
কি দিয়ে অর্চনা করি॥ 
তোমার এ ভব, ভোমারি এ সব, 
আমার সপ্তব কিবা। 
আমি তি দীন, হয়ে জ্ঞানহীন, 
ভ্রমে লমি নিশি দিবা ॥ 





পল্লব নড়িছে, 


কর অনি দান, করি বলিদান, 
কাম আদি রিপুমদে। 
গ্রেমফুল মহ, প্রাথ মন লু, 


দান করি তব পদে॥ 
তৃ্ধিত যে জন, নিদাঘে যেমন, 

চাহে স্থশীহল রস) 
সেইরূপ মন, হয় 'গ্তিক্ষণ, 

তব প্রেমে ষেন বশ ॥ ৃ 
বিধি, হরি, ভব' ভাঁবে পরাতবঃ . .. 

কি বুঝিবে মূঢ় নরে। 

তোমায় লইয়া, 


পাগল হই, ্ র্‌ 
বৃখায় বিবাদ করে।॥ কঃ 
কিছু নাহি জানে, কিছু নাহি মানে, 
নাছি কাটে ব্রমক্াস। 2 
ছে তর্ক করে, মিছে বোকে দয, .. 
মিছে করে আধুনাশ॥ ... 

নূতন ুচন!, .  মনেতে রচনা, 

ভাঙে গড়ে কতগত। 













০. ধর্মের দেকান, 


২. বোধ বালক, 





মিছে কথা কয়, কিছুই দে নয়, 
কিলে হবে মনোমত ॥ 
কেহ কছে, ওই, 
কেহ কহে, ভাই বটে । 
কেহ কহে, এই, কেহ কহে নেই, 
ছে, কেহ কেহ রটে॥* 
কেছ কহে, আহ, আমি কহি যাহা, 
তাই কর দৃড়-জ্ঞান। 
আমি কিরে, আমি, আমি কিরে হ্বামী/ 
কি জ্ঞানে করিব ধ্যান ॥ 
নেন গর্ভ, বছবিধ ধর, 
পিঠে বঃয়ে হয় খুন। 
সেইরূপ নরে, পুথি বায়ে মরে, 
বিচারে হারার গুগ ॥ 
অক্ষর জুড়িয়।, তোমারে মুড়িয়া, 
বচন রচব করে ! | 
কেহ কহে খোদা” কোরাপণেতে খোদা, 
মোদা আছে এই ঘরে ॥ 
কি কব অদুত, পিতা, পুত্র, ভূত, 
দ্বিন গাড বেহু কয়। 
বলে এই বগে, শ্বাইবেলে* বলে 
এ কথা অগ্তথ। নয়॥ 
কেহ কহে বেদ, ঘুগয়েছে খেদ, 
প্রভেদ করিয়া পথ । 
গ্রথব-শরীরঃ এই করি স্থির, 
পুরাইব মনোরথ ॥ 
মোদক যেমন, করিয়। যতন, 
দোকান সাজায় জাকে। 
বাছিরেতে জাক, এক রসে পাক, 
নানাবিধ লাভ, রাখে ॥ * 
কত শত থান, 
সোপ ভবপ্হাটে। 
এক বস্ত নিয়া, নানা নাম দিয়া, 
বে।সেছে দোকানী ঠাটে ॥ 
জ্ঞানের আলোক, 
পায় নাই কোন স্থানে 
কিনে লয় তাহ, 
৫ ফারণ কিছু না৷ জানে । 
ঞ্োোকান দিয়া কাছনি কীদিয়।, 
৫ রাখিয়াছে মিছে লেখে। 








সি প্র ও 


কেহ কহে, কই, 


 চিরম্থথে তার, 


এপাশ 





বত বীর চিন 2 সি ভান চিঠি 
. স্ুলিনে কোকান দেখে। 
দোকানের মত, . . . শীল্ত শত শত, 
কি হযে তাহা নিয় । 
তখ-নূপ বেদ, দুর বরে খের, 
তব পরিচয় দিয় ॥ 
সাক্কায়ে আমর, বাজায়ে কানর, 
চেচা্টেচি করে কত। 
না পেয়ে স্বরূপ, লয়ে ধুনা বৃপ, 
মাঁথা খেড়ে অবিরত ॥ 
বিফল জঙ্গনা, কতই বল্পনা, 
তোমাতে করিছে জীব । 
নাছি অধিকার, 
কতু নাহি পায় শিব ॥ 
তোমাকে ম্মরিয়া, স্বভাব ধরি], 
জ্ঞানপথে চলে যেই। 
শাস্ত্র সত শঙ, 
ভৃণজ্ঞান করে সেই ॥ 
ফুল বয়ে মাথা, ফল গাঠ মাথা, 
নাস! পায় ভার সখ । 
সাধক যে জন, বুঝিষ়্া কারণ, 
দেখে গুনে হয় মুক ॥ 
যে পেয়েছে আখি, দেখিতে কিক ;, 
কিছু আর তার' আছে। 
তুমি কপাময়, কয়ে মনোময়, 
লদ। বাঁধা তার কাছে ॥ 
স্থির করি মন, ঘখন যে জন, 
যে ভাবে তোমারে ভাবে। 
তুমি তার প্রভু, অনাথ! কি কু, 
সে জন তোমারে পাবে ॥ 
ভক্তিসহকারে, রদনা-আগ'রে, 
তব নাম যেই লবে। 
তাহাতে তোমায়, করুণা অপার, 
অবশ্যই হবে হবে ॥& 
কি কব তর, 
মানস-তিমির হর। 
অন্তান নাশির!, নিজ জান দিয়া, 
রর আমারে ক্ভার্থকর॥ 


মতামত হত, 


ওছে ভবধব, 





১ পটিটিস্পিত১ 


জার কের এাবলী 








প্রকৃতির দেখ সুখ, 


গাছমে বাধিয়! বুক, 

দূরে যারে লব ছুখ,.. বিষরে বিশেষ মুখ, 

হয় হয় হলো হলো, না হয়, না হয় হুলো, 
হয় হয নয় নয় মিছে খেদ করো না। 

চির্ীবী নছে কেহ, পতন হইবে দে, 

পেয়েছ ভূতের গেছ, মিছে কেন এত দেহ, 


থাকে থাকে থাক থাক, যায় যাবে যাক যাক, 
থাকে থাক যায় যাক প্তেবে আর মরো না। 
রবে আর ক কাল, কালে হয় গত কাল, 
নিকট বিকট কাল, না ভাঁবিলে মহাকাল, 
এট কাঁণ সেই কাল, কালেই আঁসিছে জাল, 
পাবে কাল যত কাল বৃথা! কাল ভোরে না। 
তূপিচাছ ভব-ভাব, ভাবিতেছ্ছ ভষ-ভাঁব, 
স্বভাবে ্থ ভাবভাব, কর নিজ অন্ুভাব, 
কিতাব কি ভাব ভাব, কে বুঝে ভাবের ভাব, 
ভাবে ভাব আবিত্ভীব অভাবেরে ধরে! না । 


মানমপিহারী হংস, তুমি হে তোমার অংশ, 
দেভিকপে অবতংশ, নাহিক তোমার ধ্বংস, 
মালসের সরোবর, পরিহরি নিরস্তর, 


কর কি বে গুপনীরে আর তুমি চোরো না। 
ছিলে তুমি অপ্রকাঁশ, হইলে হে ন্ুপ্রকাঁশ, 
ভাল বাস ভাল বাস, পেয়ে বাস কর বান, 
কত আশ অভিলাষ, কত হাঁস পরিহাস, 
শুন ভাষ ধর ভান ভ্রমধাস পোরো না । 
আমি হে ছিলাম একা, পেয়েছি তোমার দেখা, 
নাহিক স্থখের লেখা, আঁর কেন হও ভেকা, 
ঠেকিয়া হ'লো| না শেখা, দিতেছ জলের রেখা, 
দেখ শেষ ভূলে দেশ আর যেন মোরো না। 


অশিবের ধন নও, আছ জীব, শিব হও, 
শিবরব মুখে কও, শিবের সদনে বু, 
কেন ছে অশিব লও, অশিবের ভার বও, 


বার বার দেহে আর পাপভার ভোরো না॥ 
পরমার্থ তত 


নত্য কৌ দেহখ. মিনি মছে কেহ, 
: ক্ষণকাল দৃ'শোত! বটে 1. 


২ 
 অ্সনিশা হয় তোর, ২. শষন করিয়া জোর, 
পরিয়াছে জীবনের জটে ॥ 
কাননে কুস্থছ, ফুটে, চাবিদিকে গন্ধ ছুটে, 
শোভায় আমোদ করে কত। ৃ 

কিছু পরে সে প্রকার, সৌরভ না থাঁকে আর, 
একেবারে নব হয় গত ॥ 

যৌবন কৃন্থুম সম, ক্রমে ক্রমে যায় ক্রম, 


পরাক্রম কিছু নাই রবে। 
স্থদদেহে সস পঞ্চ, ঘুচিবে ভাদের তথ», 
ক্রমে সঙ্গ আরো সুক্মু হবে ॥ 
ংসার ধাহার কীন্তি, রচনা করিয়া পৃথ, 
স্ঙ্লন করিল নালা প্রাণী । 
অন্য সব মিছ! আর, এক সভা সেই সার, 
মনে মনে তীরে শুদ্ধ মানি 
প্রণয়ের হো, বিশ্বাস বান্ধববর, 
সেই যেন বহে রাত্রি-দিবা ॥ 
আকার"প্রকার তার, থাকে থাক্‌ যে প্রকার, 
প্রকাশের প্রয়োজন কিবা ॥ 
সরল স্বভাবে থাক, প্রণয়েরে হছে রাখ, 
ত্বেষ হিংসা! ফোধ পরিহর । 
হিতকাঁধ্যে হয়ে রত, অবিরত সাধ্যমত, 
জগতের উপকার কর॥ 
কর সদ! যত কম্ম, দান দয়া মূল ধর্থৃ, 
পেলে মর্ম শখ্ম ফল ফলে। 
গুভ কার্ধ্য ষেই করে, সংসার আপাধার ধরে 
প্রশংদা-প্রদীপ তার জলে ॥ 
জভিসাঁন আঅহক্কার, ধনজম পরিষার, 
ফক্িকার বিষয়ের ঝুলি । 
তবে শুদ্ধ রবে রব, শেষেতে বিফল নব, 
সার মান্জ হুরিবোল বুলি | 


মানল-পুজ! 


কেন মন কি কারণ এত নিত! তোর । 
-মোহমদে এত মত্ত নাহি ভাঙ্গে ঘোর ॥ 
. উঠ উঠ চেয়ে দেখ নিশি হয় তোর। 
প্রভাত হইলে পরে পলাইবে চোর ॥ | 
নয়ন মুদিয়ে আছ কিসে হবে জোর। :.. 
দেখিতে না পাও কিছু মুখে মিছে শোর |... 














উই. 
এই আছে এই নাই এই ত শরীর 
:"* কখন্‌ বিনাশ হবে কিছু নাহি স্থির ॥. 
:-.. দিম যত গত তত গণিতেছ দিন। 
অথচ জান না তুমি দিনের ক্ধীন॥ 
২. নিষ্বাল বাযুহ লহ আয়ু হয় শেষ। 
.. স্কতান্ত নিভাস্ব তব ধরিয়াছে কেশ ॥ 
..স্থিরভাঁবে একবার কর রে স্মরণ । 
-.. মিছে বিকট কাল নিকট মরণ 
কলে চলে কলের সুস্ম তাঁর কল। 
দে কল বিকল হ'লে বিফল মকল॥ 
_ পাঁচের বিকার হেতু আকার শ্বীকার। 
" এই আমি এই আছি এই নাই আর॥ 
বত দিন থাঁকে দেহ তত দিন ভাল। 
. মানস-মন্দিরমাঝে জ্ঞান্দীপ জাল 
: পেয়েছ পবিত্র দেহ ধর্ম লভ তাছে। 
মর্ম বুঝে কর্ম কর ধর্ম রহে যাছে॥ 
বিশ্বমাঝে দৃশ্ত যত লহে বিশ্বমূল। 
সে লব যে কিছু দেখ মনের সেতু 
ইঞজিয়ের ঘগো5র চিদানন? যিনি, 
স্থল জল প্রান্তর অটবী নন তিনি॥ 
অন্ধকারে কোথা বল খ,জে তারে পাবে। 
নিজ দেশে দেষ করি কোন্‌ দেশে যাবে 
বরে আছে মহারত্র দেখিতে না পাঁও। 
কাচ হেতু যত্র করি দুরদেশে যাঁও ॥ 
এক ভ্রম কেন ভ্রম বৃন্দাবন কাশী। 
নিত্য সেই নিত্যবিস্ত চিত্ত-তীর্৭থ-বাসী॥ 
রয়েছে সকল বস্ত মনের আগারে। 


তক্তিভরে জ্ঞান-পুষ্পে পুজা কর তারে ॥ | 


ভাষের ভবনে বাঁ ভবভাব লও । 
মিছে কেন ভব ঘূরে ভবঘুরে হও 
_ সকলি অসার আর দকলি অনার । 
_ আত্মতীর্থ মহা তীর্থ সকলের সার ॥ 
ক্মাপনি হে আপনার পরিচন্ধ লও । 
_. ক্মাত্ায় আত্মীয় হয়ে আসত্মতীথে রও 7 
২ অন্থরাগে একক্াগে বিদ্বুগ্ুপ গাও । 
:.. ছু হবে ভব হ্মুধা জানশগধা খাও ॥ 











(সখের লিসা নসর ্রস্থ/তে। 


ঈবৎ আরক ছবি রবি প্রভাতে ॥ 
দেহ হ'তে পরিহরি হিমির বঙ্ন। 

তব যেন নবন্গ্র করিল ধারণ॥ 
তারাপতি তারা সহ ৪ করে কর। 
স্থল-জল আকাশের শৌভা মনোহর ॥ 
লাগর নাগরী ঠৌছে ব'সে বুগ্তযনে । 
ঢুলু ঢুলু ছটি আখি নিশি জাগরণে |. 
হুশীতল সমীরণ পরশে কাপিয়া। 
কামিনী কহিছে কথা বদন ঝপিয়া ॥ 
চলে যেতে চলে পড়ি টোলে যায় গদ 
বোধ হয় যেন কত থাইয়াছি মদ ॥ 
বসনে ঢাকিয়! দেহ গুঁড়ি মেরে কাছি। 
উন উচ্ প্রাণ বায় শীত গেলে বাচি॥ 
ছাসিয়। নাগর কছে, খোল প্রাণ ঘুখ। 
শীত-ভীত হয়ে এত ভাব কেন ছুখ ॥ 
ছয় খতু মধ্যে শীত করে তব হিত। 
হিত্তকর দোষী হয় একি বিপরীত ॥ 
শুনিয়া রমণী কহে আড়চোখে চেয়ে। 
কিসে শীত হিতকাঁরী সকলের চেয়ে ॥ 
যে শীত বিক্রম করি ফাটায় শরীব। 
যে শীত আমারে এত করেছে জস্র ॥ 
যার সয়ে ঘর হ'তে লা ছুই বাহির । 
যাঁর ভয়ে হাত দিয়া নাহি ছু'ই নীর ॥ 
কল্বের গুপ্ত আছে যে শীতের ডরে। 
পদ্মমুখ বিকদিত যে শীত না কয়ে॥ 
বাঁর বার তুমি তাঁর, বাড়াতেছ মান । 
আর নল! কহিব কথা, করিলাম মান ॥ 
কামিনীর মান দেখে, রসিক নাগর | 


- স্থুজিল সাগরবৎ, রসের সাঁগয় ॥ 


সরস-বচন জল, অয্ৃত-সমান । 
হিমের প্রশংদা ছল, তরঙ্গ তুফান ॥ 
ভাব, অথ, ছুই দিকে, শোতে ছুই কুগু। 
'ভিগ্রায় স্থিরধারা” মধ্যে অনুকূল 8- 


858 . আালদী দেই জলে, দিতেছে লাতার। 
0 পথে "দে পরযোগে, আপার পাধার॥ 












নাক নায়িকা খ্চি কহিরেছেশেষ। 


বিসে দত ছিতকর। সন. মবিশেষ ॥ 


রূপ, গুণ, হাঁব ভাব, তোমায় যে আছে।. রঃ 


বার তার অসুর, চুরি করিয়াছে ॥ 
সেই মব চোর ধরি, স্মিত মহারাজ। |. 
একে একে দকলেরে দিতেছেন শাজা ॥ 


কুধবের নিন! হরি বিতাঁবরী নিশা । 
নাতের শেষেতে তাঁই, হইতেছে ₹শ! ॥ 
হেমন্ত করিল তার, অহঙ্কার ক্ষয় 

দ5 ও, দণ্ড পেয়ে, দও নাশ হয় 
কুঅঃশা জানিয়া তার, কুক্সাশার জালে। 
একেবারে ঘেরিয়াছে, আকাশ পাতালে ! 
রজনা শাসন হেতু, ঘোরতর ধুঘ। 

জল ঘুড়ে স্থল জুড়ে, শুন উড়ে ঘুষ ॥ 
আর দেখে স্ুব্ূপপি, বিনোদিনী ধনি। 
বের বিনোদ ভাব, হোরেছিল ফণী। 
বেছে পাশ, পেয়ে ভাগ, ভয় বড় মনে। 
শিবরে লুকাল সাপ, শীত-জ1গমনে ॥ 
নিয়েছিল নীর্ধর, কেশেক় আকার। 
বধ! শরদে বড় জাক ছিলতার॥ 

ভান সম ভীম হিম, দিলে প্রতিফল। 
এখন গগনে তাই, নাছি পায় স্থল ॥ 
গাড়াছে ছাই সব, শক্রদের মুখে। 

বেশ, করি, বেশ, করি কেশ বাধ সুখে॥ 


সাপ সপ গর 


টীমাত মুখের ছবি, ঝধি করিমাছে ) 
দেখ ভার কি প্রকার, দশা ঘটিয়াছে ॥ 
দমুচিন্ত প্রতিষ্ষল, পেয়ে হাতে হাঁতে। 
জরজব দিবাকর, বৃশ্চিকের ধাতে ॥ 
ভেবেছিল ভূল! করি, পাপ বাধে তায়। 
জানে না যে আছে শেষ. ধর্পের বিচারু। 
শিহের শামন জোর, খপ্ডিবার নয়। 

ত্র .পেয়ে নিলে গিয়ে অধ্ির 'আশ্র্ ॥ 
তবুভার প্রত। নাই, হুখ পায় অতি । 


ভেবে “বে ছিল দিস, দীন ফিদপতি . টা রর 


তি যা রি 


আর দেখ চাদযুখি, গগনের চাদ 1 
অবিকল হরিয়াছে তব মুখটা ॥. 
লুটিলে পরের ধন, ন] হুর স্ুমার |. 
যত তার কহঙ্কার, ছরেছে তুফার। 
এরূপ বিপগ্রত্ত, দেখি স্বিজরাঁজে। 
তারা দ্বারা যারা তারা, দুকাইল লালে ॥. 
শিশির হরিল হার, নিশির সম্পদ. 
তুষারে তুধার-কর, হারাইল পদ ॥ 

আমার দেখ সরোবরে, নলিনী শুন্দরী। 
হবিয়াছে তোমার ও মুখের মাধুরী ॥ 

চুরি করি ভাল ভার, ফলভোগ হলো। 
জল মাছে দুল সহ, শুকাটয়া ম'লো ॥ 
চোরের হইল সাজা, মৌন কেন রও । 
একবার মুখ তুলে হেদগে কথা কও ॥ 


সপ পাপী 





নয়নের চঞ্চলতা হরিয়া খপ্জল। 

হয়েছিল সবলের হৃদয়-র্জীন ॥ 

হেমস্ত করিল তাঁর কুটি ভঞ্গন। 
হঞ্জন-ু্ত্ীন নয়, এখন গঞ্জন ॥ 

পাঁখা নাড়া, চোক নাড়া, মুখ নাড়া তার। 
ঘুচিয়াছে সমুদয়, বিছু নাই আর। 

আর দেখ, কুর্গ কুবঙ্গ করি কত। 
হরিয়াছে নয়নের, অবয়ব বত 1 

মেইরূপ শান্তি ভার, করিয়াছে শীত। 
তৃপপত্জ আহারেতে, হয়েছে বঞ্চিত ॥ 
অর দেখ, ইন্দীবর জেতে থ!কিয়। 
নয়নের শে(ভা যত, লয়েছে হ্রিয়া ॥ 

শীত খতু হরি তার, পির গ্রভাস। 
ভীবনে করিল তার, জীবন বিনাশ ॥ 
চক্ষুচোর ঘার| তাঁরা, মারা গেল প্রাণে । 
চাকু চক্ষে চাঁও পরিয়ে, প্রেমাধীন পানে ॥ 


তোমার হাঁসির ছটা, হবিয়। ঘামিনী। 
বরষা হয়েছিল ভুবনভামিনী ॥ 

শ্রীত তার সমুচিত দণ্ড করিয়াছে । 
আকাশে চাহিয়া দেখ, আর কি সে আছে॥ 
হানি-চোর হাসি গেল, হও হামুতী ।. 










. হস্ত ভড়িতের ঘটা, করি একবার । 
দুর কর মনের দকল অন্ধকার ॥ 


পপ পপ পা 


 তিলকুল হরি তব, নাসার গঠন। 
শিশির রাজার করে, হইল পতন॥ . 
আর কেন নাকে হাত, দেও তুমি প্রাণ । 
গ্রীকটিত প্রেমপুষ্প, লহ তাঁর াণ ॥ 


তুরুর জকুটিওঙ্গি, হরি রাঁমধনু । 
আষাঢ় শ্রাবণে ধরে মনোহর তথ ॥ 

বর্ণ তার পীত হয়, মনে ভাবি এট1। 
পীত নয় পাপ ভোগ, পাওুরোগ সেটা! ॥ 





১... নারী-তুরু-চোর বলি শীপ দেন সীতে। 
র্‌ এই হেতু রামধম মরিয়াছে শীতে । 

(|) হাঁরাধন পুনরার, পাইযাছ প্রাণ। 

.. ত্রিভুবনে নাই আর, উপমার স্থানি। 


অ-নুকে আখি-বাণ, করিয়া পন্ধান। 
একবার বিখুষুখি, বধ মম প্রাণ ॥ 


সপ পিপিশ পলি 


ঘোটেছিল কি গ্রমাদ, বলস্ত সমর | 
চারিদিকে শত্রু সব, গুযুলভাচয় ॥ 
আধবের রীঁগ ভাগ, করিয়। হরগ। 
মনোহর নবপত্র, করিল ধারণ 
অধরের রাগ চরি, এ কি প্রাণে সয় । 
আনার সবর্ঘধন, চারে কেড়ে লয় ॥ 
হিমাগমে প্রতিফল, পাইয়াছে তার! 
২... মকলেরি নেড়1 মাথা, পাতা নাই আর 
মনোছখে এত দিন, আছি শব-গ্রায়।' 
আধর-অমবত নিয়া, বাঁচাও আঁমায় ॥ 


পপ 





দশনের দীন্ডি-চোর, সুকুতার হার। 
।... শীতে তার ভোগ হ'লে! কৌটা-কারাগার 1 
_. ঈাতভাঙ। দাতচোর হয়েছে এখন। . 
২ স্থির হয়ে সুখে কর দশন ঘর্ষণ ॥ 
মদনের মান পরিয়ে, রাখ একবার । 
কনে পবিত্র কর, বঙ্ধন আমার ॥ 






.. জরজর কলেবর। ঘোরতর খোগ। 






গিয়েছে, টি চান কাটা, হলো শাছে। টড 
পাঁপ ক'রে জ্বেবে দ্বেবে, কাঠ হটমাছে। 
দেশিলে স্বরূণ সব, গোথিলে শ্বরূপ। 
কিন্ধপ চোখেতে কপ, হয়েছে বিনূপ | 


 ছুর্জাদের দণ্ড করি, হয়ে দওধর। 


গণনেশে স্থিতি কর, আমায় অধর | 


ডালিম হিল তব, পঙ্কোধর-ভ1১.... 
সেই হেতু শীতে তার বিপরীত শান্ত ॥ 
স্তয়েতে শিহরে নদ, কাট। কলেবরে। 
আপনি আপন পাপে, বুক ফেটে মরে ॥ 
সার দেখ পল্প কলি, আলি-মনোলোভা । 
হোয়েছিল প্রা, তব কুগকপি-শো!ভা ॥ 
 নীহার করিল ভারে, কংশধ আঘাতি। 
ফুটিবে কি উ্ঠিবে কি, সদলে নিপাত 
পাছে ফের ঘটে ফের, মনি মনো দুখে । 
কুচকলি লুকাইয়া, রাখ মম বুকে ॥ 


পপ শপ পাত 


প্রীপরিনি | প্রাণ, তব কর কোমলত|। 
চুরি করি লয়েছিল, কমলের লতা 

শীতের শাদন-প্নি, মনে তার অলে। 
সেই হেতু একবারে পুকাইল জলে । 
নিতে আর পারিবে লা, তন্কর নিদর় | 
ভুজপাশ দিয়া বাধো, আমার হাদয় ॥ 


গতির গরিমা চুরি, করিয়াছে হাস॥ 

শীতে তাই নাই তার, জলের বিলাদ ॥ 
শিশির তাহার পক্ষে, হোয়েছে শমন। 
মরাল করাল ভয়ে, না করে গমন ॥ 

লোভ হেতু নাহি শুনে, লোকের বারণ। 
গমনের গুণ চুরি কোরেছে বারণ ॥ 

চুরি করি ঘটে পাপ, নাছি জানে মু । 
খর থর কাপিতেছে, খুড়াইয়া গড় ॥ 





ভুগিতেছে ছুন্তী দুখ” হ বকরের ভোগ 













নেননি র 
আমার হৃদয়পথে কর পাপ, গড়ি ই. 
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কটর ক্গীণত। হত্ি। ছুরি হরি বন? 
হিম ভয়ে বিবরেতে, করিল শয়ন ॥ 

করি ঝর ভব অরি, হরি নাম ধনি। 
এখন হোয়েছে তার, হরিনাম পার | 
এসময় কেন প্রা, মাঁন কর জআর। 
দুলাইযা ক্ষীণ কটি, টো একবার ॥ 


কোথা হরি, কোথা! কতা, হংস কোথা রবে। 


রতি হেরে রতিপতি, পদানভ হবে ॥. 


সপ 


তব উর গুরুভায়, হরি রূষ্ক! তরু । 
শিশিরেতে শীপকায়, পাপে হয় লক ॥ 
কেমন কর্মের ভোগ, নাহি যায় বলা। 
শ্ুকাইল লুকাইল, ফঞ্জ পেয়ে কল! ॥ 
পদ-চোঁর পদে নাই, মিল বিপদে । 
প্রেমময়ি, প্রেমদাসে, রাখ প্রাণ পদে ॥ 


টাপাফুল হোরেছিল, অঙ্কুলির রেখ! । 
কোথা সে, এখন তার নাহি আর দেখা ॥ 
কোথা! তার কটু গন্ধ, কোথা তার দল । 
শতাগমে তয় পেয়ে, পলাইল থল॥ 
চম্পকবরশি ধনি, মার গেল টাপ1। 
করাঙুলি টাপাগুলি, বুকে দেও চাপা ॥ 


সস শিপ 


রূপ চুরি করি হম, প্রেম নাহি পায়। 
হিমে তারে, হিম খলি, নাহি তোলে গায় ॥ 
বন্দিন্ধপে বন্ধ হয়ে, আছে কারাগারে । 
আমারে ভূষিত কর, প্রেম-হেমছারে। 


_পিকবন় মধুক, খর ছটো।। 

শীতের নিকটে আছে ধতে ক্রি কুটে ॥ 
আর মাই কোকিলের, মনোহর রঝ। 
কুছ ভুলে উচু খ'লে হয়েছে নীর। ১... 


এ কারপ কি কারণ, 


বিষ খেয়ে রিষ করে, 


_ স্থরক্ডিক। এই জুয়া, 


তি নীলার |: 
কুছুর আকার পেলে, হয়ে কুছ-হাঁর! 
দেখ আর ভ্রদরার, ঘটেছে কি দাঁয়। 
ছেরিয়া তাঁহার দুধ, বুক ফেটে হাঁয়। 
ধরোবরে বিকপিত], নহে তার বধু । 
মনে ভাবে, কৌথ। ঘাবে, কোঁথ| পাবে মধু $৮ 
শ্রমে পোড়ে, ভ্রমে গিয়া! সরোবরহীরে | . 
ক্ষোভ পেয়ে, শুধু মুখে, আসে রোজ ফিরে ॥ 
কেতকী-কাটায় পোড়ে ছিড়িয়াছে পাখা । 
দকল শরীর তাঁর হ'ল রজমাধা | 

গুগ গু করে অলি, শুনিতেছ ধনি। 

গুণ গুণ, গুণ নয় রোদনের ধ্বনি ॥ 

সকলে পাইল সাঁজ। চৌর ছিল ঘত। 

ধনি তব ধ্বনি চোর ছল ধ্বনি হত ॥ 

মৃদু মৃছ হান্ত করি মধুর বনে । 

একবার কথা কহ প্রফুল্ল বদনে ॥ 

সারবে দে প্রাণ প্রেমে গুণ গেয়ে। | 
পলাইল আঅলিচয় পরিচয় পেয়ে ॥ 

শুনিয়া! এ দব কথ! মান পরিহরি। 

নাগয়ের করে ধরি কহিছে নাগরী॥ 
বূসিকের রদাভাস বুঝিবাঁর তরে। 

ছলেতে ছিলাম প্রাণ অভিমান ভরে ॥ 

কতু কি তোমার প্রতি থাকি আমি মানে । 
পরিমাণে করি মাঁন হবি মান মানে । 

গেল মান গেল মান ছিতকর শীত। 

বাথ তাহার মান যে হয় উচিত | 


পিপল 











(সঙ্গীত) 


কত দিনে জীব তুমি শিব হবে আর। 
এখনো রয়েছে মনে বিষম বিকার ॥ 
সেই জানে সে কাৰ 
কারণকারিণী কাঁলী মনে জাগে ঘার। 
হরর অতিমান-ুধা, দিনত না 
যে খেয়েছে তারে গিরে সুধা! একবার ॥ 
অমৃতে চি ধ 
কিসে সুখ কিসে দুখ ঝরে না, বিচার । 
.. অভিশ্হ থম 
এমন মধুর মধু কোথা, আছে আর রঃ ৃ 








১. সামান্ত ত ধুদ্ধ লয়, 





রর রর ভোগীঙনে দেয় ভোগ, 


:.... টুল চল পান্পাতে, 






ক. 


অন্বকারে অন্ধচয়। করে হাহাকার়। | 
যোগী জনে দেয় যোগ, 


ভোগের আধার এ যে, যোগের আধার ॥ 
গ্রহণ করিব মাতে, 
পুলক প্রকাশে গাতে, আনন? অপার। 


. নিগমে নিগৃঢ় উ্জি, মাক্ষাৎ জীবন-মুদ্ধি, 
| এখনি প্রমাণ পাবে করি ব্যবহার & 
খায় যেই এই মদ, নাহি টলে তার পদ, 





এ মদ না খায় যারা, 


রই ফর পা 


.. কুলীনের স্তন কু, 


1 এই শরন্থী যার মনে, 


পদ থেকে পাপ পদ, নেসা কোথা তার। 

জনের মাতাল তাঁরা, 
তাদের নেসার ঝোঁক না হয় বার ॥ 

কখন না থাঁয় জন, খোয় মদ টিলে পন ।* 
গে মদের মন্ততাঁর নীঘ অহঙ্কার । 


যারা ভালবাসে মদ, তারা নাহি ঝরে মদ, 
. অদাই মনেতে মদ, শ্বন্াবে সঞ্চার ॥ 
- ধারা নাহি খায় মদ, তারা কয় মদ মদ, 
ভিজতে মদ নাই এই মদ, মদের ব্যাপার। 
7 পুর্স্খ ষোল কলা, পুণা পাপ দেখে কলা, 


কুলযোগী থায় কলা + রেখে কুলাচার ॥ 

কুলীন অনুকুল, 
আপনার তিন কুল, দে করে উদ্ধার । 

লোকের কেমন তুল, কুলের না জেনে মূল, 


ঠা কুল কুল ক'রে দেখে কুল পাখার ॥ 


ফেনা আসে এই কুলে, দাড়াবে সে কোন্‌ কূলে, 
; একুল-গুকুল তার ছুকুল আধার | 

ভক্তিষাবে করি ভর, শিব-কানী জপ কর, 
সকলের মূল শরন্থ! সর্বমূলাধার ॥ 

খস্ুপর গে কি গণে, 


লক ভাবে সময় করে একাকার। 


র/দ করি শর্কা-ছলে, শুনি সদা কুতৃছলে, 
ভার কাছে কোথা আছে আচ।র-বিচার ৮ 


ব্বদ্ধূপ নিজে হয়, দেখে লব বর্ধন) 
বঙ্ষাননে মম রয়, জপিয়! ভকার | 
অধোবাযুব করি ধবংল, লোহহঃ সোইছং ব্ংস হুল, [ও 





ওকারেতে কুওলিনী চালে লহন্রার ॥. 





ফা ্ধ। ব্প 4. বা 
1 বরাহ্মাংস, কুলচক্রে এই মাংল, প্রধিদ্ধ। ডি 


আলো দেখে আস্ক কৃ, 


ব|যু বারি, বছ্ধি ধরা, 





টিবি. সে গেয়েছে 

'স্বতা নাই গার। পু 
.... কুলাচার শুদ্ধ দে; 
লে বে গাহি ক পারাবার॥ 
জোতিময় তাহ 
দেই হয়ে: শরাৎপর করেন বিহার । 









মুগ নান এক আক, | লেই কে দিনে রম 
এক আঁকে লাক লাক হাজার 6.7) ২ 
টান সেই এক আক, ফছে।, ১3:একবে এ 


ফোথ। কোটি, কোধ! লাক সং কিকিকার। 

নাজানিয়! বন্ত এক, ভ্রমে ধরে নান তে 

শ্রদ্ধা -জ্রলে অভিষেক শুদ্ধ সদাচার। 

চেচায় না ছেড়ে গলা, বাহির আচার ক 

মলে ভিহযে মলা কল পরিক্কার। বু 

এই কল এই ফল, .. ... কাকে তুমি এটো ৬ 

আটো ছাঁড়। খাবে তুমি, কি আছে চোষার) 

সমুদয় এটে! বা, 

(কেবল এটোর ঢেটো, এ তিল সংগার। 

কত মদে মত্ত হর, মাহে মাতাঁদ ক; 

. এন চেয়ে নাহি আর হাঁসির বাপার॥ 

ছাড়িয়া সকল তত্ব, রি হও দর 
খাও খাও না গাঁও ইচ্ছা যয 


: পাপী 










ঝন্‌ ঝন্‌লন্‌ লন লদীরণ হাকিছে। 
খড় খড় ছুড় ছুড় ঘনকুল ডাকিছে 
চপলান্র সর্ণছার আঁকীশেতে উডিছে । 
বিজ সব কলরব ফুলবনে বুড়িছে ॥ 
কতবল তয়্দল ধর়াতল লুঠিছে । 
. দূলচর স্থির নয় বায়বেগে ছুটিছে 
ছেড়ে পথ শুভ রথ খুনির চড়িছে। 
হণ দাম অবিশ্রাম ঘারে ধার পড়িছে ॥ 
এ কি ধূলি যেন হলি পুরা গাকিছে। 
রেনু ধুষ কুমকুম থাকে থাকে থাকিছে ॥ 
অকপ্মাৎ বজপাত হতে দাত গাগিছে। 
ঝন্‌বন্‌ করে রগ ধেন তোপ ঞ্াশিছে ॥. 
পড়ে জল অধিরল যুকাফিজ বািছে 






০. ভড় তড় ড় বড় কি-বেশুর করি... 





লো বৃষ্টি গেল রিষট যেন শৃঙ্ি হাসিছে।. 
ব্রিলোকের পালকের মহিষ। প্রকাশিছে ॥ 
কবিদের হৃদয়ের দ্বার খুলে যেতেছে। 


স্বভাবের দেখি ফের রচনায় যেতেছে ও 


ছিল রসের রজ, 
তরঙ্গের রলহীন তায়॥ 
জ্য হাস বরযার, জীবনে যৌবন তাঁর 
পয়োধর প্র্চাবে স্ফার। 
হবে ছেলে চলে বায় বিপুল লাবপ্য তার, 
মূলিলে দুখের নাহি পার ॥ 


পপ পাপী 


রাধিকার উদ্তি 


ধাশির জালায় আর, বৃন্নাবনে থাকা ভার, 
রাধা কলে বার বার, সদ! শাম ডাকে লে! । 
বশতর্-শীশুড়ী-স্থান, পদে পদে অপমান, 
অবলা বালায প্র।ণ ইথে কিপে থাকে লো! ॥ 
কুটিল! কুটিলমনা, জিহব। কাল-ফ শি-ফণাঃ 
বচন-্গরল-কণা, পাঁন হেতু রাখে লো। 
চারিদিকে পরিচয়, কলক্ষিনী করি বয়, 
রাধার এ পরিচয়, বীশরীর পাকে লো ॥ 
তবু ভাবি ক্ষণে ক্ষণে, বৈরিভাবে সুর'জনে, 
ধা আছে তাদের মনে, বলুক আমাকে লো। 
না ভেবিয়। স্তামটাদে, পরাণ সতত কাদে, 
পড়িয়াছি কুল-ফাঁদে, বিধির বিপাকে লো ॥ 
স্যায় যাবে দ্বার কুল, সেকি লো প্রণয় তুল, 
বড় বিষম তুল, বুঝাব কাহাকে লো। 
ককপ্রেণে ভক্কি যার, অতুল বৈবল্য ভার, 
মোহাকলে কল সে. কাল বাধে যাকে লো ॥ 


উঠিণ যুদ্ধের ভাব নৃপতির মনে। 
চুটিল ইংর়াজ দেনা রেঙুনের রণে॥ 
লুটিল বন্ধের দেশ, অনুভব হয়। 
কুটিল মগের বুঝি, মরণ নিশ্চয় | 

জটিল কুচক্রী যত, চক্র করি মনে। 
কুটিল প্রমাদ-পুষ্প সংহারের বনে॥ 
খুঁটিল খুঁটের খুট, মত্ত হয়ে বোধে । 
টুটিল সকল খপ দ্বভাবের? দোষে ॥ 
রটিল রণের রব, কাপে বন্থুমতী | 

ঘটিল বিপন্‌ তথা, অবোধ ভূপতি ॥ 
আবার হাহার দেষে ইংরাজের ক্রোধ | 
খাবার প্রহথারে করে হিংদা পরিশোধ ॥ 
ছলিল করিয়া ছল খন মন্ত্রী তীর। 
ফলিল পাঁপের ফল, রাজ্য রাখ! ভার॥ 
জলিল রাগের অগ্রি দলিল হৃদয় 
সলিল-দন্ধির যোগে, নির্বাণ কি হম ॥ 
চলিল বৃটিশ-সেনা, টলিল ধরণী। 
বলিণ বনে শুধু মার মার ধ্বনি | 
ধরিল সংহার-বেশ, পরিল বদন। 
হরিল। প্রাণের মায়া, করিল গমন ॥ 
সাজিল অধ্যক্ষ ব, বাজিল বাজনা । 
ভীজিল বাপি রাগ, ভেরীর ঘোষণা ॥ 
তুর স্ুরঙ্গ করি চরণ নাচীয়। 
আরোহীর মুখ চেয়ে মরণ না চায় ॥ 
সাঁপটে দাপটে বীর, চাপটে চড়াঁয়। 
কত শত নর-শির, তৃতলে গড়ায় ॥ 
হষ্কারে টহ্কার দিয়া, শব করে হিছি। 
ঘোটক ঘোটক রণে, ডাক ছাড়ে চিছি॥ 
মাতন বআতঙ্গ পেয়ে, থর থর কাপে। 
উর্ধভাগে তুণ্ড তুলি শুও তার চাপের 
ঘড়র্‌ ঘড়র্‌ ঘড় শকটের চাক । 

চড়র্‌ চড় চড়, কাওয়াজের ডাক ॥ 
ফড়র্‌ ফড়র্‌ ফড় ফায়েরের ছটা। 

হড়রু হড়রু হড় হড়রার ছটা ॥ 

হেউ হেউ ফেউ ফেউ,ফাঁই ফাই ডাকে। 
গগনে সখনে যেন.ঘন ঘন ইহাকে ॥ 
কুয়াশার প্রায় তায়, আচ্ছাদিত তম। 
চকিতে চরণ চলে, চপলার দম॥ 





২১৮ ১ ঈশ্বর গুপ্েরগরসথাব ্ী 


মছারখী দেনাপতি, ফেরে দি ফের । 
ফের ফের ডাক ছাড়ে ফায়ের কাদের ॥ 
সন্ুবসংগ্রাথে ঘোর বিপন বটায়। 
ছটায় চটায় মন, হটায় ভাটায়। 
দিপাই সংগোগ করি, দাইনের হুড । 
বড় বড় বিপক্ষের ভাড় করে গুড়া ॥ 
ছুড়িল বন্দুকে গুলী ছুড়ল বগক। 
পুডিল শক্ত দেহ, উড়িস মস্তক ৪ 
কর্তীটির অন্বদতি, করিতে ওয়ার | 
তলোয়ার ধরি সব করিণ্ছ ওয়ার ॥ 
কিছুমাত্র দয়া নাই, নির্ঘ শরীর । 
অনাধাসে ছেদ করে মানুষের শির ॥ 
হায় রে ধনের লো, ধন্ত তাৰ যাগ । 
কার বাঁঞায কেবা হরে, কেবা করে ভোগ ॥ 
আক্রা দিয়া পরমুণ্ড করিতে ছেদন। 
নয়নের অঙ্গে লাই, তজ্জার বসন ॥ 
যদবধি দেহে প্রাণ, ঈগরসাধন । 
আপন শ্বভাবে কয়, আপনি নিধন ॥ 
মুদদিলে যুগল জি, ফ।কি সযুদয়। 
তবে কেন চাকি চক্রে, হত পোভ হয়| 
ছই দিকে আটাআটি, কাটাকাটি হেতু । 
নদী আরস্দ পীরে জাহাজের পেতু ॥ 
সির বাড়িল বল, রুধির তরঙ্গে | 
গৃধিহ্াদি ভাগে ভাগে, পুণকিত অঙ্গে ॥ 
সর্ব্বলহা শবে পুর্ণ, শাম সব । 
শৃখাল বু্ধুর সব, করে কগরর ॥ 
আছহারেতে ক্ষান্ত নাই, দিনে আর রেত। 
পরাভব হয় সব সব শব থেতে ॥ 
সন্তানের শোকে কাদে, জনক-জননী। 
্বামীর বিরছে দছে, যু'তী রমণী ॥ 
শিশু পুত্র পিতৃশোকে অন্তরেতে দে । 
দ্বারা দগ্ধ নৃগপ্রাম স্থির চক্ষে রহে॥ 
জয় দয়ায় কিছু, নাভি যায় ধরা। 
রপচক্রে হাহা রবে, পরিপূর্ণ ধর! ॥ 
হু ব্ছু করুণ,ময়, সর্বস।ক্ষা তুমি। 
 সুক্তত্রোত মুক্ত কর নংগ্মের ভূমি ॥ 


শপ 


যাহা হয় তাই হবে, 


লৌকিক আচার সব... : নহেকিছু মা 
বিভব পাইতে অভি্াস। রর 
সাময়িক ধর্ধ গুণে, ভারি দেখি ক খা, 
কাছাতেও নঙ্গে শ্রীিতাগ॥ 
একে একে দেখি হত, বিককৃতিতে করম 
প্রকৃতির প্রমাণ না হয়। 
আহামরি ধলিচারি, বিশের কছিতে নাহি 
| পারি কিন্ত উপযুজ নয়] 
আপনার মত মত, ঘবে হয় হ্দূজত, 
প্রকার ত কেহ ভাল ভাবে। 
তাঁহার চরিতগত, নহে বটে অন্ঘমত, 
ফলে ভার ক্ষেবা কিব| পাবে ॥ 
যামিনী-দিধন আসে, গত হয় অনায়াদে 
দেখিতে দেখিতে একে একে: 
আঁ কালি করি মরি, ফজ্ত; ঘ5 পারি, 
অদঙ্গত কেবা তা দেখে॥ 
দিবসে কার্ধের পথ, আমে হত মনো রথে, 
সকলের পিন্ধ নাহি হয়। 
যার হয় তার হয়, দেভ'র আমার নফ। 
সমুদ্র লোকে এই কয়॥ 
দিযাগম ফুরাইলে, কিছু নাহি ঠি 
যাবতীয় কালের ধরণ। 
এক পক্ষ পাবে যেই, বিপক্ষ গা করে সেই, 
কাঙ্জে ভাই নৈরাশ কারণ ॥ 
বিকৃতি কেন ন! তবে, 
বলি সবে প্রকৃতি ভাবিষ!। 
আপনার ভাবে তাব, ধরে বদি সমভাঁব 
স্বকার্ধা হইবে জাভ আরা ॥ 
উভয় পক্ষের তরে, সকলেই চেষ্টা করে 
কেব! তাহা পার সাহজিক। 
অভাব-কর্দমে পড়ে, উঠ্িতে যে জড়ে চড়ে, 
মরি যায় আপ নাই ঠিক ॥ 
দয় সত্য সদালাপ, করিলে দৃষ্বটে পাপ, 
এ বড় বিষ ভ্রান্তি হয়। 
কাহার অন্থরে কিবা, আধায়ে আলোক-নিভা, 
সিদ্ধ তায় ভাবে যেই লয়॥ 
মানপিক ভুল ভুলে, থাঁকে যে ভ্রমের কূলে, 
তাহার নিত্যাঁর নাই কছু। 


? 


গধুতায় চেষ্টা পার, .. ধাছাতে যে ভ্রষ বার, যুদ্ধ 
| সর্বনাশে আধ! পা তবু & ৃ 
ঠকমত্য ঘত দিন, স্বভাবে না হয় লীন, চারিদিকে উঠিরাছে যুস্কের নল। 


মে অবধি অপ্রীতুল কত। 
ভাব একে ভাঁবি মনে, 
নিত্যবিধি জ্ঞাত হবে তত ॥ 


পা 


মহকথা 


মাহধ হইতে যদি থাকে অভিলাধ। 
গুপের গৌরব যদি করিবে প্রক্কাশ॥ 
সুজনের নিকটেতে লহ উপদেশ । 
দেশ ইচতে দূহ কর, ঠিংল| আর দ্বেষ | 
নিরগ্র অন্তরে সরল ভার ধর। 
অহহার অস্কার পরিহার কর ॥ 
খুলা দোমের কোব গুন লুকাইয়া। 
ছাড়হ করাল ভাব মরাণ হইয়া ॥ 
আপন লমাঁন ভাব, পরের সহিত। 
পরহতে জান কর আপনার হিত ॥ 
পরমেশ, পরপ্রেষ প্রাপ্ত হবে তবে। 
পরলোকে পরমুথে পরধামে রবে ॥ 


সপ শীল আপ 


অবশীতে আছ যত, স্বজন নুমতি। 
প্রতিকূল হয়ে। নাক, নিন্দুকের প্রতি 
নিন্দাকারী উপক্কীরী, জননীর চেয়ে । 
সদা করে উপকার, পরদোষ গেয়ে ॥ 
প্রস্থতি পুজের প্রতি, হতে আসুকূলা । 
শ্বকরে করেন দুর, শরীরের ধুলা ॥ 
রসনা“মাহ্জনী ধরি নিদ্দুক সকল। 
অবিরত করে দুর, অন্তরের মল ॥ 
রদ্বাকরে আছে ঘত, অমূল্য রতন । 
কুবেরের ভাণ্ারেতে আছে যত ধন ॥ 
যদ্যপি লে লব তুমি, কর বিতরণ । 

, তথাপিও তুষ্ট নয়, নিন্টুকের মন ॥ 
হতে তুলে যদি কিছু দিতে নাহি হয়। 
আপনার বাক্যে ভার তুষ্ট যদি রয়॥ 


অতএব তার চেয়ে কোথ! আছে সখ] . 
কউ পনি আলা িউআজঞন আগ এ 


থাকিয়া সঙগাচরণে, 


বিবাদ-বাতাস ক্র:ম হতেছে প্রবল রর. 
ছারখার করিতেছ অচল অটল |. 
নদ-নদী শৃ্ঠ করি শু করে ছ্ল॥ 
মাঁশিতেছে হাঁতী বোডা জন্থ দপ দল 

এ আগুনে কার কিছু খাটে নাক বল। 
শত শত মহাবার, এসে রপস্থল। 
হইতেছে: রণশামী পড়িকা ভৃতল ॥' 
কাদিছে সম্তান-শোকে জননী সকল। 
শোকাঁনলে গুকাইয়াছে হদয়-কমল ॥ 
অনিকার বিধবারু চক্ষু ছল ভল। 
নিবারিত নহে তাঁর নয়নের জল | 
শিড়শোকে শিস্ত কাপে তক উল টল। 
কে আর আহার দেয় ফুযাল সম্বল ॥ 
ভ্রাইশোকে কার প্রাণ এমন চল ৮ 
এখনি ছাডিছে চাহে দেহের অঞ্চল ॥ 
ভয়ানক যুহ্থরোগ, ঘোরতর খল । 
গোলাগুলী কত ভাঁর় মঃপের কল ॥ 
রূশরোগে রুম আছে, যে সব সবল। 
কোনরূপে তারা আর না হয় মবল। 
'আবরত অঙ্গরেতে গারমা-গরল | 

ধারয়া তরল ভাব না হয় সরল। 
হিতাঁহি নাকি বোঝে, ধু খোজে ছল। 
পলকে প্রশ্গয় কবে। কোগা আছে পল ॥ 
লোভমদে মন্ত জীব, নীচে ঢল ঢল) 

ঘোর পাঁপে মরে তাঁপে, কিসে পাবে ফল ॥ 
হে বিভু বিশ্বের পতি, বিশুদ্ধ বিমল । 
কূপাজলে বপানল করহ শীতল ॥ 
প্রজাপতি না করিলে প্রজার কুশল | . 
এ বিপদে ধরাঁতল যাবে রসাতল ॥ 


ত্য 


নুচাক মকল তঙগী সুবদনময় । 
লহ, অধর-বিস্ব সদ নিরাময় ॥ 
গ্রীতিভাব প্রকাশিত, নয়ন-পলকে । 
প্রসন্ধত! পরিদথ ললাট-ফলকে ॥ 
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এপ মাারাশি কোথায় বিনয় 
কিছুই নাট মরণ 

এই যেমাহিক বি) দূ হুমা। 
ভাত প্রগঞ্জ নি্ঠা। 
অনাদি ঘননত ভাবে ভাবে শব । 
অনাদি অনন্ত ভাবে হা নেই বাদী 
ধা শূরাদী মৌ শ বদী ন। 
পয়মণ চিনা করে দ্ধনামী 
চিরন নাস্তিক বণ বাবহার। 
ভার বিভূ নাম, মুখে নাহি ঘার। 
ুগরবৃতি মনোবৃতি, নিবৃত্তি না হয 
মানের আতরণ ছু রিগৃছ্য। 
অনার ছিল যেই নি সথায়। 

গে বনে "তাহ মে গ্রতো মরগময়। 
অতিশয় অনিবার্য) জানিদ্জাদ। 
ভাহীতে আবদ্ধ জীব, অনৃতুকাপ। 


: মায়ারগ গধঘা, তাহাতে শান। 
রঃ লালা মই কোছে, ঘুমে মতন 
মগ ক দেখে চেন ন ছা 
এ কোথা নই ছু মাগযমা। 
: একে চিধৈরিভা নিশীচা নর। 


ভাছে দশদিন ভীমের গী হযে 


অডিশন শীত! মহিদ্ধযম। 
গরাতৃত হত রক, জী হনরাম। 


রিপদ্থানে উপদেশ, চান না. 
বিগ মেই বৈরিভাষ মগ: 

হা ঈদের অন, ঈখ-নয়। 
অবতীধ অবনীত়ে ধু দাশ 
র্ধিকার যে হিনি আশ 
উস ঢাকিলেন কোথ। দা 
আগনি ঈখর হয়ে গাইবেন ডা। 
বিপরীত ছে মধ, দরগদদয় | 


০০ 


 স্মানপ-০েমাহুল 


পা এপস ভাজজাল দুটি সপ পদ 


সরস্বতীচরণে 


য় মলে আসি, বিনাশিল্ষ! তামোরাশি, 
প্রকাশিভ। হও বিখারিনি। 
করিত|-কমল-মধু, গ্লেছি মে মাঁধববধু, 
বাঁণাপাণি বাকা প্রদাযিনি ॥ 
তব অমৃকম্পাপীন, ভারতের গুত দিন, 
কোথ! গেল বৃশ্চিকবাছিনী। 
কবিতার ছি বেশ, হেরিয়। উপজ্ে ক্লেশ। 
| বিশেষ কি কৰ সে কাহিনী! 
নাহি মাও অলঙ্কার, হয়েছেন শীর্ণাকার, 
রসহীন! বিরসে পুর্ণিতা । 


উলঙগী কবিত] সতী, ঞ্রীঅঙ্গের নাহি জ্যোতি, 
কৃট অথ মাদক-ঘূর্ণিতা ॥ 
হাব ভাব নাহি আর, হয়েছে রোদন সার, 


, স্বসাহিহাসস্তানবিয়োগে ! 
কেবল পদ্যের মুখ, হেরিক্কে নিবারে হুখ, 
শাস্ত তার সাত্বনা-প্রয়োগে ॥ 
কৌথ| কবি কালিদাস, বানীকি ও বেব্যাস, 
কবিতার দশা দেখ আমি। 
কুকুযেতে থা হবি, ুর্খমুখ হয় কবি, 
0 জোনাকী কবিব-অতিলাধী ! 
তাই বলি ওগো! বাণি, শীতল কর্‌ প্রাণী, 
রসনায় করিয়া আসন। 
পুরাও বামন! মম, নিবাও জড়তা*তম, 
ক্ষোভরাঁশি করি বিনাশন ॥ 
বিতর করুণা*লেশ। কি সব সবিশেষ, 
অধিক আশ্বাস নাহি করি। 
এমন বাঁসনা লাই, লমাঝ়় হ'তে চাই, 
কবিতা-শেখরচুড়োপরি ॥ 
'্মশৌভাব ব্যক্ত হয়, লোকেতে কবিত| কয়, 
হা আনন বিশ্বয়ে জনে জনে। 
শিদ,.. পাছে মাত। হও জু, 


চা কনের 


কবিত! 


ঝসরতীকরোছধা, কবিতা কমল) 
প্রজ্লিত প্রতাপুপ্ত, জিনি যোলকল! ॥ 
হরিতে বিরস ভাব, হন অবতীর্ণ । 
কবির কমল-হৃদে সতত বিকীর্ণ! ॥ 
মানবিক মানদিক, ছুংখরাশি হরে 
মৌহ্‌ন মধুরগাবে, স্বভাবে বিছরে ॥ 
ছত্রিশ রাঁগিণী সঙ্গে, সহচরী সম। 

ছয় রাগ ছয় রস, সেবক উপম॥ 
বসন্তাদি ছয় খতু, সেনাপতি হন। 
প্রক্কৃতির পু্রগণ, সেন! অগণন 

ছয় রিপু অগ্রজ, মনোজ মহাবীর 
দৌত্যাকার্্ে নিয়োজিত, মহাঁরি মহীর | 
মধুদর্পধারিবধ কমল! তনয় । 

কবিতা কমলা-পদে দাসত্ব করয়। 
রহাকর-কন্)-অঙ্গে, রত্ধাবলী-প্রভা | 
কবিতা-কমল দেহে, অলঙ্কার-শোভ! ॥ 
রূপক রূপার মল চরণকমলে। 
অতুযুক্তি মুকুতাহার, স্থুশোভিত গলে ॥ 
চপল চপলাগ্রাম, বটে সে চঞ্চলা। 
কবিতা কমলা হুন দিগুণ চঞ্চল! ॥ 
ক্ষীরোদ তম্জাতম্, লাবপ্যে পুরিত ॥ 
ছন্দোরূপ লাবপ্যে কবিতা বিভষিত ॥ 
সুলগরিত ললিত, কবরী বিগলিত। 
তোটক অপাগে আখি, সদা গ্রমোদিত। 
তুজজপ্রয়াত ভুজ, ভু লাবপ্য। 
সাবিত্রী অধরভাবে এ ধরিত্রী ধন্ত ॥ 
কমলার শ্রিয্পপাঁথী, পেচক কঠোর। 
কবিতার প্রিয়পক্ষী, পিক মনচোর ॥ 
নীলান্রে আচ্ছাদিত! মাধব-বৃনিত] । 
ভাঁবকপ বলনেতে, আবৃত কবিতা ॥ 
অন্তএব কবিতা গো তোমার দোহাই । 
ধনদাতরী জক্ী-হপ্ডে। কিছু নাহি চাই। 


৩০২ 
কেবল ক্ষণেক নৃতা, কর গে হৃদয়ে । 
. সর্বহখে পরিহরি, তোমীর উদয় ॥ 


পপি পপ 


ভাব ও চিন্তা 


ভাব চিন্তা এই ছুই, ভিন্ন ভিন্ন নাম । 
অনোষ্র মনা-দ্বীপে, উভগ্নের ধাম & 
মনের মন্দিরে বটে, বাঁসা করি রয়। 
অথচ মনের সহ, দেখ! নাহি হয়? 
অধিকার করিয়াছে, ব্িভুবন জুড়ে । 

. ক্ষণে ক্ষণে বাসা ছেড়ে কোথা যা উড়ে ॥ 
উভয়ের পক্ষ নাই, পক্ষী নয় তারা । 
অথচ উড়িয়া যায় এ কেএন ধারা ॥ 
উদয়ের প্রতি বিছু হেতু ভার নাই। 
বিষযবিশেষে শুধু দেখামাত্র পাই ॥ 
দেখা পেলে রাখা! ভার) মাশ। লয় কেড়ে ॥ 
খনি পলায় ছুটি, মনোরাজ্য ছেড়ে ॥ 
পাছে পাছে ছোটে ইচ্ছা ধর ধর কোরে। 
আবার উদয় হয়, কন্তবূপ ধারের 
এইরূপে আদে যায, সঙ্গে যায় আশা। 
আসার আশার হেতু, আঁশ ছাড়ে বাসা ॥ 

চিন্তার করিলে চিন্তা, চিন্তা হয় শ্যে। 
অবশেষে চিতায় ছাড়িতে হয় দেশর 
এক চিন্তা চিত্তাঘোগে, লানা মুর্তি হয়। 
কখন্‌ কি ভাব ধরে, ভ্ঞানিগম্য নয় 
এই চিত্তা মুর্তিভেদে, অনুকূল যারে ॥ 
ব্র্ষজ্ঞান দিয়া শেষে, মোক্ষ দেয় তারে ॥ 
থাকে ন। ছথের চিন্তা, চিন্তার প্রভাবে । 
লন্তোষ-্পাগরে ভাসে, ব্ঘভাবের ভাবে । 
এই চিন্ত। সহকারে, উপকার ঘভ। 
 বিস্তালাভ বন্তুগাভ সুখলাভ কত।॥ 
এই চিন্তা মুর্তিভেদে, ছুথের আধার । 
একেবাজে ধরে ঘেরে, ভীষপ আকার ॥ 
কোনমতে নাহি রাখে, বলতিন্ আশা । 
আপনি বিনাশ করে আপনার বাসা ॥ 
মনেরে করিয়া ঘি তকুনয় স্থির) 
ক্রমেতে আহার করে সকল শরীর ॥ 
ক্ষন্তকুল হও চিন্তা, আমার এ মনে) 
কোটি কোটি নমস্কার তোমার চরণে ॥ 








ভাবের স্বভাব ধাহা ভেবে বোঝ] ভার়। 
চিন্ত। লহ সম ভাব, সকল গ্রকাহ? 


ভাবের জত্কাধ-নাট, শ্বভাবত হয়| 


লকল সময়ে কিন্তু দেখা নাহি হয়ঃ 
নিজ ভাবে ভাব হর, যখন প্রকাশ। 
মানুষের যনে কত, বাড়ায় উ্।স॥ 
অভিপ্রায় সঙ্গে তার, সর্বক্ষণ থাকে। 
ভাট ভাব নিজ ভাব, স্থির ভাবে রাখে। 
ভাবেতে অনেক হয়, দুখের উদয় । 
পুনর্ববার সেই ছই, ভাঁবে হয় লয়॥ 
বুঝিলে নিগুড় ভাব, অভিপ্রায় ₹ 
সন্কো-সাগরে মন, একেবারে ভ্তাসে ৷ 
কর্ম মন বাক্য স্তিক্ল, লুপ্ত এক ঠাই। 
অখগ্ড ঈশ্বর।নন্দ, ধবংদ তাঁর নাই ? 


যান 


মনে যার প্রণয়-পীবৃদ-তৃষা আছে । 
্ভিমান অ্রিক্গমাণ হয় ভার কাছে ॥ 
ছিলে প্রেমিক-মন বিচ্ছেদ ছত্জঃ। 
মানসে উপজে মান মিলন-সময় | 
মুখের আলাপ নাই নয়নে আলাপ। 
কে কারে সাধিবে ঘটে এই পরিতাপ ॥ 
কন্ধ হ'লে মন-পক্ষী মানের পিজরে | 
অবিরত জ্ঞানহত ছটফট করে॥ 
গুচারু প্রণয়-তরু অপরূপ ঠাঁম। 
ধরেছে সুফল তাহে নখ বার নাম ॥ 
কিরূপে সে ফল বল পাইবে অস্কর। 
পিঞ্জর-বাহিরে সেই ফল মনোহর & 
স্ৃদছেতে ক্রমে উঠে প্রণয়ের শোক । 
নুয়নের জলে নিবে যায় প্রেমালোক ॥ 
কিন্ধ উভয়ের মনে প্রণয়ের টাঁন। 
পুনবর্ধার ছতাশনে করে বলিগান ॥ 
যলনে ঝাপিয়! সুবদন-শত্ল। 
গোপনেতে নংবরণ করে অশ্রজল ॥ 
ছলছল করে তবু অভিমান-ছলে। 
শিশিরের শোভ। যেন শতঙলদলে ॥ 
অথবা! মৃকুতা-হার পদ্মরাগপরে । 
ঝক ঝক্‌ তকৃমক্‌ কিবা শোতা কয়ে॥ 
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গন উপ মন আহে একমত . 

একজন মানরে সন্ত জন নত র্‌ 

মস হয়ে ধার প্রিষচযণযুখলে। 

লতিক! জড়ায় যেন তরুষর-লে 

কড় বরে ধরে, কতু ধরে বিশ্বাধর। 

সাধনা করয়ে কত বাঁড়ায়ে আদর ॥ 

“৫ কি আর দেখি প্রাণ, কিতে বিপরীত । 
অভিমানে অধোমুখ সাপের পীরিত ৪ 

সনুগত জনে কেন এত অপমান । 


। আনাদর নাহি সহে মুখের পরাণ ॥ 


 অন্বযোগ কর মোরে তাছে ক্ষতি নাই 1 
. অনালাপে হৃদছেতে বড় ব্যণা পাই ॥ 


অনুপম ভাবে তব পাই অনুতাপ । 
অনুবদধ করি প্রাণ ভাজছ দম্ঘাপ ॥ 
অনুষণ অনুরক আমি হে তোমার । 
অনুহ5নাতে কত জালাইবে আর ॥ 
অনুমান করি তব অস্থুরাগ নাই। 
অনগপায় আমি ওহে, দোভাই দোহাই | 
অন্থচছ অন্থগতে এত আঅভ্ভিরোষ । 
অনুদিন ভব ভাবে না হয় সম্ভোষ ॥৮ 
এইকপ সাধনায় কোথা অন্থয়োধ । 


 মাশীর মনেতে নাহি প্রবেশে প্রযোধ ॥ 
: পরিণত হয়ে প্রিয় হত তারে সাথে । 


তই বাড়িয়ে মান পরমাদ সাধে 
“এসো এসে এনে! প্রাণ মনে ভাব রাখ । 
নিকটে বদ না আর ওইথানে থাক ॥ 
উদয়েতে ছল করি ভিন্ন হতে থাকি 1 
করিয়া কটাক্ষযোগ স্থির রবে আথি & 
প্রণয় পরম নিধি প্ররিজ্ের ধন। 
এই গেতু ছয়ে তারে করিছি গোপন ॥ 
কি জানি কপালদৌষে ঘটে কিবা পয়ে। 
হৃটিনাশ হবে প্রাণি'দৃষ্টি দিলে পরে ॥ 
উভয়ের ভাব যেন নাছি জানে দেহ। 
মনে মনে প্রেমভাবে বৃদ্ধি কর গেছ ॥ 
প্রান্তে তোমায় দেখে মন রেখে বশে। 
ঘলিব ৷ কোন কথা, গলিব না রদে ॥ 
লিব বিপক্ষ জনে ছলে পদে পবে। 

লিব কেবল তব প্রমোদের মদে ॥ 
ভালবেসে ভালবাসা মনে মনে রেখো! ছাশী, 


ও ০৮৬--- 


তোমার মধুরন্বরে নধর না ক্ষরে। 
বিধুযুথে যু মু হেসে। না ছে হেসে না ॥ 

শত্রু ফেরে পাঁছে পাছে, বিশেষ সময় আছে; 
ধকুপে আমার কাছে এপদোঁ না হে এসো না । 
প্রেমানল কেন জালে! নিভাব মনের কলে! । 
প্রকাশ্রে আনারে ভাল বেদ নাছেবেনলা 


(বিরহে 


তাঁপাইয়া প্রেমশীরে ফিরে কেন গেল । 
কিরে দির ভ!কিপাঁম ফিরে নাহি এল ॥ 
কলক্ষ-ওরজ দেখি অঙ্গ ভঙ্গ হয়। 
স্গহীনে সঙ্গ হ'ল নাধের প্র ॥ 

কি দেষেতে রোষ করি হইল বিমুখ । 
বপিব কি আর নাই বলিবার মুখ 4 


শশান্ক কলম্বযুক্ত হেরে সে বদন। 
থঙ্জন-্গঞ্জল কারা রগ্রন-ম্য়ন ॥ 

প্ধ লজ্জিত মনে হেরে তাঁর পাবি । 
লুককাইল সরোবরে হয়ে অভিমানী ॥ 
মনে হলে তার মুখ ফেটে যায় বুক! 
বলিব কি আর লাই বল্বার মুখ ॥ 


ছঙনা-রডিত মম নিশ্ুল অন্তর | 

কেড়ে নি! পুনঃ কেন হইল অন্তর ॥ 
পিকবযু-মধুকর শুনে ত্বর ভার। 
অরজর কলেবর প্রবেশে কাগার ॥ 
পদে পদে দিলে মোরে অশেষ অহখ। 
বলিব কি আর নাই বলিবার মুখ 


মিছা তাবে বপিব না আমার আমার । 
প্রাণনাথ বলি তারে ভাকিব না আর ৪ 
মনে ভাবি বপে রর আপনার মানে। 
বারণ সমান মন বারণ না মানে ॥ 

সেই মান সেই প্রংণ সেই সুখ হুধ। 
বলিব কি "খার নাই বলিবার মুখ ॥ 


ন্থখের সংযোগ হয় অনেক ধতনে । 
সে সময়ে যত কথা আছে দব মনে ॥ 
স্বভাবে তোমার ভাব ভাবি অহরহ । 
স্াগলস শীলা মরণের সহ ॥ 
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তুষিলে আমার মন যত কথা! ব”লে। 


ভুলি নাই ভূলি নাই ভুলিব লা ম'লে॥ 


ভুলের হইলে ভুল ভূগ দেখে তব! 
ছেদন করিলে মুল সস কিবা কব ॥ 
তোমার বিফল আশা অন্তরেতে লয়ে। 
অহরহ দহে অঙ্গ দলহীন হয়ে ॥ 
ইজিতে ভোলাও মন অন্তরে থাকিয়া । 
প্রেমভেদী দ্বিধাবাণ অন্তরে রাখিয়া ॥ 
উপসর্গ-বচনেতে স্বর্ণ দিয়া করে। 
বিসর্গ করিলে ষোগ অক্ষরের পরে ॥ 
নিরাশাম্গ যদি হয় সকল বিফ্ল। 

মুখে বলি প্রাণনাথ কিছু নাছি ফল ॥ 
কতরূপ বলাবলি গলাগলি ভাবে । 
বল! নয় দেই নব তোমার অভাবে ॥ 
বলার আমার আর «মন কে আছে। 
কার বলে বলী আমি বলি কার কাছে ॥ 
পুর্বকার মনে করি ফেটে যাঁয় বুক 
বলিব কি আর নাই বলিবার সুখ ॥ 


সপ শাসিত 


বিচ্ছেদের পর মিলন 


ছুয়ে নাছুায়ো না প্রাণ ছুয়ো লা আমায়। 
ক”য়ো না কয়ো না কথ! ছাত দিয়া গায় ॥ 
জরজর কলেবর প্রণয়ের দায়। 

প্রবল বিচ্ছেদ তব অললের প্রায় ॥ 

তৃণ-সম তন্থু মম পুডিতেছে তায় । 

অহ্থরে জলিছে শিখ! দেখা মাছি যাগ ॥ 
তোমার বিমল ব্ূপ স্থকোঁষল কানন । 
ভাপিত হইবে তনু পরশিলে তার ॥ 

স্থথের বিমল বারি সদা মন চাঁয়। 

শীতল হুইবে তাহে এই আ্ধি প্রায় ॥ 

কি জানি কপালদোবে, নাহি হয় ছিত। 

ভয় আছে ঘটে প!ছে, হিতে বিপরীত ॥ 

না হলো, না হলে! মম অনল নির্বাণ । 
তোমারে শীতল দেখি, জুড়াইব প্রাণ | 
খেদাঁনলে মম মন দগ্ধ হয় ছুথে। 

তবু ভাল ভাল প্রাণ: তুমি থাক সুখে ॥ 
আমার বিশেষ ভাব, হইল প্রকাশ। 

বুঝিক্তে না পারি প্রাণ, তোমার আভাব ॥ 


যে প্রকারে তোমার বিগ্ছে প্রাণ দছে। 
সেক্গপ কি তুমি প্রাণ, আমার বিরছে ॥ 
তুমি হে আমার মত, বঙ্গ প্রাণ হবে। 
নিদর্শন কেন ভার, দেখালে না তবে ॥ 
আমার নিকটে সদ, আসিয়া আসি । 
কহিতেছ কত কথা, হালিয়া হাসিয়া ॥ 
দেখিয়া! তোমার ছা'পি, ভালি আমি ছখে। 
নীরব হয়েছি প্রাণ, কণা নাই মুখে ॥ 

যদি হে তাপিত নহে বিরহের বিষে । 
আমার সমান প্রাণ, তবে হবে কিসে? 
আমার বিরসভাব, করি নিরীক্ষণ । 

সরম হুইল কেন, তোমার বদন! 

আমার নয়ন ছুটি, সদা ছল ছল। 

তথাচ করিছ তুমি, নয়নের ছল ॥ 

নয়নে নয়নে ছুটি, রাখিয়াছি বেঁধে । 
থেকে থেকে তবু খেদে, প্রাণ উঠে কেঁদে | 
বুঝিতে না পারি ভাব, এ ভাব কেমন! 
আমার এ মন কেন, হুইল এমন ? 


বল না বিশেষ কথা, অভিলাষমত । 


কত বাধে বাঁধাইবে, ক।দাইবে কত ॥ 
তোমার প্রেমের কাদ, কাঁদিতে ফাদিতে | 
কত কাল যাবে আর কাঁদিতে কাঁদিতে 1 
বরঞ্চ সে ভাল ছিল ন! হইত দেখা। 
বিরলে তোমার ভাবে, কা।দিতাঁম একা ॥ 
দেখা হয়ে যত ছুধ, কি করিব ঝলে। 
দ্িগুণ আগুন পুন উঠিমাছে জলে ॥ 
তোমায় মনের কথা, বলিতে বপিতে | 
দাহন হতেছ মন জ্লিতে জিতে ॥ 
পরকীয় প্রেমমদে, উলিতে টলিতে। 
এখন করিছ ছল1, ছলিতে ছলিতে ॥ 
যাঁও মেনে থাক তুমি, নি অনুরাঙ্গে | 
এখন আমায় আর ভাল নাহি লাগে ॥ 
ঝাঁগের উদয় হয়, মনের বিরাগে । 
বিছার কামড় তব, মিছার সোছাগে ॥ 
সোহাগে তোমার প্রাণ সোহাগ ত নয়। 
গলিবে তাছাঁতে মম, দোনার জয় ॥ 
অতএব তোমার এ লোহাঁগ বিফল। 


.গলিবে না চিরদিন, জলিবে কেবল ॥ 


কি কথা কহিছ প্রাণ, সরল স্বভাবে । 
পেয়েছি তোঁদার ভাব; তোমার আড়াবে ॥ 


ঈশ্বরচঞ্জ গুণ্ডের গ্রন্থাবলী ৩০৫ 


গাব যে দুধের হাঁসি, সুখের সে নয়। 
বুকের উপরে দেখ, দুখের উদয় ॥ 
পথিধী ভূত ছিল, হয়ে অতি কৃশা। 
নয়নের জলে তার, ভাঙগিয়াছে তৃৰা ॥ 
রজনী রয়েছে সাক্ষী, সহিত স্বপন । 
পেপে যাদিনী আমি, করেছি যাঁপন | 
বিশেষ সংবাদ পাঁবে, অ-তনুর কাছে। 
কেমনে আনার সমু, তছ করিয়াছে ॥ 
সাক্ষাতে জিন্দা কর কুন্ুমের দলে । 
আমার দারুণ দশ।, তাহারা কি বলে ॥ 
দেখিনি নয়ন মেলে, স্বাদের বাপা । 
আদাণের হয়ে লদা, ঢেকে রাখি নাসা ॥ 
বিধু করে মুদ্ধভাঁবে, কর বরিষণ 1 
কথন দ্রেখিমি সেই টাদের কিরণ ॥ 
দেখ হে সমান আছে, সুচারু চন্দন। 
সৌরভের তরে তারে, করিনে ঘর্মূণ ॥ 
সংখোগী সন্ত্!ষ হয়, কোকিলের গানে । 
আমি হে বধির নই ভাঁত দিয়া কানে? 
অলয়ারে সুধাতিলে, পাঁবে সব স্থির | 
কেমন আমার পক্ষে: দক্ষিণ সমীর ॥ 
সে ষেমন প্রতিক্ষণ, পরাজ্রম করে। 
উড়্াইস্জা দিই তারে, নিশ্বাসের ভরে ॥ 
দ্বার কি হে আছে প্রাণ, পরীক্ষার বাঁকী। 
ক্োমারে প্রবোধ দিতে, সাক্ষী লব রাখি ॥ 
তুমি কেন বৃথ৷ ভ্রমে ভাব ভিন্ন ভাব । 
ভয় নাই, হয় নাই, আমার অভাব ॥ 
তবে যে প্রকার হাঁস বদনেতে আছে । 
দেখিষা বিরুদ ভাব, লোকে বুঝে পাছে ।॥ 
উভয়ে যস্তপি ফেলি, নয়নের জল । 
'প্রবোধ পাবে না তবে, দাড়াবার স্থল ॥ 
ছল করি জল ঢাকি হাঁসি রাখি মুখে । 
অথচ আন্তর দহ, শ্দারুপ দুখে ॥ 
এখন সে ভাব নাহ, হেরি তব মুখ । 
স্থের উদয় মনে পলাইল ছুখ ॥ 
তবু যে বিরস তুমি, পুর্ববভাবমত। 
আমারে সরস দেখি কছিতেছ কত ॥ 
আমার দর ভাব, এই অভ্তিপ্রায়। 
স্বভাবে স্বভাবে প্রাণ, আনিব তোমায় ॥ 
যে কথ! কহিলে প্রাণ সকলি প্রমাণ । 
সত্য সত্য সত্য সব, বটে বটে প্রাণ ॥ 
৩৯ 


জাঁনিয়া তোমার মন, আমার সমান । 


মিছে কেন এত ক্ষণ, করিলাম মান॥ 


তুমি তাঁভা বলিয়াছ, আনি নাহা চাই । 
তুমি আমি আমি তুমি, ভিন কর নাট ॥ 
অতএব বিচ্ছেদেরে কেন দিবে ঠাই । 
আগুনে আনুন দিয়া, আগুন লিজা ॥ 
গ্রিলনের মেদে বহে সংযোগের জল । 
এখুনি শী ভল হবে, প্রবল আনথ ৬ 
কুষ্ট কথা শুনে তুমি, তুষ্ট হও প্রাণ । 
উঞষ্ণজলে করে বথা, অনল নির্বাণ ॥ 
উভয়ের মনে আর কিছু নহে ভেক ! 
উভরে উত্তম ভাবে হয়ে রব এক | 
স্চিকণ গ্সেহডোরে প্রেনণ আছে সাটা। 
ছুই পাছে ঠেলে দিব, কলঙ্কের কাটা ॥ 
উদ্চরবে তুচ্ছ করি, লোক পরিবাদ। 
প্রণয় পমোদে আর হবে শা গ্রথাদ ॥ 
উদ্ভয়্ মনের মিল গিল দেহ ঘরে । 
দুখের বাতাস যেন প্রবেশ না করে॥ 
স্থিরচিন্ত) পালস্কেতে, ভাবের সশারি | 
সুখের শয়ন ভাহে শরীর পারি ॥ 
নিন্দক দশার পাপ বাহিরেতে থেকে । 
হিংসায় ঘর্ুক সব ভন ভন্‌ ডেকে ॥ 
ভাবন| দুখের গহে রবে অহ্রুই 1 
নিদার হইবে যে'গ নয়নের সৃহ ॥ 
কুললে বল প্রাণ উঠুক মে সব! 
ফুটুক তুলিয়া মুখ ছুটুক সৌরভ ॥ 
বলক সে ত্রমরায় মু যু হাস । 
পুগ্ে পুলে মধ্‌ ভপ্রে গুপ্ত গুপ্ে আদি & 
কোকিল বন্থুক গিয়া তমালের গাছে। 
করুক সে কুছুরব যত সাধ আছে। 
ব্হুক নলয়াবায় যত শঞ্ি তার। 
এখন তাহারে কিছু ভয় নাহ আর ॥ 
এথন ধরুন চাদ মনোহর শোতভ।। 
করুন [নকুপ্রধাম অভি মনোলোভ] ॥ 
চন্দন ঘর্ষণ করি এক পাত্রে রাখি! 
স্বেহ-রসে মিশহিয়! অঙ্গে অঙ্গে মাথি ॥ 
ছুই অঙ্গে দৃপ্ত হবে একরূপ রেখা । 
গন্ধ পেয়ে পঞ্চশর এসে দিবে দেখা ॥ 
সংযোগ করিব তাহে সংযোগের বাঁপ। 
প্রাণভয়ে পলাইবে পাপ পঞ্চবাণ ॥ 


৩০৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


মিলন 


সুখের সাগরে মিলন ঘাঁপ।, 

মম প্রাপেশ্বর তাঁর অধিপ্‌ ॥ 
দেহ তরী মন নাবিক তার । 
বেচিবে তাহারে প্রেম ভাঁার ॥ 
অতএব দেখি করুণ! কর । 
দয়াল বিরহ হুখ-লাঁগর ॥ 

এ কি বিপরীত কুদম-কালে | 
হাদয় ঘেরেছে, জলদজালে ॥ 
মাঝে মাঝে উঠে বিজলি-অ।শ | 
নিনাদ বিলাপ কপাল-ভাষ! ॥ 
তরঙ্গ বয়সে তরঙ্গে মরি | 
প্রতিকূল তাহে মহেশ রি ॥ 
মনোজমোছিনী, শুন গে! সতি। 
নিবার তোমার পত্তির মতি॥ 
অবল1 সরলা কুলে বালা । 
কিন্ধূপে সহিব এতেক জালা ॥ 
দহুজ-দলন-তহ্ুজ যিনি । 

মলগজ তাঁড়ন করেন তিনি & 
তাই বলি তারে করে! বিনয় | 
কামিনী বধিলে যশ না ভয় ॥ 
বরদা হও গো, অধীনী খনে। 
বিতর আমায় মিলন-ধনে ॥ 


প্রেমের পিপাসা 


প্রিয়জন অন্বেষণে চল যাই মন। 
বিরুহ-অললে কেন হতেছ দহন ॥ 
এ অনল পরশেতে নাহি বাচে কেহু। 
ক্রমে ক্রমে প্রোমিকে র দগ্ধ হয় দেহ ॥ 
নিরন্তর অন্তর দৃহিছে তার দ্খে। 
ভথাচ গোপনে রাখি কথা! নাই মুখে ॥ 
মনে কি নির্বাণ হয় মনের আগুন । 
প্রকাশ করিলে পুন বাড়ছে ছিগুণ ॥ 
রসিক অপ্রেমিক শক্রলোক যারা । 
সে আগুনে উপহান-দ্বৃত দেয় তারা ॥ 
খহতি পাইক্স। আগ্রিশিখা উঠে উড়ে । 
কোথায় থাকিবে আশ। বাস! বায় পুড়ে 


তখনি নিভিবে সব ভালবাদ: পেলে । 
ভালবাসা! কোথা ব্রবে ভালবাসা গেলে 
বাড়িল বিষম বহ্ছি চিন্তার আঅনিলে। 
শীতল হইবে তার সাক্ষাৎ সপিলে ॥ 
পোড়ায় পোড়ায় ঘর গোঁড়। তার ন 
আমারে করিছে ছাই নিজে হযে ছ 
তথন দেখিব তারে সদ। সঙ্গী হয়ে । 
পোড়াৰ পৌড়াব শেষ পোড়া ঘর ল: 
সে যদি আমার মত হতে থাকে পোড়া 
হই পোড়া এক হছে পোড়াইব পোড়া 
আলোকে পুলক পাব রহিবে না তম 
অনঙ্গ পোড়াবে অঙ্গ পতঙ্গের মম ॥ 
বচনে পোড়ায় দা পোড়ালোক ষারা। 
মনের আগুনে তার! পুড়ে হবে সারা ॥ 
হিংসার বাতাদে অগ্নি হইবে প্রবল । 
নাহি পাবে পুন আর,নির্বাপের জপ ॥ 
সাহস সহায় করি সশাপদে চল । 
পুরিবে আশার আশা তারে এই বল ॥ 
নিরাশারে থেতে বল খেদ-পিন্ধুতটে । 
অন্রাগবুক্ত থাক মনের নিকটে 1 

ভাব চিন্ত। অভিপ্রায় সঙ্গে সঙ্গে লহ। 
তারা ধেন এক্য থাকে- প্রণয়ের সহ ॥ 
একতা ঘি তার এঁক্য নাহি হয়। 
ধৈর্য্যতার রজ্ছ্ু দিয়! বাধে সমৃদ ॥ 
প্রবোধ প্রষদ্ে ভাকি.চাঁল মনোরথ । 
সেথো হয়ে দেখাবে সে মিললের পথ ॥ 
অভাব না হয় ভাবে ভাব রাখ বশে। 
উভয়ে শীত হব প্রণয়ের রসে ॥ 


সাক শীট 


আশ! ও মন 
( আশার উক্তি ) 


একবার স্থির হও মন নে আমার। 
বৃথা চিন্তা কেন কর অশেষ প্রকার ॥ 
পুন: পুন: জলিতেছে প্রবল অনল । 
মম ক্ষতি নাই হবে আপনি বিফল | 


যা হবার নয় তাহা! হুইবে কেমনে । 


কেবল প্রকাশ আশা বসিয়া গোপনে ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থবিলা 


মু হর্দেকে সহশ্রেক করহ বল্পনা। 
হগান্তে না হয় শেষ সে লব জগ্লনা ॥ 
বার তিথি অয়নাদি ফেরে বার বার । 
তুব ভাব এককূপ কেন থাকে আর ॥ 
বোকে বলে মনোভাব পরিবর্ত হয়। 
আমি বলি মিখ্য। তাহ! সত্য কতু নয়॥ 
এক চিন্তাপথে তুমি রম নিরবধি | 
যার ধারে শোভা! পায় আশীব্ষপ নদী ॥ 
প্রবল প্রবাহ তাছে বহে অবিশ্রাম। 
তর তরঙ্গ সহ করিছে সংগ্রীম ॥ 
গথশ্রঙজে শ্রান্ত তুমি এক একবার। 
শান্তির হেতু কর জলপান তার॥ 
আশা-জলে পিপাসা কি হয় তব শেষ। 
চতুপগ্তণ বৃদ্ধি হয় পণশ্রম-ক্েশ ॥ 
গহন হঠহে দেহ জলে দেহ ঝাপ। 
হাহে কি শীতল হয় বিষম সন্তাঁপ ॥ 
পঙিক্ষণ 11দ-রোধে বুদ্ধি হয় নাশ। 
গুরে দন আশা-নারে কেন কর বাদ ॥ 


( মনের উক্তি ) 
আমি তার ভালবানা, 


| কেমনে ভুলিব তাই বলন্ে। 
রঃ তয় মরি, করপুটে স্বাত ধরি 
| 


টনিবল ছাড আশা, 


পান করি আশানদী-জল হে ॥ 
ধন জীবন মম, সুণীতল অনুপম, 
২ তবু এক আধ পলছে॥ 
দি বদ দায়, ছনিবার পিপাসা, 
প্রাণ যী যাতনা প্রবল হে ॥ 
নদ এরা ধাকি, দুখে তৃণ দে রাখি, 
প্রজ্লিত করি চিন্তানল ছে । 
ফল হায় মন, চঞ্চল চাতক সম, 
আশ! তাহে জলদ দল হে ॥ 
টনি নধুকর প্রায়, আশ। তাহে শোভা পায়, 
স্থপ্রকাশ কোমপ কমল হে। 
দশাক্ষিপ লতিকায়, কেলি করি ফুল্লকা য়, 
পক্ষিপ্রায় খা মিষ্টকঙ্গ ছে ॥ 
দাষি দীর্ঘ সরোবর, আশা তার শেভাঁকর, 
টল টল নিরমল জল হে। 








৬*ন 


আমি চকোরের ক্ষুধা, আশা সুধাকর*মুধা, 
.. বন্ধা যাহাতে সাল হে ॥ 
আমি নেত্র আশাভাহু প্রকাশিত পরমাণু, 
অস্বরেতে শোতে স্ুবিমল হে। 
ক্ষেতসম দৃশ্য আশা, আমি তার হু/য়ে চাষা, 
কুতুইলে দিই তাহে হল হে॥ 
আর দেখ এ জগতে, সকলে আশার খতে, 
লিখিয়াঞ্থ স্বনাম সকল হে॥ 
প্রেমিকের নিত্যগন, নিবারণ প্রতিক্ষণ, 
করে আকিঞ্চন হুলাছুল হে॥ 
রলিকরপ্রন রস, আশায় সকলে বশ, 
সরলের দাস হয় খল হে। 
কেমনেতে ছাঁড়ি আশা, আশ! মম ভাঁলবাস!, 
আঁশ!-আশ বিরহে আচল হে ॥ 


ভাব ও প্রণয় 


নানা হজে নদ যুক্ত মান্থষের মন। 
স্থিররূপে নাহি পায় স্থের আদন ॥ 
চিত্তের চঞ্চল গতি স্থিত কতু নয়। 
কত ভাঁবে কহ ভাবে ভাবের উদয় ॥ 
চিন্তাবূপ সমীরণ বে প্রতিক্ষণ । 
ভাব-রজ্জু দোলে তায় স্থির নহে মন! 
এক ভাবে এক ভাবে আর তাবে আর। 
ভাবে ভাবাস্তর ভাবে ভাবের সঞ্চার ॥ 
লজ্জা! করে আচ্ছাদন বাশার মুখ । 
কেমনে হবে তায় প্রণয়ের সুথ ॥ 
ফুটিলে প্রণয়-পদ্য স্থথলাভ যাতে 
প্রতিবাদী প্রতিকূল কত কাট তাতে ॥ 
কলঙ্ক-করব-গন্ধ কুটিলের মুখে । 
আশার হছাসায় পোক ভানাক় অসুখে ৪ 
প্রেমিকের প্রেমমদে মন যদি টলে। 
কলক্ক-ফুলের হার খলক্ষার গলে ॥ 
জালবাসে ভালবাস1 ভালবাস। তায় । 
তখন কি করে আর লোকের কথায় ॥ 
শত্রু স্ব সরল স্বভাব নাহি ধরে। 
পদে পদে প্রেম পদে পরীবাদ করে॥ 
না হয় ভাবের বশ সদা রসচত। 
রূমিকের মন ভাঙ্গে অরপিক যত ॥ 


৩.৯ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শ্রস্থাবলী 


বার লাই রসবোধ মে করে আযশ। 
আমি কেন নিজরদে হইব বিরস ॥ 
প্রিয়জন আমারে আমার যদি কম্স। 
সরসে বিরস ভাব তবে আর লয় 1 
গোঠে করে গোঁচারণ গোপাল যেজন 1 
গোপনে গোগীর ভাবে বন্ধ তাঁর মন ॥ 
তরঙ্গ বর়স চারু নবীন ত্রিভঙ্ ! 
বমুনার তরক্ষে করিল কত রঙ্গ ॥ 
রাধিকার অধিকার ননেতে চ'গিযা । 
ছন্দ করিল পার ভরণী বাহিষ্বা ॥ 
দানী হজে দান সাণ্ধে কত ছল করি । 
যোগী হয়ে দান সাধে শিরে জটা ধরি ॥ 
ক্অতএব প্রেম-রসে মুদি যেই হক । 
কুটিলের বাক্যে ভার কঙদ কি হয় ও 
আনৃশ্ত শরীর সঙ ভাঁপিছে চিকুর । 
ডুবিয়াছি দেখিব পাতাল কন দূর ॥ 


প্রভাত 


'পতিদিন পঃতে উঠি, বিভু নাদ আমি ॥ 
তরুণ অরুণ আভা, বিন্েকন করি ॥ 
স্বভাবের শোভা কত, প্রকাশিব কিবা? 
নিদ্র। ত্যজি উঠে বন, টুলববু শির ॥ 
দানি-অন্রহাগে জাগে, ভাজে ঘুমের | 
জাগাইছে আঅবুবিন্দে, প্রেমানন্দে ভোর ॥ 
ভাস্তমুখী কমপিনী, “বানটা খুলিয়া ॥ 
নাচিতেছে মু মু ভুলিয়া ছুলিয়া ॥ 
ছুটিতেছে গন্ধ ভার ফুটিঘাছে কলি । 
মধুলোতে গুপ গুন, গুণ গায় আল ॥ 
ত্বিজরাঞ্জ অন্ত দেখি, ছিজকুল বত! 
নানা থরে রাগভরে, গান করে কহ ॥ 
ধরান্তল সুণাতল, স্থবিমল জয় । 
পুর্বভাগে পুর্বরাঁগে, অপুর্ব উদয় ॥ 
অপুর্ব নহেক সেটা, অপুর্ব প্রভাদ । 
নব পরিচ্ছদ বেন, ধরেছে আকাশ ॥ 
ছটাযুক্ত নুবর্ণের, সুন্দর অঙ্গুরী ! 
অগ্ুলিতে ধরে ঘেন, প্রকৃতি লুন্দরী ॥ 
হেরিয প্রভাত-প্রভা, পুরা নন্ব ময় | 
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥ 


হয়েছে নৃন স্যপি, এই দৃষ্টি হয় । 
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥ 


মধ্যাহ্ন 


কমার এক নব ভাব মধ্যাত*দময় ! 
দিবার যৌবন ঘাভে, প্রকতিত হয় ॥ 
শন্তের সর্ধবাঙ্গে ঘন, ছুভাশন ভরা । 
তপনের তপ্ত তগ, দীপ্ত করে ধরা ॥ 
সমীরণ সব'-আঅসে, আলিজন দিয় | 
জাপা পুৃথিবীময়, গ্রাকতির জি ৪ 
নবভাবে নত পুর্ববভাব পরিহরি | 
পুনর্বার শ্র্ধ হন, ধৌত বন্পপরি ॥ 
শঙ্দ পক্ষী চারে খাসু, তাপ লাগে শিরে। 
থেকে থেকে কায়া রাখে, ছায়ার কুগীরে ॥ 
ক্ষুধা ভূষণ উভগ্নের, একত্র মিলন । 
আলম আলয় লয়, েহ-নিকেতন । 
শ্রমের হইল দম, গতি ধীরে ধারে । 
বিরতি বদি করে, মনের মান্দিরে ॥ 
অকম্মাৎ এই ভাব, কিসের কারণ । 
নয়ন লজ্জিত আত, দেখিতে তপন ॥ 
হেরিয়া ভবের ভাব, হয় নিরূপণ । 
স্বভাব উঠিল জেগে, দেখিয়া তপন ॥ 
মধ্যকাল হেরে নন, ভাবে মুগ্ধ রর । 
পুরাতন নয় বেন, পুরাতন সয় ॥ 
হয়েছে নৃতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয়। 
পুরাতন নয় দেল, পুরাতন শর ॥ 


সন্ধ্যা 


সন্ধ্যার সন্ধির যোগে, সূর্য্য হন বুড়া । 
পশ্চিমে ধরেন গিয়া, অন্তাচলচড়া ॥ 
ঈষৎ বআরক্ত ছবি, প্রভাহীন কর । 
অধোভাগে ধান যেন, জঙগের ভিতর ॥ 
কোথা বা প্রথর দেহ, কোথা বা 1করণ। 
স্ানমুখে মনোছঃথে, মুদিত নয়ন ॥ 

আহ সহ এক ভাব, নাহি আর ক্রঘ। 
জ্যোতির মুকুট তার, কেড়ে লগ তম ॥ 
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দিননাগে দীন দেখি, দিন অতি লাঁজে। 
ুকায় আপন অল, অন্ধকাঁরমাঝে ॥ 
তিমিরের শয্যায় শোভিত হয় নভ। 
নরভাঁবে যেন তায় নিদ্রা বায় ভব ॥ 
ভাবি ভাবে মুগ্ধ হয়, দ্ভাবুকের মন । 
বুঝ রে ভবের ভাব, ভাবুক যে জন ॥ 
ভ্বিজরাঁজ আসিতেছে, সঙ্গে লয় রহ । 
ছিক্গগণ বাসা লয়, ঘিজগণ সহ ॥ 
তরুশাখা ছি হয়ে, এই সন্ধ্যাকালে। 
সুমি করি গাত গায় পরনের তালে ॥ 
মানস মোভিত হয় সায়া সময় । 
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয় ॥ 

হয়েছে নৃতন সৃষ্টি এই দষ্টি হয়। 
পুরাতন লয় যেন পুরাতন নয় ॥ 


বিরহ 


পন্নানন যৌবন জীবন-সত্ো বরে । 
বিরত-শিশির তায় শোভা শুস্ত করে ॥ 
পর অধর-রগ দিন দিন হয়। 

নয়ন পলকে নীল রেখার উদদু ॥ 
বিনোদ বদন চার, বিমল কমলে । 

কে দিল কালির দাগ প্রতি দলে দলে 1 
লোকে বলে সর্ধবন্থথদাতা খহুপতি । 

তা হলে বিরহী কেন, সদা দুঃধমতি ॥ 
সেই চিন্ত! সেই বুদ্ধি সেই মাব ধ্যান। 
কিবা পিবা বিভাবরী এককপজ্ঞান ॥ 
অন্ধকান-ময় বিশ্ব দৃশ্য কিছু নয় । 
কেবল তাহার রূপ দষ্টিঘাত্র হয় ॥ 
অন্তরে বাহিরে যারে নিয়ত নিরথে | 
তার তরে মোহ যায় আখির পলকে ॥ 
এ বড় বিচিত্র ভাব অভাব ঘটায়। 
করেতে বতন ধরি রতন হারায় ॥ 

হায় রে বিরহ দশা কি ভাব তোঘার। 
স্বপন সহিত তব প্রভেদ কি আর ॥ 
বিচ্ছেদে বিচ্ছেদে হয় নিদ্রার সহিত । 
নয়নযুগলে করে আলন্ত রহিত ॥ 
নিরবধি নীরধার! বুষ্টি যাহে হয়। 

তা হ'তে কেমনে হবে নিদ্র/র উদয়। 


প্রপত হয়েছে চক্ষু প্রণয়ের ভরে । 
বিরহ বাতাসে তায় শত ধারা ঝরে ॥ 
আহার বিহার আর মিষ্ট আলাপনে। 
কিছুই লাগে ন! ভালো বিরহ'র মনে ॥ 
কথার প্রবন্ধ নাই অস্থির আলাপ । 
কখন বিবেকবাকা কথন প্রলাপ ॥ 
সহ্চর-সঙ্গ কিংবা স্ৃহৃদ্-সভায় । 
তিলেক তিষ্ঠান দায় অমনি বিদায় ॥ 
দিব! আঅবসানকালে হইয়া আকুল 
গ্রাম তাজি যায় তথা তটিনীর কুল ॥ 
বুক্ষেনূলে তৃণ-শষা! করিয়া বিশেষ । 
তথায় শদ্রন করি চিগ্তায় নিবেশ ॥ 
নয়নের জলে আর বিশ্বসের ভবে। 
নদী আর পবনের বেগ বুদ্ধি করে। 
পরে শশধর আমি পশিলে গগনে | 
দ্বিগুণ যাতনা বুদ্ধি বিরহীর মনে ॥ 
নিদ্রায় জগৎ জুড়ে হয় অচেতন। 

ধাঁবে ধীরে ফিরে বাজ নিজ নিকেতন । 
বিরহ-বাথার জালা বর্ণিৰ কি আর। 
বর্ণিতে বিদীর্শ হয় হৃদয়ের ার ॥ 
আব.ল ভাবনা-মিদ অগ্জরে উদয় । 
আনন্গতুকান তায় অবিশ্রাম হয় ॥ 
বাতনা-তরঙগে অতি খরতর বেগ । 
তমঃ দম শোভা তায় মনেহ উদ্বেগ ॥ 
আশার তরণী ভাসে হইয়া অস্থির | 
প্রবেশে প্রবল ভবে নিবাশ।র নীর ॥ 


প্রণয় 


প্রণয় পরমনিধি প্রেমিকের ধন। 

আঞ্রন-বিহীন যথ| মানস রঞ্জন ॥ 

কেহ বলে মনোমদ় 'প্রণয়-উদ্তান। 

হ্থথেতে বেষ্টিত অতি মনোহর স্থান ॥ 

অন্থরাঁগ-সমীরণ বহে প্রতিক্ষণ । 

আনন্ব-সৌরভে হয় আমোদিত মন ॥ 

কেহ বলে প্রেমনদী অকৃল পাথার । / 
কার সাধ্য হয় পার কে দেয় সাতার ॥ 

কেহ কছে প্রতারণ। প্রণজ়্ের পথে । 
প্রবেশিলে যাতন! ঘটায় বিধিমতে ॥ 
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অধোমুখে কেহ বলে এই বড় খেদ। 
যথায় প্রণয় ভাই তথায় বিচ্ছেদ ॥ 
অনুরাগ সহযোগে কেহ কেহ বলে। 
কলম্ক-কণ্টক কেন গ্রণয়-কমলে ॥ 
এইরূপে বহু লোক বহুবূপ ভাষে। 
প্রেমিক রসিক তাহে খল থল হালে ॥ 
প্রকাশিত প্রেম-শশী হৃদয়-আকাশে। 
নস-চকোর নাচে সুধা-অভিলাষে॥ 
সদাশয় যথা রয় কতু নয় একা । 
প্রণয়ে সথার সঙ্গে সদ হয় দেখা! 
আকর্ধণে দুই মনে এমন মিলন | 
যেমন যুবতী করে পতি আলিঙ্গন ॥ 
সদানন্দে থাকে মত্ত প্রেম-অনুরাগে । 
সথারে সর্বদা দেখে নয়নের আগে ॥ 
বিচ্ছেদ করিয়া খেদ থাকে অতিদুরে | 
আনন্ন-উতৎপব সদ! মানসের পুরে ॥ 
আধুনিক অপ্রেমিক অরদিক যারা । 
কিন্ধপ প্রণয়-সুখ ভেবে হয় দারা ॥ 
কি কহিব তাহাদের ভাবের লক্ষণ । 
কেহ বলে কটু তিক্ত কেহ কষায়ণ ॥ 
ভাগ্যগুণে ষে পেয়েছে প্রেম-আসম্বাদন । 
সেই বিনা কে জীনিবে প্রণয় কেমন ॥ 


ঈশ্বর ও মৃত্যু 


বেদে বলে ক্কপাময় বিভু বিশ্বসীর । 
না! দেখি তোমার মূল তুমি মুলাধার ॥ 
ইচ্ছায় করিয়া স্থষ্টি এ ভিন সংসার । 
ইচ্ছামতে পুনঃ তাহা! করহ সংহার ॥ 
নিবাদি জীব কিংবা বৃক্ষ আদি যত। 
প্রথমে করিয়া ইষ্ট শোষ কর হত। 
পশু পক্ষী আদি করি জন্ত সমুদয়। 
সকলের মনে আছে মরণের ভয় ॥ 
ফলতঃ নে সব জস্ক জ্ঞানশত্তি" হার] । 
এই হেতু মন্তুষ্যের তুল্য নহে তারা ॥ 
নির্ভয়ে বিরাজ করে কিছু নাহি মনে । 
আহার বিছার স্থথ এইমাত্র জানে ॥ 
জঞানবলে মানবেরা ধন্মপথগামী । 
কেহ বা নিফামী কডু কেহ বা সকামী। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


এক কিংবা ভিন্ন ভাবে তুমি আর আমি। 
আমি কি হে স্বামী হুই কিংবা তুমি স্বমী। 
কিরূপ সংদারঙগীলা অপরূপ ভাব ॥ 
ছায়াবাজী সম সব মায়ার প্রভাব ॥ 
আকাশ পাতাঁল অগ্রি ধরা আর জলে । 
কলেবর ঘরগাঁথা এই পাঁচ কলে ॥ 


ছুর্গা-পুজা 


ধন্ম হেতু কম্মযো:ন পৌত্তলিক পুজা । 
নিশ্মাণ করহ স্বথে দেবী দশভুঁজা ॥ 
প্রথমতঃ মৃত্তিকার় প্রতিমা করিয়া । 
অর্চনা করহ খাবে ঈশ্বর প্রিয়া ॥ 
অন্তপে অচল! ভক্তি করিদা ধারণ । 
পুপ দীপ দেহ বারে মুক্তির কারণ ॥ 
নিজমতে শান্রমত করিয়া খণ্ডন । 
তার কাছে কর কেন ঘ্রেচ্ছ নিমন্্ণ ॥ 
পুজ। স্থলে বিপরীত আমোজন নানা। 
নন্িবের মধ্যভাগে কেন দেহ খানা ॥ 
ধন্মঘতে পাপকর্ম্ম মনেতে জানিয়া | 
মিছে ক কেন কর সাহেব খআনিয়া ॥ 
হায় হায় মিছে খেদ মন হয় ভেদ । 
হিন্দুমতে পুজা করি নষ্ট কর বেদ ॥ 
পুজাস্থলে কালীকুষ্চ শিব কৃষ্ণ যব 1। 
ঈশুকৃষ্ণ নিবেদিত মস্ত কেন তথা ॥ 
রাখ মতি রাধাকান্ত রাঁধাকান্ত-পদে। 
দেবীপুজা করি কেন টাক! ছাড় মদে ॥ 
বিকট প্রকট ভঙ্গি ধর্ম সব গায়ে। 
দেবীর সমীপে আছ জু দিয়! পায়ে॥ 
তবাঁনী ভাবিয়। ধার ভাবনা প্রকট । 
তাড়ে মা ভবানী কেন তাহার নিকট ॥ 
তবানী কোথায় আছ ধন্মসভা নিয়া) 
তোমার সাক্ষাতে হয় এই সব দিয়া ॥ 
পুজা করি মনে মনে ভাব এই ভাবে । 
সাহেবে খাইলে মন মুক্কিপদ পাবে ॥ 
যনে প্রশয়ে আন আপনার পুরী । 
লে নর প্রণয় শুধু প্রণয়ের ছুরি ॥ 
যতক্ষণ বর্তমান মর্ভমাঁন খেয়ে । 
তঙক্ষণ থাকে বটে প্রেমগুণ গেরে ॥ 


ঈশ্বরচজ্দ গুপ্ডের শ্রস্থাবলী 


মুগ মুছে যায় শেষ বিদায় হইয়া । 
ফুলিস ফুলিস ড্যাম্‌ নিগার বলিয়া ॥ 
অতএব নৃপগণ এই নিবেদন । 

পুঙগায় কারো না আর শ্রেচ্ছ নিমন্ত্রণ 


ভাবা 


চায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ । 
দেশের ভাষার প্রতি সকলের থেধ ॥ 
তাধ ভ:খের জলে স্দা তাসে ভাষা । 
কোনমতে নাছি ভার জীবনের আশা ॥ 
নিশাযোগে নলিনী যেনধপ হয় ক্ষীণা | 
বঙ্গভাযা সেইরূপ দিন দিন দানা ॥ 
অপঘান অনাদরু প্রতি বরে ঘরে। 
কান মতে কেহ শাহি সমাদর করে। 
পাওতের মনে মনে বিষম বিলাপ । 
একবারে খুচিয়াঙ্ছে শাঙ্ত্ের আলাপ ॥ 
ধন হান সঙ্যদহ দেশ পারিহর। 
পম্মভেদ মজে বেদ মিছে থে? করি & 
বি্তি হইল ্মৃতি তি তায় কত। 
শ্বতি হয় সকলের শ্রতিপথহত ॥ 
তঙ্জের স্বতন্ত্র তন্ত্র সে তন্তু কে জানে । 
কুতর্কে লইলে তক তর্ক কেবা মানে ॥ 
পুরাণ পুরাণ বলে করে নানা ছল। 
নাহি মন গীতায় কি তার পাবে ফল॥ 
এইক্পে হইতেছে শাস্ত্রের সংহার। 
রীতি-নীতি প্রাণ ত্যজে সঙ্গে সঙ্গে তার ॥ 
লোকের ভাষার প্রতি ভাব দেখে বাক1। 
সমাচারপত্রে লিখে কত যাবে বাথ ॥ 
শুন হে দেশের লোক ছ্বেষ পরিহর। 
পরম্পর পঞ্জ গুতভি সমাদর কর ॥ 
জানিলে জাতীয় বিভ। স্থ তাহে নান! । 
থাকিতে-উজ্জল নেত্র কেন হও কাপ! ॥ 
জ্ঞান [বিদ্ভা সুখ আদি শভ্য কয় যাছে। 
রীতিমত স্থবিদিত ঘত্্র কর তাছে ॥ 
ধাহার ইচ্ছায় স্থি হইল সকল | 
ংবাদপত্রের তিনি করুন মঙগল॥ 


৩১১ 
ভূয়েল বুদ্ধ 


বিলাতী সভ্যত তোরে বণিহারি যাই। 
এমন অপুর্ব ব্বীতি আর কোথ। নাই । 
হাপি-খুসি, রঙ্গ-রন অশেষ প্রকার । 
ক্গপপরে সেই ভাব নাহি থাঁকে আর ॥ 
নি গুণ লঃয়ে সদা বিশেষ বড়াই । 
কথায় কথায় হয় ড,য়েল লড়াই ॥ 
মারিতে মরিতে পটু ভাব ভমস্কর | 
কিছুমাত্র দয়া! নাই প্রাপের উপর ॥ 
প্রথমে প্রথম গুণে বরা দেখে শরা । 
একাকী পঞ্চম নয় ছয়খানি ভরা 1 

তিন কাণা আগে কিন্তু পঙ্চডির জোর । 
ছকুড়ি ফেলিদে শেষ বাজী করে ভোর ॥ 
পপে রথে গুঠাস্তাত দতাজুত হয়। 
স্বভাবের ধন্ম সেটা দোষ বড় নয় ॥ 

এ কেমন দোষ বল এ কেমন দোষ | 
সাপের স্বধস্ম বটে নাহি ছাড়ে ফোন ॥ 
ধপ্রথমেতে মাতামাতি কথ।র কৌশলে । 
হাতাহাতি লাথালাখি বিচারের স্থলে ॥ 
ভিতর বাঠিরে পাল কিছু নয় কালো । 
লালে পালে লাল করে শোস্তা পা ভালো ॥ 


বূজনা 


রজনী সঙ্গনী সহ প্রফুত্সিত মনে । 

হাসি হাদি বসে আদি আকাশ-আসনে ॥ 
ক্ষপমাত্র দেখা যাবে অপরূপ ভাব । 
স্বভাব ধরেছে যেন নূঙন স্বভাব ॥ 

তার! যাঁরা তারা ভারাপতি ঘেরে অলে। 
মুকুতাষণ্ডিত যেন রজত-অচলে ॥ 

বাষুর বিচিত্র গতি নান! ভাবে বহে। 
প্রকৃতি বিকৃতি হেতু এক ভাব নহে ॥ 
কখনো নিশ্মল করে গ্গনমণ্ডল। 

কতু করে ছিন্ন-ভিন্ন মেব ঢল ঢল॥ 

নদ নদী ক দেখি গগন-উপর। 

ললিত লহরী ঘেন চলে থর থর ॥ 

প্রহর হইলে গত নিদ্রাগত সব। 

ক্রমে সব স্তব্ধ হয় নাহি শব্দ-রব ॥ 


৩১২ 


ভূমিতল নুণীতল্ তাঁপ নাহি আর। 
তৃণ পত্রে শোভা করে নীহারের হার ॥ 
বুন্ধগী বিভাবরী বনুব্ূপ ধরে। 
শোক চিন্তা তাপ আদি সমুদয় হরে 
কখনো বা অন্ধকর কতু শুরময়। 
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয় ॥ 

হয়েছে নূতন সষ্টি এই দৃষ্টি হয়। 
পুরাতণ নয় যেন, পুরাতন নয় ॥ 


স্পি পপ 


পি 


এই ধর! এই বহি এই বার জল। 
এই তরু এই পত্র এই পুষ্প ফল ॥ 
এই ম্বাপ এই দৃষ্টি এই স্পর্শ রব। 
এই এই এই এই এই এই সব ॥ 
এই ভব পঞ্চীকৃত পঞ্চ ছাড়া নয় । 
এই পাত ভেদগুণে কত পাত হয় ॥ 
এই ক্ষুধা এই তৃষ্ণা এই শোক রোগ । 
এই সুখ এই ছথ এই তপ্ত ভোগ ॥ 
এই ভাব এই বোধ এই চিন্তা মন। 
এই থাদ্ভ এই মুখ এই আস্বাদন ॥ 
এই নদী এই ক্ষেত্র এই উপবন। 
এই চক্র এই হর্ধ্য এই তারাগণ ॥ 
এই রাত্রি এই দিন এই তিথি বার | 
এই দৃশ্ত এই আলো এই অঙ্ধকার ॥ 
এই প্রাত এই সন্ধ্যা এই মধ্যকাল। 
এই পল এই দও এই থণ্ডকা!ল ॥ 
কি আশ্চর্য্য ভবকার্ধয ঘব পুরাতন । 
অথ5 লয়নে নিত্য নিরখি নৃতল ॥ 
বিচিত্র তোমার স্থষ্টি ওহে বশ্বময় 
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নন ॥ 
হয়েছে নৃতন সষ্টি এই দৃষ্টি হয়। 
পুরাতন শয় যেন পুরাতন নয় ॥ 


দয়! 


সুশাতল শুশীল হৃদ হ-শতদলে 1 
সুধা সম সুমধুর দযা-রদ টলে ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


দীল-হীন জন মন-চকোরের ক্ষুধা | 
ক্ষপমাত্র নিবারণ করে লে শুধা ॥ 
কেমনেতে মনে হয় দয়] আবিতাব। 
ভাবিয়ে ভাবুক জনে নাহি প); ভান ॥ 
আমি বলি কাঁজ নাই অগ্ত কৌন ভাবে। 
সঞ্চারিত দয়়ারস স্বভাব-প্রভাবে ! 
পাষাণ সমান যার নিদয় ভুদয়। 
কেমনে হইবে তাছে দয়ার উদয়? 
উপায়বিহ্ীন জন মানস-মলিন। 
নিরদয় নিকটেতে নিয়ত মলিন ॥ 
করুণাবিহীন সেই নিদারুণ জন | 
পর-কাতরেতে নাহি গলে তার মন ॥ 
ন্রিবনি নীরধর বরিষে শিখরে। 
গিরিধর-কলেবর তাহে সিক্ত করে ॥ 
কখন কি হয় জব ভূধর-শরীর? 
অভিমানে দিয়গামী হয় সেই নীর ॥ 
মান্থষের প্রতি যার প্রীতি নাই সনে । 
মানুষ বলিয়া তারে গণিব কেমনে 
আত্মছঃণে ছংথাঁ যে থা আম্মশ্থে | 
কাতর কি হয় সেই অপরের ছ্ুথে? 
আহ্মান্থ-অভিলাষী বটে সে অন। 
কিন্তু মনে নাহ পার স্থথ এক ক্ষণ ॥ 
নিরস্তর অন্তরে কল্পনা করে কভ। 
কিছুই সফল নখে আশা মাত হত ॥ 
কোথায় স্থখের কত্র খ,জিয়া না পা 
কামনা-কণ্ট ক- বনে ব্রমিঃ' বেডাঁগ ॥ 
জীবের হয়েছে মার জীব পরিবার | 
প্রি পরিজন প্রতি ম্বেড লাহি যার ॥ 
কেমনে জগতে সেই পাবে শ্ুথলেশ । 
উচিত তাহার মাত্র সমুদ্র-পপ্রবেশ ॥ 
সরল শ্বতাবে ধার হৃদি সকরুণ। 
নয়নের শোভা যেন ভরুণ অরুণ ॥ 
প্রেমভাবে স্থষ্টি প্রত সদ দৃষ্টি করে । 
খনায়াসে মানসের অন্ধকার হবে & 
চক্ষে শত ধার! বকে, দেখি পর-ক্লেশ । 
নীভারের হারে যেন, শোভিত দিনেশ ॥ 
কাতর অন্তর তাছে, বিকদিতত করে। 
প্রফুল্ল কমপ তুল্য, অতি শোভা ধরে ॥ 
ছ:খের দারুণ দশা, দয়া দানে দলে। 
ক্ষল ছাড়ে খল তার, সাধুসঙ্গকলে ॥ 


ঈশ্রচন্্ গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


জার বিচি মায়, যেন বটবৃক্ষচ্ছায়া, 
মদাকাল শ্রান্তি করে দুর। 
রছারে সস্তা প্রদা, নিদাবে শীশল সদা, 
প্রমোদিত পল্লব প্রচুর ॥ 
রূপ পর দ্বারা, নিৰারি শ্র।বণধ।রা, 
শ্রাস্ত করে প্ণশ্রাস্ত মন। 
সিদলে পুতি দুলে, অবিকলে স্বিবুলে, 
ফলে করে উদর তোঁষণ ॥ 
পর এ প্রকার বিরাজিত হুয় যার, 
ৃ স্ববিমল মানের ক্ষেতে | 
উপকার ছায়া ভার, নানা ফল মিষ্ট তাঁর, 
ৃ পরিপক গ্রণয়-রসেতে ॥ 


মাতৃভান! 
মাছের কলেতে শুয়ে, উরুতে মস্তক থুয়ে, 
ৃ খল খল সহ্য বদন 
অধর অমৃত ক্ষরে, আধে আপে মৃহুস্থরে, 
আধো আধো বচনরচন ॥ 
কহিতে অদূরে আশা, মুখে নাহি কটুভাবা, 
ব্যাকুল হয়েছে কত তায়। 
মা নদাবা ববতবাতবা, আবো, আবো, 
জবা. আবা, 
সমুদয় দেববাণী গ্রায়॥ 
বমহে দুটিল মুখ, উঠিল মনের সুখ, 
একে একে শ্িখিলে দকল। 
মসো, শিস, খুড়া, বাপ, জুজু ভূত ছু'ঁচো সাপ, 
স্থল, জল, আকাশ, অনল ॥ 
আপ মদ জানিতে না, মল মুত্র মামিতে না, 
উপদেশ শিিক্ষ! হ*ল যত। 
পঞ্চমেতে হাতে খডি, : খাইয়া গুরুর ছড়ি, 
পাইশালে পড়িয়াছ কত।॥ 
মোধনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে, 
বন্ত বোধ হুইল তোমার | 
পুষ্থক করিয়া পাঠ, দেখিয়া ভবের লাট, 
হতাহিত করিছ বিচার ॥ 
ভাষায় হয়ে প্রীত, পরমেশ-গুণ-গীত, 
বৃদ্ধকাঁলে গান কর মুথে। 
মাত্পম মাতৃভাষা, পুরালে তোমার আশা, 
তুমি তার সেবা কর সুখে ॥ 


ঝি 


৩১৩ 
স্বদেশ 


জান না কি জীব ভুখি, জননী জন্মভূমি, 
দে তোদাদ হদয়ে রেখেছে । 
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে, 
কে কোণায় এমন দেখেছে ॥ 
ভুমিতে করিয়ে বাস, ঘুমেতে পূরাও আশ, 
জাগিলে না প্রিবা বিভাঁবরী। 
কতকাল হরিফাছ, এই দূরা ধরিয়াছ, 
জননী-ঠর পরিহরি ॥ 
বপ্তেছে, যার বলে চলিতেন্ছে, 
যার বলে চাঁন্তেছ দেহ। 
যাঁর বলে তুমি বলী, তার বলে শামি বলি। 
তক্ষিভাবে কর ভারে ক্সেছ 
হোমার গেই, ছাহার প্রশ্থতি এই, 
বন্ুদাতা মাত সাকার ॥ 
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি, 
জনকের জননী তোমার ॥ 
কত শন্ত কত মূল, না হয় যাহার যুল, 
হীরকাদি রজত কাঞ্চন । 
বাচাতে জীবের জু, বক্ষেতে বিপুল বনু, 
মুনভী কতেন ধারণ | 
স্থগ্ভীর রহ্র!কর, 
রদ্রম্ী বছধার বরে। 
শৃস্ত করি অবস্থান, করে করে কর দান, 
তরনি ধরপিরানী করে ॥ 
ধরিয়া ধরার পদ, পেয়ে পদ নদী নদ, 
জীবনে জীবন রক্ষা করে। 
মোহিনী মহীত মোহে, বহি বার বন্ধু দৌহে, 
প্রেমভাবে চরে চারে ॥ 
প্রকৃতির পুজা ধর, পুলকে প্রণাম কর, 
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে । 
বিশেষতঃ নিক্ষদেশে, জীতি রাখ সবিশেষ, 
সুদ্ধ জীব ষার মৌহ্মদে ॥ 
ইন্সের অমরাবতী. ভোগেতে না হয় মতি, 
স্বগ-ভোগ উপসর্গ সার । 
শিবের কৈলাসধ।ম শিবপৃর্ণ বটে নাম, 
শিবধাম স্বদেশ তোমার ॥ 
মিছ! মণি মুক্তা! হেম, স্বদেশের প্রিম্ন প্রেম, 
তার চেয়ে রড নাই আর। 


যার বলে 


প্রন্থাত 


হইয়।ছে রস্থাকর, 
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সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা, 
স্বদেশের শুভ সমাচার ॥ 
ভ্রভূভাঁত ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে, 
প্রেমপুর্ণ নয়ন মেলিয়া । 
কত রূপপ্সেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, 
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া £ 
স্বদেশের প্রেম যত, সেইমাত্র অবগত, 
বিদেশেতে অধিবাস যার । 
ভাব-তুলি ধ্যানে ধরে, চিহপটে চিত্র করে, 
স্বদেশের সকল ব্যাপার ॥ 
শ্বদেশের শান্তরঘাতিঃ চল সতা ধম্মপনে, 
সুথে কর জ্ঞান আলোচন। 
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পুরাও তাহার আশা, 
দেশে কর বিদ্বাবিভরণ ॥ 
দিন গভ হয় ক্রমে, কেন আর লম জমে, 
বিভু-প্রেদে কর অবদান । 
বাপ করি এই বর্ষে, এই ভাবে এত বর্ষে? 
আঅহর্হ কর বিভুগান | 
উপদেশ-বাক্য ধর, দেশে কেন ত্বেষ কর, 
শেষ কর মিছে সুব-অংশা। 
তোমার যে ভালবাসা, লে হল না ভালবাদা, 
আর কোথ! পাবে ভালবাসা ? 
এ বাস! ছাড়িবে যবে, জার কি হে আশা রবে, 
প্রাপ্ত হয়ে আশা-নাশা বাসা । 
কেবা আর পায় দেখা. এলে একা যাবে এক, 
পুনর্বার নাহি আর আস! ॥ 


কৰি 
চিত্রক্ষরে চিত্র করে করে তুলি তুলি। 
কবি সহ তাহার তুপনা কিসে তুপি? 
চিত্রকর দেখে বত বাহ অবয়ব । 
তুলতে তুলিতে বঙ্গ দেখে সেহ সহ ॥ 
ফলে সে 1বচত্র চিত্র চিত অপরূপ । 
কিন্তু তাহে নাহি দেখি প্রকৃতির ন্ধপ ॥ 
চারু বিশ্ব করি দৃগ্ত চিত্রকব্ কাব। 
স্বভাবের পটে পেখে স্বভাবের ছবি ॥ 
কিবা দৃশ্য কি অনৃষ্ত সকলি প্রকট। 
অলিখিত কিছু নাই কবির নিকট ॥ 
ভাব-চিস্তা প্রেম-রস আদি বহুতর । 
সমুদয় চিত্র করে কবি চিত্রকর ॥ 


পটুয়ার চিত্ত ক্রমে রূপান্তর হুয়। 
কবি-চিত্র কিবা চিত্র বিশাশের নয় ॥ 
পটুয়ায় লেখে কত হাত মুখ পদ । 
কবি চিত্রকর লেখে শুধু মাত্র পদ | 
পদে পন্দ সেই পদ্দে কত হাত মুখ ॥ 
বিলোকনে বিফ্োগীর দূর হয় দুখ ॥ 
কবির বণনে দোঁখ ঈশ্বরাঁর লাঁপা। 
ভাব-শীরে সন করি গ্রব হয় শিলা ॥ 
তুলাক্ধপে দু হয় ধন আর যন। 
ভাবরসে মুগ্ধ করে ভাবুকের মন ॥ 
রসিকজনের ম্পার নাহি থাক ক্ষুধা | 
প্রতিপদে বর্ণে বর্ণে বর্ণে যা পাও 
জগতের মনোহর ধন্ত ভাই করি! 
ইচ্ছা হস, হদিটে তুলি তোর হও 
ভারত-সন্ত।নের প্রাঃ 
পর পর দিন ঘত ক্রমে হয় গত: 
ভ্রান্তিরূপ শিদ্রাবশে রবে আর কত ॥ 
কুমেতে হইল শুগ স্থখের কলস ! 
এথন হৃরিছ কাপ হ্হয়। অলস ॥ 
উঠ উঠ শব্য। ছা পুয়ে কেন আর। 
বাচিরেতে কি হয়েছে দেখ একবার ॥ 
কেন আর থুমাইয়া সময় হারা9। 
মশারির দ্বার খুলে মুখ তুপে চাও ॥ 
এখন আন্ত নহে বিধান-বিছিত | 
সাধ). লিদ্ধ কর স্বদেশের হিত ॥ 
ঈশ্বরের কাছে করি আশা এইমত । 
রাজা হোন্‌ ম্ববিচারে নদাচারে রত ॥ 
কালীর কৃপায় হোক্‌ রাণীর কুশল । 
সুখী হও ভারতের সন্তান সকপ ॥ 
ভারতের অবস্থ। 
শুকাসে পিন্ধুর জল হইয়াছে বাপ । 
লিবিয়াছে একেবারে হিন্দুর প্রণীপ ॥ 
দীনবন্ধু কৃপ।শিন্ধু বিহু বিশ্বপার | 
ভারতের বন্ধু ঘা হল পুনর্বার ॥ 
হিন্দুর সুখের আর ভাবনা কি তবে? 
ছিল দিন্ধু, হ'ল বিন্দু পুন: সিন্ধু হবে । 
দ্রীনবন্ধু বলে হিন্দু যদ সিন্ধু হয়। 
সহজে হুইবে তবে হিন্দুর উদয় & 
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ছিল কগালক্রমে খ-দিনকর। 
হয়েছিল এককালে অতি খরতর ॥ 
কাঁপেহে এখন আর নাহি সেই দিন। 
দিনকর হীনকর দিন দিন দিন । 

পাপ্র হয়ে ঈরের কুপামেবস্জল | 
হয়েছিল ভাগান্দ গ্রচুর প্রবল॥ 

সুখ আনন্দ-আনিলে অবিরত। 
দ্রুঃবেগে নেচে নেচে ছুটেছিল কত ॥ 
অন অপৃষ্ট হিম পেয়ে নিক্গ কাঁল। 
কাঙকুমে এককালে হইয়াছে কাল ॥ 
এখন হিন্টুর সেই ভাগ্যবূপ নদ। 
একেবারে শুকায়েছে হারায়েছে পদ ॥ 
কাঁল পেয়ে ফুটেছিল কুম্ুমের কলি। 
উঠেছিল গন্ধ তার ছুটেছিল গলি ॥ 
এখন প্ুকাঁয়ে দল ঝরিয়াছে সব। 

নাহ গন্ধ মকর? দাহ ডগ্গ-রব ॥ 

ডগ জাগ জাগ সব ভারত-কুমার | 
আঞ্সার বশ হযে দুম না আর 
হোল তোল ভোল টুথ খোল রে লোঁচন। 
জননাঁর অশ্রপাত কর রে মোচন ॥ 
গোঙ্গাছ শোবার খাট পড়িয়াছে ভূমে । 
এসনো ভোমার এত মাব কেন খুদে? 
রাহি আর ক্ছু নাই হইয়াঞ্ছে তোর। 
মে দেখি আন্ধঞার--কুয়াশার ঘোর র্‌ 
চিমিরে ববির ছবি আছে আাঁওাদন। 
তুষার উবার শো করেছে হরণ ॥ 

ঈষং দিনের দীপ রক্তবৎ রেখা | 

এখান মেলিলে আখি স্থির যাবে দেখ ॥ 
কু-আশীর এ কুগ্ধাশ। কত আর রবে । 
প্রভাকর 'প্রকাশেতে সব দুর হবে ॥ 
ঈশ্বর প্রতাপ পিংহ, স্বভাবেই হরি । 
চার কাছে কোণ! আছে, কুজঝটিকা করী? 
আছে গুপু 'প্রতাকর, ব্যক্ত যদি ক্য়। 
আর না রছিবে ভবে, কু-আশার ভয়॥ 
একেবারে হরে তাক, ভারতের ভালে | 
দশ দিকে দীপুঞ্ছবে, কুশলের আনো ॥ 


ভারতের ভাগ্যবিপ্রব 
জননী ভারতভূমি, আ'র কেন থাক তুমি, 
ধর্দরূপ ভূষাহীন হয়ে? 
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তোমার কুমার যত, সকলেই জ্ঞানহত, 
মিছে কেন মর ভার বয়ে? 
পূর্ববকার দেশাচার, বিছুমাআ নাহি আর, 
অন]চারে অবিরত রত। 
কোথা পুর্বরীতিনীতি, অধর্শের প্রতি গ্রীতি, 
তি হয় ক্ুতিপথহত ॥ 
দেশের দারুণ ছুখ, দেখিয়! বিদরে বুক, 
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন। 
লিখিতে লেখনী কাদে, মান্মুখ মসিইদে, 
শোক-অশ্রু করে বরিষণ॥ 
কি ছিল কি হ'ল আহা, আর কি হুইবে তাহা, 
ভারতের ভবভরা বশ। 
ঘুচিবে সকল বিষ্টি, হবে সদা সুখ-বৃষটি, 
সর্বাপারে সঞ্চারিবে রস ॥ 
ভবভূপ-প্রিযরাণী, বাণীর একত বাণী, 
মৃতপ্রাঙ্ত পুরাতন ভাব । 
সচেতন হয়ে পুন, গাইবে বিভব গুণ, 
রসনাঁয় নিত্য করি বাসা ॥ 
সভ্যত] দরোজলতা, প্রাগু হবে প্রবলতা, 
মানুষের মনসরোবরে। 
প্রমোদ প্রকুল্লকাম, স্ুথ-্শতদল তা, 
'ফুটিবেক জ্ঞানস্র্য-করে 
সরব সৌনত হয়ে, দশদিকে যশ জয়ে, 
প্রকাঁশিবে গত সদাচার | 
স্বাধীনতা মাত়জোই, ভারতের জরা-দেহে, 
করিবেন শোভার সঞ্চার 
দুর হবে সব কলা, পলাবে প্রবল ভ্রান্তি, 
শ্ত্তিজল হবে ববিষণ। 
পুপ্যতূমি পুনর্বধারঃ পূর্বদন্খ স্হকীর, 
প্রার্থ হবে জীবন যৌবন ॥ 
গ্রীবীণা নবীন! হয়ে, সস্থান সমূহ লয়ে, 
কোলে কারি করিবে পালন । 
সুধা সম স্তনপানে, জনশীর মুখপানে, 
এবপৃষ্টে করিবে ঈঙ্দণ॥ 
কত হুয় মনোগত, 
মলোমত ভাবের সঞ্চার । 
ক্ষপে তাহা কবে হবে, প্রস্থতির হাহারবে, 
সত সবে করে হাহাকার ॥ 


এন্ধপ শ্বপনমত, 


পপি 





স্রন-লহল্ত্রী 


খল ও নিন্দুক 


মহৎ যে হয় ভার সাধুর্যবহার | 
উপকার বিনা নাহি জানে অপকার। 
দেখছ কুঠ'র করে চন্দন ছেদন | 

চন্দন স্বাদ জয়ে করে বিতরণ | 
কাক কারে! করে নাই সম্পদ হরণ | 
কোকিল করেনি কারে ধন বিতরণ | 
কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কানে । 
কোকিল অখিলপ্রিয় সুমধুর গানে ॥ 
গুরময় হইলেই মানে সব ঠাই। 
গুণহীনে সমাদর কোনথানে নাই 1 
শারী আর গুকপ|খী অনেকেই রাখে | 
ধর কোরে কে কৌঁথায়, কাক পুষে থাকে? 
অ্মে রতন পেলে কি হইবে ফল? 
উপদেশে কথন কি সাদু হয় খল? 
তাল, নন্দ, দোষ, গুণ আধারেতে ধরি। 
তূঙঙ্গ অমৃত খেকে গরল উগরে ॥ 
লবণ-জলধি-ছল করিয়া ভক্ষণ | 

জগধর করিতেছে সদা বরিষণ ॥ 

সজনে সুযুশ গায় কুণশ চ!কিয়া, 

কুজনে কুরব করে আরব নাশিয়া ॥ 


বসন্ত-বিরহ 


যদবধি প্রাপলাঁথ প্রবাঁসেতে রয় । 
বসন্ত পীযূষ লম, বিযোপন হয় 
কোকিলের কুছরবে কুছক লাগাঁয়। 
আমার হয়ে আদি বিধে শেল প্রার ॥ 
বকুল মধুর গন্ধে প্রমাধিত বন। 
আকুল করিল তাঁয় অন্ভাণীর মন 
পলাশে বিলাদ করে মালভীর লতা। 

. প্রবণ ঝরছে তার মলোমপিনতা ॥ 





নাগেশ্বর কেশর বেশর মম শৌা। 
প্রজাপতি বসে ধরি মনোহারী গরভা ॥ 
যেন কোন চতুর লম্পট জন শেষ। 
ভুগাঁয় ললনা-মন ধরি নানা বেশ? 

পরে মধু ফুরাইলে, অমনি প্রস্থান । 

যে দিকে সৌরভ ছোটে দে দিকে পণান॥ 
সেই মত আমারে তুলালে অরসিক! 
আশাপথ চেয়ে আখি হোলে! অনিমিথ। 


স্প্প শিলা সা? 


বাকু ছ্বারকানাথ ক ক * মৃত) 


দক্ষ দক্ষ নাগ রক্ষ, সকণি তেনাঁর ২7, 
এত খেয়ে নাঁচি মেটে খাই। 
ভয়ানক লাম নৃত্যু, শুনিলেই 5 
হারে মৃত্যু তোর মৃত্া নাই? 
নাশিতেই এই বিশ্ব, আগচল দু, 
আদ্র শরীর ভয়ঙ্কর | 
মুক্ত কেবা তৎ হাতে সুক্ত সরা তীছ ঠা 
মুরহর ধাতা হরর ॥ 
গজ গাতী উদ্ট হয়, কিছুই অথ না, 
সমুদয় করিতেছ গ্রাস । 
দয়ার দপপে মুখ, নাহি দেখ একটু*, 
ধর্ম হয়ে ধর্ম-কম্ম নাশ॥ 
খরতর বেগধর, লম্বেদর রহ হর, 
নিরস্তর তরঙ্গ গভীর । 
ভগ্ন করি ছুই পাড়, খেকে তার মাংস হ:১, 
শুফ কর সমুদয় নীর॥ 
গগন করিছে "গণ, 
ধরাধর বছ দুখদাজা । 
তুমি তারে ভাব তুচ্ছ, ছুট কর কর উ্, 
ভেঙ্গে খাও পাহাড়ের মাতা ॥ 
গহন কানন যত, ক্ষণমাত্রে কর হত, 
দবানল প্রজ্লিত করে| 


দৃশ্তমাত্র হয় হ্র্ধ, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


নাহি গাথ অবয়ব, উদরাঁয় স্বাহ। সব, 
বাপ্র-াদি জন্ধ থাও ধারে ॥ 
মত তব প্কীকৃ। তব গ্রামে আছে ধৃত, 
মৃত হয় স্থিত নহে কেছ। 
চক করি গৃঞচভুতে। তুমি যেন পাও ভূতে, 
ঘাঁড়ে চেপে ঘাড়নাড়া দেহ ॥ 
অগোচর বস্তু যাঁর'। ভোমার গোঁচর ভারা, 
বিকট বদন ছাড়! নয়। 
বাস, ভূহ প্রেত কর নাশ, 
কিছুতেই অরুচি না হয় ॥ 
ভীঁমতর নিশাচর, নাম গুনে অর জর, 
থর থর কাপে নরগখ। 
গে রাক্ষদ তব আগে, রেণুতুল্য কোণ! লাগেঃ 
বাক্সের রাক্ষন মরণ ॥ 
যক্ষদ্র অধিপতি, বিক্রমে বিশাল অতি, 
কুড়ি হস্ত দশ মুণ্ড যার 
কুদি হার সব বংশ, ত্রেভাবুগে করি ধ্বংস, 
একেবারে করিলে আহার ॥ 
চগ্তবীজ হজকালে। কত রক্ত ধিলে গালে, 
কত থেলে নাহি ভার লেখা । 
বব ১» জানিতে পারি, উদর কদন ভরি। 
বেঁচে দেখে যদি পাত দেখ ॥ 
বুরুছেন্্ে মুস্তাদুখে, ভক্ষণ করিলে সুথে, 
কুরুকুল পা কুল যত। 
কুলের শেষ বরি, মুষপের বেশ ধরি, 
বদুকুল করিয়া হত ॥ 
মংখ্রামে করিয়া বল। মজগের অপ, 
দ1ড়াহয়া গিজিনীর গেটে । 
৫ বা পরিজন, তুলে ফেলে মেওয়া বন 
মাট শুদ্ধ পুরিয়াছ পেটে ॥ 
বাহোরে সমু স্থলে, শীদ। কালো ছুইদলে, 
রর " সেদ্দিনেতে করিয়। নিধন । 
টুপি কুস্তি গোল। তোপ, বড় বড় দাড় গেপ, 
. সমুদ্র করেছ ভক্ষণ ॥ 
বড় বড় দৈতা দানা, আর আর জন্ত নানা, 
কত খেলে সংখ্যা নাহি তার । 
কবল খাবার ধুম, ক্গণমাত্র নাহি ঘুম, 
মৃত্যু তোর পায়ে নমস্কার ॥ 
শাত শ্রীক্ম বর্ধা আর, ষড় খু পরিবার, 
সমুচন্ধ পেটে শায় পুরে। 


তা 


সরয়ায় কা 


৩১৭ 


আলো আর অন্ধাক]র, স্বাধীনতা! আছে কার, 
সবে বন্ধ কাল তব পুরে ॥ 
ছাই ভন্ম যাহা পাও, মকলি শুধিয়া খাও, 
দেখে শুনে ছারা হই দিশে। 
দিবা নিশি চলে মুখ, আন্তি নাই একটুক, 
এত খেয়ে পাক পাঁয় কিসে? 
কন্ত। পুল্র বন্ধু ভাত, জাতি আদি পিত! মাতা, 
শোকাঁকুল প্রতি জনে জনে। 
ত্রিসংসার ছারখার, ক্নিবার বারিধার, 
বিধবার শীরদ নয়নে ॥ 
কিছুতেই নহ্‌ তুষ্ট, 
ুষ্ট ক্ষুপ! কেমন প্রবল। 
নদ নদী থাও তবু, নির্বাণ না হয় কতু, 
প্রচলিত জঠরঅনল ॥ 
পল পাত্র কাল মন্ভ, উপচার ব্য আস্ত, 
অন্তু সদ থাদ্ত গুগ গেয়ে। 
বার বারবাতযৌগে, গু তনু ছুষ্ট ভোগে, 
মাস মাস মাস মাস খেছ়ে॥ 
ধিক ধিক €রে যম, পৃথিবীতে তোর মম, 
ধম না দেখি আর হেল। 
দেবা পেলে বিধাতীয়, বিশেষ সুধাৰ তায়, 
চোর সৃষ্টি করিলেন কেন ॥ 
পড়িয়! ভবের ঘোরে, কি আর কহিন ভোরে, 
দুর দুর পাপা দুরাচার। 
এত জ্ব্য ধিলি দীতে, প্রাণের স্বারকনাখে, 
তবু তুই করিলি আহীর॥ 
গুণে বশ দিক দশ, গান করে যার ঘশ, 
কাঁল তুহ কাল হলি ভার? 
এই দেখে সবে সুপ, হয়ে শ্বীয় শোতা শৃপ্ত, 
জগৎ করিছে হহ।কার ॥ 


নিয়ত বদন রুষ্ট, 


বিলাতের টোরি ও হুইগ 


কিছুমাজ নাছি জানি রাঁম রাম হরি। 
কারে বলে রেঁডিকেল কারে বলে টোরি ॥ 
ছুইগ কাহারে বলে কেব। তাহা জানে। 
হুইগের অর্থ কতু শুনি নাই কানে ॥ 
টোরি আর ছইগেক্টযে হন্‌ প্রধান। 
আমাদের পক্ষে ভাই সকল সমান ॥ 


৩১৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


খুণে করি গুপগান দোষে দৌঁষ গাই | 

শুধু সুবিচার চাই শুধু স্ববিচার চাই ॥ 

আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই। 
শুধু হুব্চার চাই ॥ 


নিতান্ত অধীন দীন এ দেশের লোক । 
শক্তিহীন অতি ক্ষীণ সদা মনে শোক ॥ 
রাজ্যের মঙ্গল হেতু ব্যাকুল সকল। 
প্রতিক্ষণ প্রীতিক্ষণ রাজার কুশল ॥ 
চাঁতকের ভাব যথা জলদের প্রতি । 
সেরূপ রাজার ভাব আমাদের প্রতি ॥ 
যাহাতে দেশের সুখ চিন্তা করি ভাই । 
শুধু হ্বিচার চাই শুধু স্াবচার চাই ॥ 
আমাদের মনে আর অন্ত ভাব লাই । 
অধু সথবিচার চাই ॥ 


শাশশীশীশশাী 


চারিদিকে যুদ্ধের অনপরাশি জলে। 
নির্বাণ করহ বিভু সন্ধিূপ জলে ॥ 
রপরঙ্গে প্রাণিনাশ বিবাদের হেতু। 
বিধাদ-পগরে বান্ধ অক্যব্দপ সেতু ॥ 
সন্ধিষোগে দান কর শাস্তিগুণ রস । 
পৃথিবীর লোক যত প্রেমে হবে বশ॥ 
প্রশংসাপুষ্পের গন্ধ যাবে সব ঠাই । 
শুধু স্থবিচর চাহ শুধু স্থবিচার চাই ॥ 
আমাদের মনে আর অগ্ত ভাব নাই। 
শুধু সুবিচার চাই ॥ 


পরিবর্ত কর সব, নিয়মের দোষ । 
যাহাতে হ্হবে বুদ্ধি প্রজার দস্যোষ ॥ 
জন্ম কন ধন্দু পীতি'জাতি আর -দশ। 
কোনরূপ কোন পক্ষে নাহ থাকে তে ॥ 
নিম্মুল নয়নে কর রুপা-দৃষ্টি দান। 
একভাবে ভাব মলে সকল লমান ॥ 
মালিক সব কার্য সহ যেন পাহ। 
শুধু সুবিচার চাই পধু সুবিচার চাই ॥ 
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই। 
শুধু স্ববিচার চাই ॥ 


দর্জন তস্কর ভয়ে ভীত লোক সব। 
চারি দিকে উঠিয়্াছে হাহাকার রব ॥ 
ধনিরূপে খ্যাতাপন্ন, জদ্গার যাঁর) । 
নীলামের শক্ত দায়ে. মারা যায় তাঁরা ॥ 
শমনের সহোদর লীলকর যত । 
ধনে প্রাণে প্রজাদের হখ দেয় কত। 
অতাচার দেশে যেন নাহি পার ঠাই। 
শুধু স্থবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই ॥ 
আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই। 
শুধু স্থবিচার চাই॥ 


বিশ্ব কৌতুক 


হায় পে ভবের কার্য বপিহারি যাই । 
কুঙকীর কুহকেতে মোহিত সবাই ॥ 
দেখিয়া কৌতুক কাও নাহি ছিটে খাই । 
মত দেখি তত ব্মারে। বাড়ে আশা-বাই ॥ 
যখন দেদিতকে আমি নয়ন ফিরাই । 

সষ্টির দৃষ্টির জলে নাহি ছেলে থাই ॥ 
কোথায় বোৌুক করে বোৌতুকী গৌসাই। 
নাচে সব ভূঙচেলা কোথা সেই চাই ॥ 
কৌথা গেলে দেখ! পাব (কোন্‌ পথে ধাই? 
একবার যা বে মন ভিক্ষা এই চাই ॥ 

মন বলে সেয়ে বড় তগ্ানক ঠাই । 
কেমনে দ্র্ন পথে একা আমি যাই? 
প্রাণাপিক প্রাণ মম সহোদর ভাট । 

পারি যেতে যদি তারে সঙ্গে আমি পাই ॥ 
ক্ষধাহরা স্থুধা আছে পেটে ভরে খাই। 
ছক্ষনে স্বজন হোয়ে বিভূগুণ গাই 1 

প্রাণ বলে, কি বলিলে, ফিরে বল তাই । 
শুনিয়া ভোমার কথা, উঠিতেছে হাই ॥ 
দেখ -দখ, য দেখিছ, কি দেখিবে ছাঁই। 
দেখিতেছ সমুদয়, আমি আছি ষাঁই ॥ 
আমি গেলে যাব এক! দেখ! দেখি লাই। 
আরকি রে পাবি খেতে জননীর মাই? 
আমি বটে যেতে পারি কিন্ত বদি যাই। 
পুনব্ব।র আদিবার আজ্ঞা আর নাই ॥ 


শী শপ পাপ 


ৃ নার্ববভৌমিক ভ্রাত্ভাব 


দেখ দেখ দেখ এই অসার সংদার | 
বিরাকিত যগ। জীব অশ্ষে প্রকার ॥ 

তুমি, আহি, তিনি, উনি যত জন আছি। 
পরপর দেখা শুনা যতদিন বাঁ ॥ 

সয়ে বিনাশ হবে, থাকিবে না দেছ। 
দময়ে হবাই যাব, থাকিব না কেহ ॥ 

এই তুমি এই আছ, £ই আমি এই | 
দেখিছে দেখিতে আর, কুনি আমি নেই ॥ 
ক্মানিজা এবদুপে, যাব এক ঠাই। 
এদে দেখা, পরে দেবা লাই ॥ 
আহক যতক্ষণ দেখাদেখি আছে । 

লকনে বাধিত হও সকলের কাছে ॥ 
পরপর শাহ বালে ডাক এক রবে। 
লগ: প্রেমপাশে বক্ষ কর সবে । 
গল্পের প্রেমভাবে, থাক জীবগণ। 

শা মি যথা পৌকার মিলন ॥ 
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চে 


এব) 





মোক ব্রাঙ্গণ পগিত 
বাঞ্ষসপিত যত, সকলেই ন্থুগত, 
অবিরত উপকার পান । 
শোমাদের মত হলে, বিধি আছে আছে ব'লে, 
এ নই দিবেন বিধান ॥ 
পুথ লয়ে রাশি রাশি, কাছে আপি হাসি হাসি, 
কহিবেন হইয়া প্রধান। 
হিন্ণালা বিধবার, বিয়ে হবে পুন্বার, 
শাস্ত্রে তার রয়েছে প্রমাণ ॥ 
শান্্র এই, বিধি এই, অর্বাচীন মুঢ় যেই, 
বলে সেই ইথে নাহি বিধি। 
বশর করুন এসে, শাস্ত্র তার কত এসে, 
দেখিব কেমন বিদ্তানিধ ॥ 
অতিশয় দুরাশ়, যারা হয় তাত কয়, 
পরিণয় নয় নয় বলে। 
(কিছু নাই বোধাবোধ, কথায় কথায় ক্রোধ, 
জন্ুরোধ উপরোধ চলে ॥ 
কেবল মুখেতে জাক, ভিঙবে সকলি ফাক, 
গিছে হাক মিছে ডাক ছাড়ে। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গরন্থাবলী 


৩১৯ 


ফেদে টোল মারে ঢোল, মিছামিছি করে গোঁল, 
গোলযাবে হরিবেল পাডে॥ 
লব শংন্ব আছে পড়া, শাস্ত্র সব হাতে গড়, 
মতামত আমাদের ঘরে। 
আমাদের পোড়ো যারা, পঙ্ডিভ হইয়া তারা, 
টোল ক'রে গোণ কোরে মরে ॥ 
আমার যুখের চোটে, কার সাধ্য এটে ওঠ, 
কেটে কুটে করি ছারথার। 
ভোমার কল্যাণে বাবু, নকগে করিব কাবু, 
£ব কত ক্ষমতা আমার ॥ 
করিলাম এই পণ, স্বার্ত আছে কত জন, 
পথ দেখি কেরা কিবা বলে। 
বিচারে বন্তাপ হার, প্রমাণ না দিতে পারি, 
পুথি দব ফেলে দিব জলে 
কালী বালী দুখে ডাকি, যত দ্রিন হেটে থাকি, 
আশীকাদ বরিব ভোমায়। 
কোরো এই উপকার, যেন কটা পন্দিবার 
আন বন মারা লাহি যা ॥ 


শপ ছা 


ইংরাজ সম্পাদক 


এ দেশেছে আছে হত সম্পাবক শাদা । 
সর্পেহ শামদেক বড় ভাই দাদ ॥ 
তোমরা] সকল মতে দবা প্রধান। 
রাজজাতি. রাজাপ্রর় রাজ্বৎ মান | 
ধাঁর বট বীর বট ছু'দকেই ধড়। 
আমাদের চেক়ে হও সর্কঘতে বড় ॥ 
দেখে শুনে জেনে নব তোমাদের ক্রিয়া | 
ধরোছ লেখপা শেষ »ম্প!ধকী [নয়া ॥ 
কিছুতেহ তোমাদের তুপ্য কু নহ। 
বল খাখ্য সাংস সহাহহীন হহ॥ 

আখগেহ তোমরা আছ উপরেতে চোড়ে। 
আমরা রয়েছ পীচে এক পাশে এড়ে ॥ 
তুপেতে হগোছ পাচ খের বছু নাহ। 
ওজনে হুহলে উ চু হেসে মাএ তাহ ॥ 
আপনারা বড় বড় তায় নংশয | 

বড় বোলে প্রকাশিত বড় পরিচয় & 
কিন্তু কিদে খ্দে যায় [কে কার স্থির। 
সমান দেথিনে কেন ভিতক় বাহির? 


৩২৩ 


বাহিরেতে ধোপব্বত্ত ঘপধপে শা 
ভিভরেছে ঘিন্‌ ঘিন্‌ পাক-ভরা কাদ। ॥ 
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা, হে অন্য মত। 
দরদিক সমান হলে স্থুথ হ'ত কত ॥ 
যা হক তা হোঁক ফলে বৃথাঁয় বচন । 
গোটা ছুই কথা বলি কখীর মতন ॥ 
যথন ব”সেছ ভাই সম্পাদকী পদে। 
মত্ত যেন হুওনাকো আভিমানস্মদে ॥ 
রাঁগছেষ অভিমান আর অহহ্বার। 
পাঁপকর পক্ষপাত কর পরিহার ॥ 
নিত বিরাঁজ করি তোমাদের করে। 
পক্ষের জিথনী কেন পক্ষপাত করে ? 
এভিটরি কর্মে শুধু ধন্দের সঞ্চার । 
তাহাতে না হয় যেন কলক্ক- প্রচার! 
ধর্মের আসনে বোলে সেই ধু ধর ॥ 
নৃপতিরে ভাস মত উপদেশ কর্‌? 
এ দেশের বর্তমান বত যত ভগ । 
ব্রিটিশের আনুগত্য করিছে কিরূপ ? 
দরশন করিতে যে সব ব্যাপার। 
সে সব প্মরণ ভাই কর একবার: 
তোমাদের কেন হয় এমন ব্যাপার । 
হিতে ত্রেবে বিপরীত একে ভাবো আর ॥ 
এক জন বন্মকলে করিয়াছে দোষ । 
এ বোলে কি জাতিমাত্রে বিধি হয় বোধ? 
শরীরের এক ভাগে দোষ ঘি হয়। 
এ বেলে কি সব দেহ কাটা বিধি হুয়। 
এক দও ছুঃখকর হলে পরে সবে । 
নোড়। দিয়ে সব দাঁত কে ভেঙ্গেছে কবে? 
নানা পাপে পাপী লান। দণ্ড তার লবে। 
এ বোলে কি হিন্দু মাজে দোষী হয়ে রবে? 
বিশেষ বাঙ্গালী ভেতে আমরা সবাই ॥ 
কোন কালে কোনকূপ, দোঁব মাত্র নাই 9 
রাঁজভক্ত অনুরক্ত সমান সকলে । 
চর্িতাথ হই সদা, রাজার মঙ্গলে ॥ 
গবর্ণরে কহিতেছ, কেমন করিয়া । 
থাকুন হিদ্ুর শিরে, খাড়া শুভাইয়া ? 
হায় হাম কার কাছে, করিব রোদন । 
তোমাদের এ কথ! কি, কথাঁর মতন ? 
বল আছে, বোলে লও, ইহ! যে প্রকার! 
সে বলে না হেন কথা, ধন্মবল যাঁর ॥ 


ঈশ্বরচজ্ গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


ধারা হল স্থবিচাতী, ধর্মপরায়ণ। 
তারা কি অন্তাঁয় কথা, করেন শ্রবণ ? 
জয় হোক্‌ ব্রিটিশের, ক্রিটিশের জয় । 
রাজ-অনুগত যার, তাদের কি য়? 


স্পা স্পপিশপীপিপি 


বাজী * 


ভারতের অধিশ্বরী মাতা মহারাজ" 

অহলাদ প্রকাশ হেতু, আতোষে;: 71 
ব্যাপিল পুশিবীয়, শুভ সমাচা 
ঘোরতর ধুমপাঁম, ধুমের ব্যাপার ॥ 

বাজী দেখে সুখী হব, ভাবিয়া অস্থরে। 
জল স্থলে কৃত সোৌক। আইল নগরে ॥ 
ছেট বড় কত লোক এ ঠের তোধারি। 
কিলি বিলি করে যেন, পিপীড়ার সারি ॥ 
ঘাড় তুলে 517 দিয়ে, নাহি যায় নেওয়।। 
বে দিকেতে দৃষ্টি করে সে দিকেই “ধোয়া! 
দড়ী আর দরমার, প্রাণ হোলো হত। 
ঝড়ে-বংশে পুড়িযাছে, বংশ শত শত। 
টাছুনি হইল ভাল, যেমন ফাঁছুনি। 

তোপে নিনা'দ মাত্র, কোপের গাছনি-॥ 
জে, আর, পিয়ারসন্‌, বাঁজীর অধ্যক্ষ | 
সাবাস্‌ সাবাস্‌ তুমি, কাঁজে খুব দক্ষ ॥ 

এ যে বাজী, টাকাঁবাজী বাজী বড় জোর। 
বা-জী, কি বাজী হুয়া, বাজী হুয়া ভোর ॥ 
দেখিয়া বাক হয়ে, সকলেই আছে। 
কোথায় দিল্লীর লাঁড়, এ বাজীর কাছে? 
যে থেঞ্জেছে ভার ভার সেই জানে জানি। 
আমরা তো থাই নাই, তথাচ পস্তানি ॥ 
রাজপদে অভিষিক্ত বিলাঁতের নর । 
জ্যাকেট-কামিজ-পরা, শ্বেহ কলেবর ॥ 

বা কর তা শোভা পায়, সাহেব বলিয়া । 
ণ্বেলাক নেটিব* যত মরিছে জলিয়! ॥ 

ষে বাজী করেছ তার, উপমা তো নাই। 
মানিলাম পরিহার বলিহাঁরি যাই ॥ 
০০১৮22১০2০2 
ক ১৮৫৭ খুক্টাকে পিপাহী যুদ্ধের পর ভার 


শরীর খাস শাসনোপলক্ষে কলিকাতার ছর্গপ্রাত 
যে অগ্িক্রীড়। হদ, তছুপলক্ষে চিত । 


ঈশ্বরচজ্ গুক্েয় গন্থাবলী ক 


দেছিতে কমন মজা হইলে বাঙ্নালী। 
এত্তো সুদ ভেোতা জোত খেকে করতালি । 


ব্যোম-যাঁন 


উদ্ডঃ।ছে আঁকাশেতে স্থচারু ফানস। 
হাতাতে মানুষ বসে প্রচ্ুক্গ মানস ॥ 
দাবাধ সাংস ভার কিছু নাই ভয়। 
£* উঠে তত মনে স্থুথের উদয় ॥ 
নগরের লোক যত করে হট হট । 
দেন বন্ত আমি তত কত সুখী হই ॥ 
নন নিমিষহীন এক দৃষ্টে রই । 

হেট হয়ে নাহি দেখি ক্ষপক।ল বই ॥ 
কেছ বলে দেখতেছি, ওই, ৪ই, ওই | 
কেহ বলে ওই বটে, কেহ বলে ক ॥ 
কই বলে, দেখা যাবে এইথানে বই । 
কচ বলে, এতক্ষণে হোলো টাদ সই ॥ 
হেলে হলে, নেচে নেচে, চলে থরে থরে। 
নং'বেগে চড়িয়াছে ষেব্জবর উপরে ॥ 
নিরথি নারদ তাঁরে হোয়ে হষ্টমন। 

পুন পুন প্রেমভবে দেয় আলিজন ॥ 
হখোক পুলক-পূর্ণ আলোক ঈক্ষণে॥ 
তিলাক করিছে জঙ্গ গোলো ক”্গমনে ॥ 
ভাবুকেরা ভাঁবে ভবে এই অভি প্রায় । 
চপিয়াছে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় ॥ 

পাগময় নরপোক, নাহি অভিলাষ। 
ণেতে করিবে গিয়ে স্বধামে বাদ ॥ 
কেহ বলে, ধরাতলে নিদাধের ভয়ে । 
বিহার করিবে গিয়া নীহার-নিলয়ে ॥ 
মানব আপিছে উড়ে শৃন্তের উপর । 
পঞঃজ পতঙ্গ ' নম অঙ্গ থর থর ॥ 

বিজরাজ পায় লাজ দিলে মূখ ঢাকা । 
রাজ ভয় পেয়ে, গুড়াইল পাখা ॥ 
প& বলে, দেখিছে বকাশ ঘুরে ঘুরে। 
ও ভববৃক্ষের মুল আছে কত দুরে ॥ 

, ঈবান করি পুন যুক্তি সহকারে 
উঠিয়াছে ফাদ লয়ে, টা ধরিবাঁরে ॥ 
একেবারে এছ্ীইবে, সংসারের ক্ষুধা । 
পেট ভরে খাবে গিয়া, স্থবিমল সুধা ॥ 


০ 


চন্রলোকে মুগগ করিয়া এইবার । 
পোযা-মুগ কেড়ে লবে কোল থেকে তার ॥ 
ককুল্ হবে শশী চারাইয়। শশ। 

ভাঁল রে গগন-গামী, ভাল তোর বশ ॥ 
আর বার ভাবি যত আকাশের তার! । 
ভারা নয়, তাঁর! হয়, তারানাথস্ন!রা ॥ 
বিনোদ-বিমানে বদি বিশেষ বিরলে । 
সেই ভার। হার করি পরিতেছে গলে ॥ 
নবীন লায়ক পেয়ে সুখী হবে তারা। 
পুরান নাগর টাদে নাহি চায় চারা ॥ 
ভাঁরা-হারা তারা-পতি *পয়ে অতি দুখ । 
লাজে তাই গগনেতে লুকায়েছে মুখ ॥ 
লোকে কয় কুঈনিশি মাখিয়াছে মপি। 
তাঁচা নয়, খেপে অদ্য অনুদিত শশী ॥ 

যদি বপ « প্রকার হইলে ঘটন। 

পুন্রায় হবে কেন ভূতলে পতন? 

গুন পার বলি, তাঁর বিবরণ মূল। 

চাদের অমৃত থা চকোরের কুল ॥ 
বেরিঘ়াছে অ!শ পাশ, স্থির পক্ষ ধাবে। 
বাখিয়াছে সধাকর এক চেটে কোরে ॥ 
তার! দেখে কি প্রমাদ, আমরাই পাখী । 
শ্ঠাদের চকোর” নাম চন্্রলোকে থাকি ॥ 
রাত্রি দিন দমভাবে রোয়েছি "টাইট" । 
এ আবার কোথ! হ'তে আইল “কাহট"? 
বিনা স্থে উডিয়াছে কেমন “কাইট"। 
পা! নাই শৃন্য এসে কেমন পকাইট” ॥ 
নাঠি বলে, বলে চলে কলের "কাইট" । 
মর্ঘাপোকে শব্দ করে, “কাইট, কাইট" ॥ (১) 
বোর ক্রুক্ষে এসে উদ্ধে যুদ্ধের "নাইট" । 
হরিয়া লইবে শশী করিয়া “ফাইট” | 
মনে এই ভাবিয়াছে হইলে “নাইট” | 
কেড়ে লবে আমাদের টাদের পরাইট”॥ 
চেলেছে নহন কল জলেছে “লাইট” । 
এখনি নাশিব ভারে, করিয়া "বাইট" ॥ 
চগ্চল চকো!রচয় চধুর আবাতে। 

» ডাই, বাইট” করি দিলে অধঃপাতে ॥ 





(১) কাইট নামক একজন ইংরাঁজ কলিকাতায় 


প্রথম ব্যোমমানে উঠেন, ইচ1 তছপলক্ষে রচিত। 


৩২২ 


খোঁচা থেয়ে ধুম লেগে, ধুম কিসে আর | 
পুনর্বার এসে করে ধরায় বিহার ॥ 

কেহ বলে আছে এই, শাসকের বচন । 
অতি উচ্চে উঠিলেই পশ্চাতে পতন ॥ 


০ 


যুদ্ধ 
দিপাহী-ুদ্ধে শাস্তি প্রার্থন!। 


কর করু কব দয়া, দীন দনাময়। 

হর হর হর নাথ বিপক্ষের ভয় ॥ 

আর ধন নাহি থাকে কোননস দায়। 
রাজা-প্রজা স্বখী হোক, তোমার কৃপায়। 
প্রকাশ করহ প্রভূ সুবিমল স্নেহ। 

যেন আর হাহাকার নাগি করে কেহ 
অভ্যাচার করিচেছে যত ছুর'শয়। 

তাদের লাঙজের ভার কত জর সয় ॥ 

ধন, প্রাণ, মান আদি, সব হয় লোপ। 
ভারতের প্রতি নাথ, এত কেন কোপ? 
যন্তপি হোয়েছে কোঁপ, কর পরিহার । 
তবে জানি কৃপাময়, করুণ! তোমার ॥ 
হইলে হহিমা-চাদে কলম্ক প্রচার । 
দয়াময় নাম তবে কে লইবে আর? 

সব দিকে রক্ষা কর এই তিক্ষা চাই। 
দোহাই দোছাই নাথ, দোহাই দোহাই ॥ 
করুণা কর হে করুপাকির। 

হুর হে সকল, বিপদ হর ॥ 


ঈশ্বরচজ গুপ্তের গ্রন্থাবলা 


প্রণতি করি ছে চরণে তব । 
গ্রণত পতিভে, প্রসন্ন ভব ॥ 
মকলি দেখিছ হৃদয়ে রোয়ে। 
বিহিত করহ, সদয় হোয়ে ॥ 
তোমারি চরণ, স্মরণ করি। 
স্বোমারি ভাবনা, ধানেতে ধরি | 
কাঁতরে ভোমাবে, অন্তরে ডাকি। 
মনের বিষগ্ন, মনেতে রাখি 

ধর হে আপন, প্রভাব ধর। 
কর হে বিছিত, বিচার কর॥ 
পালন-শাসন, ভুমি এ ভবে । 
নামের মহিমা, রাখিতে হবে 
পামর পাতকী, পাষণ্ড যত। 
পাপের ঘটশা করিছে কত ॥ 
জা যে হইয়া কুপথে রত । 
রমণী, বালক কাঁরছে হত ॥ 
শুনিয়া বধির হতেছি কালে 
সহেলানহেনাসহেনা প্রাপে॥ 
এ সব দেখিয়া হোয়ে পাষাপ। 
কেমনে দেহেতে ধরিব গ্রাপ ? 
দেখিতে কিছুতো নাহিক বাক । 
তপন-শশাঙ্ক তোমার আখি ॥ 
জীবের অন্তরে যে কিহু আছে। 
সেসব বিদিত তোমার কাছে ॥ 
অন্তর বাহির অধীপ হোয়ে। 
কিন্নুপে এখনে রয়েছ সয়ে ॥ 


অ্ষন্হিতা গুওচ্হ 





১০ 


[ স্থৃতি হইতে উথিত ] 


দন্ব-কবিতা 


বাজে হাক হাক সিন তাক্‌, 
বাজ তাক্‌ তাক পিন্‌ তাক! 
তখন ট৭ন ব্যাটা চুপ কোরে থাক্‌ ! 
কছলার প্যাচ তুই, কমলার পাচা! 
+3 য়ে দিনে কাণা দুর দুর বো5া ! 
31৬ মরিকো জুতো, 

পটাদ্‌ পট।স্‌ পটাদ্‌ পট্টাস্‌। 
চোটেতে হাড় ভাঙবে, 

মটাস্‌ মটাস্‌ মটাস্‌ মটাদ্‌। 

শড়ির ছুঁড়ির পেটে মন্্রার ছেলে! 
হইল খিচুড়ি কুল, তেউটার ডেলে। 
(ব্াটাদের) বাপ পর্পাও, মা লক্ষ! ! 
(থে হো) সব ফক|! সব ফল্ক'!! সব ফন্ধ! 1! 


নিমন্ত্রণ 


শাদা শাদা মণ্ডাগুলি দ।ন। দরু সরু, 
গিরকোশ পথে তার চরে নাই গরু ! 


ীসপিপশিশীসি 


_ উপদেশ 


*গ্ষী ছাড়। হও যদি খেয়ে আর দিয়ে। 
কিছুমাত্র লাভ নাই, হেন লক্মী নিয়ে॥ 
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে । 


, খাও আর থেতে দাও দাধ্য অন্থদারে ॥ 


হতে যদি কমলার মন নাছি সরে। 
প্যাচা নিয়ে ধান মাত! কূপণের ঘরে ॥ 


মনোহর ঘর দ্ব।র, 


কিন্তু তব বাসঘর 


মদ 


বক্তা! যদি হবে ভাই ভোক্তা যদি হবে, 
দোক্রা দোকানে কতু যেয়ো নাকো.তবে ॥ 
নিদয় লেঠেল নেশা বেড়ায় ঘৃরিয়া | 

ডাঙায় দেখিতে পেলে ঠেঙায় ধরিয়া ॥ 
ইচ্ছা কোরে পান কর বাম কর বনু (১)। 
ইইবে দেচের বর্ণ ঠিক ফেল বনু (২ )॥, 
এ মধু মধুর আতি রাথে পরিভোষে | 

এ মধু মধুর হয় (৩) ব্যবহার-দোষে ॥ 
ছাড়িয়ে ঘরের কড়ি ঢেলে দাও গলে, 
দেখে! দেখে! লোঁকে যেন মাতাল ন| বলে ॥ 
তবে তুমি পাত্র লও পাত্র ঘদি হও । 

ছুয়ো না বিষের পাত্র পাত্র যদি নও ॥ 


নীতি 


মেরামত কত তার, 
রভীন করিছ ঠাই ঠাই। 
নাম যার কলেবর, 
তার কর মেরামত নাই ॥ 


ম'ছেব ও গরু 


গুগে! মা ভিকৃটোরিয়া, | 
কন্ধু গে! মানা কর্‌ গে! মানা ! 





(১) বন্-থরাঁ টাকা, (২) বন্থ_-সোনা। 
(৩) মধুর_বিষ | 


২৪ ঈখরন্জ গুণের গরস্থাবলী 


ভোয় রাড ছেলে যেন হোদের, 
চোথ রাঙে না চোখ রানা | 
(রর) ধরে ধারে দিচ্ছে গেটে, 
আন্ত তগতীর ছানা! 
(৫ম) নর গর চুরিয়ে গেরে। 
দ% খেতে আর গাবনা আর গাব ন|!! 


শপ আপা জনবল 


বাস্নালার গেয়ে 


লঙ্গী য়ায় ছিল, 
তায়ই এখন চবে বোড়া চরে বো 
ঠাঠ ঠমকে গাথা চর 
নত হবে খোড়া থোড়া | 
আরতি এরা এন কোরে, 
* নাজ নেছুসি বট নেন! 


জপ পা ০৮৮ ০ 


আরকি এরা আমর কোরে, 
গিড়ি গে জয় দেবে! 
কগালে ধা দেখা আছ্ছে, 
ভার ফন গে হব মা 
(এ!) এবি গৌড় বিবি মের, 
বিমিতী যোগ কণট কও 
(এ) গা ছুবে ঘোমটা খুদে 
দে গে দানে! 
ডা ছিদুয়ানী বোনে 
*বিদু বিশু বাতি ]। 
আর কিছুদিন থাকলে বেঁচে 
মাই দেখতে পাবে ৭141 
! এরা ) আপন হাতে ইাকিয়েবী, 
গড়ের মাঠর ভাগ থা $ 


১২৬৫ ৷ বাদে দেহের ধা, রঃ গু 
কবির এ দৈববাণী করিয়া গিয়াছন। 


অ-গ্ুুক্ ও ক্াম্শিত কি তান্বজা 


চে ০ 


্রক্ম দমন পূর্ব্ষক বর্ধার রাজ্য শাসন। 


স্পা বু সস 


ছিলেন রাঞোর রাজ! গ্রীন্ম মহাবীর । 
যার দাপে হয়েছিল সকল অস্থির ॥ 

নদ লী সরোবর প্ষ্ক ছিল সব। 
চাবিদিকে পড়েছিল হাহাকার রূব। 
যান্ষের দেহ ছিল অগসে অবশ। 
ছিলন'কো পৃথিবীর কিছুমাত্র রস ॥ 
ধোরেছিল দিনকর তনয়ের বেশ। 
গ্রতাপেতে প্রায় সব কোরেছিল শেষ ॥ 
এ মব দেখিয়া বর্ষা হয়ে ক্রোধাস্থিত। 
আইল করিতে যুদ্ধ গরীবের সহিত ॥ 
আমন গাড়িল আদি জলদের আড়ে। 
থেকে থেকে হেঁকে হেঁকে হৃহস্কার ছাড়ে॥ 
করি দৃশ ভয়ে গ্রীন্ম বিশ্ব ছাড়! হয়। 


হোলো শ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীন্ম পরাজয় ॥ 


অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়। 
ধু বরষার জয়, খু বর্ষার জয় ॥ 


বিজ্ঞুম বসিয়া বর্ষা বিনোদ বিমানে। 
বার বার বিষম বিজয় বজ্র হানে ॥ 
ঘন ঘন ডেকে ঘন করিছে কি রপ। 
তপন গোপন করে আপন কিরণ ॥ 
নিদয় নিদাঘ খোলে! দলবল হত। 
হেন গ্রীষ্ম যেন তীম্ম শরশয্যাগত ॥ 
* বিস্তার করিল ক্রমে ঘোরতর তম। 
নৃত্য করে জলধর হলধর মম ॥ . 
উত্তাপে তাঁপিত ছিল জীবজন্ত বত। 
বারি বর্ষে মহাহর্ষে পরশে সুখ কত 


পরিপূর্ণ নদী নদ সরোবর কূপ । 

শীতল করিল পৃরথী কীর্তিকর ভূপ। 

হয় নৃষ্ঠ এই বিশ্ব নিরাকারময়। 

হোলো গ্রীষ্ম পরায় ছোলো! গ্রীক্ম পরাজদ্গ 
অভিষেক করে ভেক্ক কতভেকলয়। 

ধাতু বরষার দয় খড় বরষ|র জয় ॥ 


কোরেছিল পাপী গ্রীয্ম স্বভাব অতাব। 
স্বভাব স্বভাবে পুন পাইল স্বভাব ॥ 
্রন্কৃতি প্রকৃতি পেলে ঘু'চল বিক্কৃতি। 
বরষা জগতে ভাল রাঁখিল সুকৃতি ॥ 
চাতকের পাতকের হোলে! সমাঁধান। 
বরিষে সুধার বারি সুধার সমান ॥ 

পক্ষ ছেড়ে নাচে পক্ষী আনন্দ অপার। 
জলদ বলদ থোলো! পক্ষী হোয়ে তার ॥ 
তৃষা গেল কৃপা হয়ে ছুংখ নাই আর। 
জীবন করিল দেছে জীবন সঞ্চার ॥ 
সন্তোষ সাগরে সদা মগ্ হয়ে থাকে । 

জল দে জল দে বণি আর নাহি ডাকে ॥ 
যত পারে তত খায় স্থির হয়ে রয়। 
গোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো! গ্রীষ্ম পরাজয় ॥ 

. অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয় । 

খতু বরযার জয়, খতু বরষার জয়॥ ঞ্ 


হ্বীনকর নুধাকর নাহি সুধাধারা । 

তারা যাঁরা পতি সহ লুকাইল তারা ॥ 
অভিমানে মরে থেদে যাঁমিনী কামিনী। 
ছাঁত নাড়া দেয় তারে ভামিনী দামিনী ॥ 
এই ছুঃখে ভার পক্ষে পক্ষ নাই কেহ। 
বলো শুধু তাঁরাপতি তারাপতি দেহ ॥ 


৩২৬ 


রঙ 


ঈশ্বরচ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


চকোর চঞ্চল বিতে করে ছায় হায়। 

অুচার টাদের চিহ্ন দেখিতে না পায় ॥ 
রাজপক্ষ প্রতিপক্ষ পক্ষ কেহ নঘ্। 

ছুই পক্ষে ছুই পক্ষ * পক্ষ করি রয়। 

করে শ্েহ েন কেহ বন্ধু নাহি পায়। 

সুধায় সন্তোষ করে ক্ষুধায় সুধায়॥ 

হতমান অভিমানে অিপ্নমাণ হয়। 

হোলো' গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো! গ্রীষ্ম পরাজয় ॥ 
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়্। 

খতু বরষাঁর জয়, খু বরষার জয় ॥ 


নদ নদী সমুদয় ছিল ভেদ ভেদ । 
ঘুচিল তাঁদের সব পূর্ব্বকার খেদ ॥ 
নীরাকারে নিরাকার সার সুত্র ধরে। 
পরস্পর এক হয়ে আলিঙ্গন করে ॥ 
ধারাঁধর ধারা ছাঁড়ে ধরি এক ধারা । 
ধরায় ধরে না আর তাঁর বারিধারা ॥ 
কল কল কলরব প্রবাহ'বিস্তার। 

বুদ্ধি করে সমীরণ সখা হয়ে তার ॥ 
ললিত লহরী লীলা দৃষ্টি মনোলোভা। 
বিচিত্র রচন1 তার মনোহর শোভ] ॥ 
চলে বারি ধীরি ধীরি গিরির উপর। 
পরিপূর্ণ হলে! তায় সকল গহ্বর ॥ 
ধরাধর ধাঁরাধরে দেখে পায় ভয়। 
হোলো! গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলে! গ্রীষ্ম পরাজন্ব ॥ 
অভিষেক করে ভেক কত তেক লয়। 
খতু বরধার জয়, ধাতু ব্রার জয় ॥ 


বরষার নাচথ্ধর শিখর সমাজ । 

যাহাতে শোভিত নান! স্বভ|বের সাজ ॥ 
হেত্রিলে প্রফুল হয় হৃদয়-কুমোদ । 

রাত্রি দিন গীত বাস্ক আমোদ প্রমোদ ॥ 
শ্বম ঝম্‌ ঝমা বাম জলদ বাজায়। 

ফন্‌ ফন্‌ সন সন্‌ সমীরণ গায় ॥ 

তালে তালে সেই তালে নিজ তাল ধরি। 
চিত্ত জুথে নৃত্য করে ময়ূর-ময়ুরী ॥ 


. ঘন ঘন ঘোর রাগে ঘন রাগ ভাজে । 


গুড়, গুড়, গুড়, গুম্‌ নহবত বাজে ॥ 





বাজপক্ষ অর্থাৎ জলদাদি বিপক্ষ হওয়াতে চকোর চন্রের 


কদর্শন-্রনিত দুঃখে কেবল আপনার জুটি পক্ষকে পক্ষ করিয়। 
কৃষ্চ ও শুরু ছুটি পক্ষ যাপন করিতেছে । 





বিবিধ আতোশ বাজী শব তার জোর। 

পট পট্‌ হড়মড় কড়যড় শোর ॥ 

হ্বভাবে আমোদ তাজ ন্ম ভাবেই হয়। 
হোলো শ্রীন্ম পরাজয়, হোলে! গ্রীস পরাজ়। 
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়। 

খড়ু বর্ষার জয়, খু বরষার জয় ॥ 


ধরাধাম করি বর্ষ! নিজ হস্তগত। 
ইাকৃহোক্, ডাক্ডোক্, জাক্ুজেক কত। 
জলে স্থলে করিয়াছে সব একাকার । 
একাকার হবে এই চিন্ধ বুঝি তাঁর 
অবনী আচ্ছন্ন করে অন্ধকার জালে! 
প্লাবিত করিতে স্যষ্টি বৃষ্টি-জল ঢালে ॥ 
কেহ কেহ মনে এই অনুভব করি। 
বটপত্রশায়ী পুন হইবেন হরি ॥ 

ধরিবেন পুর্বব্ভাব এইগ্প ছলে । 

সেই হেতু সমুদ্ব পৃর্িতেছে জলে ॥ 
প্রলয়ের অভিপ্রায় বরধার ছল। 

শৃন্ত হোতে অবিরত পড়ে ভাই জল । 

এই মত নানা লোকে নান! কথ কয়! 
হোলে৷ গ্রীষ্ম পরার, ফোলো! গ্রীশ্ম পরা 
অভিষেক করেভেক কত ভে লয়। 
খাতু বরধার জয়, খতৃ বরযার জনন ॥ 


কমলার প্রিরপু্র ভাগধর যত । 

বরষায় তাদের সন্তোগকর কত ॥ 
মনোহর অট্টালিক! বসতির স্থান । 
বিহার আহার সুখ তাহার স্যান 
কালের স্বভাবে বটে সকল নরম। 
আহারের গুণে করে শরীর গরম । 
ছুখের নিকটে হী সদ! পরাভব। 
কাচ ঘরে বাচ। ভার ভিজে যায় সব 
উপবাঁসে উপবাদ কেবা কবে খে । 
রন্ধনে বন্ধন নাই অরন্ধন রোজ ॥ 

মধ্যমে মধ্যম সুথ হয় থেকে থেকে । 
স্থে খান চালভাজা! তেল লুণ মেথে ॥ 
সবদিকে পরিমিত বিপরীত নয় | . 
হোলো! গ্রীদ্ম পরার, হোলো! গ্রীষ্ম পরাজয় ॥ 
অভিষেক করে ভেক কত তেক লায়। 
খতু বরধার জয়, খতু বরযার জয় 


ঈশ্বর গুপ্ডের গস্থাবলী ধ৭ 


গ্রকাশিব কত গুণ রাজ। বরযাক। .. 
পৃথিবীর যৌবন হুইল পুনর্ধ্ায়॥ 
শাখ' করে লতার স্যবক স্তন ধবে। 
মখ্য ভাবে বৃক্ষ তারে আলিঙ্গন করে ॥ 
দয়াবান্‌ আর নাঁই ক্ষরীর সমান। 
জগতে জীবের করে ভীবিক] বিধান | 
ক্ষেত্রপতি ন্েন্রপাত করে প্রতিক্ষণ 1. 
সস্তোষ-পাগরে ভাসে কৃষকের মন |. 
দিবানিশি স্নান করে জলদের জলে! 
ব্ীহিবাহ বৃদ্ধি হয় বরযার বলে ॥ 
ফলভরে নত মুখ এই অভিপ্রার। 
স্থভাঁবে প্রণাম করে স্বভাবের পায় ॥ 
রাজা প্রজা দুই পক্ষে ফলে ফলোদয়। 
হোলে! শ্রীঙ্ম পরায়, হছোলে' গ্রীন্ম পরাজয় ॥ 
অভিধেক করে তেক কত ভেক লর়। 
খত বরষার জয়, খতু বরযাঁর জয় ॥ 


ফুটিশ কছস্থ ফুল, ছুটিল দৌরত । 
কটিপ কামের তাঁষ উঠিল গৌরব ॥ 
গৃহপ'শে শেফালীকা সন্ত বিকপিত। 
ধূরা ভরা মহানন্দে গন্ধে আমোদিত ॥ 
সপ্োবরে চারুশোভা ঢল ঢল জল। 
নিশিতে কুমুদ শোতে দিবসে কমল ॥ 
মধু লোভে মধুকর করে ছুটোছুটি। 
দিবা নিশি এক ভাব নাহি পাক ছটা ॥ 
দলে দলে দলে দল প্রেমানন্দ ভরে । 
করে গান প্রিয়া গুণ, গুণ গুণ স্বরে ॥ 
শমরের বাড়ে আরম ভ্রম নাহি মনে। 
ছই দিক্‌ রক্ষা করে সুখ আলীপনে ॥ 
ক্ষণমাত্র মনে নাই ক্ষোভের উদয় । 
হোলো শ্রম পরাজয়, হোলে! গ্রীন্ম পরাজয় ॥ 
অভিষেক হয়ে সেক কত ভেক লয়। 
খতু বরযঘার জয়, খ্ঠু বরষার জয় ॥ 


খরতর ম্মর শর কবরে তর বক্ষে। 
নহে স্থি্ন বছে নীর ধিরহীর চক্ষে ॥ 

মনে তয় অতিশয় কেছ নয় পক্ষে । 
নাহি তার প্রতীকাঁর কিসে আর রক্ষে ॥ 
কলেবর জর জর পরস্পর কছে। 

করে প্রাণ হান্‌ ফালু কিপে মান রছে ॥ 


হরি হরি প্রাণে মরি ধর] ধরি থাকে । 

ঝরে ধারা ভারাঁকারা তারা তাঁর! ডাকে | 
মাছি পতি কাদে সতী কুলবতী বালা । 
দুমতি রতিপতি দেয় অতি জ্বালা 

ঘন ঘন ডাঁকে ঘন ঝন ঝন রবে। 

পঞ্চশরে বধ করে প্রীণে মরে সবে ॥ 

নঙ্গ অনলে অঙ্গ পুড়ে হয় লয় । 

ছোলো গ্রীষ্ম পরাজয়,হোলো। গ্রীষ্ম পরাজয় ॥ 
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়। 

খহু বরষার জয়, খু বরষার জয় |) 


ভর ভর করিতেছে কুসুমের বাস। 
ফর ফর রবে বাদ বহিছে বাতাদ ॥ 
ভর তর জলধার! ধরিছে ধরণী । 

থর থর বিরহিণী কাঁপিছে অমনি 1 
দ্র দর নয়নেতে বহছিতেছে ধারা । 

ধর ধর কহিতেছে সখীগণ যারা ॥ 
জর জর কলেবর স্থির নাহি রয়। 

মর মর হয়ে মূখে এই কথা৷ কয়॥ 
কর কর রূপা কর কর পরিভ্ঞাণ! 

হর হর, হর হর, হর, হর প্রাণ | 
কর কর, কর কর চাহিছে মদন! 
হর হুর নামে স্মর না হয় দমন ॥ 

ভর ভর যৌবন ল্সোয়ারে ভাটা হয়। 
হোলে! গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় $ 
অভিষেক করে ভেক কত ত্তেক লয়্। 
ধাতু বরষার জয়, খতু বরযার জয় | 


মংষোগী পাইল ভাল সংযোগের দিন) র্‌ 
দৌহে হোলে! দৌহাকার প্রেমের অধীন ।। € 
দুরে গেল পুর্ববকার সমুদয় খেদ। 

সাবি দিন সংযোগের ন। হয় বিচ্ছেদ | 

অঙ্গ সঙ্গ নহে ভঙ্গ করে রদ সুখে। 

ছুই পায় মারে লাথি অনঙ্গের বুকে ॥। 

করে প্রেম অভিষেক জলদের জলে। 

ভেক দিয়া ভেক মুখে জয় জয় বলে॥ 

হড়হড় শব সদা হুম রোয়ে রোয়ে। : 

ছুই অঙ্গ এক করে হরগৌরী হয়ে ॥ 

উভয়ের এক ভাব উভয়েই একা । 

বিচ্ছেপের সঙ্গে আর নাহি হয় দেখ 
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পুলকে পুরিল দেহ প্র হৃদয় । 


হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো! প্রীন্ঘ পরাজর । 


অভিষেক করে তেক কত ভেক লয়। 
খু বরষার জর, খতু বরষার জয় ॥ 


শিস পা 


শোকোচ্ছান। 


যেমন সুজন বহু গুণের আধার। 
সরলতা-ধনে ভরা মনের ভাগ্ডর ॥ 

গুণ বিনা কোন দোষ ছিল নাক যার। 
ছিল নাক রাগ ভেষ দত্ত অহঙ্কার ॥ 

ছিল না বিবাদ কভু কাহার সন্হত। 
স্বহিত সাধনে সদ। অহিত রহিত ॥ 
জগতে ন! দেখি যাঁর শক্ত এক জন। 
অকালে কালের করে সে হ'গে। পতন ॥ 
হার হাঁয় বিধাতার বিচার কেমন। 
অকালে কালের করে সে হলো! পতন ॥ 


যাহারে জিজ্ঞাস! করি সেই গায় যশ । 
শীলতায় সকলেরে করিয়াছে বশ ॥ 

কটু কথা কাঁরে কয় জ্ঞাত যেই নয়। 
কেবল শিখিয়াছিল বিনয় প্রণয়ন ॥ 
সর্ধাকাল সদালাপ নকলের সহ। 

জানে না চাতুরী ছল জানে না কলহ॥ 
স্ুধার অধিক যার মুখের বচন। 

অকালে কালের করে সে হলো পতন ॥ 
হায় হায় বিধাতার বিচার কেমন । 
অকালে কালের করে সে হ'লে! পতন ॥ 


ভ্রিকুল উজ্জল কঃরে যে হয় গ্রস্ত । 
সাধু সাধু পিতা তার নাধু সেই সত ॥ 
গঁসব করিয়া এক পুজ্রন্ধপ মণি। 
রত্বগভ1 নাম পেলে যাহার জননী ॥ 
পাইয়ে শ্রণিপতি এপ প্রকার । 
হয়েছিলো প্রপয়িনী প্রণজিনী যার ॥ 
এমন যে প্রিয়তমা কুলের রতন: 
অকালে কালের করে দে হ'লে! পতন । 
হাঁয় হায় বিধাতার বিচার কেমন। 
অকালে কালের ফরে সেহু'লো পম ॥ 
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রসিক স্থপ্রেষিক গ্াবের সাগর । 
স্থুকবি রচনা-চারু নাত্বিক-নাগর ॥ 
সরাগে লেখনী পাত্র যখন ধরিত। 

গ্রস্ত পদ্ধ মচ্মৎ মোহিত করিত ॥ 
ভাব, অর্থ, যদি রসে পদে রেখে পদ । 
বেড়েছে প্রলাদ-ওণে শাম আর পদ ॥ 
যে করে প্রসাদ -গুণে গ্রদাদ শ্রহণ। 
অকালে কালের কষে সে হ'লে এভন! 
হায় হান বিধাতার বিচার কে 
অকালে কালের করে সে হ ১. তন ॥ 





অধিকারী কিছুদিন থাকিলে :::;ত। 
হইত অশেষরূপে জগতের হি: : 
জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থগুলি করিয়া গর: : 
পুরাইত আপনার যত ভিলা: 
নাটকের প্রতথাপথ করিলে প্রচ? 
পাঠকের হতো! তায় কত উপক:; 
যে করিত কতরূপ কুশল সাধন। 
কালে কালের করে সে হলো প 
হাক্স হায় বিধাতার বিচার কেমন 
অকালে কালের করে সে হলো * 


শত শত জীব ধরে মানবের ছবি 

গুণে দেখ তার মাঝে কজন বা ছবি ॥ 
সহজে র মাঝে বড় ছুই জন পাই। 

সে কবি স্থকবিকি নাস্থি" কিছু নাই। 
প্রিরতম কবির জীবন নিলি হরি। 

যম! তোর নাম (হরি) হরি হরি হরি॥ 
কবিন্ধপে প্রিয় নাম ধরেছে যে জন। 
অকালে কালের করে মে হ'লে। পতন ॥ 
হায় হা বিধাতার বিচার কেমন। 
অকালে কালের করে সে হলো! পতন ॥ 


তত্ব-প্রকরণ। 


আরে মন মধুকর ফুরাইলে দিন। 
পরমার্থ মধু কোথ। পাবে অর্ধাচীন ॥ 


" ক্কাল গতে কাপাগতে বিবেক নপন। 


স্বাস্থিবপে প্রতিক্ষণ হইবে মলিন ॥ 


বিষয় কেতক্কী গন্ধে হইবে প্রমন্ত। 
বিদারিত হলো তন্থ তবু নাই তত ॥ 
পুন: পুনঃ এই কথা করি উপদেশ। 
আপনার ছুরাচারে পাও এত ক্লেশ। 

সে কথ| শোন ন। তুমি একি বিপরীত । 
আত্বায় আসীয় ভাবে নাকি কর হি ॥ 
ক্ষণিক আমোদে কাল হইলে বিগত। 
গরলোকে যাতনায় কষ্ট পাবে কত ৪ 
যেমন মীনের গতি আছার-লালসে। 
যেমন পতঙ্গ ভ্রষে অললেতে বসে ॥ 
যেমন তৃষাঁয় মজি কুরঙ্গ কাতর। 

সেই রূপ দশা তব হবে নিরস্তয & 
কামনা-কণ্টকে তব ভাব বাকি আছে। 
অভাব হইলে ভাব ক্লেশ বা কি আছে। 
ইঙ্গিতে ইঙ্গিত তোরে তাষে কত যুক্তি । 
প্রবেশ ন। করে কালে তার সেই উক্তি 
দিবানিশি মত্ত থাক পাতক-প্রলঙ্গে। 
প্রাগলভ্যে মজিয়! কাঁল হর রঙ্গে ভঙ্গে॥ 


নিত্য ভৌতিক দেহ, 
গণনে না যাঁয়। 

নিত্য নিত্যসনাতন, তার গ্রতি ফেন মন, 
তিলেক না ধায়॥ 

বত ভাবি ভাবি ভাবী, ভবের ভীষকে ভাবি; 
হরি ইহকাল। 

ততই প্রগাঢ় পাপে, যত্ত মন কাল যাপে, 
একি মায়াজাল। 

যামিনী আগতা হেরি, প্রকট, কমল ঘেরি, 
মধুকর কছে। 

মুদিত হও না পদ্ম, হেরিলে সে ভাব ছয্স, 
প্রাণ মম দেহে ॥ 

সেইরপ উপদেশ, 

. কহে কত যুক্তি। 
কিন্ত এলে পাপনিশা, মানস হারা দিশা, 
মানে না দে উক্তি ॥ 
হায়রে শ্বভাব দোষ, হায় রে ক্ষণিক তোষ, 

. হায় রে প্রদৌধ প্রা মোহ। 
স্বরতী সুবূপা মতি, পেয়ে ভার হখনগতি, 
ছাগ দিয়ে অবিদ্ত.দোছ ॥ 


তার প্রতি কত স্নেহ, 


হৃদে হয়ে সমাবেশ, 
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জননীর দুঃখ ত্র, প্রবোধ তাহার পুত্র, 
অনুদিন তনু তার তনু । 

বিস্তা নামে তার সুতা, মাতৃহ্ঃথে ছুঃবযুতা, 
নয়নেতে ক্ষরে অস্ত অনু ॥ 

হার রে মানস মোর, পাপমদে হ'লে ভোর, 
জান ন। গরলমাখ! মদ ॥ 

পরমাযু হলে। গত, যাতনা পাইবে কত, 
ভয়ঙ্কর রৌরবের হুদ ॥ 

ভাই বলি তাজ ভ্রম, পাঁপপথে কেন ভ্রম, 
পরিক্রম কর মার়া-ফীস। 

শেষহীন সুখ ছবে, সদ! নদনিন্দে রবে, 
বোধচন্ত্র হইলে প্রকাশ ॥ 





হিবহার । 


মানুষ হইতে যদি থাঁকে অভিলাষ । 
গুণের গৌরব যদি করিবে প্রকাশ ॥ 
সুজনের নিকটেতে লহ উপদেশ। 
দেশ হোতে দুর কর হিংসা আর দ্বেষ। 
নিরস্তর অন্তরে সরল ভাব ধর । 
অহঙ্কার অলঙ্কার পরিহার কর ॥ 

খুল ন। দোষের কো গণ লুকাইয়। 
ছাড়হ করাল 'ভাব মরাল হুইয়া ॥ 
আপন সমান ভাব পরের সহিত। 
পরহিতে জ্ঞ।ন কর আপনার হিত ॥ 
পরষেশ পরপ্রেম প্রাপ্ত হবে তবে। 
পরলোকে পরমুখে পরধামে রবে ? 


অবনীতে আছ যত স্বজন সথমতি। 
প্রতিকূল হয়োনাক নিন্দকের প্রতি ॥ 
নিন্দীকারি উপকারী জননীর চেয়ে। 
সদা করে উপকার পরদোষ গেয়ে ॥ 
শ্রুহুতি পুত্রের মত হয়ে অনুকূল । 
্বকরে করেন দুর শরীরের ধুল1 ॥ 
রসনা-মার্জনী ধরি নিন্দক সকল। 
অবিরত করে দুর অন্তরের মল ॥ 
রত্বাকরে আছে যত অমূল্য রতন । 
কুবেরের ভাগ্খারেতে আছে হত ধন ॥ 
যস্তপি মে সব তুমি কর বিতরণ । 
তথাপিও তুষ্ট নয় নিমের মন। 








৩৪৬ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্থাবর্লা। 


হাতে তুলে যদি কিছু দিতে নাঁহ হয়. 
আপনার বাক্যে তার তুষ্ট যদি রয় ॥ 
অতএব তার চেয়ে কোথা আছে সুখ। 


ফুটুক্‌ ফুটুক সদা নিলুকের সখ 





ভারত সম্ভীনের প্রতি ।- 
পরাধীন ভারতের প্রিষ়পুত্র যত । 
ভ্রাস্তিরূপ নিপ্রাবশে রবে আর কত ॥ 
ক্রমেতে হইল শৃন্ত সুখের কলদ। 
এখন? হরিছ কাল হইয়া অলস ॥ 
উঠ উঠ শয্যা ছাড় শুয়ে কেন আর । 
বাছিরেতে কি হয়েছে দেখ একবার ॥ 
কেন আর ঘুমাইয়! সময় হারাও । 
মশার ছার খুলে মুখ তুলে চাও ॥ 
এখন আলম্ত নছে বিধান বিহিত। 
সাধামতে লিদ্ধ কর শ্বাদেশের হিত ॥ 
ঈশ্বরের কাছে করি আশ। এই মত। 
রাজ! হোন্‌ স্ুবিচারে সদাচারে রত॥ 
বাণীর কৃপায় হোক্‌ রাণীর কুশল। 
সুখী হও ভারতের সস্তান সকল ॥ 





শ্টার্সের অত্যাচার । 


ভীম্মঘম মহাবল গ্রীক্ম মহারাজ । 
খআইলেন ধরাতলে ধরি রপসাজ ॥ 
বসস্ত সাঁমস্ত মব জয় করি রণে। 
বসিপেন মানুষের মন-সিংহাসনে ॥ 
শাসনে শোষণ করে সিল্ধুর সলিল । 
ছুতাঁসনে দগ্ধ হয় মলয়] অনিল ॥ 
জর জর কলেবর কেহ নহে স্থির । 
আই ঢাই করে সদা সকল শরীর ॥ 
প্রভার ভয়ঙ্কর খরতর তাপ, । 
ছাতি ফাটে প্রাণ বায় বাপ. রে বাপ, 
বাপরে বাপ. ॥ 


করিয়াছে দৃষ্টিরোধ জীব সবাকার। 
ঘোর নিষ্টি মজে কৃষি বৃষ্টি লাছি আর ॥ 
কত বা রছিব আর চক্ষে দিয়া ঠুপি। 
আগুনের কণ! সম ধরণীর ধুলি॥ 


বিকট প্রকট কৌন দৃশ্ত যেন কান 
করেতে দাহন করে আকাশ পাতাল ॥ 
পাডাল করিস তেদ শুদ্ধ করে নীর। 
উত্তাপেতে পুড়ে যার বাহ্কির শির 
শমন সমান হলে! শমনের বাপ। 
ছাতি ক্ষাটে প্রাণ যায় বাপ, রে বাপ, 

| বাপ, বে বাপ 


পৃথিবীর কোল ঈখ মনে নাহি ৭1 
নিঠুর নিদাবে প্রাণ ছটফট করে 
অচল সবণ ঘ়.বল বুদ্ধি হরে: 
নিদ্রা নাহি করে বাল নয়নের ২... . 
কেবল বাতান খাই হাতে ল্‌. 1 
পাখার বাতালে প্রাখ নাহি খা ॥ 
আপনি না থাকি আর আপন শ। 
পৃথিবী ভিজিয়া যায় শরীরের 
সংলার সংহার করে গুমটের ৮ 
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ, তে 1, 
বা ও বাঁপ,। 


ঘামাচি ঘামের ব্যাট! সাঁজাইল জজ; 
বাবু ভেয়ে যেন লব নাটুরের মা জ॥ 
চিড়ি চিড়ি চিড় বিড়. করে সব -দছ। 
সকলে বিষম ব্যস্ত সুস্থ নহে কেছ ॥ 
অবিশ্রাম ঝরে ঘাম রাম রম হরি । 
অলসে অবস অঙ্গ 1িপাসায় মরি ॥ 
ইচ্ছা! করে গুষে খাই অকুল সাগর । 
উদরি রোগের প্রান্ম উদর ডাগর ॥ 
অহরহ ভুবে থাকি জলে দিয়া ঝাঁপ। 


ছ1তি ফাটে প্রাণ ধার বাপ, রে বাপ, 
বাপ রে বাগ॥ 


মৃগতৃষণ স্মতৃষণগ প্রতি জনে জনে । 
ভৃষ্গায় বিতৃষ্ণ! কভু নাহি হর মনে॥ 
দুরে থাক্‌ দীন হীন বড় বড় বাবু । 
গ্রীষ্মের দমনে সবে হুইজেন কাবু ॥ 
পটাস্‌ পটাস্‌ দম ছিপি উঠে ঠেলে । 
চক্লাস্‌ ঢকাস্‌ ঢক গালে দেল ঢেলে। 


বঙ্গফ মিশ্রিত করি পাঁন করে সোঁদা । 


কালগণে বিপরীত মুখে লাগে বোদা ॥ 


. ঈশরচঞ্জ গুণের গ্রচ্থাবলী ৩৩১. 


জীবনে জীবন জলে বুকে লাগে ইাপ,। 
ছাঁতি ফাটে প্রাঁণ মায় বাপ, রে বাপ, 
বাপ, রে ঘাপ.॥ 


অসহা হুর্য্ের কর সহ নাছি হয়। 
অনল-উন্তাপে দছে জীব সমুদয় ॥ . 
বাতাসের মনে বড় হযেছে ছতশি। 
হয় তৃথ বুঝি গ্রীত্ম করে বিশ্ব নাশ॥ 
চারিদিকে পড়িয়াছে হাহাকার রব। 
না নদী সরোবর শুকাইল পব & 
রবিকরে করে নাঁশ ভূচয় থেচর। 
জল বিনা জলাশম্কে মরে জলচগ্ন '॥ 
স্বভাব স্বভাবে সবে পায় পরিতাপ। 
ছাতি ফাটে প্রাণ যার বাপ, রে বাঁপ, 
বাপ, রে বাঁপ,॥ 


ত্রিহববন কম্পথান্‌ গ্রীষ্মের বিজ্রমে। 
ঘটিয়াছে ব্যতিক্রম স্বতাঁবের ক্রমে । 
হদঙ্গ তক্ষক শিখী গোচর সবার। 
সংপ্রতি উভয়ে নাই শক্রভাব আর ॥ 
থাকে শিখী বৃক্ষোপরে হি'সান্বেষ তুলে । 
নিয়ে ভুঙ্গঙ্গ রহে সেই তরুমূলে ॥ 
বরিয়াছে ক্রুর অহি ধার্টিকের ভেক। 
বুখে পেয়ে ছেড়ে দেয় খাস্ভবস্ত্ ভেক ॥ 
রবিতাপে ফৌোস্‌ ফৌস্‌ ভুশিয়াছে সাঁপ। 
ছাতি ফাটে প্রীণ যায় বাঁপ রে বাপ, 
বাপ, রে বাপ,॥ 


ক্ষেত্রে করি নেক্জপাত কাদে যত চাষা । 

বিফল হইল সব বছরের আশ ॥ 

আকাদশেতে নীরদ ঘস্তপি উঠে ভাই। 

নিরাকার দেখে শুধু নীরাকার নাই ॥ 

চাতকের পাতকের নাহি হয় শেষ ) 

জলধর ছাঁড়িস্বাছ্ছে গগনে দেশ ॥ 

বুঝা যা সঠিক্ষ ফটিক জল হাকে। 

জল দে রে, জল দে য়ে, জলদেরে ডাকে ॥ 
 পিপাসীয় বাড়ে আক্ে। প্রেমের প্রলাপ । 


ছাতি ফাটে প্রীণ যাক বুপ, রে বাপ, 
বাপ, রে বাপ, ॥ 


দিবসে প্রচ তাপে জলায় শরীর । 
কার সাধ্য হয় ভাই ঘরের বাহির] 
শীতল করিতে তন্থ ষদি লই ছাতা। 
ছাতার আশ্রয় করি বাঁচে নাকো মাতা ॥ 
অথগ্ডিত পরমায়ু তবে লাভ হয় । 
এশার বৈশাখ মাসে শ্রাণ বদি রয় ॥ 
প্রতপ্ত তপন-ন্ভাপ হয় সমাধান । 
তার তাতে, বালি তাতে, ভাতে বধে প্রাণ ॥ 
ভাপ উঠে লাগে ফুটে ছুটে দিই লাফ.। 
ছাতি ফাটে গ্রাণ যায় বাপ. রে বাপ, 
বাপ, রে বাপ, ॥ 


দারুণ ছুঃখের দশ! কব আর কাঁয়। 
ঘর্ম করে চর্মতের মর্তেদ তায় ॥ 
দিবানিশি সমভাব সমান শালন। 
হইল বিষম শত্রু অঙ্গের বসন ॥ 
উলঙ্গ থাকিতে সদ অভ্ভিলাঁষ করে। 
অঙ্গন। অঙ্গেতে নাহি অলঙ্কার পরে ॥ 
সন্ভোগীর সস্ভতোগেতে না হয় নন্ভোগ। 
স'যোগীর ভাঙ্গিক্নাছে দ'যোগের ষোগ ॥ 
খতু হয়ে রতিদ্বেধী একি ঘোর পাপ। 
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ. রে বাপ, 
বাপ, রে বাঁপ, ॥ 


শীত 


বর্ধার অত্যাচার 


আযাছ়ের আগমনে সখের সঞ্চার । 
বরষ।র অধিকার হইল সংস!র ॥ 
ত্রিভুবন আচ্ছাদন করে অন্ধকার। 
অবিরত থোর বৃষ্টি দৃষ্টি নাই আর ॥ 
পূর্বের স্বভাব নব হইল অভাঁব। 
অকল্মাৎ অবনীর এই এক ভাব ॥ 
দিন রাত্রি ভাঙ্তি দিন এক ভাবে রয়। 
দিন রাক্রি ভাবি মনে দিন রাজি নয় ॥ 
স্বভাবের ভাব পূনঃ ভাবিয়। ন! পাই। 
তমভাব সমভাঁব, রাজি দিন নাই ॥ 
কোথ। সেই নিশাকর কোথ। সেই রূবি। 
একবার নাহি দেখি উভয়ের ছবি ॥ 
ঘন ঘন ঘননাদ দজ্জাঘাত হনন। 


চমকে চগলা রাশি পলকে প্রহ্বা় ॥ . 


রে 


ঈশ্বরচক্জ গুপ্তের এন্াবলী 


বিজলি প্রভাবে বুঝি ভাবের আভাসে। 
ববি শশী খসি খসি পড়িতেছে ত্রাসে ॥ 
জলদের জলাঘাতে ভয়ে শশধর। 
জলধির জলে গিয়া ধুকাইল কর॥ 
কোঁথ! ছিল কোথা এলে! পোড়ে গঞগুগোলে। 
ঢাঁফিল কনককাস্তি জনকের কোলে । 
পিডন্েহে জলনিধি সজল নয়ন। 
ক্রোধে করে ভয়ানক শরীর ধারণ ॥ 
নদী নদ আদি করি লয়ে নিজ দল। 
কল কল কলরবে প্রকাশিছে বল ॥ 
বারিধর করে যত বারি বরিষণ। 
রত্বাকর করে তাহ! উদরে গ্রহণ ॥ 
আনিয়া নকল জল নি পুরে বাধে। 
বিপক্ষ শানন করি শান্ত করে চাদে ॥ 
কেহ কর তাহা! নত্ব শুন অভিপ্রায় । 
গুরুদার। তারা-হরা পাপ কোথ। যায় 
হাতে হাতে প্রতিফল মৃগচিহ গায়। 
গুরুপাপে গুরু-সাপে গুপ বরধায় ॥ 
তদবধি পক্ষে পক্ষে কমে বাড়ে দেহ। 
ভাত্রের চতুর্থীধোগে নাহি হেরে কেছ ॥ 
ছেলে বুড়া আদি. কেহ বাহির ন! হুয়। 
. দেখিলে অদংখ্য পাপ নষ্টচন্দ্র কয় ॥ 
ফেহ কছে তাহ। নয় শুন বিবরণ। 
ন্সিগ্ধ করে দগ্ধ করে বিয়োগীর মন ॥ 
সুচারু ঠাদের করে পেয়ে পরিশাপ। 
বিরহী বিষাঁদে তারে দিলে অভিশাপ ॥ 
স্বকর্ম্নের ফল ভোগে এই বর্ধাকালে। 
জড়িত যামিনীনাথ জলদের জালে ॥ 
ভারানাথ তারানাথ শোকে সারা তার! 
ছখে তারা মুদ্িয়াছ্ছে নয়নের তারা ॥ 
ক্রমেতে বরষা রাজা কসিয়া কপিয় | 
শাসনে আনিল সব আপনে বসিয়া ॥ 
তপন তাপিত হোয়ে মনে পেয়ে ভয় । 
তনয়-নালযে আসি লইল আশ্রয়॥ 
রবি শশী উদয়ের বিরূপ ঘটন। 

এ কালে হইবে কি সে কাল নিরূপণ ॥ 
তিমিরে পৃরিল বিশ্ব দৃষ্ত নাহি হয় । 
দিনমান্‌ রাত্রিমান্‌ অনুমান নয় ॥ 
বরষারে ঘন করে ঘন অভিষেক । 

ম্হানন্দে লে স্থলে নৃত্য করে ভেক॥ হ 





ফেকারবে নাচে শিখী পাখা তিস্তারিয়। 
সুথে ডাকে চাতকিনী উড়িক্ক। উড়িয়া ॥ 
জল খায় বলপায় উড়ে ঝাঁকে বাঁকে। 
বারি দে বারি দে বলি বারিদে নাডাকে। 
নদী নদ সিন্ধু ত্বদ সব একাকার। 

জলে স্থলে গ্রভেদ না দেখি কিছু আর ॥ 
সদানন্দে অন্ধপ্রায় হোয়ে ভ্ঞানছত | 

যথা! ইচ্ছা তথা যাঁর জলচর যত ! 

খাষি, যোগী, উদাসীন, ষে যেখানে ছিল। 
চাতুম্মান্ত কোরে সব আশ্রয় লইল ॥ 
পথিকের ক্লেশ-কথা কহ! নাছি যায়। 
পথেতে পয়ানকালে প্রমথের প্রীন্গ ॥ 
দেখিয্ব' শঠের মুর্তি পূর্ণ হয় আশা 

বপন কঠিছে বীজ যত সব চাষা ॥ 
প্রাণপণে কেহ বোনে কেহ বান্ধে আলি । 
কেহ কেহ সুবৃষ্টি প্রদান কর কালি॥ 
উঠিছে ধানের বুক্ষ বলে করি ভরু। 

ুদৃশ্ত শ্তামল শোভা অতি মনোহর ॥ 
পৃবের পবন আসি মুখে প্রেম যাচে। 


মৃহ্স্বরে গান করে নাচে সেই গাছে ॥ 


সহজে হর্ন গ্রীষ্ম নহে পরাজয় । 
সুযোগ পাইলে পরে করে করে জয় ॥ 
যুবক যুবতী ধৌোহে সুখে যুক্তি যথ1। 
কার্ধাকালে বিক্রম বিস্তার করে তথা ॥ 
(দেখিয়া! বর্ষার মনে উপজিল ক্রোধ । 
একেবারে দিলে তার কুকর্মের শোধ ॥ 
দিবানিশি বারিধর গ্রীন্ম ৰাধিবারে। 
করিলেন সুধাবৃষ্টি মুষলের ধারে। 


_ রপ্দিকা রূপিক সহভাবে গদগদ। 


সুখে কছে কর সার বরযায় পদ ॥ 
সংযঘোগীর ইচ্ছা মনে প্রেমের গ্রভাবে। 
চিরকাঁল এই কাল থাকে সমতাৰে ॥ 
প্রেমরসে মত্ত দৌছে প্রেমানন্দঘোরে । 
হায় রে বরষ! খু বলিহারি ভোরে ॥ 
অপরূপ একি তোর কারণের জোর। 
অকারণে বাড়ে সদ। নয়নের ঘোর ॥ 


ঈশ্বরচন্্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


শীতের অত্যাচার | 


গাগা স্বর্গের জল, প্রেমালনদে ঢল ঢল, 
করে শীত প্রভাব প্রচার । 
ধরিয়া ভীমের বল, আইল ছিমের দল, 
ভয়ে জীব সিমের আকার ॥ 
নাকণ মাঘের জড়, বিন্ধিছে বাঘের হান, 
নাঞি তার বাঁগের ব্যাপার । 
ঘুচিচাছে ডাক ডোক্‌, জাক জোক্‌ হাক ভোক্‌, 
নাভি রোক বৈষকনআচার ॥ 
গঙ্গা দাগরীয় শীত হইনাছে বিকসিত, 
হরধিত সংযোগী সকল। 
সঙ্গমের যাতী যত, সঙ্গমের ক্রিয়া কত, 
অবিরত কাপিছে কেবল ॥ 
মঙ্গষে শাতল বারি, ডুব দিয়! যত নারী, 
ভীরে উঠি তনু উল উল । 
উদহীয় সমীরণ, শব্দ করি ন্‌ স্বন্ত 
করিতেছে অঞ্চল চঞ্চল ॥ 
"সন লা থাকে বুকে, উদ্ডিছে দক্ষিণ সুখে, 
ভেউষুখে টানে এক হাতে । 
ঢালে মাত্র ভাত খানি, প্ররুতির টানাটানি, 
সন্ত্রম কি রক্ষা হয় ভাতে ॥ 
করেরে চঞ্চল করি, ভাহার অঞ্চল হরি, 
অঞ্চল নাচিয্া দেয় ছুট । 
হই হাতে হুই খাপা, কত দিকে দিবে ঢাপাঃ 
কটি থেকে খোঁসে যায় খুটি ॥ 
এ দিক্‌ সারিতে যায়, আর দিকে ঘটে দায়, 
উপায় ন। পায় কিছু পায়। 
হ।সে লোক পদে পদে, যুক্ত করে পদে পদে 
হাতে পদে বিপদ ঘটায়॥ 
হৃদয় চরণ কর, চমকিত পরস্পর, 
তন্থ তায় ধনুর আকার । 
ধষ্ঠ রে সঙ্গমতীর, জুড়িয়া লাবগ্যতীর, 
পুরুষেরে করিছে প্রহার ॥ 
বাতাসে উড়িছে বাস, দেখা যায় সুগ্রকাশ, 
এ আভাষ সুলবোধে লও । 
তাহা নয় তাহা নয়, দৃশ্য হয় স্তনঘয়ঃ 
বুঝ ভাব ভাবুক যে হও ॥ 
জাহবী সাগর সহ, কেলি করি অহরহ, 
করিতেছে সতীত্ব বিনাশ । 


৮৩ 


৩৩৩ 


কানিনী হৃদয়োপর, কুচরূপ ধরি হর, 
করে তাই. প্রকোপ প্রকাশ ॥ 
মুখে নাহি দরে কথা, এ যোগ হয়েছে যথা, 
ইচ্ছা হয় যাই তথা উড়ে। 
শিব দৃষ্টি শিব ভাতে, করাঙ্গুলি বেল পাঁতে, 
পুজা দিয়ে আসি মাথা গড়ে ॥ 
মকর সংক্রম যোগে, অঞ্চুদিন কষ্ট ভোগে, 
স্পঃ তায় বাড়ে অনুরাগ । 
ডাগর পুণোর আশা। সাগর-দঙ্গমে আদা, 
নাগর লুটবে তার ভাগ ।॥ 
ল্যাঙ্গে যুখে এক হয়ে বিবরের মাঝে বোয়ে, 
ফণী আর নাহি ভূলে হাই । 
তক্ষা তভেক দর্বার, ফোস্‌ ফ্রোস করিবার, 
সাপের বাপের সাধ্য নাই ॥ 
অচল হইল জল, নাহি তার কিছু বল, 
শিশিরে মকল স্থশীতল । 
দূরেতে থাকুক হানঃ কেবা করে জল পান, 
জল নয় দাতকাটা কল। 
নস্িলোসা দধিচোনা, উদ্ধাকালে লয়ে কোঁশা, 
যত সব গৌপার গৌসাই। 
ম্নান করি জাতে সাতে, লেগে যায় লাতে দাতে, 
হাতে হাতে ফল ছলে ভাই ॥ 
কলেবর দর দর, ওঠাধর থর থর, 
স্তবপ।) কথা কত ভঙ্গে। 
মা-মা-মামাভত ত-ত স-তু-ররধ ধ ধধঃ 
ধুধু নী নী-গগ-গ গ-গং গে ॥ 
এই শীতে নান গ্রাতে,  আলোচাল কলা ভাতে, 
একসন্ধ্াা পেটে দেয় যারা । 
বিধাতার লিপিযোগ,  এজন্মের ভোগাতোগ, 
পূর্বজন্মে চোর ছিল তারা ॥ 
তাহ! নয় বিপ্রচয়, সাক্ষাৎ অনলময়, 
ভয় কেন করিবেন জলে। 
হিম ভীম অতিশয়, শি্ধ জল সমুদয়, 
সহ হয় পুর্ব্ব পুণ্যফলে ॥ 
মহজে হইল স্থির, কি করিতে পারে নীর, 
যত শন্দদা অগ্রিশন্মা যেন । 
শীতের শীতল বারি, নাহি মানে কোন নানী, 
প্রীতে নেয়ে বেচে আসে কেন ॥ 
নুরতরঙ্গিণী দলে, সুর-তরঙ্গিণী জলে, 
সুখে চলে অভয় শরীর। 


৩৩3 ঈশ্বরচজ্জ গুপ্তের গ্রস্থাবলী | র 


স্বভাবে সমুদ্র কায়, লাঁবণাতরঙ্গ তায়, 
কি করিবে তরঙ্গিণী নীর ॥ 
নরমন-দগ্ধ করা, নয়নে আগুন ভরা, 
অনল শিখর পয়োধরে । 
কোথায় শীতের বল, এক ঠাঁই অগ্নি জল; 
ক্ষণে সিপ্ধ ক্ষণে দগ্ধ করে॥ 
কুয়াশায় দুটি রোধ, দিগদিকু নাহি বোধ, 
সমরূপ সন্ধ্যা আর ভোর । 
ঢুকিয়া গৃহীর পুরি, চোরে নাহি করে চুপ্নি, 
যত ব্যাটা চোর যেন চোর ॥ 
দম্পতীর মহাস্থখ, দূরে গেল সব ছুখ, 
রাতিদিন হয়েছে সমান । 
শরীরে শরীর ভুক্ত, দেখে শীত আসযুক্ক, 
লেপ নাহি অঙ্গে পান্গ স্থান ॥ 
ক্ষণমাত্র নাহি ঘুম, নিয়ত্ত জুমের ধুম, 
উম্‌ বিরাঞ্জিত সেই স্থানে । 
নানা উপচার ধরে, হৃদয় অধর করে, 
পৃজা করে দেব পঞ্চবাণে ॥ 
শীত দুযোগে বর্ষা, বিয়োগীর বুকে বর্শা, 
মারিল সারিল একেবারে । 
আনিবার হাহাকার, এমন কে আছে আর, 
এ বিপদে বাঁচাইতে পারে ॥ 





দেহ আসি দেখা ৷ 


এ সুখসময় কোথ। আছ রস্মন্ধ। 
-দিবস-রজনী মম দহিছে হৃদয় ॥ 
নগরে নাগরী আশে প্রবাসে রিলে । 
বসন্তে একাস্-কাস্ত, কাস্তারে দহিলে ॥ 
নগরে বসস্ত-শোভা নাহি এক বিন্দু 
বসন্তের সান্মী তথ। আছে মাত্র ইন্দু 
যদি বল কোমল মলয়ানীল বছে। 
মলগন্ধে মলয়জ সৌরভ কি রছে ॥ 
দেখ আসি সরোবরে মধুর মাধুরী । 
মধুকর পদ্ুদলে মধু করে চুরী ॥ 
নির্শল শীতল জল ঢল ঢল করে। 
অপাঙ্গ-ভঙ্গিম-তরে মরাঁল বিহরে। 
পদ্মের মৃণাল খান পণ্মজবাহন। 
নুখুরের ধ্বনি জিনি ডাকে ঘন ঘন ॥ 


ভালা! মীনের দল লাবণা দেখায়। 
সুরঙ্গে তরঙ্গ পরে খেলিয়। বেড়ায় ॥ 
অহরহ তব সহ নিশি আগমনে! 
নিকেতন গুরুজন ত্যাজিঘা গোপনে । 
কুঙ্ধবন পর্যটন করিতাম আসি । 

তবু মুখ হেরি সুখ-সাগরেনে ভাগি। 
দিবা অবশানে তব শুনি মঙ্জে5। 
উচাটন হতো মন লয়ে অভিপ্েত ॥ 
পলাইত সে চাপলা সুখ মিলনেনে । 
কত স্থ হতো প্রেষ-অহ্শীপনেতে । 
পরে যবে পরিহত স্বদেশ অঞ্চল 
তদরধি মম মন হইল চঞ্চল 

সে চাঞ্চলা নিবারিতে আ.হ মাত্র এক । 
তই বপি প্রাণবধু “দহ আদ দেখা ॥? 


০ 


কাঁলকশ্কার সহিত বর্ষবরের বিবহ। 


কাল-ম্ৃত1 সর্বনাশ, সংহথারিণী যেই! 
ধর্ষধরে বরমাল্য, দান করে সেই! 
ভগ্রকালে লগ্গ স্থির, মগ্ন স্ুখভোগ । 
শুভক্ষণে শুভকন্ম গগুগোলণেশ॥ 
কিছু মাত্র লঘু নয়, সমুদয় গুরু ॥ 
পুরোছিত নিশাকর, দিবাকর গুরু ॥ 

এ বরের নাপিত, হইবে কোনজন। 
আপনি আপন মুড, করেন মুগ্ডন ! 
সুচারু শিবিক] দিবা, রাক্রি ত1”র চাল। 
তাহাতে চড়িল বর, বারে চক্রপাল ॥ 
প্রক্কৃতি মালিনী কৃত, দেখিতে সুন্দর । 
ধূমকেতু হয়েছিল, মাথার টোপর ॥ 

অপ উদ্ধ জাতি কিবা, মাঝে তার কাক । 
সেই ফাকে চেপে কাটে, সংসার-গুণাঞ ॥ 
অপন্প অগ্নিবাজী, করে গ্রীক্মরাজ । 
চমকিত সব লোক, দেখে তা"র কাজ £ 
এমন জশাকের 1বয়ে, আর নাহি হয়। 
বরষা সয়েছে জল, জিভূবনময় ॥ 
কাদন্বিনী রামাগণ, নান! ভাব ধরে। 
ধরিয়৷ বরণভালা, স্ত্রী-আচাঁর করে ॥ 
কত জশাক বাজে শাক, উলু উলু মুখে ! 
কত সাজ সাজায়াছে, বাজায়েছে সৃখে ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী নব 


নুপর্দী সৌদাঁমিনী, বাপরে আলিয়া । 
করেছে কৌঠুক কত, হাপিয়া হাসিয়। ॥ 
ঝাতিমত সাতবার» সাত পাক দিক । 
ঘুরিয়াছে সাতবার, পিড়ি হাতে নিয়া ॥ 
তারা তিথি আদি করি, শাল। শালী যা”র।। 
কাণ ধোরে কানুটি, দিয়েছে কত তারা ॥ 
হায় একি অপরূপ, ধাঁ বলিহারি 1 

শরদ গরদ বন্্র, বরসজ্জা ভারি ॥ 

বুয়াসার মছলন্দে, বর দেন বার । 

নত খভু পরাইল, নীহারের হার ॥ 

বস্তু কুলজী শেষ, করিয়া প্রচার । 

ঘ;ক বিদায় নিলে, শোভার ভাগার ॥ 
কটস্ব অগ্ুন পক্ষ, নিমন্ত্রণ লয়ে । 
এসেছিল বিনে দিতে, বর্ষাত্রী হয়ে ॥ 
রাশিগণ অধ্যাপক, বাণ পঞ্ডিত। 
সকলেই সমাগত, হ+য়ে নিমন্ত্রিত ॥ 
আমাদের পরমামু, ক'রে জলপান। 
একে একে সকলেই, করিল প্রস্থান ॥ 
এলাউঠা বিকার, বসস্ত আর জর। 

আর আর ভপরঙ্কর, কাধ্য বহতর | 

একা সব রবাহুত, কত পালে পালে। 
হ'সেছিল রোযা ভাট, বিবাহের কালে 
তাবতেই উপযুক্ত, বিদায় লইয়]। 
আশীর্বাদ করে গেলচুসস্তোষ হুইয়] ॥ 
বিবাহ হইল শেষ, ওহে বর্ধবর । 

মাচ. নিয়া ঘরে গিয়াঃ বউভাত কর ॥ 
একা তুমি এমেছিলে, চগলে যাঁও এক । 
দেখে যেন বোঁয়ে বরে নাহি হয় দেখা ॥ 


রৌব্দ এবং বর্ধণ। 


বিরালিত প্রভীকর নভ-সিংহাসনে । 
1নকর গ্রথরতর কর ত্রিভুবনে ॥ 
অনিলের উ গ্রভাব অনল-ভূষণে । 

সে তাপে তাপিত তনু তনু প্রতিক্ষণে ॥ 
নিদাঘ প্রভাবে রবি তৃষ্ণাতুর মনে। 
বিস্তারিল কোটি কর সমুদ্র শেষণে ॥ 
কুরজিনী তুর'জণী মাতঙ্গিনীগণে । 
জলাশয়ে জলাশয় গোজে বনে বনে ॥ 
জলভ্রম ব্)তিক্রম ভপন কিরণে। 


ভ্রমে ত্রমে বনে বনে তৃপ্ত নয় বনে॥ 
হত আশে ফিরে আসে সজল নয়নে । 
হাঁয় হায় কব কায় এদ্বখকেমনদে॥ 
এইরূপে ক্রেশ কৃপে মগ্র জনে জনে । 
কেবল মধুর হাস নলিনী বদনে ॥ 
স্ব-বিবর ফণিবর ত্যি ক্ষণে ক্ষণে। 
ভ্রমিতেছে স্থশীতল স্কল অন্বেষণে ॥ 
মেকুরাজে শিথিকুল ছায়া দরশনে। 
হরিষে সরল মনে বসে সে আসনে ॥ 
ঘোর রণ বরুপের অরুণের সনে। 
আদিত্য প্রমন্ত তাই বহ্ছিবর্রিঘণে ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিল রবি বরুণ-শাননে 
শৃগ্তপথে চলে রথে ঘর্ঘর ঘোৰণে ॥ 
গ্রহ আট করি ঠাট বীর আভরণে। 
তার! সঙ্গে ভারা রঙ্গে বেগে ধায় রণে ॥ 
বরুণের সেনাপতি বরষা স্বগণে | 

যুদ্ধ হেতু ক্ুদ্ধতাবে আসে আস্ফালনে ॥ 
মাজিয়া জলদ্দল বুঝে প্রাণপণে । 
তপন গোপন, ভয়ে আপন ভবনে ॥ 
বরুণের রাজধানী হইল বিমানে | 
সাজিছে কাদন্ব ঢা কনকভূবণে ॥ 
হৃরাবলী বলয় বিলাস নিরীক্ষণে | 
না বুঝে বিজলি খেলা বলে সাধারণে & 
সরস অন্তরে ঘন বরিষে সঘনে। 

শ্লাতল হইল পরা সলিল ভক্ষণে। 


৬ 





যন যিশনরি | 


বুঝে শেষ সবিশেষ নিবেদন করি। 
বিহিত বচন ধর মন মিশনরি ॥ 
জগতের অধিপতি একমাও্র যিনি । 
সমভাবে সকলের পাধনীয় তিনি ॥ 
তাহাতে বিতক করি বিফল বিচার 
ভক্তির অনীন বিজু যুক্ত এই সার ॥ 
জাতি ধম্ম পাত্রভেদ কিছু নাই তায় 
যে ভাবে যে ভাবে তাবে সেভাবে সে পান ॥ 
দিছে কেন মগ্ন হও মহাত্রাস্তিকপে । 
দেহে তিনি অবস্থিত পরমা আ্মারূপে ॥ 
জ্ঞানেরে স্কাপন কর মনের আধারে। 
মন্ম বুঝে কন্ম কর ধম্ম অন্থসারে ॥ 
জগতের ভাপকর্তা মহা প্রভু ঈষ্ত। 
এই'বাক্যে মজাইলে সমুদয় শিশু ॥ 


৩৩৬ ঈশ্বরচজ্জ গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


সহজে বালক জাঁতি পপর সমান ! 
হিতাহিত পুণাপাপ নাহি প্রণিধান ॥ 
আপনি পরম প্রীঙ্জ বিগ্াবিশারদ । 
পরীক্ষায় প্রাপ্ত হ'লে পা্দরীর পদ ॥ 
এইরূপ সম্ত্রমের অধিকার নিয় । 

বার বার কেন কর অজ্ঞানের ক্রিয়া ? 
রসনা-ধন্থুকে যুড়ি শিষ্টবাক্য বাণ। 

শিশু পশু বধ কর বাধের সমান ॥ 

শন্ত করি জননীর হৃদয়-ভাণ্ডার । 

হরণ করিয়া লহ প্রাণের কুমার ! 
থাকিতে জীবিত পুত্র মরণের প্রায় । 
পিতা মাতা মনোছুখে করে হান্ন হায় ॥ 
অনিবাঁর হাহাকার চক্ষে জলবারা । 
ব্যাকুল যেমন কৃণী হয়ে মণিহার! ॥ 
সন্তান কাড়িয়া লহ ভেঙ্গে সুখবাঁসা । 
একেবারে শের হয় জখবনের আশ! ॥ 
মিশনরি মন ভাই কি কহিব আর। 
ধার্ষমিকের কর্খ নহে এক্সপ প্রকার ॥ 
ঈশ্ু ভজে পরকালে মোক্ষ লাভ আছে। 
এ কথ! বে!লো ন। আর শিশুদের কাছে ॥ 
প্রভূর পুজার কলে নাহি ভিন্ন ভেক । 
যেরূপে যে পুজা করে পুঙ্জনীয় এক ॥ 
করিলে মানুষ পুজা উঠে মুক্তধ্বজা 
উদ্ধার না হয় কেন যত কর্তাভজ! ॥ 
তাহার! মন্ুয্য-পুজ% করে অহরহ । 
কিছুমাত্র ভেদ নাই তোমাদের সহ ॥ 
শুবন হইল মুগ্ধ কুহকের গুণে । 

টেকি ভে স্বগলাভ হাপি পায় শুনে ॥ 
পরম পদার্থ যাঁদ ঈশ্ুগ্া্ট রায়। 

তবে কেন ঘরে ষাবে পেরেকের ঘায় ॥ 
হায় ভাদ্র কব কায, মনে হয় শোক। 
ঈশুরে মারিল কেন ইহুদীর লোক ? 
মেরীপুজ্র ঈশ্ত বদি ঈশু বস্তু হবে। 
জুস্জাতি প্রেষ কেন ন। পাইল তবে ? 
ঈশু ঈশ যদ হন সৃংশয় কি তায়। 
হইত জগৎ শুদ্ধ এক অভিপ্রায় ॥ 
পরম্পর অন্তরেতে দ্বেষ পরিহন্রি। 
সকলে পাই ত্রাণ ঈশু নাম করি ॥ 
চরমে পরম ধন খদি চাহ সুখে। 

দিও না শিশুর কানে ঈশু নাম ফুকে £ 
ভ্রান্তির সাগরে বাধ সেইরূপ সেতু । 
পরধন্টে দ্বেব শুধু অধন্মের হেতু ॥ 
নিজে নিজে তার স্বন্ধে যেই অন্ধ চড়ে। 


উভয়ে চলিতে পথ কপমধো পড়ে ॥ 
দীপবাহকের ভাব নাহ যায় জানা। 

৭ অন্তেরে দেখায় পথ নিজে কিন্তু কাণ!। 
আপনার কর কাল লাঠি দেখ চেয়ে। 
হর কাল বালকের পরকাল খোয়॥ 
ভবপিক্ধু চ্চঘর তরি তাহে কপ। 
কর্ণধার মহাপ্রভু রেবরেও ডফ, ॥ 
শমন দমন ভয়ে শুনে ঈশু-কদা 
বালক পালক নেড়ে পার ” | 


প্রতি । 


ক্রয় জয় পরমেশ, আদি নাই, নাই শেষ, 
বাপি রয়েছ ১পাচর। 

অন্ধাপ স্বরূপ সার, সকলের মলানার, 
তুমি নও জ্ঞানের গোহর ॥ 

জ্ঞানাতীত্ত জ্ঞানময়, নিরাময় নিরাণয় 
নির্বিকার নিত্য নিরাকার । 

ভ্রমে হয়ে অভিমানী, যে বলে তোমায় জানি, 
কিছু মাত্র জ্ঞান নাই তার। 

ফি লে ভাঁকিব, আহা, ভাবিয়] না পাই তাহা, 
নাম নাই নাছিক উপাধি ॥ 

সাধনার তুমি ধন, ” সাপিছে সাক জন 
সাধা নাই, আমি কিসে সাধি। 

কিছুই না হয় স্থির, অনল অনিল, নীর/ 
কত বা দ্রেখিব আর ভূমি। 

কোথা হে ভবের পতি, কি হবে আমার গণি 

অগতির গতি নাকি তুমি ॥ 

দাতারাম নাম ধর, দখলে দয়া গান কর। 
আ্রাণ কর ভবের বন্ধনে । 

কি করি, কোথায় যাব, কোথায় তোমার গাও 
উপান্প না পাই ভেবে মনে ॥ 

কেহ কর্‌ এই হয়, কেছ কর এই নয, 
এই এই কছিছে সবাই। . 

মিছে করি ডাকাডাকি, মিছে করি তাকাতা কঃ 
মিছে আথ দেখিতে ন! পাই ॥ 

ডাকি যত বার বার, উত্তর কি দেও তার, 
কিছু আর ন! পাই শুনিতে । 

ভ্রমে ঘুরি দেশ দেশ, এ দিকে হতেছে শে, 
মিছে দিন গুণিতে খুণিতে ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী ৩৩৭ 


এই আগি, তুমি কই, মুখে তব নাম কই, 
কেবল হইল সার ডাক। 
নিশ্বাস বায়ব সহ, আয়ু যায় অহরহ, 
কোন মতে নাহি যায় রাখা ॥ 
ভুমি কে! আমি কেবা, কেবা করে কা”র সেবা, 
| কিছুই না সন্ধান পেলেম । 
বুঝিতে না পারি সার, সুধু করি হাহাকার, 
মিছামিছি এলেম্‌ গেলেম ॥ 
কিছু নাহি জানিলেম্‌, কি ছিলেম কি হলেম* 
আবার কি হ'ব আমি শেষে ॥ 
কোগা হাতে আপিয়াছি, . এখন্‌ কোথায় আছি, 
এর পরে যাব কোন্‌ দেশে ॥ 
কার এলে আমি বলি. কা”র বলে আমি বলী, 
চলি বলি, কার অনুরাগে । 
এখন যে, আমি বলি, এই আমি হছে বলী, 
এ আমি, কি বলিয়াছি আগে ॥ 
দ বলে থাকি আমি, অঞ্কীম নই তা?র স্বামী, 
কে আমায় “মামি? বলায়েছে। 
একথা সুদাই কারে, সার কয় কে আমারে, 
ভেবে মন ব্যাকুল হয়েছে ॥ 
কর নী, প্রণিপাত, ধরি হাত বল, তাত, 
“আমি বল! কত দিন র'বে। 
এই মামি ছিল সেই, এই আমি এই এই, 
এ “মামির শেষ হবে কবে ॥ 
নাহি বুঝি সবিশেষ, কোথা পাব উপদেশ, 
আমি-শেষ, কে করে আমার। 
করি বিড়ু কপাদেশ, তুমি না করিলে শেষঃ 
শেব তবে কে করিবে আর ॥ 
বতক্ষণ আমি রই, ততক্ষণ আমি কই, 
এ আমি? ত আঘি নাহি রব। 
বল হে তুবন-স্বামি, এখন রহেছি আমি, 
“আমি, গেলে আমি হে কি হ'ব ॥ 
(* তোমার মনে আছে, জানিব তা কার কাছে, 
তুমি কিছু বল না ত মুখে। 
ভাবিলে বিরূপ হয়, লোকেতে পাগল কয়, 
মিছামিছি মরি মনোহ্থে ॥ 
এক দশা সবাকার, কেহ নাহি জানে সার, 
মন খুলে কেহ না প্রকাশে । 
জ্জ্ঞাস। করিলে পরে, পাগলে পাগল করে, 
পাগলে পাগ বলে হাসে॥ 
পরস্পর ভাষাভাধি, কেবল দে'তোর হাঁসি, 
করে শুধু বিবাদ বিচার । 


ষ 


ভাব লয়ে শ্াচাত্বাচি, একে ত পাগল আছি, 
পাগল করো না তুমি আর ॥ 
এ ভাবে ত নাহি রব, অভিরুচি যাহা তব, 
যা হবার তাই হব শেষে। 
ঘেরূপে যেমন ভাবে, যেখানেতে লয়ে যাবে, 
আল্ঞ। লয়ে যাব সেই দেশ॥ 
আমি ত স্বাধীন নই, তোমার অধীন হই, 
ক্ষমতা আমার কিছু নাই। 
আমি হই আক্ঞাপারী, তুমি 53 আজ্ঞাকারী, 
যেমন করিবে হনে তাই । 
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, ইচ্ছায় কলি হয়ঃ 
ইচ্ছামতে করিতেছ সব। 
কেন স্থট্টি করিতেছ, কেন পুনঃ হরিতেছ, 
কার সাধ্য করে অনুভব ॥ 
কত হেরি মনোহর, কত হেরি ভয়ষ্কর, 
স্থিরুতর না হয় নির্ণন। 
হলো হলো এই এট, গেল গেল নেই নেই, 
এই নেই এই পরিচয় ॥ 
কেন সেই কেন এই, এই এই নেই নেই, 
কিছুষ্ট না হই অবগত। 
এই নেই মনে এনে, আমারে না আমি জেনে, 
হাসিব কাদিব আর কত॥ 
গত কাল, কত কাল, ইহকাল পরকাল, 
কাল, কাল হইল আমার । 
ইহকাল এই হয়, * পরকাল কারে কয় 
কে করে এ কালের বিচার ॥ 
অদ্ট কোথায় রয়» ইনয় গোচর হয়, 
এ কথা কহিব কার কাছে! 
ফুটিতে না পারি মুখে, ভয়ে মরি এই ছুখে, 
নান্তিকে নাস্তিক, বলে পাছে। 
নিতান্ত তোমার হই, নিয়ে তৌমাঁয় কই, 
তোম| বই বলি কারে সর। 
নভয়ে অভয় দিয়, জ্ঞানশশী প্রকাশিয়, 
নাশ কর রম ন্ধকাঁর ॥ 
স্বভাবেতে তাব রয়, মনে যাতে স্থির হয়, 
মনোময় হজে কর তাই। 
বশাভৃত হ'লে মন, পাইব অমূল্য ধন, 
আর আমি কিছুই না চাই ॥ 
সঞ্চিত য1 ছিল কাঁয়, বঞ্চিত হতেছি তায়, 
পুন তাহা হবে না সঞ্চার । 
বড় আর নাহি বাকী, ঘটা দিন বেচে থাকি, 
এখন দিও না ফাকি আর। 


৩৩৮ ঈশ্বরচজ্জ গুপ্ডের গ্রস্থাবলী 


নিশ্বাস যেতেছে যত, বিশ্বাদ যেতেছে তত, 
জীবনে আশ্বাস নাহি করি। 

বিস্তার করিয়া গ্রান, প্রাণেরে করিছে নাশ, 
কাল আছে কেশ-পাশ ধরি ॥ 

এখন তখন নাই, কখন চলিয়া যাই, 
কি হইবে দেখিতে দেখিতে । 

এ ভাবেকি দেহ রবে, তথন পতন হবে, 
কিছু আর না হ'বে বলিতে ॥ 

শানরোধ হলে পর, জীবন বিহ্ঙ্গবর, 
কলেবর পিঞ্নর ছাড়িয়।। 

কোন্পথে উড়ে যাঁবে, কেহ না দেখিতে পাবে, 
সব রবে অজ্ঞান হইয়। ॥ 

এই প্রাণ এই দেই, ধার প্রতি এত স্নেহ, 
এ আমার চিরধন নয় । 

আজ কিংবা কাল মর্রি, মরণে না ভয় করি, 
মরণ বারণ কিসে হয় ॥ 

যেখানে যে ভাঁবে হরি।  দেহ-যাত্রা শেষ করি, 
জ্ঞানে মরি এই মনস্কাম | 

ধাযান করি জ্ঞানযোগে, রসনায় রল ভোগে, 
জপিতে জপিতে তব নাঁম ॥ 

যদি হয় শয)া-সার, বসিতে না পারি আর, 
যদি কিছু না শুনি শরবণে। 

যদি না দেখিতে পাই, তাহে কিছু ক্ষোভ না 
তোমায় স্ররিব মনে মনে & 

যদি হয় বাকা রোধ, যেন থাকে এই বোধ, 
তুদি আছ অন্তরে আমার । 

জদয়ে তোমায় দেখে, যাব এই ভব থেকে, 
এর বাঁড়া ভাগ্য কি আমার ॥ 

আর নাহি আমি রব, আর নাহি আমি কব, 
আমার রবে নাকিছু ছার । 

যদি কিছু থকে শেষ, কি কহিব সবিশেষ, 
কোরো! ভাই যা হয় বিচার ॥ 


তত্রজ্জান ভিন্ন মুক্তি নাই। 


সাংসারিক কত ক্লেশ করিতেছ ভোগ । 
মনে মনে এই বোধ শিক্ষা হবে যোগ ॥ 
স্থখের বাসনা যত করি পরিহার । 
নিব্াহারে কত থাক, কভু নীরাহার ॥ 
ইচ্ছাধীন আগার না চাহ কারো ঠাই । 
একপ সাধনা করি কোন ফল নাই ॥ 


জলদের মুখ চেয়ে গগনেতে থাকে । 
শুনা যাঁয় সঠিক, ফটিক জল ডাকে । 
প্রাণাস্তে মহীর নীর কভু নাহি লগ 
চাতক-চাঁতকী তবে যোগী কেন নয? 


বাহ্যিক বিষয়ে প্রান্গ বাসন বিহীন । 
লোকের সমাজে তুমি সাজি্লাছ পান। 
ত্যজিয়াছ বসন ভূষণ চাঁরু বেশ 

উলঙ্গ সন্ন্যাসী হয়ে দ্রম দেশ দেশ । 
পরিচ্ছদ পারছারে প্রাজ্ঞ হ'লে পর. 
উদ্ধার হইত কত থেচর ভূচর ॥ 
স্বেচ্ছাধীন চিরদিন যথা তথা ঈ 

স্বধ ভোগ আতিশযা নাহি. এখে| 
লঙ্জাহীন দিগন্বর নিজ ভা; 

বনের গদ্দভ তবে যোগী কে শ? 


স্বেচ্ছাচারী হয়ে ভুমি। স্বেম্জাচার বর। 
খাগ্চাখাস্ত কিউ নাহি বিবেচনা কর। 
দ্বণাহত, স্থুথে রত, স্বমত প্রচার । 
কোন মতে নাহি কর আচার বিচার ॥ 
যাহা ইচ্ছ। স্থুখে তাহ! করিছ তক্ষণ। 
ভক্ষণ কখন নয় যোগের লক্ষণ ॥ 
আহারের লোভে নদ! নেডায় ঘুরি 
যাস্তা পান তাহ] ধায় উদর পুরিয়া! ॥ 
ভক্ষাভক্ষ্য বিচ।রেতে দ 11 নাহি হয়। 
শকর-শৃকরী ভাব ফোগী কন নয়? 


শরীরের সমুদয় পোমকপ ঢেকে । 
দিবানিশি থাক তুমি ছাই-ভস্ম মেখে ॥ 
বড়ছটা ঘোরঘটা ভঞ্জনার জাক্‌। 

মাঝে মাঝে উচ্চরবে ছাড়িতেছ ডাব ॥ 

ভ্রম হেতু যোগে হারাঁয়েছ দিশে। 
ডেকে ডেকে ছাই মেখে যোগী হবে কিগে। 
ভন্মমাথা কলেবর দৃশ্া ভয়হার | 

ভয়ে কাপে থর থর দেখে বত নর॥ 

থেকে থেকে ডাক ছাড়ে, ভন্মমানে বয়! 
কুকুর-কুকুরী তবে যোগী কেন নয়? 


শীভগ্রীষ্ম সহা কর নিপ্র দেহবলে। 

দুখ বোধ নাহি মাত্র রৌদ্র আর জলে ॥ 
জল আর তৃণফল করিয়া! আহার । 
তপস্তায় চিরকশল করিছ বিহ্বার ॥ 
সমভাবে সহা কর সকল সময় । 
তপস্বীর এই যদি সত্যধন্ম হয় ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী ৩৩৯ 


$৭ জল খাঁয় সুধু কাননে বসতি। 
চি'সামান্র নাছি করে: সদা গুদ্ধমতি ॥ 
নত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র, জল, স্থ সমুদয় । 
বনের হরিণ তবে যোগী কেন নয়? 


শিবদুর্গী, তাঁরা, র।ম, বলিতেছ হখে। 
মদ কুঝঃ, রাধারুষ্চ, রাধারুষ্চ মুখে ॥ 
দেরদেবী নাম সব মনে পড়ে যত। 
উঠ! সরে উচ্চারণ কর তুমি তত ॥ 
লোকমাঝেজানী হও স্ব পাঠ করি॥ 
দেবদেবী নাম নহে ভবসিনু-তরী ॥ 
কুষ্, রাম, মুখে বলি মুক্ত হ'লে পর। 
মুক্তিপদ প্রাপ্ত হ'ত বিহঙ্গ খেচর ॥ 
রাপাকুধ, শিবহূর্গা, সদ! মুখে কয়। 
শক আর শারী তবে, যোগী কেন নয়? 


মঠপারী হও তুমি, লইয়া ভেক্‌। 

দুটি ভাই গ্রাতৃপ্রেম সুখে অভিষেক ॥ 
নঙ্গতের সঙ্গ গুণে, পঙ্গতে বসিয়।। 
অপর-অযৃভ খাও রসিয়া বসিয়া ॥ 

গঞ্জে পত্রে এক করি গ্রকপ্রেম যাচ) 
উচ্ছি্ আহার করি বাহু তুগে নাচ। 
আহার দেখিলে পরে সস্তোষিত থাকে | 
গাঙগল বিস্তার করি মেও মেও ডাঁকে ॥ 
পাতের উচ্ছিষ্ট খেকে মনে তুষ্ট রয়। 
গৃঠীর বিড়াল তবে যোগী কেন নয় 


রঙ্গ দিয়া অঙরাগ, অঙ্গ সুশোভিত । 
দেখে হয় মানুষের মানস মোহিত ॥ 
শিষ্টুবেশ হতফেশ অপরূপ ভাব। 

সমুদয় শরীরেতে পরিপূর্ণ ছাব ॥ 

নাপিকায চিত্র করা, তাছে রসকলি। 
গলায় ব্রিকগী বান্ধা, গায়ে নামাবলী ॥ 
ছার, মেরে ভাব জারি, তাছে কিব। ফল। 
তিলক্ক কুতপি নহে মুক্তির সম্বল ॥ 

বিচিত্র করিলে দেহ, যোগী ফদি হুয়। 
মযর-মমূরী তবে যোগী কেন নয়? 


পুঞ্গা হোম যজ্ঞ যাগ নানারপ ক্রিয়া । 
গঙ্গাতীরে ধুমধাম কৌশাকুশি নিম ॥ 
দুল তুলি স্নান কবি পুজ্জাষ নিবেশ। 
মালীর মালঞ্চ সব করিয়াছ শেষ ॥ 
পিতলের গোপালের পরম আদর । 
নিঙ্দীণ করহু শব কাটিক। পাথর ॥ 


লইয়! পিত্তলখস্ত মাঁথাঁও চন্দন । 

মনে মনে ভাব তায় নন্দের নন্দন ॥ 
রবাটিয়া প্রস্তর কাস! যোগী যদি হয়। 
কীসারি ভাঙ্কর তবে ধোগী কেন নয়? 


স্থখ ছুথ কিছুমাত্র বোঁধ নাই মনে । 
সমভাবে এক তুমি বাস কর বনে! 
দিবানিশি ধরাঁদনে মদিনা নয়ন। 

কণ্টক তুণের পৃষ্ঠে স্থখেতে শন ॥ 
গোপনে নিবিড় স্থানে আছ মাত্র এক|। 
মানুষের সঙ্গে আর নাহি হয় দেখা ॥ 
একপ বিরল ভ'বে বাস ক্রি বনে। 
পিদ্ধ হ'দে বিভু পায় ভ্রমমীত্র যনে ॥ 
নিয়ত নির্জন হয়ে বনবাসে রয়। 
ভগ্গুক শার্দ,ল তবে যোগী কেন নয়? 


শরীরে বিশেষ চিহ্ন করিয়া প্রকাশ। 
বাহিরে জানা ৪ ক্বীষ ধর্মের আভাস ॥ 
বাধ্য করি নিজ মতে বন্ধ করি দল। 
বিশ্তীর করিছ ক্রমে বত যুক্তি বল ॥ 
ধর্মের সুচনা করি নাম হ'ল জারি। 
নানারূপ গীতবাস্ত আড়ম্বর ভারি ॥ 
সাধনার সাধৃভাব স্বভাবে সরল। 

ভিন্র এক চিহ্ন ধরি কিছু নাহি ঘল ॥ 
ঢোল যেরে গোল ক'রে জ্ঞানী যদি হয়। 
নট নটী, যাক্রাকর যোগী কেন নদ 


তত্রগীত। 


গুছে মধুকর, কর কি আশা। 
কেন ভবে তব হয়েছে আনল? 
যেমন ভাববে, তেমন হ'বে। 
ভাবি হে তোমার, ঘোষণ| রবে ॥ 
কর মধু আশ! চরম পদে 
পর্মার্থ কল দলে! না পদে ॥ 
সংসার-কেতকী, তাহ! কি চাও । 
অন্তর-রাঁঞ্ীব পশ্চাতে চাও ॥ 
একাম্ত বাদনা, মার্ডগু করে। 
নিতান্ত. কমলে গ্ফুল কনে ॥ 
মলে ফুল ফুল প্রোমদ আগ । 
লোলে মধুলিহ, বাচিবে প্রাণ ॥ 


৩৪০ 


ঈশ্বরচঞ্জ গুপ্তের গ্রন্থীবলী 


ভ্রমে মধুগীন কণ্টকী-ফুলে। 
গেলে অন্ধ হ'বে পরাগ কুলে ॥ 
পাতকী কেতকা, শুধুই ভ্রাণ। 
পড়িলে তাহাতে নাহি হে ভ্রাণ॥ 
অসি সম ধার পাতার তা'র। 
পক্ষ ছিন্ন হ'বে বলি হে সার ॥ 
থাকিতে যাইতে না পারে মন। 
এ হেতু নিশ্চয় কর হে পণ॥ 
প্রেয় কেতকীর পাশে না যাবে ॥ 


: অঃ পছ্িনীতে সন্তেষ পাবে 


নিতা মধু পেয়ে ত্যজ না ওহে। 
বৃথা ভ্রম কেন সংসার মোহে ॥ 
সৌরভ গৌরবে, বিষ প্রস্থন 
আছয়ে ব্িত, বলি হে শুন॥ 
তার তার পেলে, না হবে ভুল। 
ভব পুরে যার না পাবে তুল 
অতএব বলি শুন হে সার। 
পঙ্কজের পর লহ হে ভার ॥ 

কত শত অপি ভ্রমিছে তথ! 
সাধু নাধু বলি কহিচ্ছে কথা ॥ 
নাহি শোক যোহ কিছুই কার। 
পরমার্থ ভাবি গলার হার ॥ 
একমাত্র সেই, সত্য বিধান। 
ক/র সত্য পণ, মনোনিধান ॥ 


ঈশ্বরের প্রতি । 


জয় জয় জগন্নাথ জগদীশ জয়। 

একমাত্র স্তা তুমি, মিছে সমুদয় ॥ 
ভূাতীত ভূভনাথ, নিত্য নাক কার। 
সর্বভূতে আবির্ভৃতি, তুমি সব্বদার ॥ 
ধাত। পাত। ভ্রাতা তুমি, তুমি সর্বময় ॥ 
কজন পালন লয়, কটাক্ষেতে হয় । 
বুঝিতে না পারি তব ভাবের আতাদ। 
কেনই সবন কর, কেন কর নাশ ॥ 
(কন কর, কেন হর, কেন বা জিজ্ঞাপি। 
তুমি কোথা, আমি কোপা, মিছে ভাষ ভাবি ॥ 
জর! আসি দেহ ভোগ করে.অহরহ। 
মরণের আগমন, জনমের সহ ॥ 

জন্সিলে জগতীপুরে, মরিতেই হুয়। 

এ মরণ নিধারণ, কিছুতেই নয় ॥ 

বুঝিতে ন। পারি কিছু, করি হাহাক্তার। 


কেন জন্ম? কেন মৃত্য! কেন এ সংগার। 
পাচ ভূতে জড়ীভূত ভূদর আগার! 
অভিষ্ভত হই দেখে ভূতের ব্যাপার ॥ 
পঞ্চের প্রপঞ্চ এই, সকলি অসার । 
ছসারেতে সার বোধ, মায়ার বিকার ॥ 
মাঞ্গামদে মত্ত আমি, অন্ধ অনি।]। 
মোচন না হয় কভু লোচনেঃ ্ 
দেখিতে না পাই কিছু ব”...নার। 
আমায় না জেনে করি যার আমার ॥ 
সকলেই করিতেছে, আমার তোমার । 
কে আমার, আমি কার কেবা হয় কার। 
কেহ আর নাতি ভাবে, বিহিত শিশেষ। 
কি ছলেম, কি হলেম, কি হইব শেম॥ 
বল নাথ কার কাছে সার কথা পাব। 
কোথার এসেছি আমি, কোথায় ব| যায॥ 
আন্াবেতে মনে শুধু ভাবের উদয় 
সরণ নিকট অভি, স্মরণ ন1 হয় ॥ 
কিছুই না করিলাম আপনার পুরে। 
মিছে কাল হরিলাম, মরিলাম ঘুরে ॥ 
খুঝিবার কিছু নয় ভবের ব্যাপার । 
মিছামিছি হই হই কেন করি আর॥ 
এই দেহ, এই বমি, অজর অমর! 

এ ভাব না উঠে যেন মনের ভিতর ॥ 
হৃদয়ে উদয় হও, করি অনুরোধ । 
এখনি ছাড়িব দেহ, দদেছ এই বোধ ॥ 
যতক্ষণ দেতে প্রাণে না হয় বিচ্ছেদ । 
ততক্ষণ মনে যেন নাহি থাকে খে ॥ 
কিছুমাত্র নাহি করি মরণের ভয়। 
তোমার অভয় পদে মন যেন রয় ॥ 
ধরিয়া তোযার ধ্যান, আখি সুদে থাকি | 
না করিয়। কোন রব, মনে মনে ডাকি ॥ 
প্রয়োজন নাছি আর অন্ত আলাপনে। 
প্রাণ মন নত হুক তোমার চরণে ॥ 
একেবারে ডুবে যাই ভাবের লাগরে। 
ভাবময় তব ভাব, ভাবি ভাব-ভরে ॥ 
ধানে জ্ঞানে তোমায় হেরিব জাগরণ 
নিদ্র। যেন নাহি আসে নে নিকেতনে ॥ 
বিফলে ঘুমাই যণি, মিছে কাপ যায়। 
অন্তরে জাগিয়ে তূষি, জাগাও আমার ॥ 
যে ঘুমের ঘোর নাই, নাহিক চেতন । 
যে ঘুমে স্বপন নাই, নাই জাগরণ ॥ 
একবার হ'লে সেই মহানিদ্রাগত । 
উঠিতে না হয় আর জনমের মত ॥ 


ঈশ্বর গুণে রদ্থাবলী | ৩৪১ 


যতক্ষণ সেই ঘুম না ধরে আমায় । 

ততক্ষণ জাগরণে হেরিব তোমায় ॥ 

গে দুমের কর্তা তুমি, আর কেহ নয়। 
তুমি না পাড়ালে ঘুষ, সে ঘুম কি হুয় | 
হখন পাঁড়াবে ঘুম ঘুমাঁৰ তখনি। 

এখন পাড়াতে হয় পাড়াও এখনি ॥ 
পাড়া পাড়াও ঘুম, পাড়াঁও আমার । 
সকলে দেখুক্‌ চেয়ে, ঈশ্বর ঘুমায় ॥ 
ঘুমাইলে ঈশ্বর, জাঁগাবে কেবা আর | 
একেবারে শেষ হবে গুপ্ত সমাচার ॥ 
পাঁড়' ঘুব পায়ে করে, নাচাতে নাচাতে । 
নিজে নাঠে গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে ॥ 
তব মুখ পানে আখি মেলিতে মেলিতে। 
চুল ঢুল? হবে শেষ দেখিতে দেখিতে ॥ 
ঘুম" গুম! বলিবে ছে কোলে শোয়াইয় | 
একেবারে নিজ্রা যাব নয়ন মুদিয়া ॥ 


শত পু 


প্রার্থনা । 


াতীত গুধময়, সৃজন পালন লয়, 

তোমার ইচ্ছায় হুয় সব। 

মহিমা বুঝিতে তব, বিধি, ভব, পরাঁডব, 
ভাবহীন কেশব বাপব ॥ 

খন যে দিকে চাই, যেব্ধপ দেখিতে পাঁই, 
কিছু নাহি হয় নিরূপণ । 

ঈ্পী নদ রগ্াকর, কানন ধরণীধর, 
সকলি তোমার নিকেতন ॥ 

তরুণ অরুণ ছবি, নয়নে নিরখি কবি, 
কত ভাব উদক্গ অন্তরে। 

মন্ধকার করি দুর, দ্িনগতি তিন পুর, 
আলোকেতে পুলকিত করে ॥ 

নী সজনী সনে, ুধাকর আগমনে, 
করে কত গরিম! প্রকাশ । 


পরম কুমুদ দূল, মধু্ভরে চল ঢল» 
গন্ধবছে বছে তার বাস॥ 
মকোরনিকর সুখে, শশিগুণ গার সুখে, 
্ করে সুধা পুলকে তোজন। 
বাম কুটীরে হরি, ভ্ঞান-যোগে ধ্যান ধরি, 
যোগী করে তোমার সাধন ॥ 
দিবাকর নিশাকর, দুই আখি তুমি ধর, 
নু আকাশ ভোমায় কলেবর। 
। পবম শিশ্বাস হয়ে অ্রমিছে সৌরভ বয়ে, 


চরণ ধরনী ধরাধর ॥ 


ভুমি বিভু বিশ্বময়, রূপ তব দৃষ্ঠ নয়, 
শাস্ত্রে কয় কেবল চিন্ময় । 
তব গুণ বর্ণিবারে, বর্ণাবলী বলিছাঁরে, 
বর্ণলে বিবর্ণ বর্ণ হয় ॥ 
দয়াময় দয়া কর, দাসের হুর্গতি হর, 
নৃষটি দেহ চাহিয়া এ দীনে। 
গতি হীন আমি অতি, অগতির তুমি গতি, 


ক্ষনাকর, ক্ষমা কর ক্ষীণে॥ 

মাতিয় বিষয়-মদে, না মজে তোমার পদে, 
পদে পদে বিপদ আমার। 

বিশেষ কহিব কত, অপরাধ আছে যত, 
কপ! করি কর পরিহার ॥ 

দোষ পাপ যত মম, হয়েছে ভূণের নম, 
নাম তব, প্রবল অনল। 

ভরসা হতেছে মনে, পুড়ে সেই হুতাশনে, 
ছার খার হইবে সকল ॥ 

যা হবার হইয়াছে, তাহে কি উপায় আছে, 
কৃপা কর এখন আমায় । 

অসার তাবিয়! সার পুনর্ধবার যেন আর, 
পাপ পথে মন নাহি ধায় । 

ভাঁবভরে হয়ে ভাবী, কেবল তোমায় ভাঁবি, 
ভাবী কালে ভাল যেন হয়। 

কর নাথ পরিত্রাণ, দেহ আর মন প্রীপ, 
তোমাভেই করিলাম লয় ॥ 


শশশিশশীটিটি 


শরছণন। 


ভেকের ভীষণ রব, এতদিনে অপহূব, 
সুসময় শরদ আইল। 

বিমল রক্সতাঁকারঃ হইলেন সুধাধার, 
চন্দ্রিকার মালিন্ত যাইল ॥ 

তুষারে তৃণের দল, উষাকালে ঝলমল, 
করে কিবা শর্দ তপনে। 

যেন মর্কত পরে, মুকুতা উজ্জল করে, 
শোভা করে তান্থুর কিরণে ॥ 

দিন্মান রাত্রিমান, প্রা সম পরিমাণ 
সমুদয় শশী অনুমান । 

শরদের দিনকর, ধরে কর খরতর, 
মকরের ভাস্কর সমান ॥ 

দোয়াল! বাতাস বয়, তাহে কত রসোদয়, 
ফুলচম ফুটে অগণন। 

মধুকর মধুকরী, সুখে মধু পান করি, 

১৮ গুজরিয়। জীবন ॥ 
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০. প্লে নিত্য আদি, 
২ খপ্তনের সহ বাদ করে। 
সে রস দেখিয়া পদ্ম, পরিহরি ভাব ছন্প, 
হান্ত করে কত ভাব ভরে ॥ 
নির্মল হইল জল, বাজছংস দলে দল, 
সুখে কেলি করে সপ্লোবরে। 
নিশাকরে হেরি পক্ষ, বিস্তার করিয়া পক্ষ, 
 প্রেমানন্দে চকোর বিয়ে ॥ 
আকাশের শোভাকর, নীলবণ জল্ধর, 
শেণীবদ্ধ শোভে সারি সারি। 
সঘনে গরজে ঘোর, অতিশয় করে শোর, 
না বরিষে এক বিন্দু বারি ॥ 
ময়ূরের বাড়ে রজ, চাতকের আশ। ভঙ্গ, 
ঘঙ্গ তাঁর তৃষা আকুল। 
কেমনে প্রেমের ধারা, বিনা জলধর-ধারা, 
অন্ত জলে বিরাগ বিপুল ॥ 
বরযায় নদী নদ, পেয়েছে প্রবল পদ, 
গদগদ সব একাকার । 
একটানা অবিশ্রাম, নহে স্থির এক যাম, 
প্রবাহ বহিছে একধার ॥ 
ক্ষধির সমান নীর, হই ধারে ভাঙ্গে তীর, 
তার শবে শ্রবণ বধির । 
প্রফুল দোলা কার, সলিল সাগরে ধা, 
প্রেমানন্দে হইয়া অস্থির । 
যেমন প্রণয়-আশে, ক্রতগতি পতি পাশে, 
ধায় বিলাসিনী বরাননে। 
আলু থালু কেশ বাঁস, ্খলিত কবরী পাশ, 
লাজভয় নাহি মাত্র মনে ॥ 
সুখেতে আঁদক্ত হয়ে, সঙ্গেতে শ্বদল লয়ে, 
জলে কত চরে জলচর। 
বনঙ্গেতে মীন নীচে, ফেরে তার পাছে পাছে, 
বিশাল বোয়াল ভয়ঙ্কর ॥ 
নেমেছে গঙ্গায় চল, ডাকে জল কল কল, 
না মানে উজান আর ভশটি। 
তীর হতে তরুকুল, হয়ে ছিপ্ল-ভিশ্ন মূল, 
ভেসে যায় দৃহী পরিপাটি ॥ 
এইরূপ নান! শোভা,  ভাবুকের মনোলোতভা, 
সঞ্চারিত সুখের শরদে । 
স্বভাব শ্বভাঁব বশে, কফতরূপ কত রসে, 
প্রকটিত হয় পদে পদে ॥ 
ইচ্ছাময় ইচ্ছামাত্র, প্রমোদিত প্রতিপঅ, 
: মছীতিলে মহিন গর কাটে. 


ত্রমরী গুখেতে ভাবি, 


ভাবুক ভজন, - ইদয় কমম-, 

'স্তক্িতয়ে বিকলিত বটে ॥ ' 

অনুরাগে হষ্টমনে, শরদের আগমনে 

পুজে লোক ইচ্ছারপা শক্কি। '| 

দিয়! নান! উপহার, ।.... আগে কত পরিহার, 

_ ব্যস্ক করে মানদিক ভক্তি। 

অনাস্ভ অসাধ্যা আন্কা॥  ব্িজগৎ ছূরারাধা, 
কল্পনায় করি দশতুজ1। 

তত্বহীন যতজন, করিবার স্থির ফল: 

প্রতিমা গড়িগ্া করে পুজা ং 

হরি পৃষ্ঠে অধিষ্ঠাত্রী যোগম।। ধারী, , 

সারদা! কমলা সহচরী . | 

ধরাতে না ধরে শোভা, সাথকের ঘনোলোগ। 

] 








মৃন্মঘী মহী শী মহেশ্বরী | * 


সেই পুজা অনগদারে,  হুলস্থুগগ এ সংদারে। 
আমোদ প্রমোদ তিন দিন। ৃ 
স্বীয় পরিবার সহ, সুখী সবে অহরহ, 


আনন্দ-সাগর সীমাহীন ॥ 

বহু দিবসের পরে, প্রণযী আইল ঘরে, 
চিন্তন্ুখে হয়ে চল ঢল। ও 

ছেরি দারা-সৃত মুখ, নিবারে প্রবাস ছু. 
চক্ষে বহে আনন্দের জল। ণ 

বাছ্ধোছাম ঘরে ঘরে, মহামায়! পুজা করে। 
কত মাজা ভাঁছে বেড়ে যায় । 

উদ্দমুখে ডাঁকে দুর্গে, রক্ষণ! কর ভব দুর্গে 
উপসর্গে মরি হায় হায় ॥ 

নাহি ক্ষুধা তৃদা শ্রান্তি, লজ্জামেধা সব শান্তি, 
ক্ষান্তি মাত্র ছঃখের গৌরব। 

তিন দিন হতজ্ঞান, একমন একধ্যান, 
ছুগী ছর্গা এই মাত রব ॥ 

বলি হোম চণ্তীপাঠ, যাত্রা করি কত নাট, 
হাট খাট সব একাকার। র 

নবমী হইলে গত, ছুঃখযত পূর্বমত, 
অস্তরে আনন্দ নাই আর ॥ রা 

প্রবাসীর মনে পুনঃ, পরিতাঁপ দশুগ। 
বিরহ বিকার উপস্থিত। 

ছুটার দিবস পূর্ণ, নিবাস ত্যাজিতে ভূ 
প্রতিক্ষণ চিত্ত বিকলিত ॥ ও 

হুতাশে হতাশ হয়ে, পরিবার মধ্যে রাগে। 
মনিবেরে দেয় গালাগালি। | 

মনেতে যাতন! পাব, কেমনে ছাঁড়িয়! ধাব : 
এই ভেষে তনু হয় কালি॥ ৃ 





বিরহবাখা, :. মুখে মাহি সরে কথা, 
ছল ছল নগ্ন যুগল. | 
দেন দাবানল ভরে, গহন দান করে, - 


ৃ তাহাতে চঞ্চল মুগ 
বিদায় কি দায় মরি, সবদক্ ব্যাকুল করি, 
«. দস্পতিরে ক্ঞানহার। করে। 

বলিতে সে ঘোর দুখ, লেখনী বিবর্ণ মুখ, 
মুখে তার বাক্য নাহি সরে। | 

বিশেষ যুবতী যারা, হযে তার! আত্মহারা, 
তাঙাকারা ধারা বছে নেত্রে। 

চিরদিন জন্ট বশ, স্সেহ প্রেম হই রস, 
অস্কুরিত মাঁনসের ক্ষেত্রে ॥ 


কৃরঙ্গ নয়নে জলঃ সদা করে ছল ছল, 
রঙ্গ অধর-রূস হীন। 
হট্বটু করে মন, নিকেতন ভাবে বন, 


জীবন বিচ্ছেদে যেন মীন ॥ 

| বিষম বিয্লোগ রোগ, দিবারাজি করে ভোগ, 

ৃ কাতর বিনা সুস্থ নহে মন। 

প্রবোধ না মানে মনে সদা ভাবে প্রি্জনে। 
বাহ্গ্রস্ত স্ধাংশু-বনদ্দন ॥ 

গ্রবাণীর নানা রূপ, উথলে বিষাদকুপ, 
ক্ষণকাল মাত্র স্থখী নয়। 

ছাড়িলে বিষয় কর্ম, চলে না সংসার ধর্ম 
মহ! থেদ মন্দের হয় ॥ 

যাথ। করি দি উুয়ে, ঘরের বাহিরে শুয়ে, 
ঝর ঝর ঝরে ছুটি অক্ষি। 

মনে ভাবে একি দায়, কব কান প্রাণ যায়, 
হায় হায় মনুষ) না পর্ষী॥ 

কে কেহ কহে ভাই, চাকুরীর মুখে ছাই, 
বিদবেশেতে আর নাহি যাব। 

ধারযাস ঘরে রয়ে কোনরূপে খনী হয়ে, 
চাষ ক'রে ধাঁন বেচে খাব ॥ 

ও বাড়ীর হরিদাস, করেছে ছোলার চাষ, 
বিদেশেতে আর নাহি ষাক। 

ঘরে থেকে অল্পধনে, তুষ্ট আছে হষ্ট মনে, 
কোনরূপে শাক ভাত খায়। 


আমর কি ওহে ভাই, পরিবার বাড়। নাই, 
আমি তিনি ছেলে আর মেয়ে। : 
মোটা মন্ত্র মোটা ভাত,  তাছে হবে দ্বিনপাত, 


লুখে রব হরিগুণ গেয়ে ॥ 


শি 


চুপে র্থাবদী 





আন্ম-তত্ব। 


শরীরের মাঝে কত, বস্ত আছে শত শত, 
অনগগত সবে আপনার । 

বাহিরে দেখার সার, অন্তরে আপন সার, 
অভাবেও ন ভাবে স্থসার ॥ 

না হইলে রক্ষা নাই, এদ্রব্য এখনি চাঁই, 
বথ! পাঁও কর আহর্ণ। 

ঘরের সকণি মন্দ, এইরপ হয় ছন্ব, 
ইন্দ্িয়গণের প্রতিক্ষণ | 

ওরে প্রাণ তুমি প্রাণ, আর কা'রে বলি প্রাণ, 
তোমার দোসর নাহি জার। 

যাতে তাতে রও তুষ্ট কখন না হও রুষ্ট, 
সদীকাল সস্তোষ ভোমার এ 

তোঁম! ছাড়। গুরু কই, তোমা! ছাড়া গুরু কই, 
গুরু ক'ই কারে আমি আর! 

দয়া করি দেও শিক্ষা, এখনি লইব দীক্ষা 
শিষ্য আমি হইব তোমার ॥ 

থে দেখি লৌকিক গুরু, শুধু আভতমান-গুরু, 
নাহি বোধ ক্রোধ-ভর! মন । 

উপদেশ লয়ে তার, নাহি কোন উপকার, 

কিসে হবে কল্যাণ-সাধন ॥ 

যোগী যত যোগ ধরি, প্রাণের স্তস্তন করি, 
প্রাণ-ধন্্ম একপে শিখিবে। 

ভবধোর পারাবার, অনায্ভাসে হথে পারে, 
সদ সখ মনেতে পইেবে ॥ 

এই প্রাখ-বাযু কথা, সামান্ত বাঘুর বথা, 
গুন তথা তাঁর ব্যবহার । | 

সতত সর্ধত্রগামী, যে জন আমার স্বামী, 
স্থখদাতা সদ সবাকার॥ পু 

শব করি সাই সাই, গতি করে সব ঠাই, 
কা'র সহ নাহিক সম্বন্ধ । রর 

কথন সুগন্ধ হয়ঃ কখন কুগন্ধ বয়, 
কিন্তু তাহে নাহি কোন গন্ধ ॥ 

বাযুর নাছিক রূপ, . তবু একি অপরূপ; 
ধরার ধর সহকার। পা 

নান! বর্ণ দেখা যা, কিন্তু নাহি স্থিতি পান, . 
নীল রক্ত ধুদর আকার ॥ . + 

এরীপ দেখিয়া ভাব, বুঝিয়া! বস্ত্র ভাব, 
ভাবে ভাব গুরু সমীরণ। 

লহ এই উপদেশ, অনায়াসে পরিশেষ, 
হবে আত্ম-তত্ব নিন্ধপণ ॥ 


পাপযুদ্ধ জন যেই, 
যদ্দি কল্প বিষয় অর্পণ 
বিষয় সম্বন্ধ তাঁর, 
যেমন বাছুর বিচরণ ॥ 
আত্মা শুধু জানময়, সদা এক কূপ ক্র, 
দেহ যোগে ভিন্ন ভিন্ন দূপ। 
রাঁড। কালো! দ্বিজ ভূপ, কু বৈশ্ শূদ্ররূপ, 
নরনারী আদি নানারূপ 1 
অনিত্য এ নানারূপ, কেবল অজ্ঞাান-কুপ, 
অভাবেতে ভাবের উদয় । 


জানিয়া বিশেষ মন্ধ ছাড় এই সব ধর্ম, 
দেখ এক ব্রহ্ম জ্ঞানময় ॥ 
অরূপেতে বূপজ্ঞানঃ মুর্খের এরূপ ভান, 


নাছি জানে তত্বের বিচার । 


তত্বের তত্বজ্ঞ যার, এরূপ না বলে ভারা, 
ধুলিযোগে বাস্ু নানাকার ॥ 
প্রাণ বাহ সমীরণঃ এইবপে গুরু হন, 


শিখিয়া তাঁদের ব্যবহার | 
সস্তোষে স'পিয়। যন» আত্ম-তস্ নিদর্শন, 
জেনে হও ভবসিন্ু পার ॥ 





স্তোত্র। 


জয় জয় জয়, 
এ নিরাময় দয়াময় । 
পরিপুর্ণান ্দ, মনোমকরন্া, 
মধুর মনোময় ॥ 
তুমি নিরাকার» নিত্য নির্ধিকার, 
নিরাশ্রয় নীরাশ্রয়। 
মুলাধার বেদে কর ॥ 
বিভু বিশ্বরূপ, নহ দৃশ্তন্ূপ 
স্ব ব্বরূপ রূপ ধর। 
কটাক্ষে হজন, কটাক্ষে পালন, 
কটাক্ষে সংহার কর॥ 
. আবনী অবধি, অসীম জলখি, 
সকলি তোমার লীলা ॥ 
খেচর ভূচর, আর জলচর, 
রর রূত জীব প্রকাশিলা ॥ 
ভব-তাবে ভব» হয়ে পরাভব, 
ভব স্তব কলে কত। 
প্রণয় পুলকে, ভাবেতে 
ভাবিছে ভাবুক যত ॥ 


অক্ষয় অব্াস্থ। 


বিষয়ী ন! হয় সেই, 


কথন কি হয় আর, 





ক্ষয়ে জ্যোতি তা 
_ ললিত লিপির রেখা। ৮ 
প্রেম ভক্তি রূপ, ই শয়ন রগ 
প্রকাশে প্রকাশ হয়। 
অপ্রেমীর প্রভু, সেট ফপ কন, 
নয়নগোচর নয় ২. 
মিছা! মুঢ় নরে, .এ: 8 পাড়ে মবে, 
তাছে নর জআলোদয়। 
মিছ! করে শ্রম, মিছা পরাক্রম, 
মিছা করে আযু ক্ষয় | 
পুস্তক ফেলিয়া, নয়ন মেলিয়া। 
ত্রন্ধাগু-পুত্যক যর্মি, 
দেখে একবার, সুখেতে তীহরি, 
মন ভাগে নিরবধি ॥ 
অক্ষার্দি অক্ষরে, বর্ণন! অক্ষরে, 
সম্ভব কখনো! নয় । 
অক্ষয় অবায়, 
নিরাময় দয়ামর ॥ 


জয় জয় জয়, 


প্রভাত সময়, 
তরুণ অরুণোদয়। 
ঢল ঢল রূপ, কিবা] অপরূপ, 
পবনে অস্থির হয় ॥ 
কষিত কাঞ্চন, করিয়! লাছন। 
_. খালার্ক বদন-শোন্ড!। 
করি বিলোকন, কত দ্বিগণ, 
গান করে যনোলোভা। ৪ 
সে গানে তোমার, মহিষ! গ্রচার। 
ক্মবলা বিহস করে । 
গ্রাতে বার রিট, পুনঃ পায় দৃষি। 
কচির রবির করে ॥ 
প্রাণ্ড পক্ষী সবে, স্বীয় স্বীয় গবে। 
করে তব ধন্তবাদ। 
মনের ভিতরে, সে স্বরে বিতরে, 
অপুর্ব আহলাদ-স্বাদ ॥ 
যত তরুগণ, করে বিতরণঃ 
তরল তুহিন-ধারা। 
যেন অবিকল, গ্রেম-অশ্রজণ, 
হগ্সিষে বরিষে তার! ॥ 
প্রভাতে পবন, ঃ ভুত়ার জীবন 
শীতল সুগন্ধ বয় 


কিবা রমময়, 


ৃ . গুনে সেই গীত, | 


কুন্ুম্আসনে রর ॥. 
কিব। মধুকর, রঃ ফমল উপর, 
গ্রে মধুর শ্হরে। 
পুণ্প রঙ্জো"পর, . চা 
তখঝ্সত্বাধনা করে ॥ 
সমীর হিলোলে, ধায় ঢোলে চোলেঃ 
তটটনী তরজশ্রেণী। 
মনে হেন জ্ঞান, নদী ধরে ধ্যান, 
আকুলিত ভার বেণী॥ 
এইরূপ কত, শোভা শত শত, 
প্রাতে করি নিরীক্ষণ। 
পগুল জয়, জানের উদয়, 
ভাবেতে মোহিত মল। 
তক্কিযোগ বশে, স্কৃতজ্ঞতারসে, 
শরীর লোমাঞ্চ হয়। 
জয় জয় জয়, অক্ষয় অব্যয়, 
নিরাময় দয়াময় ॥ 


দিনের যৌবন, প্রক [শে যখন, 
প্রথর প্রহরন্থয়ে। 
তপন তনয়, তপনতনয়্, 
কেহ নাহি দেখে ভয়ে | 
সধনে দূর্ণিত, গগনে পৃর্ণিত, 
খরশান চক্র রূপ। 
অলে ধক্‌ ধক্‌, কলে চক্‌ মক্, 
চমকে চঞ্চল রূপ ॥ 
ক্ষরে খর কর, করে জর জর, 
হরে প্রাণ গন্ধবাহ। 
সুধা তৃষা! জরা, তিন সহোদরা, 
করে আসি দেহ দাহ ॥ 
কিবা অনুপম, তব কৃপা ক্রম, 
ভুবনে ভূষিত ভোগ । 
সুধা হেতু ফল, ভূ হেতু জল, 
জর। হেতু নির্রাযোগ ॥ 
তব অন্ুগ্র্ে, 
.. আীবচয় শিব লভে। 
আহার বিহার, কুপ্তি সকার, 
মহ সুখে রয়. সবে ॥ 
শান্ত হয়ে মনে, রত জীবগণে, 
কব গুণ অন্থবাদে। 
প্রভাতের বং. 
5 শবন্ধপ স্বর লাধে॥ 


চাঁলি কলের, ' 


কেহ ছখী নকেঃ 


ছেড়ে পক্ষী সব, 


হয়ে অতি প্রীত, 
হ্রধিত হয় মন। 

কফি আছে অভাব, স্বভাবে গ্বভাব, 
ভাবে ভাবে অঙ্ক্ষণ ॥ 

ভূমি হে বিধাতা, সর্বস্থথদাতাঃ 
বিশ্বপাতা, অবিনাশ । 

তুমি ককপাসিদ্ু, জ্ঞানরূপ ইন্দুঃ 
ভ্রম-তমো কর নাশ ॥ 

তব জেযাতি বিনা, হইত মলিনা, 
সংসারের শোভা যত। 

দিবা তবিগ্ররে, ক্ষধাতৃষ্ণা ভরে, 
প্রাণী সব হতাহত ॥ 

দেখি কি আশ্চর্য, বিনা। পরিচধ্য, 
পুর্ণ কর জমুদয়। 

অয় জঙ জয়। 
নিরামক দয়াময় ॥ 


অক্ষয় অব্যয়, 


দিনেশ তপন, করিলে গমন, 
অস্তাচলচুড়োপরি । 

দিবসেরে ধরি, ফেলে গ্রাস করি? 
নিশাচরী বিভাঁবরী ॥ 

শশী সেই কালে, ব্যোম অন্তরালে, 
দেখা দেন হাসি হাসি। 

স্ুশীতল করে, ধরা জিগ্ধ করেঃ 

| সুধা ক্ষরে রাশি রাশি ॥ 

চকোরী চকোর, ভাবে হয়ে ভোর, 
মৃছন্বরে শৃন্টে ধায়। ৭ 

আনন্দ উৎসবে, পির? পিয়? রবেঃ 
তোমার গরিম। গায় ॥ এটি? 

বেড়ি শশধর, শোতে নিরস্তরঃ 
কোটি কোটি কোটি তারা | 

নাহি অনুরূপ, যেন এক ভূপ, 
ঘেরিয়া অসংখ্য দারা ॥ রর 

্রস্ফাটিত ফুল, সৌরভে অতুল, 
সমীরে বিতরে বাঁস। ১ 

নাদাপথে ধার, নিদ্রা বুঝি তায়, . 
নয়নে করেন বাপ ॥ 

রাখিয়া গৌরব, লুকীয় দৌরতঃ 
হৃদয-নিভৃত ঘরে। 0. 

বুঝি তাই দার, . অনের ছার 
নিদ্রা আসি রোধ করে ॥ ৃ 

করিলে রমণ 


নিদ্রা সহ মন, র 
.. লন্বে শ্পন-ত্ধে। 











৩৪৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


অতি চমৎকার, স্বভাব তাহার, 
নানাবপ খুণযুত ॥ 
.আঅসুখীরে সুখ, হৃখিজনে ছুখ, 
দান করে নিজ বলে। 
যার নাহি খেদ, তার মর্মভেদ,। 
প্রণয়ে বিচ্ছেদ ফলে ॥ 
লীলা অসম্ভবঃ 
কি কব ছে ভব্ধ্ব। 
দেখ ভব-তাঁব, ভাবি তব ভাব, 
সে ভাবে সম্ভব দব ॥ 
দিনে দিনকর, রাত্রে নিশাকর, 
দেয় তব পরিচয়। 
জয় জয় জয়, 
নিরাময় দয়াময় ॥ 


এইরূপ তব, 


অক্ষয় অব্যয়, 


বল। 


নহীন মূর্খ মেই মৌন বল তাঁর। 
তক্করের বল শুধু মিথা! ব্যবহার ॥ 
ভূপতি ভাহার বল অবল যে জন। 
বালকের বল হয় কেবল রোদন ॥ 
অস্ত আর যুদ্ধ হয় ক্ষত্রিয়ের বল। 
ভিক্ষুকের ভিক্ষা বল দেহের সম্বল॥ 
ব্যাপার তাহার বল বৈশ্য যেই জন। 
শৃদ্রের কেবল বল ব্রাহ্মণ-সেবন ॥ 
বিগ্তাবলে ধরে বল পণ্ডিত সকল । 
বল বল বণিকের বাণিজাই বল ॥ 
হিংশ্কের হিংসা বল অন্ত কিছু নয়। 
নিন্দাই তাহার বল নিন্দক যে হয়॥ 
কেশ তমার বেশ হয় বেগ্তাদের বল। 
বঞ্চনা ভাদের বল বার! হয় খল ॥ 
যুবতী নারীর বল যৌবন রতন। 
বাচালের বল শুধু মুখের বচন ॥ 
মীন শন্ত সমুদ্রের জল হয় বল।. 
তরুদের বল শুধু ফুল আর ফল ॥ 
শশী কমার তপনের বল হয় কর .. 
দেবতার বল শুধু শীপ আর বর॥ 
গৃহস্থের ধর্ম বঙ্গ স্্ভাবকের ভ্ভব। 
গুচির অখচণ বল ধনীর বিভব ॥ 

এ... যিনি হল ্রদ্দচারী ত্রদ্ম বল তার । 

)... যতিদের বল হয় সদা সাচার ॥. 

.শুগ আর এরক্যভাব খুনীদের বল। 
খণীর বুটিল কথা ছুতো৷ আর ছল॥ 


- ছেরি সব নব নব, 


পু্যবল তারা ধরে পুণ্যবাঁন্‌ যত। 
পাপ হুয় তার বল পাপে যেই রত। 
সত্যবল বল তার সৎ যেই হয়। 
সত্যই বল তার সৎ যেই নয় & 
অসুগাষী আন্ুচর যে হইবে ভাই 
আনুগত্য বিনা তার অন্য বত. 
স্কর্মশালীর বল ধীরত| :২ 
মানীর কেবল বল মাঁন আর যশ॥ 
সন্ত্যাসীর স্তাস বল যোগীদের যোগ । 
ভূতোর ভূপতি-সেব! ভোগীদের ভোগ ॥ 
সভীবল পতিসেব৷ প্রজাৰল ভূপ । 
শিষ্যবল গুরুসেবা ভেকবল কৃপ॥ 
বিবেক তাহার বল শাস্ত থধেই জন। 
সঞ্চয় তাহার বল অল্প যার ধন॥ 
শাস্তি বল বিপ্রের ব্রান্দের উপাসন।। 
সাধকের বল হয় কেবল সাধন! ॥ 
রাজার প্রতাপ বল বলের প্রধান । 
যাহার অভাবে যায় রাজ্য আর মান ॥ 
সেই রাজ! শাস্তিবণে বলী যদি হয়। 
তার কাছে কোন বল বলবান্‌ নয ॥ 
শক্তি বল শাক্তের শৈবের শিবনান। 
বৈষ্ণবের বল শুধু হরে হরে রাম ॥ 
ভক্তিবল ভক্তের অন্যথা নাহ তান্গ। 
তক্তাধীন ভগবান্‌ ভক্তের সহায় ॥ 
ঈশ্বরে যে সপিয়াছে.দেছ প্রাণ মন। 
ফত বল ধরে সেই নাহি নিরূপণ ॥ 


০ 








ভ্রমণ 


(১) 
ভ্রমণের সুখ কত, বিগত বিষাঁদ যত, 
অধিরত সুখে রত মন) 
কত কব হতরব 
পরাতঘ মুখের বচন ॥ 
এক ভাব অহয়হ, দেখ! হয় যার সহঃ 
সহোদর সম সেই জন। 
ফিছু যাত্র নাহি খেদ।. কিছু মা নাছি ভেদ, 
অভেদ ভাবেতে আলাপন ॥ 
আছ্‌ নিদ্ধ করি পাক, উদ্দরেতে পরিপাক্, 
ও ক্ষুধানল তখনি নির্ধ্যাণ। 
তাল মন্দ তেদ লাই, যাহা পাই তাহা খাই, 
লাগে ছাই জম্বত সমান 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থীবলী 


রোগীর নাঁ থাকে রোগ, ভোগীর ছিগুণ ভোগ, 
বোগীর যোগেতে মন লয়। 


বিধাতার চাকু স্থষ্টি, চারিদিকে করি দৃষ্টি 
সুখরূপ বারি বু্টি হয়! 
একে ত গঙ্গার শোভা, অতিশম্ব মনোৌলোভা, 


ত্রিভূবনে তুল্য তাঁর নাই। 
তাঁছে অতি শ্রিয্পতর, নয়ন-সন্তোবকর, 
মনোহর চক ঠাই ঠাই ॥ 
স্থানে স্কানে কত কত, নদনদী শত শত, 
পরিণত গঙ্গার চরণে । 
বোধ হয় তারা৷ সব, কল কল করি রব, 
পুলকিত-প্রেম-আলাপনে ॥ 
নদী নদে, যোগ য্থা, অপরূপ ভাব তথা, 
সেকথা কছিব কারে আর। 
যেজন ভাবুক হয়, সেই তার ভার লক, 
দেখে সেই চক্ষু আছে যার ॥ 
ভাবের ভাল ধারা, এক ঠাই ছুই ধার, 
প্রভেদ প্রভেদ তার তার। 
এক দিকে রুষ্রেখা, স্থিররূপে যায় দেখা, 
শ্বেতরেখা অন্থদিকে তার । 
হয়ছে একত্র যোগ, ফলত বিভিন্ন ভোগ, 
ভিন্ন গুণ ধরে ছই জল । 
এক জলে যেন সুধা, পান মাত্রে বাড়ে ক্ষুধা, 
স্বভাবত অতি নিরমঙ ॥ 
সান। জাতি নানা জন, বিশেষতঃ মহাজন, 
ূ তরিযোগে নানা পথে ঘায়। 
ভাটি যায় দলে দলে, কেহ ব! উজান চলে, 
যেখানে যাহার মন চায় ॥ 
গোলাগঞ হাটে হাঁটে, বাটে বাটে মাঠে মাঠে, 
নানা জাতি ভ্রব্য সমুদয় । 
নাহি অন্ত আলাপন, নিল্নপণ করি পণ, 
দিয় ধন কেনা বেচ। হয় ॥ 
ধ্যোধন অবধান, পরস্পর সাবধান, 
বাবধান ছাটের ভিতর । 
বুঝে সব নিজ মূল, মূলেতে লাভের তুল, 
ভুল নাই স্থুলের উপর ॥ 
কহ যায কার্ধাস্থলে, কেহ বা ত্রমণ ছলে, 
কেহ করে তীর্থ পর্যযটন। 
গতি বটে সবাকার, সেইরূপ সুখ ভার, 
বাহার যেমন আশ্বীরন ॥ 
দমন্য দিবস ভরি, সাহদে চালাই তরি, 
স্থির করি শর্বরী লম়। : 





কোথা গ্রাম কোঁধা হাট, কোথা বন কোথা মাঠ, 
কিছুমা নিকূপিত নয় ॥ 

দশখান! এক ঠাই, তাহে কিছু ভয় নাই, 
নিদ্রা যাই অভয় অস্তর। 

যতক্ষণ জাগরণ, হাঁসি খুসি ততক্ষণ, 
সুখে মন থাঁকেঃনিরত্তর ॥ 

স্থান যথা ভাল নয়, তথা হয় মর্্ে ভয়, 
দক্থ্যচয় পাছে লয় ধন । 

নিদ্রাযোগ পরিছরি, জপ করি হরি হরি, 
বিভাবরী করি জাঁগরণ ॥ 

স্থির করি ছুই তারা, দৃষ্টি করি নুখতারা॥ 
কারো মুখে তারা তারা রব । 


নিশি যাবে কতক্ষণ, নিরীক্ষণ প্রতিক্ষণ, 
প্রতীক্ষণ করে তাই সব ॥ 
বৃক্ষেতে বিগ চয়, দেয় দিব! পরিচয়, 


ললিত তৈরবে ধরি তান। 

ঈষৎ রক্তিম রেখা, পূর্বদিকে যায় দেখা, 
পুলকে পুরিত হয় প্রাপ ॥ 

হেরে গ্রভাতের মুখ, বিগত বিপুল দুখ, 
নব সুখ হৃদয়ে উদয় । 

নৌকাবাপী যত নরে, বিশ্বকর বিশ্বেশ্বরে, 
ভক্তিভরে ম্মরে সমুদয় ॥ 

পুবের বাঙ্গাল জীব, “বেরবী ববানী হিব, 
অরিবোল অরিবোল অরে |” 












যত সব দেড়ে চাঁচা, দাড়ি ধুয় খুলে কাচাঃ 
আল! বোলে ডাকে উচ্চস্বরে ॥ 
গুনিয়া! সে সব ধ্বনি, অন্তরে আহ্লাদ গণি, . 
দিনমণি করি দরশন। ! 
অপক্ধপ আতা! তার, তরুণ কিরণ-হার।. 
জলে অলে লোহিত বরণ ॥ 
হেরি এই অপরূপ, মনে ভাঁবি এইরূপ, 
করিয়া জাহবী্ল পাঁন। ডর 
পরিতৃপ্ত প্রতাকর, বিস্তার করিয়া! কর, 
শূন্ত হতে পর্ণ করে দান ॥ 
কু আশা যণ্তপি হয়, 
দৃষ্টি নাহি ছয় জনস্থল | 
যে দিকে ফিরিয়া চাই, কিছুনা দেখিতে পাই 2 
অন্ধকারে আবৃত দকল ॥ টি 
লিষাছে দিনমান, কেবা করে অহ্মান, 
ভরিয়মাণ নিজে দিনকর। 3: 
জলন্ল একাকার, ভ্দে বোধ নাহি, আরঃ | 


ধুঝধাকার ভিমিরনিকর ॥ 


২, সধীচ অবোধ মন, 


রি মরুভূম হয় যথাঃ 


শিক সকল কার্য, 


আাণ্ড আগ] আশাদিদ্ি, 


ইট যে অখিল কৃষ্টি, 


করে ধার্য সাধা ক্ষার হক। 
করে হেতু অন্বেষণ, 
এ কারণ বিশ্ব পরিচয় ॥. 
মান্থষের কীন্তি যত, কত স্থানে হেরি কত, 
আর্রত মনের উল্লাস 1 
ক্রমে হয় বৌধবৃদ্ধিঃ 
জ্ঞাত ধত হই ইতিহাস ॥ | 
মাছষের বাদ নাই, 
সমুদর চত্বর আর বন। 
খাস্থ নাহি পায় তথা, 
পঞ্জ পক্ষী না করে ভ্রমণ ॥ 
গুনি শেষ লোকে বলে, ছিল আগে এই স্থলে, 
অতি মনোহর গ্রাম ধাঁম। 
গঙ্গা রাক্ষমীর গর্বে, বিনাশ পেয়েছে সর্ব, 
ক্রমে লোপ হইতেছে নাম ॥ 
তথাকার নান! প্রাণী, হয়ে সব নানাস্থানী, 
নানা স্থানে করিল আগার । 
এক ঘরে ছুই ভাই, তার! গেল ছই ঠাই, 
স্থখ নাই কারো মনে আঁর ॥ 
স্থানে স্থানে নব গ্রাম, বাক্ত তাঁর নাই নাঁম, 
বসিয়াছে ছই চারি ঘর। 
কেহ চাঁধ করে মাঠে, কেহ বা দোঁকানীঠাটে, 
পরিবার পালে পরস্পর ॥ 
এই সব বিলোৌকনে, বিপুল বিলাপ মনে, 
ভাবনার পথে ভাব ধাঁয়। 
ঈশ্বরীয় কাঁও কল, কোঁথ! জল কোথা স্থল, 
বল বুদ্ধি নাহি খাটে ভায়। 
তয়ঙ্করী আোতশ্বতী, হয়ে অতি বেগবত্তী, 
যে দ্দিক্েতে করেন গমন । 
বিশ্তার বদন ধরি, নেই দিক গ্রাস করি, 
অন্য দিকে করেন বমন ॥ 
এক কৃ খান বটে, অন্ত কুলে দাঁয় ঘটে, 
কোন দিকে শোভা নাছি রয় । 
এক কৃল বাদ-হত, আর কুলে চর যত, 
তীরবালী দুরবাসী হয় ॥ 
যেতে যেড়ে কিছু দুর, আঅচিরাৎ ছুখ দুর 
বর্গপুর তুচ্ছ বোধ হয়। 
যাহাতেই করি দৃষ্টি, 
কাহারে অঙ্গানন্মময় ॥ 


হয় বটে নি 


উদ উদয়াচলে, 





দূরে হতে ধার, ঠিক ঘেন ধা 
মনোহর কলেষর সার 1 

তাতে বোধ কপ, : ছয় তার কত রণ, 
অপর দৃণ্ত চমৎকার ॥ 

পর্কতে গকাণ্ড তরু, 
বাতাঁসেতে নড়ে তায শাখা। 

ভাছে ছয় এই ভ্রম, দেল কৃষ্ণ বিহ, | 
উডভ়িতেছে বিস্তার! পাখা 


ছুই কাল আ্বতি মনোলোভা। 

রদন! সরস রস্,ো বাক্য নাই তান বে, 
গুকাঁশিতে শিখরের শোভা । 

বিশ্ষে মধ্যাহকালে, 
হদ্িস্তাৎ হয় আচ্ছাদিত । 

দিনকর ক্ষীণকর, 
সঘনে চপল! চমকিত ॥ 

নয়ন পেয়েছে যেই, সে সময়ে ঘ:. মেই, 
চেয়ে দেখে পর্ধতের পালে । 

স্বভাবের ঘে। রঘট।, বিনোদ বিচি *ট 
সেই জন একামাত্র জানে । 


বেষ্টন করিয়! ক্ষিতি, বক্রভাবেক 18 
উচ্চ চূড়া দুরে দেখা যাঁয়। 

বেন কার কুলদার!, মধুপানে ..এায়ারা। 
বেণী শ্রেণী এলাইয়া ধান ॥ 


নিঝরে নিঃস্ত নীর, আঁ্বাদনে যেন ঙ্গীর, 
তীরবেগে পড়ে ভূমিতল। 

তাহে নাই কিছু মল, পরম পবিত্র জন; 
্বভাবতঃ অতি সুখীতল ॥ 

নিকট হইলে পর, তত নয় মনোহর, 
ফলত; সুন্দর শোঁভ1 বটে। 


তি দীর্ঘ সলকায়, শ্রেণী গাথা দেখা যায) 
বিরাঁগিত তরজিমীতটে ॥ 

অধ: উদ্দধে বৃক্ষ ঘত, নানাজাতি শত শত। 
কত তার বোষ্টত লঙায়। : 

খেয়ে তাঁর রূস-কল, মানাজাতি দবিজগ, 
নি ন্বরে বিভুগুণ গায় ॥ 

সুধী তারা বারো মাস, কবে যার! চাঁষবাস, 

স্থির রূপে হয়ে গিয়িবাসী। 
মনের অতি কাছে, দায়ে বন্ধর আছে, 


বিফি-কিদি করে তথ! আসি | 


খা যায় ক্ষুদ্র | 





. স্কান্ চলে অন্তাচনে, 


গগন জলদজালে। ঃ 


মাঝে মাঝে করে কর) 





নাহি কোন অপ্রতুলঃ ান় ফ্ত ফ্ত পু 
বারণ বান্ধি করে পান। 

পরিশ্রমে শন্ত হয়). . স্ব ছ্ধ অতিশয়, 
শ্বভাবতঃ অতি বলবান্‌। ' 

আশপাশ দেখি চেয়ে, . উঠেছে আকাশ ছেঘে, 
সাঁধা নাই বাঁ করে গতি। 

ছিংজ জীব বনৃক্তর। বিশাল বিপিনবর, 
ঘোরতর ওসব অতি 

কন্ত অতি রমশীয়। . মূর্তি তার কমনীয়, 
ছঃখ এই গমনীয় নয়। 

[ন বলে যাই উড়ে, অমিব পর্কাত জুড়ে, 
প্রাণ বলে আঁমি করি ভয় ॥ 
মখর-নিকয় ধ্বনদা, হনে প্রাণে ঘোরদঘন্দ। 

ভাল মন্দ বিষেচনা কত। | 
দখিয়] প্রাণের ভয়, মন শেষ ভীত হুয়, 
সেই মতে দেয় অভিমত & 
খাচ নায় লোভ, মনের না মেটে ক্ষোভ, 
কত মত করে আন্দোলন। 
ত দূর দৃষ্টি যায়, অনুমান করি তায়, 
দুরে হ'তে লয় আব্বাদন ॥ 
কাঁনখানে জল জুড়ে *, পর্বত উঠেছে ফুঁড়ে, 
পক্ষী গিয়ে উড়ে বসে তথ! । 
লে দলে করে ভিড়, উচ্চডালে বাঁধে নীড়, 
কোনরূপে শঙ্কা নাই বা 
চারিদিকে জলময়, মধাভাঁগে গিরি রয়, 
অতিশয় ভ্নানক স্থল। 
ভাটিপথে শ্রোত ধায়, বেগে লাগে তার গায়; 
কর্ণভেদী শব কলকল | 
উচ্চে তার চুড়! জাগে, গণ্বৎ মধ্যভাগে, 
পরিপূর্ণ কালে। কালো গাছে । 
দুরে অনুমান করি, জলপাঁন করি করী, 
.. ". উর্ধাদিকে শুও তুলিয়াছে ॥ 
এই ভাব একবার, পরক্ষণে ভাবি আর, 
এ প্রকার শোভা নাহি পায়। 
সদাশিব সদা! নেবি, স্থুরতরঙ্গিণী দেবী, 
নিরন্তর ধরেন মাথায় ॥ 
হরের দ্বিতীয় জায়) পাধাণনিনী মারা, 
রর শিব তারে ন না 1 হন সদয়। 
ক কারা এবং জাঙিরা, এই হ ই থলে গঙ্গার জলের 
উপরে পর্ধবত। ০ 








মপত়ীর দেখে সুখ, “ দেখীর দারুণ ছখ, 
ফাটে বুক তাঁপিত স্বদয় ॥'. 

হিমালয় মহাঁশর। . ছহ্তার ছথখচর,। 
শুনে মনে হইপেন খাপ । ০ 
দূতেরে বলেন বাঈী,. সেমৃত পর্বত আবি, 
দিয়েছে গঙ্ষার বুকে চাঁপা ॥ ১৯ 

পুন; অন্যান করি, সুরধুনী নিশীচরী, 
গিরি ধরি করেছে আহার] 2০ 

পাথর কঠিনকার।.. উপরে কি পাঁকপা, 

" পেট ফোপে করিছে উদগার ॥ 
. সবাকার হয় গা. 





স্থানে স্থানে অতি রমা, ৃ 
হয তায় অতি উচ্চতর । . চি 
অদ্রির উপরে আড়ি, তাহাতে বিচিত্র বাড়ী 
জল হ'লে দেখি মনোহর, ॥ রা 
সবল ধবল কায়, নীলকর- আমি তীয়, . 
ধন-লোৌভে সঘ। করে বাদ। টা 
গিরি বন উপবন, ভার কোলে চলে বন, 
বনে বন দেখিতে উল্লাস ॥ 
বাদ করি এক বনে, যেতে চাই আর বলে, 


বনে যনে বনের মমতা] । 


ব্নবাসী বটে হই, কিন্ত বনবাদী নই, 
খাব বন যাবে! নাকো! তথ ॥ 
সে দিবস নিশামানে, পর্ধবতের অধন্থানেঃ 


থাকা যাঁর লইয়া তরণী। 
কেহ আর স্থির নর, মনে তয় কত হয, .. 
জেগে রয় সকল যাষিনী ॥ 
কিন্তু যেই ধীর জন, ক'রে অতি স্থির মন... 
নগদেশ করে নিরীক্ষণ । রঃ 
যান্ন তাঁর বত ছুখ, পায় শ্বতাবের সুখ, 
সফল তাহার জাগরণ ॥ 
আছে বটে ওরুতয়, ফলে তাহা গুরু নন, 
লঘু হয় সময়ে আবার। নে 
ভূধরের নিফেতল, তাহাতে বিপুল বন,... 
বিজোকন বিনোদ ব্যাঁপাকস॥ ২ 
স্থলে স্থলে দীপ্তি ছলে, ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ অগ্নি জলে।. 
আলোময় হয় গিক্িদেশ। টি 
কত রূপ হন শোর, শব তার করি জোর, রে 
করে আসি শ্রবণে প্রবেশ ॥ 
ন! বুঝি ভাহার সুত্রঃ ধেন ফোন্‌ ধনিগুতর, রি 
৪7 নি | 















মদি-যুক্তা দিয়! গাঁ, বিবাহ করিতে যাঁর, 
আলে! জেলে সমারোহ করি ॥ 
ধন্য বিভু বিশ্বময়॥ (তব রূপ দৃত্ত নয়, 
উদ্দেশে অসংখ্য নমস্কার! 
ভোঁমার এ ভব-রাঁজ কত তায় চাঁককাধা, 
করে ধার্য্য শক্তি আছে কার ॥ 
ছোট ছোট নগ-মাঁঝে শিবের সদন সাজে, 
মাঁবে মাঝে পীরের আলয় * 
যায় কাশী বৃন্দাবন, যাত্রিগণ ভক্তি মন, 
দরশন করে সমুদ়॥ 
শিখর সমাজে গড়, 1 এখন রয়েছে ধড়, 
ম্বত দেহ প্রাণ নাই তার়। 
মে ছর্গের ছূর্গ ঘোর, ভাগের রজনী ভোর, 
করিয়াছে সকল সংহার ॥ 
প্রভৃত্বের হয়ে শেষ, পরাধীন রাদ্্য দেশ, 
সম্পদের লেশমান্র নাই। 
রদ্বাকর হলো চর, গোম্পদ প্রথরতর, 
টু শ্োতোধর কালে দেখি ভাই ॥ 
পুরাতন কীর্হিনাশ, তারে বলে সর্বনাশ, 
সর্বমতে ছথের ব্যাপার 
কি করি উপায় হত, মনের সস্তাপ যত্ত, 
মিছে কেন প্রকাশিব আর 
তাঁগোর ঘট ন! ঘাঁহা, কালক্রমে ঘটে তাহা, 
খণ্ডন না হয় কভু ভার। 
কাঁলেতে পর্বত যত, চুর্ণ হয়ে ধরাগত, 
রেণু ধরে পর্বত আকার ॥ 
ধেহ বৎস রাশি রাশি, ভাগীরঘীতটে আদি, 
উচ্চ চরে করিয়া ভ্রযণ। 
তৃণ পত্র যত পায়। সোরে সোরে চোরে খায়, 
রাখাল করিছে গোঁচারণ ॥ 
মানাবর্ণ ধেস্থু সব, করিতেছে হাম্বারব, 
খা লয়ে হয় রাগারাগি । 
থাকে দব একঠাই,। আর কোন চিস্ত! নাই, 
ফেবল আহারে অনুরাগী ॥ 


* জাঙ্গিরার পর্বতে শিবালয় এবং পিরের আস্তান! 
আছে, হিন্গু কালেজের পূর্বতন শিক্ষক মেং ডুজে। সাহের 
উক্ত আই্থানায় বিষয়ে ইংরাণী কিভীয় [71:5৮ ০6 
[ম98৮5৩5 ফকির, 5 নামে একখানি পুণ্তক 
প্রকাশ করেন। 

1 তেলিক্লাগড়। 


ছেলে ছুলে গতি রি 





কেহ জাগে নিক চে! 
কেহ করে ভূতলে শয়ন । 

যথা ইচ্ছ। তথ! বায়, বা্টুর পশ্চাতে ধায়: 
বেঁকে বেঁকে মাচায় চর্ণ। 

মানছে মাঝে কেহ কেহ, প্রকাশিয়া মাতৃ, 
আঁপন বৎসের দেহ টা ] 

বাছুর পুলকভয়ে, রঃ 
হেট হয়ে মুখ দেয় বাঁ 

ভুতলে ফেলিছে ক্ষীর, সত 
তৃষ। শা করিবার তরে। 

ধিনি হন সর্ববাধর, করি তীর উপকার, . 
যাস্থধেরে উপদেশ করে। ৃ 

বলে, “ওরে নর যত, হু রে তোরা অবগত্ত। : 
কেমনে করিতে হয্ব দান।” 

যুখের আধার দিয়া, দেখায় দাঁতবা ক্রিয়া, 
বাছুর প্রচুর কপাবান ॥ 

পালেতে পালের ঝাঁড়। নেড়ে ঘাঁড় বুকে চাড়। 
শৃঙ্গ আড় বিকট গর্জান। 

ছই ষাড়ে দেখাদেখি, শিঙে শিডে ঠেকাঠেকি, 
করে রণ গাভীর কারণ ॥ 

ধন্ত রে কুহকী ভব, ধন্ত ধন্ত মনোভব। 
তোঁমাতেই সকল সম্ভব। 








যিনি এই ভবধব, সেই ভব পরাঁভব। 
অসম্ভব শক্তি বটে তব॥ 
পিপাসা অধিক ছলে, আসিয়া গঙ্গার কোলে, 


যত পায়ে করে জল পান। 

পুল্রবতী গাভী তায়, বিনা মুলে নাহি খায়, 
বাঁট হ'তে ছুপ্ধ করে দান। 

একে তো ধবল নীর, তাহে সুরভির ক্সীর। 
পড়ে যেন স্থমেকর ধারা । 


ছগ্ধ খাঁন ভাগীরথী, জল থান ভগগবতী। 
সুখী তাঁর! দেখে তাই যাঁরা ॥ | 

আর এক সে সময়, ্খময় শোতি। হঘ। : 
দেখে ধীর চক্ষু করি স্থিরি। 

ধাঁছুর গঙ্গায় বাঁকে, পেছু ঢুকে রুকে রুকে। 
কচিমুখে কেড়ে খায় ক্ষীর। 

নিরখি এরূপ ভর্মী, মল হয় নবরল্গী। 
অনুরাগ সঙ্গী তার কাছে। : 

অঠিগ্রায় অনুরাগে, মানদ-মর্দিরে জাগে, : 


স্মরণ জীবিত তাই আছে 


শরণে শ্ারথ করি, করেতে লেখনী ধরি, 
লিখি তাই যাহ! মলে লয়। 
দোষ যত রচনার, . ফরিযেন পরিহার, 
গুপগ্রাহী গুলী সমূদয় ॥ ৃ 
ময় ভাঁব যাহা, আঁধি বুষাইব তাঁছা। 
শ্রকাশিতে করিয়াছি মতি। 
ফুললোভী কুজ প্রায়, মন মম উর্ধে ধাঁয়। 
কিন্তু কালী কি করেন গতি ॥ 
হথ। জান যথ। যুক্তি, সেইরূপ হয় উত্জি, 
ভাব রূস অনুগামী তার। 
কে পারে করিতে ত্রমত. পমুনীনাঞ্চ মভিভ্র" 
দীপের পশ্চাতে অন্ধকার ॥ 
পাঁচনি করিয়া করে, হারে রেয়েরব ক'রে 
গোঁপাঁল গোপাল পালে মাঠে। 
শিশুক(লে পশুপালে, সঙ্কেতে সকল চালে, 
মাঝে মাঝে ফেরে ঘাটে ঘাটে ॥ 
প্রস্পরে করে খেলা, কেহ কারে মারে ঢেলা, 
তারা যেন সাঁজিয়াছে নাটে। 
যায় যায় পাঁছে চাঁর,  আগুপানে ছুটে ধার, 
নাচে হাসে রাখালিয়! ঠাটে ॥ 
পাশেতে পাঁচনি থুপ্পে১ সুমির আদনে গুর়ে। 
শীত গায় মোহনীয় শ্বরে। 
রাগ সুর বোধ নাই, তথাচ শুনিয়া! তাঁই, 
অমনি মানস মুগ্ধ,করে | 
হেরি রাখালিক। ভাব, কত ভাব আবির্ভাব, 
ভাঁব-ভর! ভবের তবনে। 
ধন্য ব্যাস মহাশয়, তখনি উদ্দাস হয়, 
্রশ্নলীল পঃড়ে যায় মনে ॥ 
ঘে লীলায় নিজে হরি, রাখালের রূপ ধরি, 
হইলেন নন্দের নন্দন । 
ননী"চুরি ঘরে ঘরে, যশোদ। ধরিয়া! করে, 
2. উদুখলে করিল বন্ধন ॥ 
উষায় উত্থান করি, মনোহর মূর্তি ধরি, 
ধড়া চূড়া করি পরিধান। 
জননীর কাছে ঘেচে,। বাঁক! হয়ে নেচে নেচে, 
* চুণির সর নবনীত খান॥ 
বালাভোগ সমাধিয়া, শ্রীদামাদি সঙ্গে নিয়া, 
ূ গোঁকুলের গছনে গমন। 
আধো! আধো মিষ্ট রবে, ভাঁকিছে রাঁধাল সবে, 
 বেধুশুনে ধান থেছুগণ |. 


. ভপন-তনযীতীর়ে, 





রূপ হেরে লক্জা পায় শশী। ০ 
রাখালেরে .সাজাইয়া, বেগুবাস্ত বাজাইয়া, 
বিবার বিরল বনে বসি । 
বনের স্থুফল পাড়ি, করে সবে কাড়াকাড়ি, 
এঁটে! বালে ত্বণা কিছু নাই। 
খেতে খেতে বনে ফেরে, মুখে রব হা রে রে রে, 
হারে ও রেদে রেযোরে ভাই। 
সুধামাখা রাধা নাম, বাশী লয় অবিশ্রামঃ 
কত লীল। সুখ-বৃন্ধীবনে। | 
ভারতে ভারতী সার আমি কি লিখিব আর, 
প্রণিপাত ব্যাসের চরণে ॥ 
প্রভাতের একরূপ, পরে হেরি অন্থরূপ, ' 
সন্ধ্যাকালে প্রভেদ আবার । রি 
এই সবস্থির কাঁল, সমভাব চিরকাল, .. 
প্রতিকাল নৃতন প্রকার ॥ বি 
অন্তগত নিশাককর, প্রকটিত গভীর, 
তাহে হয় প্রকাশিত দিন। 
পাতি জগৎজাল, তিন কাঁলে তিন কাল, 
ধারে খায় আঘুরূপ মীন ॥ 
জলের হৃদয়ে বাদ, নৃতন দেখিতে 
চাই তাই নূতন দিবস। 
কিন্তু তায় বোধ হত, দিন ঘত হয় গত, 
শূন্য হয় আফুর কলম। 
ভবের ব্যাপার হত, সমুদয় এই মত, 
মোহরসে যুদ্ধ জীব সুবে। ম্ 
মহাঁরদ্ব মহাধন, মাহি তাঁর অন্বেষণ: 
বিমোহিত বিফল বিভবে ॥ হা 
আমিও সেরূপ হই, বত লিখি যত কই, .. 
| ছাঁড়া নই ভ্রম-অদ্ধকাঁর। টি 
এসেছি ভ্রম-ছলে, ভ্রমি বটে স্থলে জলে, 
তবু স্ধাবিষদ বিকার॥ . - 
কখন কখন ভাই, পদত্রজে চ'লে যাই, 
নে কিছুচিত্ত। নাই আর। 
যাই যাই ঠাই, ঠাই।. আশেপাশে ফিরে চাই, 
 জেখি তাক অশেষ প্রকার ৪... 
ক্ষত ঘাঁয় কত রঙ্গে, দেখা হয় যাঁর সঙ্গে, 
যেন তাঁয় কতফেলে প্রেষ। . 
কিছু নাহি দেখি চেয়ে, কত জুখ তারে গেমে, 
দরিত্রে যেখন পীয় ছেম।। * .. 


আশ, 


৯... 





. কিবা জাতি কোথা ধাম, ফেবা জামে কার দা, 


. কেবা কার পরিচয় লঙ্গ।.. ও 
:. লৃফলের মন শাদা, পরস্পর ভাই দা, 
২... ভ্বাতভাবে দন্বোধন হয়॥ 
_ এইকপ দিবাতাগে নব নব নর যাগ, 
অনুরাগে করি সমাঁধান। 
রজনীর আগমনে. তরমীর নিকে তনে, 
. যথাক্রমে হয় অবন্থান ॥ 
উল্লসিত সর্বজন, প্রকাশিত পুশ্পবন, 
সর্বমতে আছি হয়ধিত | 
বর্তমানে সমুদয়, মি হয় শত্রু নয়, 


কেবল বিপক্ষ ব্যাটা শীত ॥ 
চড়িয! মানসরথে, এই শীতে জলপথে, 
জল-পথে চলে যেই জন। 
যেঘন বজ্জাৎ ঠ্যাঁটা, তার কাছে জব ব্যাট, 
পদধাত করে প্রতিক্ষণ ॥ 
ভাঙে! ভাঙে! ঘুম ঘোর, চেতনার নাহি জোর, 
নয়ন মুদিত নিজ স্থানে। 
. নিশি-শেষে দাড়, বেয়ে, জেলে যায় গীত গেয়ে, 
| তার ম্বর স্বধা লাগে কানে ॥ 
অমনি চেতনা হয়, মন আর স্থির নয়, 
শুনিতে লালসা পুনরাঁয়। 
আর কি তেমন হবে, তেমন ললিত রবে, 
পুলকিত করিবে আমায় ॥ 
তখন ছিলাম যাহা, পুনঃ আর নাই তাহা, 
এ আমি ত দে আমি আর নই। 
এখন সে ভাব কই, এখন যে হই হই, 
সেই ভাবে করি হই হুই॥ 
পিখিতে লিখিতে মন হয়ে গেল উচাটন, 
মরমে রছিল তাই খেদ। 
প্রচু-প্রেমে রেখে শ্রীতি, অন্ত এই হ'লো! ইতি, 
ইতি পরে হবে পর পরিচ্ছেদ ॥ 


৯6২) 
ই]াঁরে ও করাল-কাল, নিদয় কালের হি 
চিরকাল স্থিরকাঁল নও? 
হোয়ে বছুবপা প্রায়, ধর বহুঞ্$প কা, 


কালে কালে করণ হগ।॥ 


খই কাব! বচন করেম। 


ঈদ গুপের বল 


, ইঢারে ওরে সর্বনাশী, 


৯ ঢাকা, রাজনগর, বিক্রমপুর, টি রসৃতি দর্শনে নীরানন্দ নাহি আর 





সীষাহীন ব্াক্ষ্।:.. .. হরভার ফর : 
ফর তার দীপের: সঞ্চার 1 

গোষ্পদেয় বিচ্ছু জলে, সিন্ধু করনিজ বনে, 
পূর্ণিষারে কর অন্ধকার ॥ ং 

রেপু্ে পর্বত কর, : 0 হয়ে সেই পরাধর, 
শোভা কয়ে গগরমগ্ডলে। 

সগণ সহিত হায়।. গগন ছাড়ছে তায, 
মগন করছ রসাঁতলে। 

নগর কানন কর, সমুদ্র শোভা হর, 
কালে কালে কালমূর্তি ধর । 

তোঁমার অসাধ্য কিবা, রজনীরে কর দিবা, 
দিবার রজনী তুমি কর।॥ 

তুমি কাল সর্বকাল, ইহকাল পরকাল, 
সকলি তোমার করাধীন। 

বাঁলকেরে বৃদ্ধ কর, যুধার যৌবন হর, 


বলীরে করছ বলহীন ॥ 

এ দেশের সর্ব নাশি, 
উদরে দিয়েছ স্বর্ণভূমি | 

গর্বনাশা সর্বনা শা, পৃর্থীপতি কীতিনাশা, 
বৃত্তিনাশ। কীরন্ধিনাশা তুমি ॥ 

দেখিয় হোতেছে ক্রোধ, এখনি করিব শোধ 
দেখিব কেমন তুমি নদী । 

খেকে বারি প্রাণে মারি, একেবারে দফা ", 
অহ্‌মুনি হ'তে পারি যদি ॥ 


রান্ধা রাজবল্পভের, স্ব্দিকূপ-পলাণের, 
সমুদয় ভুল তের ধন। 
সাধনেতে যেই ধন, সধচানিল নৃপধন, 


সেই ধন করিলি নিধন ! ॥ 
বিক্রম বিক্রমপুর, ছিল যে বিক্রমপুর, 
সে বিক্রম কিছু নাই আর। 
বঙ্গদেশ ভঙ্গ করি, রঙজর়স পরিহুরি, 
অঙগ-শোভা ছরিয়াছ তাঁর ॥ 
শ্রয়াজনগর গ্রাম, শ্রীমতীর প্রিন্বধাঁম, 
কেবল হয়েছে নাম পাক্। 
শোভামরী রাজপুতী, সে শৌভ! করেছ চুরি, 
সকলি করেছ ছারখার | রি 
রাজবংশ-অবতংস, মানদের রাজহংসঃ 
সুখ-অংশ ধবংস কছিয়াছ 1. ৃ 
দিয়া মবাকার, 
মানসের নীর হা 81:77 
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মনোহর দারা ক ্ 
. একেবারে যদ নিলি ।.. 

সুখের বাঙাল দেশ, 
বশের জাদাল তেঙগে দিলি 

প্রাচীনের চিচ্ছ নাই, 

কত দিন. রবে আর; রব | 
“্বেগের* লে বেগ হত, মপিন কুলীন যত, 
- গাঁডলি লাঙলি হোলে! মব॥ 

খড়দহ-মেল যাঁরা, বেষেল হয়েছে তারা 
খড়েতে আগুন লাগিক্লাছে। 

নাহি আর পূর্বরভাব, ক্রমে ক্রমে ভঙ্গভাঁব, 
স্বভাবে অভাব ঘটিয়াছে। 

বিক্রমেতে ফুলে ফুলে, বিক্রমপুরেতে ফুলে, 
করেছিল কুলের গৌরব। 

সে ফুলের নাই রস,-- দে ফুলের নাহি যশ, 
নাহি ভার মধুর সৌরন্ত ॥ 

ছু ভী বরভী দল, ব্লভের নাহি বল, 
ভববলতের নাহি দয়া । 

গর্বহীন সর্বানন্নী, সর্বানন্দ হোল বন্দী, 
সর্ধ্বানন্দ পাইয়াছে গল্প ॥ 

বেদমেল বেদ হত, বিশেষ কহিব কত, 
কোথ। আছে পণ্ডিতরতন। 

বংশজ বংশজ যত, হয়েছে বংশজ হত, 
কেব! করে তাঁদের যতন ॥ 


এই নয় তুষ্ট নয়, কারে! নয় পরিণয়, 
দুখ হয় কিতে অধিক। 
এক ভাব পরস্পরে, মযুর থাঁফিলে পরে, 


সকলেই হতেন কাঠিক ॥ 

গোগীপতি শ্রোত্রী যারা, গোষ্টীহীন প্রায় তারা, 
ক্রমেতে ক্রমের ব্যতিক্রম 

কুলে শীলে ধনে মানে, পূর্ববৎ কে বা মানে, 
কালগুণে ঘুচিল বিক্রম ॥ 

শোন। ছিল ফোন! নাম, সোন।র সোনার গ্রাম, 
সে.সোঁনা এখন নগ্ব খাঁটি। 

পুরাতন রাজধাম, কেবল রয়েছে নাঁম, 
ভূপতির় নাছি ভিটে-মাটা॥ 

» কেহনাই রাজবংশে,। প্রজাগপ কোন অংশে, 

... গ্র্ববৎ নহে আর সুখী । 

সুখনূর্যা অধ্যগত্ত। মানী লব মান-হত, 

খনযান্‌লকলেই হখী। 


ক্বাঙাল বি 


ছিতিস্ সব নং 1 জার হবে নিজ নিজ, 


শ্র্া যত পূর্বাকার, 









পপ, 
 বৈস্যকুল, মন্তক ভ্ষণ 1: 








পাচ ঝুল কাযস্থ লে পাঁচে 
রাঙ্জারে যানাঁতে তক্তি, জানাতে. বির পি ূ 
আশীর্বাদ করিলেন গাছে ॥ 5 
সে তরু নীরস ছিল, . আশির্বাদ সুগয়িণ, 
ওঈরিল ম্রনাম-ভদর । রি 
অন্ভাবধি সেই তরু, ফলে ফুলে কল্পতক্ক, 
রহিয়াছে হইয়| অমর ॥ রঃ 
কোথ। সেই আদি শুর, কোথ| তীর আদিপুর, 
কোথা সেই বংশধর তার। 
কোণা সে বলাল-তৃপ, ধার কীর্তি নানারূপ, . 
কুলীনেতে রয়েছে গ্রচার ॥ 5 


জাতির প্রধান গণি, কুলীন মাথার মণি, 
আছে যশ দশদিক €ছয়ে। ৃ 
কারো নাই অপমান, এখন সমান মান। . 


বল্পালের চাপরাস পেয়ে ॥ 
জীরাজ।ল 5 রায়, শেষ রাঞ্জ। বাঙলায়, 
তুষ্ট যারে সকল ব্রাঙ্দণ। 
করি এক যজ্ঞ মত, স্বজাতির যজ্ঞ-্ুত, 
পুনরায় করিল স্থাপন ॥ 
অকাতরে বহুধন, যেকরিল বিতরণ, 
কীত্তি যার পৃথী পাঁরে ধায়। 
তীহার বংশজ যত, ফরী যেন মণি-হত, ৫ 
দিবসান্তে আহার ন! পাঁয়॥ ৃ 
ঘেন শিশিরের দিন, দিন দিন অতি দীন, 
ক্ষীণ হীন মলিন বদন। লি 
রাগ নাই পূর্বরাগে, গতি হয় অখোভাগে, . :. 
ভাঙিয়াছে ব্বর্গের সন ॥ ও 
কি ছিল কি হলে! আহা, আর নাকি হবে তাহা, +: 
ঘা হবার হইয়াছে শেষ। 8.৭ 
বস্তারিয়া কাঁলগ্রাস,  কালেতে করেছে গ্রাস, ..+ 
লমুদয় বাঁঙীলের দেশ ॥ ৃ 
কিছমাজ নাছি আর, 






অন্ধকার হেরি সব স্থান। ৃ 
কোন দিকে নহে ভাল। বৈদ্ধের ১ আল, 
একেবারে হয়েছে নির্বাণ ॥ 


এজ ঈকন গধের আলী 


কাযসথাদি জাতিচা, ূর্বরপ ফেহ মা, 
| . শবে ৰা খের কাহিনী। 
: ফেব নামেতে ঢাকা, ঢাকায় নাহিক টাকা, 
গ্রতিকৃ্া গেচক-বাহিনী। 
আচার বিচার যত) 
বেশ ভ্যা হয়েছে গ্রতেদ। 
ধনী বলে ধ্বনি মাত, মধুহীন মধুগার, 
মকলেরি অস্তরেতে খোে। 
কত গঞী কতগরা।।.. বিখাত যাদের নাম, 
বিছু আর চি নাহি তার। 
করিয়া ভীষণ গতি কু খেয়ে কুলবতী। 
নম করেছে সংঘার॥ 


এক দশা সাকার, 


বড় বড় মান, ছিল কত মা 

মহানী করিত দ্যাই। . 

এখন কোধায়ধ।.. নামে মা মা, 
. মহান যান না 

বাসা গিয়েছে কেঁচে। যায় সধ আছে বট 
ব্যবসায়ী ফেছ আর নয়। 

৬ রি গা 
কোনয়গে দিনগত ' হিঃ 

গুনিমা হথ| তথা, দের এক বধ) 
কারো হনে কিছু নাই নুখ। 

ঘতেক বাঁধামীগণ। কাঙাত মক্কা ঘন, 
বাঙালীরে বিধাত| বিশুধ। 
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ক্দোর-ভিওট। ৃ 


মনরে আমার। একি ভ্রা্তি তোমার ॥ 
ভাবন! কেন রে? ভাবনা কেনরে? 


অকপ ন্বরূপ সার । 
শিশির, বসস্তঃ নিদাঘ, বৃষ্টি 
যে জন করিল এ সব সৃষ্টি 
যে জন দিয়েছে নয়নে দৃষ্টি, 
তারে ভাব একবার ॥ 
দিবাকর, নিশাকর, লয়ে ধার তাস। 
দিবা নিশি, করে করে, তিমির বিনাশ । 
নিয়ত নিয়ম করিয়া! লক্ষ্য, 
রাশি রাশি রাশি, প্রকাশে পক্ষ। 
জহর দহ করিয়া সখ্য, 
বার বার মে বার॥ 
অনিত্য বিষয়ে কেন ভ্রম ভ্রম-আশে ? 
তঙ্জ নিত্য, নিভাবিত্, চিত্রতীর্থবাসে ॥ 
বৃখায় করিছ শরীর-পতন, 
অনার ভাবিয়া! যার ॥ 


০০ 


পর-কাওয়ালি। 


হা! আমি ফি করিমায এক দিব।. 
দিন যত গভ তত, দিন মিন দীন. 
বৃখায় হইল জন, .. 


অতনথ-শালনে ভন, তনু নথদিন £. . 


খাবে নাহি ভাবি ভাবি, কার ভাবে মিছে জাবি, লোক, ও, ভাপাদি ভি) 
বা খা জে জেবেহইন। 


585 


* অঙ্গার ভাবিয়া সার, 


সহজ 1 আমার ভাট, 


“সময়ে সকলি সাজে, ৰ 
কাল ভেদে কাজে কাজে, ধা ব্ষষয়হে। 


সৃখায় হয়েছি নথ, 





হারাই রি 
কত বা গণিব আর, “এফ, ছুই, তিন” 1 
বহে না দেখা পাই, . 





জলে থেকে পিপাঁসায় মরে যথা বীন॥ ই 


নহজে যেরূপ কই, সহজে সেরূপ নই, 
খা করি হই হই, হয়ে বৌধ-হীন। 
নাছি হয় অনুভব, « এ দেহ হইলে শব, 
কোথা ভব, কোথা রব, কোথা হব লীনা? 
প্রবৃত্তির অনুরোধে, মাতিয়া বিষয় ফ্োধে, 
. এখনো আপন বোঁধে, হতেছি প্রবীণ। 
কাল-করী-হরি হরি, হরিনাম পরিহরি, 


্রমে কেন কাল হরি, হয়ে পরাধীন॥ 
লুমুবি'বিট-_একতালা । 


অসময় কেন আজ আমারে, 
ভাকো। রসময় ছে। 
অবলা! সরলা! বালা, কত আলা সহ ছে। 
প্রাণে কত আলা নয হে ০ 
তুমি নট হয়ে নট,  আঅহট-বটনা-ঘট, 
মূখে যত কথা রট, _ কাঙ্গে কিতাহরহে। 
সা, কাজে কি তা.হয় হে॥ রী 
- অসময়ে লাঠি বাছে। 












সখা, ধা বিষম ছে]: : 
ভোমার অধীনী আমি, তুমি হে প্রাণের স্বাধী, 
তোর্া-ছাড়।, হ'লে আমি, আমি আমি নয় ছে।. 
সখা, আমি আহি নয় হে। 





* এফ, হই, ভিষ। দিন খণনা। অপি) কব, 


3. মহহ-নহোরর, নে যে হে এ হলে না নে 


৩৫৮11 ঈশ্বর গুণের পর্থাবলী 


ভুমি হে চুম্বক সম. _ লৌহরূপ মন মম, 
তব আকর্ষণে মন স্থির কিসে রয় ছে। . 
ক সখা স্থির কিসে রয় ছে॥ ; ৯: 
বাহার-_-একতালা। 


এসো এসে। প্রীণপ্রেরসি প্রেমমই | 
তোম! বিনে প্রাণপ্রিয় আমি আমি নই ॥ 


তুমি প্রাণ আমি দেহ, দেহে প্রাণ প্রাণ দেহ 


_ ভ্রমরার নাছি কেহ কমলিনী বই. 
তুমি ভাব আমি স্বামী, তুমি লো আমার আঘি, 
দেহ-ভেদে তুমি আমি আমি তুমি কই ॥ 


শা 


লুমঝ ঝিট-__আঁড়খেস্টা । 


কেমনে, বল গ্রবোধ-শশীর হইবে সঞ্চার হে। 

মোহ-মেঘে ধেরিয়াছে, অখিল সংসার ছে। 
এই অখিল সংসার হে ॥ 

পাইয়ে অনিত্য দেহ, নিত্য-ভ্রমে করে স্েছ, 

(পন স্বরূপ কেহ, ন! করে বিচার হে। 
কেহ না করে বিচাঁর হে ॥ 

মনেরে বুঝাব কত, মন নহে মনোমত, 

অবিরত হেরি যত, মাক়ারি বিকার হে। 
মহা যাক্কারি বিকার হে ॥ 


দেশ--আড়া। 


অজ্ঞানতিমির বল কোথা রবে কর 3 
সথখদ সরল শশী স্বভাবে সধধণর ॥ .. 
র খুটি বিপক্ষ-ভয়। :  রিপুচর পরাজর, 


আলোকে পুলকময়, অখিল সংসাক্ব 8... 


শশশোক্কা আন্ছাঘন, 

টা নাশে বখা সমীযণ, সেই অন্ধকাদঃ 
ধসে যামিনীকয় 

অসোহর রগ, জবার আঁধাক।, 

সেক্বপ করিরা কম) . 

. অহামোছ গতম করিল বার । রঃ 


গ্রগনে করিলে ঘন, 


পরিপু্নজাক্যোতি, প্রফট পরী অতি, .. 


বা) 2৩৮ প্রভাবে পর 





_বামেতে কামিনী সর্ভী, 


৷ শব্যিঘক পবন দম, নু সর 
দীম ঘি রতিগত, 





আপিন 





শান বাপতাগ 1 


. এই বসস্ত সামন্ত লয়ে মদন সাজিছে 
গতি পুলকে । 
কি শোঁভ| কি শোভা কি শোভা: তশোকে। 
ভুবন? নি নাঁরুতি। 
লজ্জিত যামিনীপতি দা্িনখমকে | 
ছেরে দামিলী খমকে ॥ 
 স্স্তরা। 
মিলিত উতর অঙ্গ, ম্ষভাঁবে সভাবে সঙ্গ, 
ক্ষণগীত নহে ভঙ্গ, এ কি রঙ্গ তাঁয়। 
মদমত্ত মনোঁতিব, ধুঝি ভব পরাভৰ। 
মোহিত হইল ভব, রূপের আলোকে । 
চারু রূপের লোকে ॥ 
ফুটিল নুরতি-ফুল, ছুটিল ভ্রমর-কুল, 
কুটিল কাঁমের শৃল, টুটিল হৃদয় । 
খরতর শ্মবর-শর, ভ্বিভুবন থর থর, 
কলেবর জরজর, কোকিল-কুছকে । 
কাল কোকফিল-কুহকে ॥ 
সমীরণ ফরফর, গুণ গুণ গরগর। 
গুঞ্ররিছে মধুকর, মনোহর ব্বর, 
না দেখি এমন ধীর, এ কবে কে রবে হর, 
দহে দেহ শরীর, ভ্রিপোক চমকে । 
রবে জিলোক চমকে ॥ 
সম শোভা জলে গলে, তরু বাজে নবদলে, 
হিজ নিজ দলে দলে, দৌঁলে ফুল দল। 
নুধান্বরে করে দান, ধরে তান হলে গ্রাণ, 
ছয় রাগ মুত্তিমাঁন্‌ রাগিণী বলকে। 
রাগে রাগিশী ধলফ্ে ॥. 


০৮ 


 খাহার-ডিট। ই 


এই অখিল সদা অধ করি নিকার | 
সুরার আদি সধে অধীগ আরীর ॥ 
এ. কিতা এই রি 








| শালী 


আমার দি অৰ,.. 


: জাদি নই পরাতব, 
কালি ও কত করিবে বারি | 
আমি করি ধারা ক্চ্ি, না হ'লে আমার দৃষ্টি, 


খই টি করে সৃষ্টি, ছ্ন সাধ্য কার ॥ 
বাহার ঠুরি। 
ওছে ফুলশরধর সমর হে, - আমায় ধর ধর ধর ছে 
দেছে দেহে যুক্ত কর, ধর পয়োধর হে। 
আমার ধর পয়োধর হে | 
ধরি কর গুণাকর, করে বাধে কলেবর, 
দেহ প্রাণ-প্রিয়বর জ্বধরে অথর ছে। 
দেহ অধরে অধর ছে ॥ 
কুলব্তী আমি সতী, প্রাপপতি তুমি গতি, 
রতিরদে বেধে রতি, হ্রতয় হুর হে | 
বধু ছরতয় ছর হে॥ 


শপ 


বাহার--মাড়া। 


এই কুসুমেরি বাণ আমি যদি করি যোগ । 
এখনি করিতে পারি বিবেক-বিয়োগ ॥ 
এমন কে আছে সতী, রতিরসে নাহি রুতি, 
পতিব্রতা ছাড়ে পতি, যোগী ছাড়ে যোগ ॥ 
কোথা ব| সাঁমান্ত জীব, পরিছরি নিজ শিব, 
করে সদা সদাশিব, বিষয়-বিভোগ ॥ 


০০ 


বাছা_ভিকট। 


বল পরায় কর গ্রততাব আমার রা 
পাত প্রেমের ফাদ বহাব সুরঃ | 
রতি সার রত রে পেয়েছে ভাঁর তার, 
সেকি কছুমানে আর, রির়েফ বিচার । ৃ 


& ক্কামিনী কোমল ফাস্তি,, আগলে করে আছি, 
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আমাদের দিদ্ধ বিদ্যা, 





_ হখীরলে লহ! পি, 





. ছছিনী-_কাও্যানি। ১১০: 

যা মরি আছে বধু রাখ রাখ: গ্রাশ হে। 
ফান্েদে ভ্বাপন দেহে মেহ দেহ বাল জে 
কলেনর ঘরজর, . ভত্বে কাপে থর থর, 
গে স্যর, ধর ধর) কর কর জাগছে)... 
বিষাঁ্ে মনের ছখে, আনল জলিছে বুকে, 
কথা নাহি সরে মুখে, গেল গ্রেল প্রাপছে 1... 


রি 








বাহার-_রূপক। 


ভেব না৷ ভেব ন প্রিয়, তেব নাঁক আর। 

কখনো কি হ'তে পারে প্রবোধ প্রচার ॥ 

বিদ্বমীনে এ অবিস্তা, 
প্রকাশ করিবে বিগ্য', হেন বিদ্যা কার। ও 

কফেবা আছে যম সম, কোথ। সেই দম শিম). 
কো] সে নিয়ম, যম, যম আমি যা+র ॥ 

প্রাণধন তৃমি ধনি, তুমি-ধনে আমি ধনী, 
আমি ফণী তুমি মণি, ভূষণ আমার ॥ 


পিসি 


বাগেশ্বরী_ ধামাল। 


কি কর অবোধ মন, লহ ্ুবিধান। , 
আত্মা-নদীজান-নীরে খে কৰ নান ॥ ৃ 
কি কছিব শোভা তার, করুণা-তরক্ষ-ছাঁর, 
শীভজ হয়েছে যার, সুচাক লোগান।॥ 
অস্তয়া।. 8 
বিষয় মিলে মঞ্চ ক কেন কু নিম্ন 
ইথে পাপ ছত্াশন, বাড়ব লমান। 
্পর্শমানে জানল, . হবে তুমি সুদীতল, 
বাবে তৃষ্ণা, শু্খীনল, পাবে পরিজ্বাণ ॥ 












শপ রি পটেল পরিজ পে তি 


৬৯৯ বর গ্ের থাপ 


ভবক্ষুধা করে কৃশ, করছে পরম. উপ, 
বিষয়-বাঁসনা-বিষ, বারিনিষ পায়। 
হর হর তাপ হয়, জগতের পাপ হয় 
তবে বুঝি মহেশ্বর, মহিমা! অপার ॥ রি 
কেমনেতে স্থির থাঁকি, মদেরে বুঝাগ্গে রাখি, 
যে দিকে ফিরাই ত্ীখি। দেখি অন্ধকার 1. 
হৃদয়-আঁকাশে আসি, রবি ছবি-ভাঁস ভাসি, 


অজ্ঞান-তিমির-রাশি। করছ সংহার ॥ 
এই দেখি এই সব, পরে এই সব শব, 
বুঝিতে না পারি তব, এ ভব-ব্যাপার। 
ভ্রম যেন নাহি হয়, মোহ যেন নাহি রয়, 
দূর কর সমুদয়, মায়ার বিকার ॥ 
নিদ্ব দেছ দেখে স্ুল, মনের হইল ভূল, 
নাছি ভাবে সর্বমূল, তুমি মূলাধার। 
আত্মভাব রেখে দুরে, না গিদ্ে সস্তোষপুরেঃ 
কাঁমনাকাননে ঘুরে, করে হাছাকার ॥ 
প্রকাশিয়া নিজ স্নেহ, অধিকার করি দেহ, 
মনেরে প্রবোধ দেহ, এসে একবার । 
পেলে তব ই চরণ, মোহিত হইবে মন, 
আশারোগ নিবারণ, তবে হবে তাঁর ॥ 


যনেতে বিরাজ কর, মনের মালিস্ত হর, 
এই মন কলেবর, বিভব তোমারু। 
স্বরূপ স্বভাব ধরি, দরশন দেহ হরি, 


জনম মফল করি, হেরে সে আকার ? 


তব কূপধ্যানে ধরি, জ্ঞানেতে তোমায় স্বরি, 
আর যেন নাহি করি, আমার গআঁমার। 
অসার সংসার এই, সার ইথে কিছু নেই, 


মন যেন ভাবে এই, তুষি খান দার 8. 
এই আছে, এই নাই এই তো শরীর 1 
ভবে কিসে এ জীবনে, জানিয়াছ স্থির ॥ 
দেহেতে লাবপ্য শোভা, ক্ষপযান্থ মনোলোঁভা, 
.. ফেমষন কমলদলে, চলল নীর ॥ : 
জলে দেখ বিশ্ব হত্ব, “ঘেছে প্রাণ সেইমত, 

বাকাশে প্রকাশে প্রভা যেমন অচিয। 
'ক্সনিত্য বিষয়াসবে। (হজ কেন লবে, 


ৃ 


- প্রভাহীন হ'লে আমি, 


শরসকতি পরধানা হুল, 


১ কুজিজ কাঁরণনবষ্টি, 
7555৮7 


: একতলা |... 


এ এলো সুতির অতুল্য অজয়। র 


তমোগ্তণে তযোরপী, মম সম নয় ॥ 
লা 





রিলে লে 
লঘু হয়ে রবি শী গগনতে রয়॥ 


০ লিসপাশপি 


বেহাগ-_আঁড়া । 


আমি সহজ তত নয় জীবের সহজতনয়। 
কৃষ্টি, স্থিতি লয় আদার প্রভাবেতে হয়। 
সবার প্রধান আমি কুলীন-কুলের স্বামী, 
কে আছে, কাছার কাছে, দিব পরিচয় ॥ 
আমার ঘে কত মান, নাহি তা'র পরিমাণ 
অভিমানে অন্গমাঁন, ডিয়মাণ হয়। 
কে বুঝিবে ফলিতার্থ, যম অর্থ পরমার 
অপদার্থ অবথার্থ হেরি দমুদগ ॥ 
মায়াময় এ সংসারে, জয়া নাহি করি যাবে 
সেই জীব একেবারে, মাটি হয়ে রয়। 
কথ। নাহি স্বরে মুখে, নিয়ত মনের ছখে। 
বঞ্চিত সঞ্চিত সঙ্গে, থাকিতে বিষয় ॥ 
বিধি ফরি হর কেবা,.. আর হত দেবী-দেখ 
না ক'রে আমার সেবা, স্থির কেবা রয়। 


 জলচয়, স্থলচর, ভূচর, পবন 


বত সখ চরাচর, আম ছাড়া নয় ॥ 
আমার চেতনে ভাই . অচেতন কেহ নাই 

সচেতন সব ঠাই, দেখ বিশ্বময় । 
-ক্কাম নাহি হয় কামী।: 
তবে আর আমি ক্যামি দুখে কেবা বয়) ॥ 
না থাকিলে আহক্কার,.. তবে বল অহং কা; 
সহজে তি পা িবৃততে লয় মা 
| বে বন, হাউ রর 
ব্রুমে আমি করি ভর 
এ কের ইডি, কখনে! ফি হয? 
৬ প্রত্যক্ষ করাই দু! 
৮০০ নর 





ধা আগ রাজন 8 ও 1) কা (54 । 


আলেয়া-ামধামদি। 


এই শরীর-রতন হইবে পল্তন। 
নিজভাবে ভাবী হয়ে কর য়ে যতন। 

এই শরীর রতন হইবে পভন | 

না হইল নুখলাস্ত মনের তন ॥ 


য়া 
আপন আপন-রব, নিশির-স্বপন সব, 
গোপন কি আছে তব, ভব-গ্রকরণ। 
গেয়েছ ভোগের দেহ, তার প্রতি কর স্েছ, 
পরে আর নাহি কেহ, মুদিলে নয়ন | 
প্রক্কত প্রন্কৃতি-গুপ, . বিষ্কৃতি কি তাঁহে পুন, 
আরুতি দেখিয়া! কর সুকৃতি-সাধন। 
দেহ ছাড়া আত্মা এক, নাই নাই মিছে ভেক, 
দৃষ্টিহীনে অভিষেক কোরো না রে মন ॥ 
পেয়েছ উজ্জল আখি, তার কাছে কোথা ফাকি, 
বুঝিতে কি আছে বাঁকী, সার বিবরণ । 
স্বভাবে রাখিয়া দৃষ্টি দেখ দেখি এই থষ্টি, 
হৃষ্টিছাঁড়া অন! স্যি, সৃষ্টির কারণ ॥ * 
গ্রহ তারা তিথি রাশি, কাল দণ্ড রাশি রাশি, 
রীতিমত বসে যাঁয় করিয়! ভ্রমণ । 


স্বভাবের এই ধারা, শভাবেতে বন্ধ তারা, 
স্বভাবে অভাব-ভাব হু কি কখন ॥ 

এ তো নছে ভাঁর বোবা, সহজেই যায বোঝা, 
নোন্ষ! পথ ছেড়ে করে কুপথে গমন । 
সোজা পথে ন্বর্গভোগ, ভ্রমে ভোগে কর্ম্মভোগ, 
করিতেছে মিছে যোগ, যত মূড়গগণ ॥ 
শোন শোন্‌নর়লোক, কোথা তোয় পরলোক, 
জ্ঞান যদের ঝেক, প্রলাপ-বচন। 
পরকালে কর্মফল, কেবল ধূর্তের ছল, 


আকাশ-তরুর ফল, অলীক যেমন ॥ 
গগনের নাহি মূল, তাতে নাহি ফোটে ফুল, 
পুরাণের লেখ! তুল, মিছেদরশন 11 


সাধে আমি বলি বঢ়, বল্‌ বল্‌ ওরে মূড়, 
কোথা পেলি মর্ম গৃঢ়, আত্মনিকপণ ॥ 
যাহা বাই তাই আছে, খুনছ্িস্‌ কার কাছে, 


হছে কাঠে কাচ কাচে, মূর্খ মত জন । 
কোথা ভোর দিব্যক্ঞান, খ্যান লঙ্ক এ যে ধ্যান, 
মননে না হয় ফেন,আাকানরশন ॥ 
% রাখল রও জাতি উগ্র গাগাজীতি । 


71001518517 
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জমে বত হয়ে ফাল, 
আীবনাকে পরকাল, আলীক কখন । 
পন্থপাতে বা জল, মাহি গার বাসস্থল/ 
দটটরপ ভাবি ফল, কর্দেতে ঘটন ॥ 
প্রস্কাতির কিবে লীলে, ছুপ্ধেতে অধথল দিলে, 
পরিণামে ছয় যথা দধির স্জন' 
বা বহ্ছি ধরা জলে, পরস্পর ফোগ-বলে, 
স্বভাবে সেরূপ সদা হতেছে' চেতন ॥ 
অজ্ঞান মানবচন়, এই দেস জড় কর, 
জড় নয় জড় নয় দেহ সচেতন । 
বৃহস্পতি করি যুক্তি, করেছেন এই উদ্ভি, 
অন্ত আর নাই মুক্তি, মুক্তিই যরণ ॥ 
আকার প্রকার রব, সম সব অবস্ধব, 
সমান জনম মৃত্যু সমান গঠন। 
সম ছেদ সম ভেদ, কিছু নাই ভেদাভেদ, 
সম সুখ সম ছুখ রষণ গমন ॥ 
তবে কেন ভণ্ড নবে, মিছে ভেক্াভেদ ধরে, 
কল্পনা করিয়ে করে, বর্ণ নির্পণ 1 
এই বড় এই ক্ষুদ্র, এই দ্বিজ, এই শূদ্র, 
ছুঁয়ে! না ছু'য়ো না ওরে, ও ছয় ষবন॥ 
সাধে আমি হই কুদ্ধ। . বোধেরে করিয়! রুদ্ধ, 
এ অশ্তদ্ধ আমি শুদ্ধ, এ ভেদ কেমন। 
কত দূর অভিমান, অজ্ঞানের এই ভান, 
কেমন পাধাপ প্রাণ, গ্রেদহীন মন ॥ 
অরধিক হয়ে রলে, শ্য-বশে বলে বসে, 
এ হয় পাপের অন্ন, কোরো না ভোজন। . 
মা খেলে তে! নাহি ত্রাণ, খেলে পরে থাকে “প্রা, 
দেহে করি বল দান, বাঁচা জীবন 1 । 
নরাধম ক্ষক্চেটো। ছেন “আন” বে এঁটে? ৃ 
জন্বরূপে করে যেই জীবের পান্না ( $ 
ছঃখে বছে চক্ষে ধারা, হয়ে বে সেবার ' 
বলে এই প্থদারা, কোরে! না৷ হরণ 
পর-বোধ ছে যার, সেই ভাবে 
পর নে কেছ কার, সকলি আপন । 
সফলেরি এক গতি, যকলেরি এক যতি, 1 
সকলেরি মনে কৃতি, সহিত ফন & 7" 
পরস্পর নহে পর, স্বভাবের আস্থচর ' 
স্বভাবে ভাব ধার, সে করে বারগ। মূ 
ভোগে তেঘ যদি রবে, পণ্ড পাখী সবে জাবে।। 
স্বেচ্ছাযত কেন ভবে, কষ্ছিনে ধষন ॥ 4 


শি 


ধু আর কত দ্রিনে সবে, 


রা 


মি 


খাটি নাকে কারো যন. পোম-জনধ রত রা, 
* রলে এই পরধন্, (কারে! ন! পেগ । 
জ্াযী়লরা এই কথা, বলিতেছে মণ! 


রি ্বাচাল হইয়। করে শী দ্বালাপন্রী 
7 খাদে আর নাহি দয়, 


দিলে অত গিরি, 
পাগলে গাগল কর, এ কি কুলকষণ । 

নাস্মিকে নাস্তিক ভাবে, শুনি প্রন্কৃতি হাঁসে, 
তাহার! আন্তিক যদি নান্তিক কেন ॥ 

জয় জয় বৃহস্পতি, চর্বাক-চরখে নি, 
বৌদ্ধদত সভ্য অতি শাস্ মনাতনন। 

অন পদা বাদী, প্রতারক মিথ্যাবাদী, 
করিব না হেরিব না তাদের বৰ ॥ 


বেহাগ- আড় 


শ্যেচ্ছাময় মন তুমি জগতের ভূপ। 
আপন স্বরূপ তুমি আপন স্বরূপ ॥ 
লোক সব মিছে জ্ষে, সংলার-কাননে ভ্রমেঃ 
মাহি দোষ কোন ক্রমে, নিজ নিজ ক্প। 
নানা ভাবে ভাব হরে, অন্ভাবের্‌ ভাব ধরে, 
বি্ষপ স্বভাবে করে, গ্বভাবে বিরূপ ৷ 
সুখে নাহি কাল বঞ্চে, পড়িয়া! বিষম-তঞ্ে, 
রূপ রস জাদি পঞ্চে, ভাবে নানা রূপ । 
আত্মহিতে ঘত কর্ণ, সেই মাত্র মূল-ধ্ঘ 
ং কি কব তাহার মর্দ, অতি অপন্বপ ॥ 
হয়ে মল অনুকূল, ঘুচাও মনের ভুল, 
দেখাও সহচ্গ ভাব, স্বভাব অন্রপ। 
এফ রবে এক কবে, 


র এক ভাবে এই ভবে, হবে এককপ ॥ 


আত্মাছিতে হবে রত, সবে মাত্র একমত, 


ৃ ন। খাক্ষিবে যতামত, ইচ্ছা-অনুরূপ | 


॥ 


ূ 


ৃ আপন নাশের তরে, দিজে গেড়ে কূপ 


ভিন্র ভাব যার ধয়ে, নানা পথে ঘুরে মরে, 

ন| চিনিয়। ভাল মন্দ, ঘত অন্ধ করে ল্য, 
নাশিতে তাদের ধন্ধ, বুঝার কফিরুপ। 

% ক্কাশীবাসী গরে জীব, পির মলঃ শিব 
পিবরূপে ন! পৃজিষে, পুরিস্‌ কিরূপ 

| ব্না-সহের মোর, বাড়িঙগাছে বন়্ জোর, 
করিস কি দিছে শোর, চুপ চুপ চুশ॥ 

কা 


0 টি ৯ পিছ এ 
ঘঃ 


17 রর 


খি' বিটা । 


খরে এয়া তে উঠ জরা 

অনি বরাকার, তোখি বমি ক্ষদাকায়। 
কি লাহদেইাড়াইল সনুঙগে আমীর । 
থে এই কে য়ে হুয়াচার 1 


৬) 


সর ময় সর্‌ সয়, গ্রে এরে ধর ধর 
কটি কাট, ফেটে ফাল, মায় মার হাব 
হাদে এটা ঘেমে খে সে, বসেছে নিকটে এমে, 
গদি হেসে বেমে হেসে। করে কি ব্যভার। 
কিছু নাহি করে ভন, ঘাড় লেড়ে খাড়া রঙ, 
বুক চেড়ে কথ! কয় এ ক্মহঙ্কার | 
অতি-নীচ ছুরাশয়, আমার সমান হা 
কত বড় লোক আমি ক'রে না বিচার॥ 
সহিতে ন। পারি যাহা, সকলেই করে তাহা। 
কোনমতে ছাড়িব না কিসে পাবে গার! 
এ ব্যাটা, চড়েছে গাড়ী, এ ব্যাটা রেখেছে "শাড়ি 
ঠিক ছেন তলো- হাড়ি, মূখ ভার ভার | 
দারা সহ যোগ করি, যন্তি শ্বভাব “রি 
এ জগতে বল তবে রক্ষা থাকে কার । 
কে পারে জাষার চোটে, মুখে বেম খই " 
স্বর্গ মর্ড্য কেঁপে ওঠে, ছাড়িলে ভক্কার । 
মহাবীর আমি ক্রোখ, বোধেক কি রাখি বোধ 
জনমের মত ভারে করেছি দংহার ॥ 
উপরোধ অনুরোধ, হিন্তাহিভ বোধাবোধ 
কোনে কালে, কমি কারো, ধানিনেকে। ধার 
পিতা মানত! বন্ছু ভাই, কিছুই বিচার নাই 
হখন বাহারে পাই, তখনি প্রহান। 
যেজামাঝে হি বলে, চাহ গুনে আজ অগ্ে 
ক্মণগে যেন গালে গিকে চড় মাছি তার ॥ 
কত কত রাঁজকুজ, কাথারো রাখিনি মৃঃ 
করিয়া জানের ভুল, হয়েছি প্রচার । 
পরস্পর আপনারা, বিবাদে পড়েছে মরা 
শোঁক পেয়ে দার! হত, করে ছাহাক্ষার ॥ 
বিবি ছয়, মুনছর, হইলে আমার চং 
ক্ন্ধ ছুয়ে এক্ষেবাকে দেখে অন্ধকণর। 
কোথা ছিংসে প্রাণতিয়ে, দীঙ আলি রেখসিণে 
দেকলাকে জমি গর্থ গাধিকার ॥ 










৯৫৬ জজ টু 


আবাখেরে চেবে মিয়া, পালে কষেপিব নি, | 


পৰম নল ক্ষিতি, ফোধা রধে আর ॥ 
বার বাসে করি ধস, 
.. স্লি অপার হয়, দাঁহি থাকে সর । 
অস্থকৃলা দেবী ভ্রান্তি, কোথা শ্রদ্ধা, কোথা শাস্তি, 
কোঁথা দয়া কোথা ক্ষাস্তি, ন্ট পদ্ধিবাঁর ॥ 
শক্রগণে ফেলো মেরে, একেবারে দেও লেকে, 
জগতে না হয় যেন, প্রবোধ প্রচা। 
অগ্নি জালো মন ফুঁড়ে, নকলে মরুক গুড়ে, 
আমরাই সৃষ্টি জুড়ে, করিব শিহাঁর ॥ 


পেপার 


খেমটা। 
ধ্রাণে আর সম্প না। প্রাণে আর সম্গ না। 
সয় নারে প্রাণে আর সয় না সয় না॥ 
খোপা বেঁধে পেটে গেড়ে, 
চোপা করে নথ নেড়ে, ৪ 
ঠেকারে বাঁচে না আর গায়ে দিয়ে গয়না । 
গায়ে দিয়ে গক্সনা তা 
গুষ়েছে ছাঁপোর থাটে, রয়েছে রাণীর ঠাটে, 
রাগেতে গুসুরে মরি গতোর তে। বন না? 
গতোর্‌, তো! বয় না 
গাঁণে আর লয় না প্রাণে আর সন্ব না । 
' সয় ল-যে, প্রাণে আত সয় না, সর মা ॥ 
দেয় বিধম ছাই, ননদীয়ে রক্ষা নাই, 4 
দকক্‌ ভাবের ভাই, ভাতে ফিছু বয় না। 
্ তাতে কিছু বয় না 
ঘিলীনতিনী যা, রড় কে হক মা। 
ঝাড় কেম হয় মা । রা 
দে আর লহ না প্রাণে আর সন সা: 
সঙ নাওে প্রাণে আম সঙ্গ লা শু না। 


শঙ্কর বেশ, 


“ ভার খটে সর্নাণ, রি 






বণ আর লয় না) প্রাণে আর বর 
নল 
বোসে আছে যেন বক, ও কু লয় লা, 
তত্বকতৃলয়না। . ্ 
উদরে ধরেছে ঘটা, সাক্ষাৎ ভাকিনী বেটা, 
দেখিলে শরীর জলে, ঠিক যেন ময়না)... . 
ঠিক ছেন ময়ন! ॥ 
ওাণে আর সঙ্গ নাগ্রাণে আর সম়্ নাঃ 
সয় নারে প্রাণে আর সয় না সন্গ না। 








পক 


ভাল--খেষটা । 


বণ বল, কিসে হবে, ক্ষুধা নিবারণ । 
কঠোর জঠরজালা, করে জালাতন ॥ 


ধ্যা 7, 
সাধ, ক'রে দিই গাঁল্‌, এত চাষ্‌ এড ভাল, 
একটিনে গেল কাল্‌, কিফরি এখন |... 
তেল, লুপ» নাই ঘরে, হাড়ী ঠন্‌ঠন্‌ করে, 
নুতন করিতে হবে, সব দয়োজন॥ ... 
সক্ষলেরি মুখ-বাকা, কোথা গেলে পাব টাকা, . 
কার্‌ কাছে যেতে পারি, পেতে পারি ধন। 
চুদি করে আমি কড়ি, পাছে শেব ধরা গড়ি, 
দিয়ে দড়ি হাতে খড়ি, করিবে শাসন ॥ 
ধততই ধাঁড়িছে বেলা, ততই সু ঠেল। 
আজধুবি কপাপেতে, হলো না ক্তো্গন। .. ' 
উল দেখি হাটে যাই, চিড়ে মুড়ি বদি'পাই, : . 
ফা! ফুকে। খেয়ে ভবে, বাঁচাঁব জীবন ॥ .*; 
এই গ্েখি শত শত, বড় বড় ধানি খত, 
আমাদের করে না ফেন, ধন বিতরণ । 
গোরাপার বাড়ী ওই, ভাড়ংতরা ছানা ই, .. 
হা করিনে হপ। 














উজ... 
 কযান্‌ হত গাছ... ফলেছে বাছের যাছ, 
টা পুকুরেতে কত মাছ, না হয় গপন |. 
গাছে উঠ ফল পাড়ি, অড় করি কীড়ি কাড়ি, 
তা যভ পারি বাড়ী নিয়ে, করিব গমন & 
পুকুরের কর্তা যাঁরা, এখানে তো নাই তাঃক্বা, 
... ছিপ,ফেলে ধরি মাছ, কে কয়ে বারপ। 
. দেখে যদি ছিপ, সুতো, না হয়-মারিবে জুতো, 
[ও ধুলো ঝেড়ে চোলে যাব, মুদিয়ে নয়ন ॥ 
_ থা হবার তাই হয়, মিছে কেন .করি ভয়, 
পেটে খেলে পিঠে সয়, এই তো! বচন। 
চুরি ক'রে নঙ্, টেড়ি, সে দিনে খেটেছি বেড়ী, 
_ না হনব আবার গিষে, খাটিব তখন ॥ 
বেড়ী নয়, মল পরি, মাটি কেটে, দিন হরি, 
| ক্ষারাগার সে আমার, শ্বপুর-সদন। 
_ স্থাদে ওই খালখানা, দি ভাই ধার আনা, 
২... সুদিন তো হবে তা, সুখেতে যাপন ॥ 
, ধোবার। কাপোড় কাছে, ভাল ভাল ধুতি আছে, 
চি . গুকৃতে দিয়েছে, সব চিকন-বসন। 
-, সবুজ, সফেদ লাল, পাল্লাদার বেড়ে সাল 
আনিয়াছে পাল পাল, খোা মহান ॥ 
মোগোল, পাঠান কত,  কাবেলের মেয়া যত, 
উটে উটে, আনিতেছে, করিয়া যতন। 
এ সব স্থখের যোর্গ, ঘদি নাহি হয় ভোগ, 
তবে কেন করি মিছে, শরীর-ধারণ ॥ 
_ বেনের দোকান লোট, -রূপাঁ, লোনা, টাকা, নোট, 
বেঁধে মোট « ছোট. ছোট, পাল! ওরে, মন ॥ 


(অন্যদিকে অবলোকন পূর্বক ). 


এই দেখি পেট ডোঙ্গা, ঢেকুহ্ধ উঠিছে চোডা, 
হাতী, ঘোড়া, কত কত, করেছি ভক্ষণ । 
কোথায় গিয়াছে গোলে, আবার উঠেছে জে।লে, 
দেয়ে দে রে খেতে দে রে, বাচ! রে এখন ॥ 
ক্ষটাক্ষেতে দিয়ে টান্‌, এখনিই আন্‌ আন্‌, ৪ 
খান্‌ খান কোরে খাই, এ তিন্‌ ভুবন. 
প্রিকতম! তৃষ্ণ সতী, আমি তা'র প্রাণপতি, 
ৃ এই দেখ বুকে তা”রে করেছি স্থাপন ॥ 
আমাদের হয়ে বশ, মনের বিষয়-রয়। 
ূহর্তেবরক্ষাুকোটি, করিছে ন্গ্জন ) 
সোমার কারণে ভার, নিদ্রা নাই একবার, 
0. বাসনার পথে ভধুকরেন আয়ণ |... 


শী জে এথাবদী 


দেহে ছলে ল্য: 
্বপনে আপন, স্ববি, কয়েন জাঁপন। 
যাদের মোক বেগ, কিসে তিনি নিকছেগ, 
মম বিনা এই বেগ, ফে. করে ধারণ ॥ 
ছেন সাধ্য কার আছে। কে বাদ যা) কাছে, 
মনের গ্রবোধ দিলা, কে করোয়ণ। 
বদি কেউ খড়ি পেতে, কোনরূপ গুণে গেঁখে, 
আকাশের কত তারা, করে নিরূপণ ॥ 
ঘি কেউ এ জগতে, . উপায়েতে কোনমতে, 
প্রতাপে করিতে পারে, বাতাস বন্ধন। 
কোনরূপে ঘ্দি কেউ, জলধির যত ঢেউ, 
রোধ কন্ধি একেবারে, করে নিবারণ ॥ 
প্রক্কাতির এ সংসায়ে, ফোনরূপ আন্ধার, 
যদ্যপি করিতে পারে, আকাশ-থগুন। 
পূর্বদিকে প্রাতে রবি, প্রন্তাবে প্রকাশে ছবি, 
সে উদয় রোধ বদি কয়ে কোন জন॥ 
এসব সম্ভব নর, সম্ভাবনা যদি হয, 
হর হয হলে হলে কে করে বারণ । 


ক নাই তার ভুল, ; 


মনেরে কে দেবে বৌধ, লাগি ধোরে মাছে কো, 


করিবে আমায় নোধ, কে আছে এমন্‌॥ 


চে 


(তায় মুখচুন পূর্বক ক্ষুধা অত্যব 
কাতর হইয়া আর একদিকে মুখ 
করিয়া পেটে হাত দিয়! 
এ মুখভঙ্গিমা |) 


পেটের নিকটে আর, কিছুতে না পাই পার, 
১. সমুদ্র অন্ধকার করি ঘরশন। 

ঢুকিয়াছে ভান্বকীট, না মরে ক্ষুধার ছিট, 
চুমুকেতে কত নার করিব শোষণ ॥ 

উঠিয়াছে খাই থাই, না মেটে গ্পাশার খাই, 
খাই খাই রবে. সবে ছাঁড়িছে বচন। 

ঠাই ঠাই ভাই ভাই. বেনপর্কতের টাই 

ক্ষোথ হতে এসে করে কোথায় গমন ॥ 
এই দেখি এই এই,  ক্ষণপয়ে নেই নেই, 
এ খেয়েক খেই কেটা করে নিক্ষপণ। : 


 কেবা.বাছে পচা সড়া, ফেব! আছে..বাঁলিমড়া। 


87775 








সনি টত 


ঈদ তবের ওরা 


ওই থে ঠাকুয়-ঘরে, 


বাযুনের! পুজা! করে, 
বহুবিধ খান্ঠ নিয়া করে নিবেঙগন। 
ওতো! কভু গুদ্ধ নয়, টো করা সমুদয়, 
কতক্ষণ আগে আমি করেছি ভক্ষণ 
ওদের কুলের বধুঃ গফুর ফুলের বধু, 
কেহ নাহি পাঁয় যার গ্েখিতে বদল । 
কত দিন আগে আমি, হয়েছি তাহার স্বামী, 
ঘরে বনে মনে মনে করেছি রমণ ॥& 
ওরা পেকে খাট খানা, সুখে হয়ে আট,খানা, 
ধোরে কত ঠাট্‌ খানা করেছে শয়ন। 
সকলের অগোচরে, সময়ের অবসরে, 
কত দিন শুয়ে তায় করেছি যাঁপন ॥ 
দেবপতি তারাপতি, হ'ল গুরুদারাপতি, 


তাহে কিছু এক! নয় কামের সাধন। 
সম্ভোগে হইল লোভ, না ভূগিলে পা ক্ষোভ, 
দেখে কবে পুজে ছিল আমার চরণ॥ 
আমি জাগি সর্ব আগে, কাম ক্রোধ পরে জাগে, 
না চাগালে কেবা চাগে, সবারি মণ । 
মানসের ভালবাসা, মানমেই ভালবাসা, 
আমার চরণে আশ! লয়েছে শরণ ॥ 
বিধি হরি শ্মরহর, সেবা করে নিরন্তর, 
আমারে ন! দিয়ে কিছু করে ন! গ্রহণ । 
ধর্মের যে পুত্র হয়, যারে লোকে যম কয়, 
সে যমের উচ্চপদ, আমার কারণ ॥ 
আমার সেবক যারা, দারুণ চতুর তারা 
চতুয়তা ফেব! জানে তাঁদের মতন॥ 
ডুব দিয়ে জল খায়, শিব নাহি টের্‌ পা, 
নল-দিনবে ছধ করে উদরে শোষণ 
রেখে বস্তু অবসবব, জিব দিয়ে চাটে সব, 
জিলিপির ফের ভেঙ্গে কিরে ভোজন 
পিতা মাতা! দেব গরু সবার উপরে গুরু, 
নিজ এঁটে। সকলেরে করে বিতরণ ॥ 


(আবার আর এক দিকে চাহিয়া) 
তাল একতালা। 


হায় ছার মিল নয়ন, কফি করি এখন, 
বনফি করি এখন। 


 আপরপ মনৌলোভা,.. হা মরি কিবে শোঁভী, 


 আনমে করি দি কত হেন ফশন ॥ 
হাক হাঁয় মজিল নয়ন । 


এই ক্ষীর, এই সর, . 


৩৬& 
আই ই নরমীতিটে, দোকান্‌ কালো বটে, 
একেবারে খুলে গেল ভুলে গের্শ মন। . 
বিশ্বাধর, পানতুন্া, বাপিত-চসান-চূযা 
তাঁসিছে হাপির রসে, ফিবে গঠন & 
পাঁক্‌ রেখে কড়া! কড়া, ভাজিতেছে ছানাবড়া, 
পড়ে রস্‌, টস্‌ টস্চ মুখের বচন । রর 
সুপ চিবুকতাজা, যেন বর্ঘমেনে খাজা, 
অথবা কি, সরভাজা, সুচারু-ব্দন ॥ 
মরি ঘি কিবে নাসা, নিখুতি-সন্দেশ-খাসা, 
মনোহরা, মনোহরা, শোভিছে শ্রবগ । ৃ 
পয়োধর তিলেগজা, সাজানো! ররেছে মজা " 
আয় আর বোলে মন, করে অকর্ষণ ॥ 
দেছেতে.লাবপ্য-নীর, যেন পাতা-সাজোক্ষীর, 
চল চল লর তায়, হুখের যৌবন। . 
যত কে. 
হায়, আমি কতক্ষণ করিব তোষন॥ 2 
দিবে নিশি জলে খোলা, সদাই রয়েছে খোলা, র্ 
এক মনে গড়িতেছে, কত শত মন। 
নাহি দেখি দান তোলা, মনে মলে মনতোলা 
দে মন ওজনে কত কে জানে কেমন |... 
ধাইি দেখি মন এঁচে, যদি কিছু দেয় যেচে, | 
গ্রতিগ্রাহী হয়ে তবে করিব গ্রহণ । 
না গেলে তো নয় নয়, যেতে এই করি তয়, ৃ 
বৌধ হয় জিলিপি জিলিপি যেন, মন ॥ 
" আমার এ পোড়া পেট কিছুতেই ভরেনা। 
কিছুতেই ভরে না ॥. ৫ 


আমার এ পোড়া পেট কিছুতেই ভরে না? 
অনন্ত অদ্ধাও চেলে, কাড়ি ক'রে দেও ফেলে, 
নিশ্বাসে করিব শেষ এক্‌ ফোঁণে বরে না। .. 
আমার এই পোড়া পেট, কিছুতেই তরে না। 
কিছুতেই ভয়ে না ॥ নু 


ষান্ নই দিনে রেতে, বমেছি আচোল পেতে, ৃ 
কখনই পুরিবে না কৌচড় আমায় ।.. 
খভ পাই পেটে ভারি, . টু শোহণ কি, * 
কিছুতে না হর তি, সন্তোষের কোথা দি, বি 
আমার ভরেতে তারা, ঘ্বিকটেতে চকে না... 
আমীর এ পৌড়া পেট, কিছুতেই তরে ন!। 

| কিছুতেই ভরে না ॥ 














ত্নাদা . দশন-ঘষণে সব, করি চুন মার । 
ছি কোথায় গিয়েছে তার, চিহ নাই আর ॥ 
 উদরেই সমুদয়, কোথায় উদরাময়, 
পেট ফাপা দুরে থাক, বানু কু লরে না ॥ 
"আমার এপোড়া পেট কিছুতেই ভরে না. 
:. কিছুতেই ভরে না ॥ ও 


বাসনার হয়ে বশ, থেতেছি বিষয়'রস, 
করেছি অধিলযক়, রসনা-বিশ্তার । 
আসামীর বিজ্রম যথা, শাস্তির সঞ্চার তখা, 
ৃ বিষম ভ্রাস্তির কথা, বিশাল ব্যাপার ॥ 
আমার কি আছে ঘুম, কেবল তোগ্গের ধু, 


যত পাই তত থাই আশা কতু মরে না। 


আমার এ গোড়া পেট, কিছুতেই ভরে নাঁ। 


কিছুতেই ভরে ন1!॥ 


বাছার_ থেমটা! । 


দিন্‌ ছুপুরে টা? উঠেছে, রাৎ পোয়ানে! ভার, 
হলো পুর্ণিমেতে আমাবস্তাঃ 
ভেরো- পহর্‌ অন্ধকার ॥ 
এসে বেন্দাধনে ব'লে গেল, বামী বষ্টমী, 
একাদণীর্‌ দিনে গুবে, জন্ম-আঅষ্টমী ॥ 
আর্‌ ভাদর্‌ মাপের সাতুই পোষে, 
চড়ক্‌ পুজোর্‌ দিন্‌ এবার্‌। 
সেই ময্সরা! মাগী মোকে গেল, মেরে বুকে শুল, 
বাসুন্গুলে! ওযুদ্‌ নিয়ে মাথা, বোচ্চে চুল, 
কাল্‌ বিষ্টিলে ছিষ্টি ভেসে, 
পুড়ে হলো ছারেখার ॥ 
এ সুয্যিমাম! পূর্ববদিকে, অন্তে চ”লে যা, 
উত্তর দখিণ কোণ থেকে আম, 
বাতাস্লাগচে গার। 
সেই রাজানু বাত়ীর টাটু ঘোড়া, 
শিং উঠেছে ছটো তার । 
এ কলু রাষী, ধোপা শ্থামী, হাঁসুতেছে কেমন। 
: এক্‌ বাপের পেটেতে এরা, জন্মেছে কজন্। 
. কষা ঝাম্রূপেতে কাক মরেছে. 
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ছাই হয়ে বায় উড়ে, 


- ্  ঈশবরচজ্ তের শস্থাবলী 
কোনমতে নাহি বালি, ফিলে হবে জাৎখাধি, 2 


৯ কো কানিজ ও রাশ ॥ 
আমার বাতাসে হয় সর্বনাশ ॥ 


আমার ছারার্‌ আগে আগে, সাধ্য কে দীড়ার। 


সয়ে 'উদ্বুতুক্ধ ফলনাতুন্কু, শুছু হয়ে যায়॥ 
আমার দেখলে পরে অপুর, 
_ আঁপনি করেন উপবাস ॥ 
আমার্‌ মিটি কথা, যি লাগে গাঁয়। 
যদি আড় সজনে দিষ্টি করি, ছিঙ্টি উড়ে যা, 
আমার্‌ পদাসপে শ্বুখু তরে, 
ছাড়ে গজায় ছব্বোঘাপ ॥ 


রঙ্গিবী-_চৌপদী 
যৌবন গিয়েছে চোঁসে, শরীর পড়েছে. 7, 
তবু আছ ঠিক বোসে, ঠোঁটে দিয়ে কদ 
ঠোটে দিয়ে কস্‌। 
ভাল ভাল ভাগ্য জোর, কটাক্ষেই কর. 
এখন' লাবণ্য তোর,করে টন্‌ ট্-লে 
করে টস্‌-টল্‌॥ 
তোক্সারি তোমার চেয়ে, এমন কে আ য়ে, 
ঈষৎ ভঙ্গিতে চেয়ে, কর সব বশ হে, 
কর সব বশ। 
তুমি দিদি কল্পলতা, সমাদর ঘথ| তথা, 
পড়িলে তোমার কথা, সবে গাঞ্স যশ লো, 
সবে গায় যশ॥ 
স্থিরভাবে অষ্ট যাঁম, পদানত রতি কাম, 
বায়ুবেগে তোর নাষ, ছোটে দিক্‌ দশ লো, 
ছোটে দিক দশ। 
দূল হীন হ'লো কলি, তথাচ মোহিত লি, 
হ্যালে! দিদি বুড়ো হলি, তবু এত রম লো, 
তবুঞএত রদ। 


বারোয়া-_আড়া । 


ছিছি ধনি, ওখানে দীড়াযে.কেন কর | 
এলো এনা, কোলে এসো] বলে! একবার ॥ 


আজি একি গুভদিন, . আমি তর প্রেমাধীন, 


পি নাই বিন তোযার। 





তল 

শান নর আধা. 

করুগে দে ধর, 
 খাঁনস প্রুল্স কর, এখনি আমার 

তুমি লো প্রীপের প্রাণ, হিতে বেন পণ 


. তোমার করেছি দান, হদয়-তাগার॥ . 
দেহ নিয়ে খন নিপ়ে, 


গুন গুন প্রাপ-প্রিয়ে, 
প্রাণের আপন গিয়ে কর অধিকার । 


নধ্র-পলব যেন, -. অধর শোভিত হেন, 
নৃপুরের ধ্বনি পায়, ভ্রমর-বঙ্কার | 
বচন কোকিল-স্বর,  নয়নেতে পঞ্চশর, 


করেছে বসন্ত তব, দেহ অধিকার ॥ 





বাহার_-খেম্টা। 


জয় মহারাজ, ভয় করো না আর। . 
আমি ফোর্কো একা, একাকার ॥ 
এমন্‌ পতিত্রতা সতী আছে কে। 
আমি সাত পুরুষকে, রমণ করাই অতি পুলকে, 
সেই সাঁধ্বীসতী সাবিস্রীকে, 
সদ! ঘটাই ব্যভিচার ॥ 
আমার একটুখানি, বাতাস লাগলে গায় । 
বেচে কোঁশ! কুশী, মুনি খষি, বেশ! বাড়ী যাঁয়। 
লোকের পাঁঞজাপাত্, গোতা গোত্র, 
এখন্‌ কিছু নাই বিচার ॥ 





আদরীণীছন্দ | 


ছি ছি ছি, দোড়য়ে এসে, জোড়ে ধ'রে, 
মনে আগুন,কেন আলো। 
ও কথা, আর বোলো না , আর বোলো না, 
আর বোলে জয অম্নি ভালো, 
".. আম্নি ভালো! ॥ 


ছি ছি ছি সভার মাজে, মরি লাজে, 
দিনের বেল! কবির আলে! 
ও.কখা আর যোঁলো নী । আর যোলে! না, 
আর বলো ন!। অম্নি ভালো, 
০ . শমূমি ভালো। . 






ছি ছি ইস আছে সাই কাছে; 
... ক্ষামের পাশা কেনালো? 

ও কথা, আর বলো না, আর বলো সা: 

খর বলো না। অম্নি তাগো রঃ 

. অমূনি ভালো ॥. ্ রি টা 

ছিছিতরি, রজ দেখে অঙ্গ জলে, ..... 

: ঠিক বেন ব্রিতক্গ কালো+ 

ও কথা আর বোলো না, আর বোঝো! না 

আর বোলো না) 

আনি কাল, অমনি ভাঁল॥ : .. 


চিনি ডি 





বেছাগ-_ আড়া। 
তোমার ভোগের নহে, এ ভব বিভব, 
| ভাবের ভবন-ভব স্বভাবে সম্ভব । ও 
তুমি আহি নাহি রব, রবে মাত্র এক রব, 
. যত সব, তত শব, এই সব, এই শব ॥& 
ধরি হে চরণ ভব, মন হে প্রসন্ন ভব, 
কাম-আদি মনোভব, কর পরাভব ॥ 





প্‌ বেছাঁগ-_আঁড়া ।.. 


ওহে জীব, হও শিব, কিবে অশিব তোমার? 
সরল-স্বতাবে কর, সাধু ব্যবহার । ৃ 

লুযোগে করিয়ে যোগ, কর সবে হুখভোগ, 
ভোগ, মোক্ষ ভর! এই, ভবের ভাগার ॥ 

ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, পুরুঘার্থ, যার নাম, 
সুখে চতুর্ধর্গধায, কর অধিকার। 

“করুণ তকুর” তলে, হে বলেছে ফুতুহজে, 
চারি ফল এসে ফলে, করতলে তার 7 

বাযুবৎ ব্যবারে, গতি করি এ সংসারে, + 
করুপা-কুনুম-বাস, কর রে বিস্তার ॥ 

দ্বেব হিংসা হর হর, দয়াধন্ম ধর ধর, 
যত পার কর কর,পর উপকার ॥.  *: 

সবে যেন ঘরে ঘরে, ভাল খার, ভাল পল্সে, :: 
কেছ যেন নাহি করে, দুখে হাকাকার-। 

যে জন পামরমতি, হাদয়-নিদয় কমতি, 
কেন গোমা-বসযতি, বহু তার তাঁর ॥ 





| চি রাজি বো 


আপুনি সুখে রয়, সেকি ছয় টিনার 
পর ছখে হুখী নয়, বৃথা-জন্ম তার। 

 ঝুঝিসা। দেহের মর্ম, 

ৃ তার মাঝে দালি-ধর্শ, শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ 

_ স্করি ধন উপার্জন, কবর কর বিতরণ, 
সঞ্চয়ের প্রয়োজন, কি আছে তোমার। 

বা করিবে বিতরণ, সে ধন তোমার ধন, 

_. মোঁলে পরে ধন জন সঙ্গে যায় কার | 

আপনি না খায় পরে, করেতে না, দাঁন করে, 
বৃথায় শরীর ধরে, সেই হুরাচার । 

যে জন কৃপণ হয়, বেঁচে থেফে মরে রয়, 

সে যদি সজীব, তবে, ময়েছে কে আর । 

_ কভু সে জীবিত নয়, ভ্রমেত্তে জীবিত কর, 

কাশারের জাত। সম, শাসের ষৃ্চার । 

না পাক স্্যশ রস, ধরাময় অপফশ, 
কখন ন। থাকে বশ, দার! পরিবার ॥ 

বত জন পরিজন, সবে করে অযতন, 
পিতা ব'লে পুত্র নাহি ডাঁকে একবার ॥ 

মোগে বাপ খাম পাপও নাঁছি তায় পরিতাপ, 

বারা মনে ইচ্ছ! করে, বিধবা-আধার ॥ 

ক্কপণের পিতা! ধিনি,. পুর্রহীন কাজে তিনি, 
কখন কি কন্‌ ইনি, তনর আমার । 

ধন্নভোগ নাহি করে, পাপ-ভোগ ভুগে মরে, 
ককপপ আপনি নাহি, হয় আপনার ॥ " 

বাতা অধম জন॥ . মাটীখুড়ে পোতে ধন, 
তার মাঝে প্রয়োজন, কত আছে তার। 


টাক! পোতে লোকে কর, মাঁটা খোড়! সে ত নয়, . 


অধ-গয়নের পথ, করে পরিক্ষার ॥ 

“কমলা” বচন ধর, সকলের হুখ হর, 
অচল! হইঃ1 কর, জগতে বিহার । 
প্রফাশিয়া নিজ ন্মেহ, ধনখান্ত ঘ্বেহ দেহ, 
কছু যেন নাঁছি কেহ, থাকে নাহার ॥ 
সষ্ভাবে রবে সবে, ক্কারো না নিপদ হবে, 

উদুলে উঠুক ভবে, হুখ পারারার 
ল্ীহীন, যত দীন, কত কষ্টে কাটে দিন, 

সংসারে তাদের হয়, সকলি অসার ॥ 
লক্ষমীছাড়া সবে কয়, সমাধর নাছি রয়, 

পু সেই বিশ্বময়, লন্্ী কাছে যার ৭ 
খনধলে বল ধরে, 


করিলে যে সৰ কর্ন, 


| দকিস্কের খে হরে) 
ও ছিতকর কর্ন কয়ে, আগের প্রকার ॥ বি 





লে হয় স্বর ভোগ) 
এই রা, রর ক্াধার | 


ভুমি রুপ! কর কারে, গো যোদ্ম। দেহ ভারে, 


ক্র কার এরেবারে, নিতাপ সংহার ॥ 
ওঘ। অন্ধি | ডাই কই, গলক্পীছাড়া” যাঁদ হই, 
প্রয়াদরী” নাদে হবে, কলক্ক অপার । 
ক্কপণুড়া কর কেন? “কৃপা দৃষ্টি” রাখ হেন, 
পা? না যেন, ন! ছু প্রচার রর 





খাখাদ_ঝশাপতাল ॥ 


জানা গেল বত, করুণামর, করুণা তোমার হে, 
নামের মহিমা! বগি না! ধরিবে, 
কাতরে করুণা ঘি না করিবে, 
জীবের বাতন! যদি না হরিবে, 
অনাথ তবে ছে কেমনে তরিবে, 
তোম1 বিনে আর ফাহণরে শ্মরিবে, 
বল না কে জাঁছে আর হে। 
ছবের ব্যাপারে হয়েছ ব্যাপারী, 
বিষষ-ব্যাপার বুঝিতে না৷ পারি, 
মূলধন ফোথা! মনে ন! বিচারি, 
লাভের ব্যাপারে যাদিলাম হারি, 
অসার-সংল!রে করেছ সংসারী, 
কেমনে পাইব সাক হে। 
মলেম্‌ মলেষ্‌ ছুলেম্‌ মাঁটী, 
পায়ের বন্ধন কেমনে কাটি, 
নিয়ত যারিছে মাথায় লাটি, 
কারাগারে পোড়ে কেবলি খাটি, 
গাটাখাটি কোরে খেটে মরি শুধুঃ 
খ'টি.কর একবার ছে। 
গ্হন্থ করেছ, দিয়ে গৃহু খর 
সৃকলি আপন, সকরি জে! পর, 
নিজ নিজ ভারে কছে পরস্পর, 
কারে বলি নিজ, কারে বলি পর, 
: শত গড় পরিবার ফে। 
নিব -র্রবুল কেন ছে তষে। 
কি হ'লো, কি হ'লো। কি হবে কি ₹৭ 





কারে দিব ভা, বির 


নে জায় সবে, স্মাহা। হাহ! রর , ৃ 


কাত ছে হাতার ছে।. 
(সকলোরি দেখি ময়িনমুখ+ 
বিপুল রিষাদে বিদয়ে বুরূ+.. 
িদ্ছ সম্পদ ভোগের জু, . 
তাহাতে দ্রিতেছ দারুণ গুখ। . 
ভোগেতে বঞ্চনা, যোগ্রেতে বৃঙ্চনা। 

'লাঞনা কইল সার ছে, 

বিয়়ী করিয়া ছিলে না কি. 

তাঁর কি আছে বিশ্বেষ বিষয়, 

এই বড় নাথ ছখের বিয়য়,. 

বুঝিতে পারি নে তোযার বিষয়, 
ভারী হন্কে ভার না নিতো যদি, 

কারে দ্রিব তবে ভার হে। .. 

দিলে না, হ'লো না, সবের হুভোগ, 
ভোগ করি % আপন কুতোগ, 
এখন' রয়েছে ফোগের সুযোগ, . 
সে যোগে কেন কে, শা হয সথযোর্গঃ 
ভোগে কশ্ভোগ, যোগে অহুযোগ, 

এ যোগাযোগ কার হে। 
ভোগের সবতোগ আর তো ধরি নে, 
যোগের সুষোগ আর তো করি নে, 
আসার আশায় আর ভে! মরি নে, 
উদাচরে আমি আহ ভে) চি নে, 
আমি ছাড়ি আমি, ভাই ক তৃষি, 

যা স্ব সুবিচার হে। 
আবু কি ভে আমি, এ আদি বব, 
আন কি তোমারে, আমি হে কব, 

একেবারে সখ, শেষ কোরে স্ব্ঃ 
মুখে আমি তব, ভব নীম লব, 
জুথে হব ভর-পাক। হে। 


০০০০ 


এভন 


মহৎ যত, খিরকে! জহর, 
: হেরা) খুনী কবর) - 


আদ লোখ-নিতার হছে ধা. 


বার খেহ একা মু .. 


তন 





কক কান বেন 
মা যানো দেবী, দেবা 
এক যন্সে, অর্থৎ জীকো 
পাওমে করে! দেবা । 
বাবা পাওমে করে! লেব1 8 


ধব.ন্ছি যেসা আয়ে মন্ষে, 

তেস্সে করো! ভোগ. 

ছোড়, দেও সব, ধুর্ডকো| বাৎ, 
ভূক্কা যাগ, যৌগ. 

ৰা ভু যাগ, ঘোগ, ্ঁ 


লাকি বঠ .. 
. পিছ জোক, পি রা 1. 








৯৭ আখ আহ বু 


৩৭০ ঈশ্বর পের পরস্থাবলী 


আঁলেয়া__ন্বপক ৷ 


.ছাঁয় হার, কি অধর্প, মুখে বলে ধর ধর্ম, 
ছেড়ে ধর্ম, করে কর্শ, মর্ম বোঝ! ভার। 
*অহিংসা-পরমধর্্ণ" করে ন! খ্রচার ॥ 
কাল্পনিক-আচরণে, হিংনা করে যত জনে, 
কিছুমাত্র নাহি মনে, দয়ার সঞ্চার । 
বচন! করিয়ে বেদ, যাগ "যজ্ঞ. পরিচ্ছেদ, 
করিতেছে পণুচ্ছেদ, বিবিধ-প্রকার। 
হতা। ক'রে পুণ্য হয়, এই কিরে শাস্ত্রে কয়? 
ওরে তোরা ছুরাশয়, অতি ছুরাচার । 
অধশ্মেতে ধর্ম লাভ, বিপরীত এই ভাব, 
নিষ্ঠুরতা আবির্ভাব, অন্তরে সবার । 
পাপী যদি নর হয়, রাক্ষস্‌ কাহারে কষ? 
সাপের অধিক এরা, পাপের আধার । 
এতদূর ত্রাস্ত সবে, যজ্ঞ করি পুণা হবে, 
পুণ্যবলে স্বর্গে রবে, পেয়ে অধিকার । 
কিসে পাবে ন্বর্ণফল ? গোঁড়া কেটে ডালে জল, 
পাপক'রে, পুপ্য বল্‌, কবে হয় কশর। 
চিরস্থায়ী, "শাত্ম।” নয়, মোলেই তো মুক্তি হয়, 
পরলোক কেন কল্প? যুক্তি কোথা তার। 
মিছে করি যাগ যোগ, ভোগে কষ্টভোগ রোগ, 
. দেহ গেলে ভোগাভোগ, কিসে হবে আর? 
- অতি শঠ ছুই যারা, ভোগার ভোঁগান্ক তারা, 
হয়ে সবে আলো-হারা, দেখে অন্ধকার । 
*আত্মা* ন। খাকিলে আর, ভোগ তবে হবে কার, 
.. হা কেচ একবার, করে না বিচার । 
কেন তোরা কট সোস্‌? ছথে কেন নষ্ট হ+স্‌, 
্ বুদ্ধ-মত যদি ল+স্‌ভাবন! কি আর। 


হিংসা পাপে তোকে যাবি, সখ যোক্ষ হাতে পাঁবি, 


একেবারে দুর হবে মনের বিকার । 
যে নারীতে, যে সমগ্ন, ভোগের বাপনা ছয়, 
সেই নারী, দে সময়, ভোগ্য আপনার । 
সে যে প্রিরা, তুমি প্রিয়। উভয়েই প্রমণীয়, 
স্বীয় আর পরফীর, করো না রিচার॥ 
বাদ সম্পর্ক যেটা, কাঁলনিক মিছে সেটা, 
এখনি হতেছে সি এখনি সংহার | 
গড়িয়া অলীক মত, ব্যলীক বঞ্চক যত, 
অন্ধ ক'রে রাখিয়াছে, অখিল-সংসার | 


০০ 


টি বাহ বে ্‌ 
প্রাণে, জগতে হলেই, বল্ডে হয়। 
পোড়া দেশের লোকের আচার্‌ দেখে, 





বন্দ-গুলে কশ্দি প্ী পালা 
এক্‌ ফাঁকা-ঘরে, সোল্তে জলে, 
জোর্‌ বাতাসে সে কিয় । 
ওরে, প্পাচ.ঘরা” আর্‌ প্দশঘরার্‌' মেলা, 
সাৎ্গায়ের লোক “এক্গীয়েতেশ 
হর্তেছে খেলা । 
ক'রে ঢচলাটলি ফশ.দিকেতে, 
 ঢেল্তে খাকে সমুদয় | 
এরা, অগ্রন্থীপের মেলা করে সার, 
নেড়া হয়ে নবীপে, চ'লে যেতে চাদ, 
কেট! জলের্‌ ঘরে আগুন আলে? 
সহজ. বড় সহজ. নয়। 
হয়, দেখতে দেখতে সাৎ সমু পার, 
কাছে থাকতে পারে, রাখতে পারে, 
শক্তি আছে কার, 
ওরে মৃখের্‌ বাহির হোলে পরে, 
সাধ্য কি জার কথা কয়। 
নখে, প্রেমানন্দ-হাটে কর হাটু আম!র 
আমার, তোমাদ্‌ তোমার্‌, ছাড়ে। মিছে ঠাট 
এই ভ্ভাতীহাটে ঢেডরা। পিটে, 
দিচ্ছ কায়ে পরিচয় ॥ 
দেখি সমভাবে, সব. গুলো অসৎ, 
কেউ বেঁচে খেকে সৎ, ছ'ল না, মোযে হবে সৎ 


যার মাথা! নাই তার মাথাব্যথা, খেপেছে 


সব জগত্ষয় ॥ 


খপ 


ঝিকিট-_আড়থেম্টা। 
গরে, ন্যাংটা, ওরে, ভাংটা, ওরে হ্াংটা রে। 
এই কিরে তোর্‌ ধর্শ ॥ 
ছি ছি, এই কিরে, তোব্‌ ধর্শা ৪ 
এমন্‌ মানব, জনহ পেয়ে, করিলি কি কর্ম 
ছিছি, এই ফিরে তোর ধর্ম 
ওরে স্ঞাংটা, ওরে ক্যাংটা ওরে স্যাংটা ব্রে 
এই কিরে তোরৃবন্ছ। 


ছি ছি, এই কিরে তোর্ধর্থঃ 


ওরে স্যাঁংটা, ওরে শ্যাংটা, ওরে স্কাংটা রে, 


এই কিরে তোর্‌ ধর্্দ ॥ 


.মন্তফেতে মাথা-মল, করিতেছে ভল্ভব, 
রূবিতাপে হয়ে জল্‌, মুখে ঢোকে ধর্ম । 
ছি ছি এই কি রে, তোর ধর্ম। 
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ক্টাংটা রে, 

এই কি রে তোর্‌ ধর্দ ॥ 


মুধিখানা কদাকার, তাহে অতি ছুয়াচার, 
পিশাচের ব্যবহার, মরি কি অধশ্থ 
ছিছি, এই কিরেতোর্‌ ধর্ম (| 
ওরে সাংটা,- ওরে স্টাংটা, ওরে ভাটা! বে 
এই কি রে তোর ধর্ম ॥ 


নরফেতে ডুবে রোস্‌, নিজে কতু নবৃনোস্, 
শান্ত ধ'রে কথা ক'স্‌ কে।থা পেলি মন ॥ 
ছি ছি, এই কি বে তোর ধন্ম 7... 


ওরে ন্যাংটা, ওরে াংটা, ওরে জাংটা রে, রর 


॥ 


ৰ এই কিরে তোরু ধর্ম চি 

গণ গবা মূর্খ যোব্‌, বৃথা ক রিস্‌ শোর 

শান্তর বিচায়ে তোর্‌ কিসে হবে শরম 

ওয়ে হ্যাংটা, ওয়ে ন্যাংটা, ওরে স্তাংটা রে, 
এই কিরে তোন্‌ ধর্ব॥ 


০০০ 


ঘর ভিখারী এই কি বে তোমু ্্গ॥ 


তার ধর্ম-কথা়, মনবাখায়, 
 কা্ছরোষের আলদ-] 
এই কিরে তোর প্রন । 
দেখ যুক্ধি-মতে, এ জগতে, 
ভাবে সব “উলঙ্গ” ॥. 
তুই ধ এলি, 'সাংটা ছিলি, 





ঈশ্বর গুণের পস্থাবলী ০ বত 
নিষ্ঠে মেখে বিঠে-গাঁয়, গন্ধে কাছে টেকা দায়, 
কিলিবিলি করে পক্রিমি” কুড়ে পাচ) 


২ হবি পুন সঙ্গ / . ২ 
কেন ভবের নাটে, কাপড় পোরে, 
: কিস মিছে কুরজ ॥ 
রাখ, জ্ঞানাস্কুশে, শানু কবে, 
মানস মাতাল মাতঙ্গ। 
আমার ্ভাবসিহব সুত্তি দেখে, 
কেন করিস্‌ আতঙগ॥। 
তোর বুন্ধধন্ম শুদ্ধ নহে, 
মিছে করিস্‌ কুদজ। 
ছি ছি, কষ্ট পেয়ে ন& হ'লি, 
কবে হবে সুসঙ্গ ॥, 
তোর মনে অক্বল। করলা ভন্বাঃ 
বাহিরেতে গৌরাজ । 
মিছে বাহির শাদা, ফটিক চাঙা, 
বিবদস্ত-ভূজঙ ॥ 


দেখিন্‌ তরল, তরজ। | 
রে স্থির পাণিতে পাতর ভাসে, 

*.. ভোব্‌, আমার সঙ্গে, খ্েমতরঙ্গে, ... .. 

দেখবি কত 1... ৮ 

বে থাক্লে খানিক্‌, পাবি মাধিক, 7.৭ 

 নাচবি হয়ে ভিত... 

তাস কাচাবাধন্‌ খাঁচা ছেড়ে, ৃ 

_ উড়ে যাবে বিহঙ্গ। না 

নে আধার দীক্ষে, কেটে শিক্ষে; ' 


রা 












করিতেছ কত কাচ অশেষ প্রকাক।.... 
পাচে কি পাঁচাপাডি) আচে কর জাচাজাটি টি. 


এ দিকে, থে কাছাকাছি ছয়েছে তো ॥ 


চে 


ওপই 
্রক্কতি বিকৃতি কর, কি প্ররুত্তি তুমি ধ়, 
আকৃতির ভেদে কর সুক্কৃতি-স্বীকার। 
অভাবের ভাব ধরে, ্বভাবে অভাব করে, 
স্বভাবের ভাবে নাহি চত্ে একবার ॥ 
কলিত-ভাবিত্ সবে, জরমেতে ভ্রঘিছে ভবে, 
তবে আর কবে হবে ভাবের সঞ্চার। 
তোমরা মানব যত) রুন্েছ ত শত শত, 


রঙ 


অবিরত কত ঘত, কিছ আচার ॥ 


টলিতেছ ঢলিতেছ, কত স্থলে ছলিতেছ, 
চলিতেছ বলিতেছ নরের আকার । 
টল টল, ঢল ঢল, ছল ছল, যত ছল, 


কিন্তু ভাই বল' হল হল কর কার । 
একাকারে এলে দেশে, একাকারে যাবে শেষে, 
একেতেই হবে শেষে সব একাকার। 
দেশ দেশ ক'রে ছেষ, বেশ রেশ ধরে বেশ, 
দেশেতে বেশের ভেদ, ভাল দেশাচার ॥ 
একেতেই সব হয়, : একেতেই নব লয়, 
কিছ নয় কিছু নয় আকার গ্রকার! 
যখন্‌ এসেছ ভবে, উলঙ্গ তো ছিলে সবে, 
এখন্‌ বলন তবে সাজে কি প্রকার ॥ . 
যখন্‌ ময়ণ হবে, বসন কোথায় রবে 
দিগন্বর হক্সে সঘে যাবে ভব-পার । 
মনে যার খাঁকে নিষ্টে, কি তার চন্দন ঝিষ্টে) 
এ শুচি এ আশুটি কি সে করে বিচার ॥ 
ভিতরেতে তর মল, মম নে নিরমল, 
বাহিরে ঢালিয়ে জল কর পরিফার। 
, হাঁক একি ভ্রম ধরে, মিছে অভিমানে মরে 
| বাহির পবিজ করে তিতত অসার ॥ 
যারে বল নিরমল॥ আগে তাহা! ছিল মল, 
যত দেখ স্থল জল মলের ভাগ্ডার। 
অমল কাহারে কয়, মল ছাড়া কিছু নয়, 
_. ম্লময় সমুদয় অখিল-সংলার ॥ 
খাও অন্ন খাও জল, খা নুল খাও ফল, 
পরিণামে হবে মল সংশর কি ভার। 
সেই মল পুরর্ঘার, সথলদগে হয় সার, 
আসারেয় মাঝে সার কে বুধিবে সার & 
অসাবে ভাষিলে সার) অলারেই হস পার) 
এ আসার এই সার বিষষআকান। ' 
দেহ মান্ধে 'আত্বা' বিনি, অতি পুশ সার কিনি) 
অলায়ে সারদ্ব তার কে কগ্ে সংক্ধীর & 


. কেব! কার ইয় যোগ্য, 


সঁপে সবে চলে, পুণ্য পাঁপ কারে বলে, 
জলবিশ্ব মিশে লে হয় জলাঁকার। 
মরিলেই মুক্ত ছাঃ কিছু আর নাহি রয়, 
পরলোক কাঁরে কয় কাঁরে কই ার॥ 
দেহে “আত্মা ধারে কয়। অবিনাঁপী সেতো নয়, 
শরীর হইলে লয় লয় হয় তার।. 
এই হুগ়্ এই লয়, হয়ে আর নাহি রয়, 
স্বপ্রবৎ সমুদয় ; ফেব! হয় কান । 
লবাই খেয়েছে মদ, সবাঁরি টলেছে পদ, 
পরম্পয় ভূলে কয় তমার আমার । 
কেন ভাবে নারী নর, এ আমার এ যে পর, 
নয়ন মুদিলে পর সব অন্ধকার ॥ 
কেবা কার চিরতোঁগা, . 
বর্থন যে'ভোগ করে তখন তাঁহার । 
কারে দিব উপদেশ, ভোগের হইলে শেষ, 
তখন সম্বন্ধ-লেশ নাহি থাঁকে আর ॥ 
আমি তো! মামার নয়। নারী ফি আমার হয়, 
'যাছে যার অভিরুচি করুক বিহার। 
ঘোষ যেন নাহি ধরে, দ্বেষ যেন নাহি করে, 
এঁই স্বেষ ঘোরতর পাঁপের আগার ॥ 
প্র কারো নছে কেহ, সমভাবে কর ম্বেহ, 
ক্বোগের আধার দেহ ভোগের আধার । 
ববেষহীন মহা ধর্ম, বুঝে তার সার মর্দ. 
নাত্মহিতে কর কর্ম ইচ্ছা যে প্রকার ॥ 


শপ 


ভজন। 


তুষ্টিনিকেতন, রিষ্টিবিনাশক, 
স্থষ্টি-পাঁলন'লয়কারী, 
নিন্দিত রজত, খেফলেব্র, 
ণ জটাধারী ॥ 
দিব, সম্পদসদঘদ, 
পঞ্চবরন মদনারি | 
রক্ষ নিজ তি, সোকষপ্রদীক, 
ধক্ষইহিভীমনৌহারী ॥ 
অর্ধ স্তউরীয়, পুরে, 
'... শুদ্ধ সতত, সদাচারী। 
মিন, নিত রাম, রি 
বং হব উরি? রি ৃ চি 
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শাস্বত'চিনয়, বিশ্বপ্রকাশঞ্চ,. পু 
আত্ম-অনাদি-অবিকারী | 
র্‌ সংহর ঈশ্বর সংসার-পিপাসাঁ, 
দেহি চরণ-সুধাঁবারি ॥ 
মা কালি মা-কালি, জয় কালি, জয় কাঁলি। 
মা তোমাকে প্রণাম করি । 


শক পউ 


বেহাগ--আড়া । 


নি্রাগত কত মন, রহিবে রে আর। 
চৈতন্ত সহায়'করি, ভাব সর্ধসার ॥ 
বিষয়-বাঁসনাধীনে জাগিলে না চিরদিনে, 
জান না, যে, দিনে দিনে, যেতে হবে পার ॥ 
নিজপুত্রে রেখে ঘাটে, তপন বসেছে পাটে, 
নিশা-নিশাচরী ঠাটে, করিবে আহার 


জ্ঞানেরে জাগাও আগে, নিজে জাগো যোগেষাঁগে, 


এই বেলা দ্দিবাতাগে, কর আত্মপার ॥ 
গুধ্ত-আজ্ঞা, আজ। ছাড়ি, বাঁযু ভরে দিয়ে পাঁড়ি, 
সিন্ধু পারে গুরু-বাঁড়ী চল “সহআরঞ। 
তবে তো চরমকাঁলে, যিশাবে পরমকালে, 
. নাহি আর সেই কালে, কাঁল-অধিকার ॥ 


বেহাগ--একতাল! | 


, কে রে বামা,__বারিদবরণী, 
” তরুমী ভালে ধরেছে তরণি, 
কাহার ঘরণী, আসিয়ে ধরণী 
করিছে দনুজ-জয়। 
হের হে তৃপ, কি অপরূপ, 
ত অস্থপ রূপ, নাহি স্বরূপ, 
মদন-নিধন-কফরপ-কারণ, 
চরণ শরণ লয় ॥ 
বাধা, হাঁসিছে তাহিছে, "লাজ ন| বাঁসিছে, 
হুছস্কার রথে, সকল শাসিছে, 
গ্রামিছে বারণ হয়। 
বামা, টলিছে চলিছে, লাবণ্য গলিছে, 


৪৮... 


কোনে জলিছে, দনুজ বলিছে, বে 
ছলিছে ভূষনময় ॥ .. 
কে রে, ললিত রসনা, বিকট দশনা, 
করিয়ে ঘোষণা প্রকাশে বাসনা, 
হয়ে শবাসনা, বাম! বিবনা, 
আসবে মগণ! রয়॥ 


বিবট--আড়া ॥ 


দন্ুজদলনী ছুর্গা, জননী যাহার রে, 
জলে, স্থলে, অস্তরীক্ষে, কি ভয় তাহার রে॥ 
মুখে বল হুর্গে ছুর্গে, তরিবে এ ভব-হুর্গে, 
নাহি হর্গানাম ছর্গে। কাল অধিকার রে। 
কালীনামে কাল হর, কালী-রূপ ধ্যানে ধর, 
দেহ, মন, কাঁলী কর, কালী সর্বসার রে। 
কালীভক্ত যেই জীব, শিব তারে দেন শিব, 
আপনি করেন তার অশিব-্সংহার রে। 
মুদিয়ে নয়ন তারা, অস্তরে জাগাঁও তারা, 
তারাঁকার। প্রেমধারা, ফেল অনিবাঁর রে। 
তারা-গুণ কর গাঁন, তাঁর! বিনে নাই ভ্রাঁণ, 
তারানামামুতপান,। কর একবার রে। 
তারানাম নাহি করে, ধিক্‌ ধিক্‌ সেই নরে, 
বৃথা সে শরীর ধরে, বৃথ! জন্ম তাঁর রে। 
কালী-সহ ভাব কাল, কালেতে পলাঁবে কাল, 
ইহকাল, পরকাল, সফল তোমার রে ॥ . 


বাহার--আড়া। 


হায় হায় হায়, একি, সুখের বিহার । 
ধরি চরণে তোমার, ধরি চরণে তোমার । 
ছেড় না ছেড় না! ধনি, হৃদয় আমার-॥ 
কারে আমি, আমি কই, আমাঁতে তো, আমি নই, 
আমারে তোমার দিয়ে, হয়েছি তোমার ।. 
এ প্রকার জুথোদয়, হয় নি হবার নয়, 
এমন্‌ সুখের ভোগ কবে হবে. কার। 
খুচিল মনের খে, এখন্‌ পেয়েছি ভেদ, 
ক্ষণকাল বিচ্ছেদ না হয় যেন আর। 
তোমারে হৃদয়ে ধরি, সর্ব ছুঃখ পরিহরি 
তৃণ সম জ্ঞান.করি নিখিল সংসার ॥ 


৩৭৪ | ঈশ্বর শুণডের ্হথাবলী 







বেহাগ-_এক্ষভালা । ০  হনী বাহার-ভেওট। 
কে রে বামা,-ষোড়শী রূপসী, কমগীর শিরোমণি কূপে মুনি-মন হরে। 
সুরেছী, এ যে নহে মান্ুষী। ঘিতুবন-মনোলোভ1 ধরাতে না পো ধু 
ভালে শিশুশশী করে শোতে অসি, শশধর ধরে শশ, ফি তাঁর রূপের ষশ। 
রূপদী, চারু ভাদ। পরিপূর্ণ স্থধাঁরস চাকু মুখস্থধাকরে ॥ 
দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে বাম্প।] অধরে মধুরহাসি, ক্ষরে হুধ। বাশি রাশি 
মারিছে লক্ষ হতেছে কল্প, রা চেতন হচ্ছিল আসি, কুটিল, টাক্ষ-শরে 
গেল রে পৃ্ী, করে কি কীর্তি, .. এ যে অতি ক্ষপবতী, গতি 
চরণে কৃত্তিবাষ ॥ ক স্বতি ছেড়ে ক্তিপতি, বৃতি- ' 
কে রে করাল কাখিনী, মরালগামিনী, কেশ-দেষে জলধর, 


কাহারো শ্বামিনী, ভূবনভামিনী, বরযায় নিরস্তহ ডেকে. 
র্ূপেতে প্রভাভ করেছে যামিনী, আর দেখ বিষধরী, :: 
দামিনীজড়িত-ছাঁস 1 মাঝে মাঝে ফণা ধরি, পাঁগে ফে:স্‌ খে রঃ 
কে রে যোৌশিনী সে, রুধির-রঙ্গে _ছ্ছেরি করপল্পরজে নপিনী মলিনী - 
রণশতরঙ্গে নাচে জিতলে,  কণস্ক-কণ্টক-সাজে গ্রাবেশিল টি । 
কুলিষ্নঙগেং ভিনির অঙ্গে, টন খজন-গঞ্জনকর, রঞজন-নয়নবর, 
করিছে তিমির নী ৮৯, অঞ্জন কি মনোহর, মন নিরঞ্জ করে। 
আহা, যে দেখি পর্ব যে ছিল গর্ব কটি মানে মানী মানী, * নহে আর অভিম' 
হইল খ খর্ব, গেল রে সর্ব, র্‌ এ কটিরে ক্ষীণ মানি অপমানে বনে চরে 
এএভিয়ে শর্ক বদ্দনে রদন রাঁজে, উপম। না তাঁছে সাজে 
০০ কনকমূকুর সাজে, সুকুতা কি শোভা করে 
রে স্মরণ, সুরভি-বাসের বাঁপ;, মরি কি নুন্দরনাস! 
চরণ, . _ নিশ্বাসে চপল! খেলে, শীতল সমীর সরে 
ধ্ষিচার গনীরদবরণ, ... অধর ললিত-রাগে, বিশ্বফল কোথ। লা 
সঙ্গের প্রকাশ। রাগ দেখে রাগেরাগে, রেগে শেষে গোলে 


কুচকলিকার কাছে, কদম্ব কোথায় আট 
) : নিহরি শিহরি শেষে, আপনি আপনি ঝছে 
রে ভিত ক্যরায়_ঠুংরি | - ললিত লাবপ্যকায়, চোলে যেতে গোলে যা 

আগে তাহ, টি খিধি বুঝি হায় ছায়, গড়েছে নবনী সরে 





| ঃ টা ছাঁদ ভজ, শিবকানী তজ ॥ ৰ হুইল স্বর্ণ কার, ঢলঢল রসভরে। 
রী অখিল সাক্ আনন্দে বঙ্ার ক্র, টা . স্বর্গ মিছে উপনর্গ, মানি নে স্বর্গের বর্গ 
» ৭ ধর দেহে, পাদপঞ্সরজ |. | নি্গ করে৷ 
কপালিনী চতুর, ধরিয়াছে 
4 সুখে রটে, তার কি ছুর্গাতি- টে,  ছাড়িলাম শ্বাভিমত, মনোষত এই মত, 
|. শঙ্কা দায়ে! ডক চোকে তক্তিগজ |. রা পেলেম পরমপণথ, ছার ছাঃ হরে হরে ॥ 


আর কি কালের তয় সে কাল কোথায় রয়, 

মহাকাল ফালী-মন্তে তুলে দেও ধবজ । 
ভাবে হও গদগদ, তুচ্ছ হবে ্রশ্মপদ এত রঃ ] 
করুহ্‌ সম্পদ পদ ক।লীপদরজ ৪. 68554 


পি 























উধেিা ঞ 
ঈদ গর পরাবলী . ১ 
জড়: হো বন্ধে হয়ে খত, লি পদ 
াপেছাদা়া। টু তথ্বের ম! জেনে ভব, তর কয় কার? 
র্ববীবে সমাব, তাৰ ওরে হদ।  তত্বতদ্বেপড় টোন, কিনে যাও গৌবে 
মমতা সমতা কর, ক্ষত যেমন |... 3 সে তত্বের তন্বী হ'লে, তন্থ নাই আর. 
এই আঁমি এই মম, কেবলি মনে বম, আপনার নহে কেছ। .. কার প্রতি কর সেক 
নিশির স্বপন সম দেহ ধন জন. ভুমি কার কার যেহ, কর কে বিচার &.. 
দাপন আপন রব, কেনকর শীষ, _. মন বশীভূত করি, বিরাগ ক ধরি; 
আপন শর্মীর তব, নহে রে আপন॥ .  . কাম-আদি বত অরি, ক্র্হ সংহার 
কেবা আত্ম কেবা পর. প্রেমভাঁবে পরস্পর, 2 
পুজ প্রভু পরাৎপর, পতিতপাধন। সিন 
₹ত দিন আর রবে এখমি তো থেতে হবে, বেহাগ- আছ? 
হেসে খেলে নেচে গেয়ে কর রে গধন। ও 2 
বই ৃ উঠ সস 
পবা কহদিনে দীন হীনে স্দ্য়। 
০ বারো! রা ৃ টি | কই করিব 
এ ভব-ভীমজলধি, আকুল পাঁথার। কুখের সুযোগ যোগ, কখন নাহয় । 
যদি নাজানি সাঁতাঁর। বিষয্-বাঁসনারস, পররিহজ এাশ, 
তবুকি ভয় আমার | র যদি এসে হয় বশ, তবে কারে ভন্ব £ 
দকুলে কি আমি রব, হরি হয়ি দুখে কব) হয়ে মন ক্াজ্ঞাচারী, : প্রতি আনতাবারী, 
উল 8৮, ক রিপুদের আজাকারী, আজাকারী নয়। : 
পদতগি দেহ তরি, হরি ভয় হ 
ভাবিক নাবিফ হরি, তুমি কর্ণধার | কমনার সিংহাঁসনে। মোহে প্রতিক্ষণ, 
রঙে নাহিক ডর, প্ণধর গুণ ধর, সী টা বিরাগ উন: 
নিশুণের গুণে আছে, জিগুণ সঞ্চার। & পা রা পাকা মিতা, 
মাছি প্রতিকূল লহ অন্থকৃল কূলে, ৃ রঃ (5 
এ কেন রাখ আর | ই. কমি এই অহ্রোধ, দেহ নাথ নিবো: 
কছু নাহি দেখি আর, হে শুধু নীরাকার, লোভ মোহ কাম কো 5. 
নীরাকারে হ'লে বিভু, তুমি নিরাকায় ॥ সি 0 
ক কব ছখের লেখা, ডেকে নাহি পাই দেখা, ৃ 
অকৃলে পড়িয়! একা, হেরি অন্ধকার ॥ শত ই নী, 2 
উর ধর ছুমি ভব, একি কে সেই বারাপসী_সেই বাক্াপনী, 
আপে পীর কর ভববুতধার 112...  এফি দেই বারাপনী, 
হি | একি রে সেই বারাপনী। নর 
টার উত্তরে বরুণ! ঘা, দ্গিখেতে অঅদী রঃ 
ৃ পতিতপাবনী-গঙ্গা, সন্দুখে আপনি ভব], 
তবে বৃথা জন্ম তার, মিছে ধরে নরাকার ॥ মশিকর্ণিকার খাটে, লক্কে তত্র্গসি &- - 
ভবে বৃথ! জন্ম তার। 


যার মনে নাহি করে, বিবেক বিহার ॥ 
দি চাও চিরপদ, 
ছাড় অভিমান আম (ভি ০৯৯২, 


ভাবে হও গদগদ, 


দেবদেব শ্বব্রহর, পর্রঙ্গ বিশ্বের, 















(এ পলি। 
ভিতাপতিমির হয়ে জ্ঞানরপ শশী ॥ 
5. বাক্স যা-তেওট। 
যে হা বলে, বলে বলে, বলুক্‌ রে 
বলে, বল্‌ আছে কার। 
'প্রতায় পরমনিধি, মনে জেনে! সার ॥. 
ভক্তি রাখ, শ্রদ্ধা রাখ, আপনার ভাবে থাক, 
যে নামেতে ইচ্ছা! হয়, ডাক একবার। 
যেও ন! রে কার দ্বারে, আপন হদয়াগারে, 
ভাঁবভরে ভাব তারে, ভাবনা কি তাঁর ॥ 
না জেনে আচার আম, বিছাঁর কাঁমোঁড় সম, 
কি ছার মনের ভ্রম, মিছার বিচার | 
দেশ কাল পাত্র ভেদ, ধর্ম বর্ণ পরিচ্ছেৰ, 
প্রতেদ অন্তরে খেদ, শ্বভাবে সঞ্চার |» 
সার"মতে রেখে মতি, সার-পথে কর গতি, 
সিন্ধুজলে নদী নদ সব একাকার। 
যেখানে সেখানে রবে, কোন কথা নাহি কবে, 
শুধু তার নাম লবে, বদনে তোমার । 
ধরো! নাক:কোন বেশ, করো নাক কিছু হেষ, 
মূল মাত্র উপদেশ, আত্মা মুলীধার। 
যাহার যেমন ভাঁব, ভাঁধীর তেমন লাভ, 
্বতাবের ভাবে করে, সাকার দ্বীকার 1 
ভাঁবগ্রাহী জনার্দিন, সবারি অন্তরে রন . 
স্বভাবে সদয় হন ভাব লন তার । 
ছি'ড়িলে তারির শিকে, নষ্ট যথ। দুই দিকে, 
একেবারে ভেঙ্গে যায় ছু'দিকের ভার 
সেইরূপ হ্বেষী যত, ছই দিকে হয় হত, 
সংসারসাগরে ডুবে ন। পায় পাথার । 


. আকার প্রকার তার, হয় হক যে প্রকার, 
বিচার করিয়ে তাঁর ফল নাই আর । 
তক্তিহদে মগ হও, একেবারে ডুবে রও,» 


পুনর্বার ভেসে আর, দিও ন| সাতার ॥ 


শি 





হ শোক ধরে ন্তরেতে আলে! করে, 


' দেখ নিশ! দেখ দিবা, 





সি 


এসে আননধামে, জখেড়ে আনন্দ কর । 
তুলে সদান্না চিদানন্ব, নিরানন্দ কেন ধর) 
ভোগ কর পার যত, যোগ কর সাধ্য ম 
ভোগে যোগে হয়ে রত, আনন্দকাননে চর । 
নাহলে ইচ্ছার ভোগ, করো.ন। রে অন্থযো 
পাপরোঁগ, কর্মতোগ, একেবারে পরিহর ॥ 
মাটে নাটে, ঠাটে ঠাটে, ফির নারে বাটে বা 
এ ভব-আনন্মধাটে, নিরানন্দে কেন মর ॥ 
স্বভাব করিম! নশ, শ্বভাঁবের গাঁও য" 
তৃধ হয়ে খাও রদ, কাছে ম্ধারত্বাকর ॥ 
যত দিন ভবে থাক, এব ভাব মনে রাখ, 
ছর্গ। বলে সদ! ডাক, নেচে গেয়ে কাল হুর । 
অপর্প কিবা রূপ, অরুূপের দেখ রূপ, 
ধরেছ মানবনূপ পেয়েছ তে! কলেবর । 
প্রকৃতির যত কার্ধা, কিরূপে হতেছে ধার্ধ) 
হের হের মহারাজ্য চাঁকু বিশ্ব চরাচর ॥ 
মরি কি বিমল-বিভা, 
কিরূপ ধরেছে নিভা নিশাঁকর দিবাকর | 
যিনি এই ভব্করু, অখিল ব্রদ্ধাগ্চেশ্বর, 
প্রজা হয়ে তার করে দান কর শ্রদ্ধা-কর ॥ 
রোগ দভ অহঙ্কার, কর কর নার, 
যিনি এই সর্ধ্সার মনে মনে তাঁরে 1 
যে পেয়েছে সার মর্্। লে কিমানে বর্বর 
হৃদয়ে উদয় শর পরর্রন্ম পরাৎলর॥ 


ললিত--তেওট । 


কর কর কর মন, ম্েহ পরিহার । 
বিষয়-বিশাল বিষ, অসার-সংসার ॥ 
পঞ্চের প্রপঞ্চ দেহ, মুঞ্চ মন তধ্-সেছ, 
পঞ্চাতীত আত্মা বিনা, কেহ নাহি আর ॥ 
ভ্রমময় মায়-সথ, ইন্জরি়-গলিত মৃত্র, 
মিছে কন্া, মিছে পুত্র, মিছে পরিবার ॥ 
অন্ধ যত নরলোঁক, নাছি ভাবে পরলোক, 
ভ্রান্ত হয়ে ধরে শোক, করে হাহাকার। 
আপনি আপন জানো, আত্মধনে মনে শানো, 
আর সব পর শুধু, আত্মা আপনাপ্স ॥ 


শপ 





মী ঝা) নে 3 তত  খনাখাস। 








ৃ 2 ইতি জা ঝর 2 হে দেবারি 
বল কি আছে, কার কাছে চাবো, তোষা-বিনে এ জগতে জয় কেহ নাই ॥ 
এ জগতে কি আয় আছে। দেখ নাথ, দেখঃদেখ, নিত অন্তরে থেক, 
আর, _কোথাও নি রে কোথাও নাই রে, তবতয়-ভাঙ্গা, রাতা-পদে দেহ ঠাই। 
যা আছে তা, আদার আছে ॥ আমি দাস তুষি স্বাধী, আমি হে তোমার আফি) 
" গ। তুমি তুমি, আমি আি, হ'তে নাহি চাই॥ 
মার চাই নে চোখে, চাই মে কিছু, যা নি ডিল তৃপ্তি হা, 


হুধা আমি হবনাঁক, ছুধা আমি খাই? 


ঘরে পো ০ বা ক'রে তোমাতে হইলে লর, “হুমি বোধ” যদি রা, 
গান ”.... আমার “আমিত” হর, ক্ষতি তাহে নাই॥ 
আমার রানে গেলা যাচে ॥ যুচাও সকল আশা, না হয় নাহয় আসা, 
5784 মনে মাত্র এই আশা, শ্রীচরণ পাই । 
মতন্‌ মতন্‌ বাছের কাছে। 
আমি কীচা'সোনার মুখ, দেখেছি, | পটল 
আর কি ভুলি রুটে! কাচে॥ . তৈরবী-_আড়া। 
রী টঃ এ কি দারুণ শোকের বাণে, দহিছে হৃদয় রে | 
আমি ধা গাব তা পাব শেষে জেনেছি আমারে বিধি, নিতান্ত নিদয় রে ॥ 
পাচ মিশাপে, পাচে পাচে॥ বছে ধারা ছলয়নে।. মোহে মুষধপ্রতিক্ষণে, 
এইটি-মাত্' ভিক্ষা করি | কেমনে হইবে মনে, প্রবোধ উনয় রে। 
বিড়যন! ঘটে পাছে। | যেখানে দমতা- শে, বাপিয়! রয়েছে দেহ, 
কভু, সেখ 
ওছে দোহাই ঈখর, দোহাই দোহাই, বিবেকাদি দৃতি ফু, সেখানে কি রয় রে॥ 
মই কেড় ন! তুলে গাছে॥ শা 
স্গীত। ্ 
সিল্ধুতৈরবী__একতালা। 
ফোঁথ! হেপ্ছির বিশ্বেশ্বর, য়েন লজ্জ| নাঁছি গাঁই, ক নি টা ঞ রর না ওমা, 
৫4 ১ ট | বিষম-বিশাল-বিষ্ধ-বাস... 
ছ্গানাম বল বিমা, অন্ত বল নাই। 8৯8, 
ইচ্ছাময় বেদে কর, নাম ধর ইচ্ছা ময়, রি ॥ রা ল, 
মনে যাঁহা-ইচ্ছা! হয়, কর নাথ তাই। তে উহ ও 
হ'লে জয় ভাল হয়, নাহয় তে! নয় নয়। 
পাছে পাঁচ হলে লয়, পদে দিয়ে ঠাই। | ্ঃ রা রি গার ॥ 
তম! বিনা নাহি জানি, তোমা বিনা নাহি মানি, রে ৫ তি ঠা 
. নিরস্তর মনে,শুধুঃ তব গুণ গাই। . কি দি ক 
পা কর কপামা, আর না যাতনা ময়, সর্বমূলাধার হয়ে সর্বদা, 


ঘুচে যাক্‌ ভবদ্ষুধা, ততনং1 খাই ॥. সারেতে কিরূপে হতেছে অসার ॥ 









জয় বন, ফলপমবি রি 
জর জয় বুরছয় ছে। 
অপরপনপ, শরণ, 
রন স্বরূপধর র্‌ . 
১ বুয়া । 
রা ষরি মরি কিবে মাধুরী হার, 
মহেশেমানস মোহিত তায়, 
মী মোহকর-যদনমোহন, 
মুর্তিমনোহর ছে ॥ 
মোঁহনসুকুট মুখনুশো ভিত, 
মথুরামহীপ-মুকুন্দ-মাধ ব, 
মধুরমুরলিধর ছে। 
ব্রজব্পব * বাঁলকব্রজবল্পভ 1, 
নুজবল্পবী $ ব্পভা বপুবল্লভ, 
বীশরীবদন-বিপিনবিহারী, 
বিনোদ বক্কিমবর হে। 
বারিধিবালিকণ বিহীরবিলাসী, 
বামন-বকারি বংশীবটবাসী, 
বিরিঞ্ি বাসব-বিশেব-বাঞ্ছিত, 
বিরাট-কলেবর হে। 
নিবিড় নীলনলিননয্বন, 
নবনীচলোলুপ-নন্দনন্দন, 
. নবীননীরদ নিন্দিত রূপ, 
1 নিখিল-নটবর ছে ॥ 
ৃ পরমানন্দ-প্রেম-গ্রসঙ্গ, 
প্রমোদপীয়ুষ পুরিত অল, 
পতিতপাবন প্রথতপাঁলক, 
শর়মপুরুষ পর ছে। 
তগমতনয়ত টবিহারক, 
তপনতনদ্বতাপতারক, 
ভাপিত ভ্রাসিত-তনযে আছি, 
হরি হরিতয় হুর হে॥ 
ক্ষণকাল রে। 


ঞ& বলব ।-গোপ।-_আহির | 


+ ব্লত।-_নায়ফ, প্রিয়, অধ্যক্ষা। 4 বন্সবী।-গোপিনী। 








ট 5 । 
শুনছে, স্ছজনরাজ, যামস আমার ॥ 
ছাড় ছাড় ফেব হিংসা ক্রোধ অহস্কার 

 ক্পাজলে গান কর, বিয়াগ-বসন পর, 
খর ধর অঙ্কে ধর, ক্ষমা অবস্কার । 
ভানক এই কোধ, রাখে ন। পদার্থ বোধ, 
উপরোধ অচ্গরোধ, করে পরিহার 
ক্রোধের অধীন যারা, আখি থেকে অন্ধ তারা 
 ব্রষে কভু ছিতাহিত, করে না বিচার ॥ 
মরি মরি আহা আহা, ক্ষমা ধৈর্য্য গুণ যাহা, 
পৃথিবীর কাছে'তাহা, শেখে! একবার। 
তরুর স্বভাব ধর, ছেদকের ছঃখহর, 
যত পার, তত কর, পর উপকার ॥ 
প্রিয়হাস, প্রিরভাষ, সদালাপ সুসন্তাষ, 
সকলে সমান ভাবে, সদ! সঙ্ধাচার ৷ 
_. মুখেতে মধুর রস, পাইবে মধুর যশ, 
শীলতায় কর বশ, অখিল সংসার ॥ 


সপ 


এ 


রামকেলি-_-আড়া। 


- মহারাজ, কর দরশন, জুড়ালো নয়ন, 
হেরে জুড়ীলো নয়ন । 
আহ! আহা কিবে শোভা” ত্রিভুবন মনোপো তা, 
মুখে আর সয়ে না বচন ॥ 
একেবারে মুগ্ধ হ'লে, প্রাণ আর মন॥ 
দেহে আর নাহি পাপ, ঘুচে গেল সব ভাপ, 
ভবভঙ় সমুদয়, হ'লো মিবার। 
ধে দিকেতে ফিরে চাই, মোহিত হইয়া বাই, 
পুন আর পাঁরিনেক' ফিরাতে নরন॥ 
স্বর্গ আর কারে বলে, চতুর্বর্গ করতলে। 
সমভাবে জলে স্থলে, মুক্তির সদন। 
আশাপাশ হরিবাঁরে, বরক্ধপে বরিবারে, 
ডঙ্গিতরে মুক্কি নারী, করে আকর্ষণ ॥ 
কারে বলি হাঁয় হায়, সুছুক্স্তি নর-কাম, 
এতদিনে হলে! তাঁয়, সফল জীবন। 
পাদপন্সে সদাব্রত, হয়ে তায়, মধুত্রত, 
গান করি মকরম্দ করিব তোঙন ॥ 


হাক আকন়াইগীত 





মহড়া । 
কি ভাবেতে যেতে বল, শান্ত হওয়া দায় । 
আমরা কেমনে যাব ঘরে, প্রাণে না ধৈর্ধা ধরে, 
রাই গো সকগে মজি এস কৃষের পায়। 


অন্তরা । 


ুষ্চ হবেন অনুকূল যত গোকুলে গোকুল, 
গোপী গোপকুল হ'ল হ'ল প্রতিকূল 1 


চিতেন। 


ভেবেছ কি মননে, গোপনে ভাবিবে কৃষ্ণ, 
উরুফের ভাবে হয়ে নিবে, 
একি কথ! শুনি রাধে, 
ধু শ্রীক্চ তোমার নয়, সকলের দয়াময়, 
বেমজে শ্ীকফের রা! পদে। 
সবে ভাঁবিব কৃ্ণ-ভাব শ্রীকফের দাসী হব, 
প্ীকূধ পাব এই যমুনায়। 


গীত। 


অপার মহিষ তব গুনি পুর্াণে। 
ীর চি্তামি অন্তরে তার কি চিন্তা মরণে? 
যে জন কৃষ্ণ বলে একবার, 
অতুল্য অমূল্য কৈবল্য হয় তার, 
শুন শ্যাম গুধধাম, তব নাম করি সার। 
তক্তি-তবজলধি-জলে হয় পায় ॥ 
ভুমি হে দীননাথ, অকিঞ্চনের ধন, 
তব তত্ব জেনে সার, করেছিলাম পদ সার, 
. তবে ক্কেন ঘটিল এমন? 
বিপদে নাহি দিলে পদাশ্রয়! 
৭:15 


যার্‌ ক জ্ঞান, ক ধান, কৃ যন, কৃষ গ্রাণ। 
কৃষ্ণ হে তার কি দশ! এদনি হয়? 
কমের দামী হে ছিলাম জামি হয়, 
দিয়ে রাঙ্গ! পদে স্থান, বাঁধিলে ছংখিনীর মান, 
আধি নারী চিন্তে নারি। 
কুরূপ! কৃৎসিতা আগে ছিলাম মি হাম, 
পরে মুন্বরী করি, আমায় শ্রীহরি, 
রাখিলে হে নিজ নাম, ভোঁমার মহিম! অগ্থপাঁম, 
বিশ্বজয়ী তৃমি ধ তোমা বই নাহি জানি হাম ॥ 


পাত 


গীত। 


নব নীল নীরধর কলেবর, 
হা মরে যাই। 
অপরূপ রূপ, এ রূপের স্বরূপ, দেখি নাই! 
আহা মরি কিরূপ লাবণ্য, 
চারু কলেবর, ভূবন আলো! করে, 
ভাব ভঙ্গিতে, হরে চৈতন্য! 
চারু পলকে পলকে, দামিনী নলকে, 
ঝলকে ঝলকে ও ফাল কায়। 
আমি কেন আজ এলেম যমুনায়? 
প্রাণ সই, চেয়ে দেখ এ, 
প্রেমপবনে করি ভর, 
উঠেছে জলধর ধর গে! ধর, 
মানস-চাতক উড়ে যায়। 
এ ভাবের বল অভিপ্রায় । 
সখি, এ মেঘে হ'ল জল, 


ধীড়াবার নাহি স্থল, বল গো! বল, 
বৃন্দেকি করি উপায়? 
আমি কেন আজ এলেম যমুনায়। ' 


শপ 





. চাঁছ চকিতে চঞ্চল চারুচক্ষে 
ৃ ভিক্ষার কুলি কক্ষে, 
আক কিছঃখে, -. 
হত 
-শিয়ে ভাল জটাজাল, 
 ফপিফাল শশিাল, 
দিয়ে তাল বাজে গাল, 
গীরাধা ব'লে, 
এ ফি তাব দেখালে? 
আবার শিদ্েতে গান বলে কিশোসী। 








গীত। 


তি সরল বাশের 
মোহন বাশরী আমার ! 
এ রবে কে রবে? 
যাতে ব্হ্মা্ি দেবগণে সবে, 
হয় উচাটন। 
সাথে কিন ফোলে গোঁপিকার ? 
ব্রহ্মার স্যজম, 
আমার এই মোহন বাঁশী | 
আমি জীরোদে পেয়েছি, 
শুন ও সছচরি ! 
এত অন্ত, দামাক্ত 
বাঁশের বাশী নক্স-_- 
বাশী কত গুণ ধরে, আমার অধরে, 
সর্বদা নাম ধরে শ্ীরাধার ॥ 








সক বিচছেের ফিভাব। 
খতু বসন্ত আগমনে, 
. ব্বনাবনে যেন বর্ষার আবির্ভাব |. 
"একি প্রযাদ হ+ল্, 
ফিলে বাচে জীবন? 
মরে সব গোপগৌপীগণ। 
রাধার নয়ন নীরধর, 
দেখ এ নিরস্তর 
কষ্ণবিরহ-বারি করে বরিষণ | 
কৃষ্ক কৃ বলে ধদনে-_ 
ভূষিত চাতক সম হইলে মানস ময়, 
ছ্ুড়াইব কুষ্ণ-প্রেমবারি বরিষণে-_ 
আবার কুছরর বশর হানে পিকবর। 
মনের বিষাদে, কাদে শ্রীরাধে, 
কোথা বিপদে দয়াময় । 


গ্বীত। 


আমান এই মমোরথে 
আজ এসছে বিতু বিশ্বদার । 
ষড়চক্র বিবেক্ষ হয়, 
জান শ্রদ্ধা! ছয়, 
রজ্জু তার। 
আছে বাসনা-সারখী, 
তুমি হয়ে রী, 
রথে, আমার মানদ-পথে, 
চল সহআর। 
তুমি আনদ্দ-আলোক, 
বালক-পালফ, 
হরি এ দীন বালকে, 
বিষয়-বারি কর পার ॥ 
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বাপি ১২৮৭ পাল তে 


শ্রীসতীশচক্্র যুখোপাধ্যায় প্রকীশিত 


কলিকাতা, ১৬৬ নং বনুবাঁজার প্রীট, “বন্য খু. "- রোটারী-মেসিনে? 
শীপুণচজ্র যুখোপাধ্যায়. তি ।. 


| মূল্য ১০ টাকা । 1 





